বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ 
শ্রীজানকীনাথ বন্থ এম. এ. কতৃক প্রকাশিত । 


লোক-সেবক প্রেস» ৮৬-এ জগদীশচন্দ্র বন রোড, কলিক।ত।-১৪ 
শীপ্রভাতচন্দ্র চৌধুরী কতৃক মুদ্রিত। 


প্রথম সংঙ্গরণ- ১৭৫৮ 


প্রচ্ছদ__শীরোহিণী মুখোপাধ্যান 


উৎসর্গ ॥ 


যুক্ত স্্রনী'তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ", ড. লিট 
ভন্ভি' শাজনেষ 


ভূমিক। 

মনে করুন কয়েক দিন ধবিয় দেহে সামান্ত অবস্থাস্তব অনুভব কবিতেছেন, 
ধকন "্মাপনাব একটু বেশি ঘুম হয় বাকিছু কম হয়। আপনি সাবধাশী মানুষ, 
চিকিৎসকের সি ত পবামর্শ কবিয়া তাহাব ৯পদেশ বা নিদেশপার্ধা হইলেন। 
আপনা চিকিৎসক প্রবীণ এব" বিচক্ষণ_বিশেষতঃ তিনি হা।নিম্যান্‌ তক্ত | 
তিনি মাপনাকে জেবা কবিযা অস্থিব কবিয়া তুলিলেশ। তিনি প্রথনে গুশ্ন 
কবিয়া জানিলেন, আপনার জাবনেব পূর্ব ইতিহাস আপনি আপনাব জীবনে 
দেহে ও মান কবে কখন স্ধে বা অসুখে ছিলেন- সুখে থাকিলেই বা কেন ছিলেন, 
অস্পে থাকিলেই ব! কেন ছিলেন, কিিপেই বা আপনাব জ্গীবনেব সেই বিশেষ 
বিশেষ সুগ-অন্থখ হইতে মাপনি অবস্থান্থব লা৬ কবিলেন। পবেই প্রশ্ন হইবে, 
আপনাব সহাজই মৃতাভয় হয়, না সর্বদাই আপনি হিজেকে অজবামববৎ »নে 
কাবন, আপনি অল্পকাবণে আনন্দে উদ্বেল হহয়া ওঠেন বা অল্পকাবণে অশ্রপাত 
অদীব ভন, আপনি নিতা ল্লানে অভ্যস্ত অথবা জলম্পাশ তাঁপণাব স্বাভাবিক 
বিবক্তি, আপনি খোলা হাওয়া খোলামেল! ভাবে থাকিতে ভালবাসেন অথ্ব। 
বঞ্ধদবে মুডিসুডি দিয়া থাকিতে ভালবাসেন টক ঝালে আপনার আগ্রহ কি শুন 
মিষ্টঠে মাপনাব প্রসক্তি। আপনি ক্রমে 'দৈর্য হইয়া উঠি ঠছেন, াপনাৰ 
জীব/নব একটি বিশেষ কালে কিছু অনিদ্রা বা অতিনিপ্রাব প্রসর্ধে এত অঙ*লগ্ন 
এব* অবাস্তব প্রাশ্নব কি প্রয়োজন আপনাব শহ! মাথায়হ আসিতেছে না। কিন্তু 
দে» সম্বন্ধে অভিজ্ঞ আপনাব পবামর্শদ[তা বণিবেন, দেহে সাময়িক সুখ-অস্থথ 
বলিয়! কোনও জিনিন নাই । আপনাব দেহ-প্রাণ মন সব জুডযা ক্রিয়াশীল একটি 
অখণ্ড জীবনী অখণ্ড জীবনী-শক্তি, সেই জীবনী-শক্তি এখং আপশাব দেহ-প্রাণ-মন 
জুডিয়। যে ত|হাব শিশ। প্রবাহ তাহাব সমগাতাব মধ্যে কোন পৰিবর্তণ না আসিয়া 
আপনার দৈঠিক কোনও সাময়িক আবস্থান্ভৰকেও সম্ভব কবিয়৷ তুলিতে পারে 
ন] সামান্ততম অ'শেব ভিতব দিয়াও সমগ্রেবই একটি বিশেষ ক্ষণে বিশেষ 
প্রকাশ, সুতরাং সেই সমগ্রেব খানিকটা সন্ধান শা লইয়া কোনও আংশিক বা 
সাময়িক জিনিন সন্বদ্ধেও কোনও স্পষ্ট ধাবণ কৰা যায় না। 

সাহিত্য আলোচনাব ক্ষেত্রে এই জৈব শাস্ত্রের তথাটিব উল্লেখ কবিলাম এই 
জন্য, সাহিত্যের সম্বদ্ধেও সাধাবণভাবে আমাদের মধ্যে একটা স্বতন্ত্রতাব বোধ 


প্রচলিত আছে । কিন্তু আমাদের জীবন দর্শনের মধ্য দিয়া এই গ্রত্যয়টিই ক্রমে 
দৃঢ় হইয়া উঠিতেছে যে, জশণনে স্বতন্ত্র বপিয়া কোনও জিনিস নাই। ব্যক্তিগত 
ভাবেও নাই, সমষ্টিগত ভাবে__অর্থাৎ জাতিগত ভাবেও নাই। সাহিত্য, শিল্প, 
ধর্ম, সংস্কৃতি, বাষ্ট, সমাজ--কাহারই কোনও স্বাতস্ত্র্যেব দাবী নাই, ভ্রীবনের একটি 
সামগ্রিক এক্যেব মধ্যেই তাহারা সমন্বিত ভাবে বিধৃত। দেখা গিয়াছে, স্বাতস্ত্রের 
উগ্রতা লইযা যে অ-শটিহ সমগ্র হইতে বিচ্যুত হইয়। পড়িতে চায় তাহাই অমঙ্গত 
হইয়! উঠে_-অসঙ্গতিই অকল্যাণের ইন্ধন । 


এই কারণেই সাহিত্যের সৃষ্টি এবং আলোচন] উত্তয়ক্ষেত্রেই একটা একান্তিক 
দবিশুদ্ধিব প্র্থ 'মামাদের মনে ছন্দের সথষ্টি করে। এই একান্ত বিশুদ্ধির দ্বারা যদি 
আমবা একান্ত বিচ্ছিন্ততার কথা মনে করি, তবে লক্ষ্য করিতে হইবে জীবনের 
সমগ্রতা হইতে যাহ বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়িল তাহাত জীবনের পবিপন্থী হইয়া উঠিল ; 
তাহাত আর জীবনের অ.শ রহিল না, সঙ্গতিহীনতায় তাহা বিরোধী হইয়া উঠিল । 


সাহিত্যের ইতিহাদ আলোচন। করিয়াও দেখা যায়, “কানও দেশের কোনও 
যুগের সাহ্তিই জাতীয় জীবনের সমগ্রতা হইতে বিচ্ছিন্ন নভে। কোনও যুগের 
সাহিত্য ভাল কবিয়া বুঝিতে হইলে, তাহার পুর্ব-ইতিহাসের সহিত কিঞ্চিৎ 
সাধারণ পরিচয়-_-এবং সেই বিশেষ যুগের জাতীয় জীবনের সমগ্রতার সহিত 
ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রয়োজন রহিয়াছে । অধ্যাপক ডক্টর অসিতকুমার বন্ৰ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় সেই প্রয়োজনবোধে উদ্বদ্ধ হইয়াই বর্তমান গ্রন্থখাশি রচনা করিয়াছেন। 
তাহার গ্রন্থের নাম “উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য», গ্রস্থখনি পাও 
করিলেও বোঝা যায় সব আলোচনাই সা্ত্যিকেন্দ্রিক, তবে তিনি তাহার 
আলোচনার মধ্যে সাহিত্য ব্যতীতও ধর্ম শিক্ষা সংস্কৃতি সামাজ রাষ্ট্র প্রভৃতি সন্বন্ধে 
এত তথ্য এবং তৎসধ্বন্ধীয় আলোচনাকে এমন ভাবে স্থান দিয়াছেন কেন? স্থান 
দিয়াছেন এই ধারণ। লইয়া যে, উনবিংশ শতকের বাঙালীব সমগ্র জীবন-সাধনার 
পরিচয় না জানিলে আমরা এই শতকের সাহিত্য-সাধনার পরিচয়কেও ঠিক 
ঠিকভাবে বুঝিতে পারিব না। 


উনবিংশ শতকে বাংলা সাচিত্যকে আমরা বাঙালীর নব-জাগরণের সাহিত্য 
আখ] দিয়া থাকি । উনবিংশ শতকের বাঙালীর এই নব-জাগরণ শুধুমাতা একটা 
নবসাহিত্য-রচনার উগ্ধম লইয়! নহে; এই নবজাগরণের একটি গভীর এবং 


॥./৩ 


ব্যাপকরূপ আছে, সেই গভীবতা এবং ব্যাপকতাব উৎস হইতেই এই 
ষুগেব সাহিত/-প্রচেষ্ট। উতসা'বিত। বাষ্ট্রক্জীবন, জমাজ-জীবন, ধর্ম-স'স্কৃতি, 
শিক্ষ-সভ্যতা সবক্ষেত্রে আপিয়াছিল প্রবল আঘাত, এই আধা জাতিকে 
বিপযপ্ত বা শিমু কবিতে পাবে নাই, আত্মবক্ষার সভ্জাত বৃত্তিতে জািকে 
আত্ম শক্তি ও মানস চৈতন্তে ডদ্ধদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত কবিতে সাহায্য কবিয়াঞিল। 
ধণণীব অভ্যন্তবস্থ পিবিধ উপাদান সভসা। মিশি৩ হইয়া প্রতল আলোডনেব 
হর কবিলে পৰণী যেমন নিজেব ভ্তিকান্তবকে উর ক্ষিপ্ত কবিয়। পাহাড- 
পবতেব স্ষ্টি কবে, উনবিংশ শতকেব বাঙালী সমাজ জীবণে তেমশহ কতগুলি 
অন্ুকূল-প্রতিকৃল শক্তিব ঘা৩-প্রাতিঘাত সমাজ-জীবনেব অভ্যন্তবে একটি 
প্রবল শক্তি সপ্তাত কবিষ! প্রবল মালোডনেব শষ কবিয়াছিল, দেই 
আলোডনেব বহিঃপ্রকাশ অমাজে৭ মধ্যে কতগুলি পবততুল) শুদূড এবং 
সমুন্নত চবিত্রেষ আবিভাবে। উহার ইহাদ্বে ব্যাপক কর্মচেষ্ট(ব দ্বাবা আতকে 
দৃঢত| দান কর্বিয়্াছেন, অমুন্র্ত দান কবিয়াছেন_মযাদা দান কবিয়াছেশ। 
ইহহ শামাদেব উন'ব'*শ শতকেব শব জাগবণেব অংন্দিপ্ত পবিচয। এই নব- 
জাগবণেব সহিতহ যুক্ত কবিয়। দেখতে হইবে মামাদেব এই যুগেব সকল 
সাগিশা-মাধনাকে | সেই যুক্ত করিয়া দেখবার সাধু এব জআার্থক চেষ্টাই 
দেপিতে পাই উক্টর অপিতকুমাব খন্ব্যোপাধ্যায়েব "হু গ্রস্থে। দৃঢ় তথ্য- 
নিষ্ঠা, সংযত অথ৮ তাক্ষ মনন__সবধোপবি একটি খ]পক দৃষ্টি লইয়া ডক্টুৰ 
বন্দ্যোপাপায় উনবি'শ শঙ্কেব প্রণমাধেবি একটি সামগ্রিক পবিচয়ই আমাদের 
নিকট উপস্থিত করিয়াছেন | এই যুগেব সাহিতঠ্য-ঘমালোচনা ব| সাহিত্য- 
আন্বাদন ডক্টব বন্দ্যোপাধ্যায়েব আলোচনায় প্রাধান্য লাভ কবে পাই, প্রাধান্ত 
লাভ কথিয়াছে এই যুগার্ধে জাতীয় জীখনেব সামগ্রিক পবিচয়ের সহিত 
সি ৩/-পধিচযকে অঙ্গাণি ভাবে যুক্ত কাবয়া দেখিবার চেষ্টা। 

একটি সংক্ষিপ্ত 'পুবকথাব, পরে লেখক গ্রস্থখানিকে নানা অধ্যায়ে বিভক্ত 
দীর্ঘ চাবিটি পর্বে ভাগ কবিযাঞ্ছেন। প্রথম পর্ব হইল ১৮০০ হইতে ১৮১৩ 
খরীষটা্ৰ লইয়া । এই কালের বঙ্গবঙ্গমঞ্চে প্রধান অভিনেতা বিদেশাগত শ্রীগ্ান 
মিশনাবীগণ, পার্শ্ব চবিত্র এ-দেশেব কয়েকজন পণ্ডিত মুন্পী। ইহারা ইহাদের 
কর্মপ্রচেষ্টা হাবা ইহাদের কর্মভূমিব অদূবেই একটি বিবাট সস্তাবনাগর্ত 
নেপথ্য সষ্টি করিলেন, সেই নেপথ্য হইতে আবির্ভাব প্রধান চরিত্র বাজ! 


॥৮০ 


রামমোহন রায়ের, সুতরাং গ্রন্থের ছিতীয় পর্ব হইল “রামমোহন ও বাঙালীর 
মানস-মুক্তি।” রামমোহনকে মুখাভাবে অবলম্বন করিয়া লেখক এই যুগের 
বাঙালীর সর্বভাবে উদয়াকাজ্কা এবং সেই আকাঙ্ষাপ্রস্থত কর্মোগ্যমেরই 
পরিচয় দিয়ছেন। কিন্তু রামমোহনকে কেন্দ্র করিয়া বাঙালীর যে নব- 
জাগরণ ও কর্মোগ্ভম বাঙালীব চিন্তক্ষেত্রে তাহা তবঙ্গতীন একটানা মনন- 
প্রবাচেবই স্থট্টি করিল না। নব-জাগরণ অনেক ভালোব জঙ্গে অনেক 
মন্দকেও আশিয়। ভাজিব করিল; মুক্তির সঙ্গে উত্তেজনাব আবিলতা, চিন্তা 
বিশ্রদ্ধর সহিত অন্ধান্টকরণের আধ্্জনা, আত্ম সংস্কারের সহিত পবপ্রভাবের 
বিমুঢ 51 নিতানৃত্ন ছন্দের হৃট্টি কর্ধতে লাগিল। ছন্দ ভাবের এবং ভাব 
প্রণোদিত জীবন যাত্রার। এই দ্বন্দ ইঠিহাঁস স্থান পাইয়াছে গ্রস্থেব তৃতীয় 
পবে, লেখক তাহার নাম দিয়াছেশ ভাব্দন্ব | গ্রন্থের চতুর্থ পৰে লেখক 
মুখ্যভাবে বিদ্যাসাগর ও বাঙালী-মানদের বিচিত্র বিবর্তনের পরিচয় দিয়াছেন । 
এই পর্বে মহষি দেবেন্দ্রনাথ ও বর্গ-সংস্ক্তিব আলোচনাও অনেকখানি স্থান 


জুড়িয়া আছে। 

দ্বিতল গুঁহকে ত্রিতল কবিবার আকাকঙ্ষ! আসিবার অঙ্গে সঙ্গেই আমরা 
ভিত খুাঁড়তে আরম্ভ করি__নাণা ভাবে পর্াালোচণা কৰি ভিতেব উপাদানের, 
পরীক্ষা! করিতে চেষ্টা করি তাহার দৃঢ়তার। আমাদের এই বিংশ শতকেব 
বাঙালী জীপনের ভিত্তিভূর্ম উনবিংশ শতকের বাঙ।লী জীবনে । জাতীয় 
জীবনের ক্রমপ্রপারণের প্রত্যেক ক্ষণে তাই অনি স্বাভাবিকভাবেই আমাদের 
দৃষ্টি পডে উনবিংশ শঞকের জাতীয় জীবনের গ্রতি--জাগে বিবিধ কৌতৃহল 
ও অনুদদ্ধিংদা। সেই কীতৃহল ও অন্দদ্িংসার ভিতর দিয়া গত শতাব্দীর 
সাহিত্যের সহিত জাঠীয় জীবনের সামগ্রিক রূপের যেমন পরিচয় লইতে 
চাই, তেমনই বারবার করিয়া সচেতন ইইয়। উঠিতে চাই নিজেদ্রে এশ্বধপূর্ণ 


এতিহা অন্থন্বে_-ওমুভব করিতে চাই জাতীয় জীবনে শিজেদের একটি সুদৃঢ় 
বনিয়াদের উপরে প্রত্ষ্ঠিত বল্য়া। আমা:দর গত শতাব্দীর গ্রথমার্ধের সেই 


সামগ্রিক এতিহোর পৰিচয় ওক্টূর অসিতকুমারের গ্রন্থের ভিতরে স্পষ্ট ও উজ্জ্রল 
হইয়া উঠিয়াছে, তাই তাহাকে 'মামাদের অকুঞঠ অভিনন্দন জানাই। 


সুচীপত্র 


ভূমিকা--ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত 
লেখকেব নিবেদন 
ভূমিকা ঃ পুবকথ। 


ঃ প্রথম পর্ব 


প্রথম অধ্যায় বাংল] গছ্যেব আদিপর্ব ও বাঙালীর মামস- 
সংস্কৃত 
দ্বিতীঘ অধ্য।য__ঈ'ব।জ্ বাজকর্মাবিগণেব গার 
তৃতীয় ভধ্য।য়-__শ্রীবামপুব মিশন ও পাঙালীব স*স্কতি 
চতুর্থ আধ্যায়-_াউ।লীব জ্গীবনে ফে|টনইলিযম কলেজ 
ঃ দ্বিতীয় পর্ব ঃ 
॥ রামমোহন ও বাঁডালীব মানস-মুক্তি ॥ 
পঞ্চম ভধ্যায়_-পটভমকা 
ষষ্ঠ অধ্যায়-_রামমোহনের প্রভাব ও বালা নবজ!গৃতি 
সপগুম অধ্যায়-_বামমোহনের অমগামমিক বাংলা সাহিত্য 


ঃ তৃতীয় পর্বঃ 
॥ ভাবদবন্দ | 
অষ্টম অধ্যায়_সা"ম্বৃতিক পটভুমিকা 
নবম অধ্যায়-বাংল। সাহিতো ঈশ্বব গুপ্ত 
দশম অধ্যায়--ঈশ্বব গুপ্তের শিষা-মন্প্রদায় 
একাদশ অধ্যায়-_-মদনমোহন তর্কালঙ্কাব ও বঙ্গসংস্কৃতি 
দ্বাদণ অধ্যায়-_অক্ষয়ক্ূমার দত্ত ও বুদ্ধবাদের জয় ঘোষণ। 


1./০ 
//০ 
১২০ 


২৩--২৯ 
৩০---৩৪ 
৩৫--৪৩ 


৪9 -- ৬৫ 


পুঃ ৬৯--১৪২ 
৬০৯-_-৯৫ 
৪৬-্১*ত 


১২৪--৮১৪২ 


১৪৫-_-১৭৯ 
১৮০--:২১৩ 
২১৩--২৪১ 
১৭২--+২৫৮ 


২৫৮ শি ৩০১ 


ঃ চতুর্থ পর্বঃ 


॥ বিষ্ভাসাগর ও বাঙালী-মানসের বিচিত্র বিবর্তন ॥ 


ত্রয়োদশ অধ্যায়-বিষ্ঠামাগর ও বাঙালীব ভাব-বিগ্লব 

চতুদশ অধ্য।য় - মহধি দেন্রেনাথ ও বঙ্গম'স্কৃতি 

পঞ্চদশ অধ্যায়--বিদ্যামাগবেব সমকালীন বা'লা সাহিত্যে 
বাঙালীব মনঃএকৃঠ 

ষোড়শ অধ্যায়-সমকালীন নাট্য-সাহিত্য 

উপসংহার-__ 

পরিশিষ্ট-_উনবি'শ শতাবীব বাংল' সাহিত্য ও বাঙালী-মানস 

নির্ঘম্ট _ 


৩০৪ ৩৬৪ 


৩৬৫৮৪ ০৮ 


৪০৯---৪৫১ 
8 ৫২---6৭৯ 
৪৮০ 
৪৮১ 


৪৯২ 


ভুমিক। ঃ পুর্বকথ। 


প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের রসরূপ ও প্রাণবন্ত আলোচনা 
করিতে গিয়া একটা নৃতন বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এই সহশ্রবর্ষব্যাপী 
সাহিতাধাব। যে কাবোর নিবিকল্প রসলোকে ন্বপ্নপ্রয়াণ করে নাই, পরস্তু সমাজ, 
রাষ্ট্র ধর্ম ও অর্থনৈতিক উথানপতনের সহিত নিবিডতম আতস্মীয়তা-স্ত্রে বিধূত 
হইয়া! আছে, তাহা ্থুম্পষ্ট হইবে এই প্রাহিতে)ব বাতায়নতলে দণ্ডায়মান হইয়? 
সমাজ-সংস্কৃতির পটভূমিক অন্ুপন্ধান করিলে । 

সাহিত্য “নিয়তিকৃত নিয়মরহিতা* বটে, কিন্তু ভৌগোলিক, বৃতাত্বিক ও 
সাংস্কৃতিক জীবনেরও একটা নিয়তি ও পরিণতি আছে; এবং সাহিত্য যেহেতু 
সমাজজীবী মানস চেতনার অন্তলাঁন বস্ত, সেই হেতু তাহা যতই নিবিকল্প ও 
নির্বস্তক হোক না কেন, তাহার একটা বাস্তব অধিষ্ঠান-ভূমি থাকিবেই। ফে 
কোন সাহিত্যই হোক,__চসারের রাজসভাজীবী স্থম্্ম কারুকল। ব1 শেলীর মিঃসজ 
নিরুপায় বিপ্রোহ, কালিদাসের কল্পনার অপরূপ সমুৎকর্ধ বা পরবর্তী কালের সংস্কৃত 
কবিদের অতুযুজ্জবল বুদ্ধি ও কল্পনার মণিদীপ্চি, বৈষবপদাবলীর রসতত্ব বা! 
মঙ্গলকাব্যের ভূমিচারী কল্পনা__প্রত্যেকটির একটা৷ প্রতিষ্ঠাভূমি আছে। সমাজ- 
জীবনের নানা আন্দোলন, প্রভাব, ভাবজগতের উতানপতন, চিন্তাসমুত্রের 
আলেক্ডন প্রভৃতি অসংখ্য বাস্তব ও কল্পনাশ্রয়ী কারণ সেই প্রতিষ্ঠাভূমিকেই 
দচ়তর করে। 

ফুরোপ যেমন মধ্যযুগের কালরাত্রির অবসানে ইতালির মারফতে প্রাচীন 
হেলেনীয় সংস্কৃতির ম্পশ লাভ করিয়া নৃতন মূল্যমানের সাহায্যে জীবন ও জীবন- 
সমূখ পাহিত্/-সংস্কৃতিকে পরিমাপ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তেমনি বাংলা সাহিত্যে 
১৪শ শতাবী যে বাণী বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহা! আত্ম-জাগরণের 
বাণী--আর এই আত্মগ্রাগরণের অর্থই হইল পরিপার্খচেতনা। তাই ১৯শ 
শতাব্দীতে বাঙালী সর্বপ্রথম দেশকালের গণ্তী সম্বন্ধে সচেতন হইল এবং নানা 
প্রভাবের সংঘাতে এই শতকের প্রথমার্ধের বাংল! সাহিত্য বিষয়বস্তু ও 
প্রকাশরীতির দিক দিয়! অতিদ্রত পরিবতনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল ॥ 


৭ উনবিংশ শতাব্ধীর গ্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


এই শতাব্দীর বাংল সাহিতোর পটভূমিকা আলোচন। করিবার পূর্বে অনাধুনিক 


বাংলা সাহিতোর বাস্তব পরিবেশ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক, কোন্‌ প্রভাব এবং 
কী পরিবেশে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্য বিকাশ লাভ করিয়াছে। 


॥ ১ ॥ 
প্র/চীন বাংল। সাহিত্যে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রভাব 


ইতিপূর্বে আমর! ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছি যে, সাহিত্য নিধিকল্প রসবন্ত 
ছে; তাহার চারিদিকে নান! গ্রভাব ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বাতাবরণ থাকে। 
এক হিসাবে সাহিত্য মনন ও অনুভূতির বন্ত এবং গ্রধানতঃ মানস-গ্রক্রিয়াজাত 
বিয়া এই বাঙ্ময় সৃষ্টি বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত ছাড়াইয়! উঠিতে পারে। 

সাহিত্যের রসলোক স্থাট্টি করিতে হইলে মনের জন্য যেমন একটি বিশিষ্ট 
ব্যক্তিচেতনার আবশ্বক, সেইরূপ সাহিতোর রূপলোকও বস্তর ভাবলোকের 
€ অর্থাৎ আইডিয়ার ) উপর গ্রতিষ্ঠিত। দেহরূপ আধার ছাড়া যেমন আশ্মার 
অস্তিত্ব কল্পনা করা গেলেও বান্তবক্ষেত্রে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, সেইরূপ 
পরিবেশ-ব্যতিরিক্ত সাহিত্য ও সাহিত্যিকেরও পুর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় না। 
তাই সাহিত্যের রূপঃ রীতি ও আত্মার স্বরূপ নিধারণের পূর্বে বীজবপনের ক্ষেত্র 
বিচার করিয়! দেখিতে হইবে । 

আধুনিক বাংল! সাহিত্য পরিবেশ্-সচেতন ; কারণ আধুনিক মানুষ আপনার 
ব্যক্তিত্ব সন্ধে আঙ্ আর অনবহিত নহে। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় 
বাংলা সাহিত্য বহুলাংশে দেবমাতৃক। কবিগণ বান্তব-পরিবেশ ভুলিয়া সহজেই 
বস্তজগতের অতীতলোকে পৌঁছিয়াছেন, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মনৈতিক 
পরিবর্তন ও বিপ্লবের আঘাতে তাহাদের সত্তা বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই। 
যখন মুধল-পাঠানে সর্বনাশ! সংঘাত চলিয়াছে, দেশ শ্মশান হইয়। যাইতেছে 
তখনও কবিগণ মনসা-শীতলা-শনির পীচালী গান করিয়া আসন উপভ্রব হইতে 
আত্মরক্ষা করিবার বুথ! চেষ্টা করিয়াছেন। তথাপি একটু অবহিত হইলেই দেখা 
যাইবে ধে, প্রাচীন বাংল সাহিত্যেও ধর্ম, রাষ্ট ও সমাঞ্জ নানাভাবে-_-কখনও স্পষ্ট 
কোথাও বা অস্পষ্ট রূপে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 
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প্রাচান বাংলা সাহত্যের পটভূমিক] বিশ্লেষণ করিতে গেলে ধর্মনৈতিক বৈশিষ্ট্য 
বিচার করিয়। লওয়া প্রয়োজন ; কারণ অর্থ নৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রবিন্যাস-_-এক 
কথায় জীবনের যাবতীয় বহিরঞ্গ সাধনা, সমস্তই মধ্যযুগীয় বাংল সাহিত্যে কয়েকটি 
ধর্মচেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । নিম্নে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংল। সাহিত্যে 
বিভিন্ন ধর্মসম্প্র্দায়ের প্রভাব সংক্ষেপে আলোচন। করা যাইতেছে। 

বৌদ্ধ প্রভাব-_বঙ্গে মৃসলমান প্রভাব বাঙালীর মানস-প্রকরণটিকে নানাদিক 
দিয় প্রচণ্ড আঘাত দিয়াছিল। তাহাব পুরে কয্পেকখানি বৌদ্ধ তান্ত্রিক পুঁথি 
ভিন্ন বাংল! সাহিত্যে আব কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অবশ্ত পাল ও সেন 
বংশের শাসনাধীনে আসিয়া বাঙালীর ধর্মীয় ও মানস-প্রককৃতি কোন্‌ পথে ধাবমান 
হইতেছিল, তাহা তদাশীম্তন লিপিলেখ হইতে কিছু কিছু অনুধাবন কর! যায়। 
পালরাজগণ প্রধানত; মহাযান শাখাভূক্ত ছিলেন ; মহাধান মত হিন্দুব নবজাগ্রত 
সংস্কৃতিব প্রবল গ্রঙাবের সম্মুখে “বৈতপীবৃত্তি' অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। কলে 
হিন্দুর নব্য পৌরাণিক সংস্কৃতি মহাবান মতবাদকে দ্রুত আত্মসাৎ কবিয়া ফেলে । 
মহাযান মতের সর্বাবিক প্রভাব ছিল লৌকিক মনে । ইহার সহিত তান্ত্রিকতা, 
অন্ঠান্ত নানাবিধ গুহ্তস্ত্বেব রহস্যাচাব মিশ্রিত হইয়া চধাপদের পটভূমিক! নির্মাণ 
কবে। কিন্তু একটা কথা স্মরণীয়; এই চর্ধার ধর্মনৈতিক মতামত শুধু কি সমাজের 
অন্ত্যজের মধ্যেই নিহিত ছিল? ইহাব স্থক্্র সাঙ্ষেতিকতা ও দার্শনিকতার ব্যক্তিগত 
সাধননিদেশ কেবল সমাজের অস্তযঞ্জের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিল-_ ইহা বিশ্বাস যোগ্য 
নহে। অদ্ভুত অলৌকিকত্ব দেশেব শিক্ষিত মহলেও প্রচলিত ছিল । সেকশুভোদয়া' 
গ্রন্থের রচনাকাল বা ভাষা! লইয়! মতভেদের অবকাশ থাকিলেও ইহা হইতে একট! 
কথা স্পষ্ট হইতেছে যে, লক্ষণ সেনের বাজসভাতেও প্রচুর অলৌকিক গাপগল্প 
প্রচলিত ছিল। সুতরাং চর্ধার ধর্মচেতন! অর্থাৎ সংমিশ্রিত বৌদ্ধ সহজিয়। মত 
সমাঞ্রেব উচ্চ কোটিতেও একেবারে অপাংক্কেয় ছিল না বলিয়াই অনুমিত হয়। 
তষ্টভবদেখ ব! হলাধুধ মিশ্র বৈদিক সংস্কারের পুনঃ প্রবর্তনের চেষ্টা করিলেও 
সমাজেব উচ্চ নিয় উভয় স্তরেই বৌদ্ধতান্ত্রিক আচার একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। 
বল্পল মেন এক ডোমজাতীয়া রমনীকে লইয়। তন্ত্রপাধন1 করিয়াছিলেন-_-এই 
জনশ্রুতি মূলেও একপ্রকার লৌকিক ধর্মনৈতিক রংস্াচারের প্রভাব রহিয়াছে! 
আমাদের অনুমান পালযুগের কিছু পূর্বে কর্ণনুবর্ণের শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বৌদ্ধধর্ম 
প্রাধান্ত লাভ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তখন মহাযান বৌদ্ধধর্মের ভিতি শিথিল 


৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


হইয়া পড়িয়াছে। ঠিক এই সময় দক্ষিণ ভারত হইতে দুইটি তীক্ষ শায়ক আসিয়া 
বৌদ্ধধর্মের মর্মস্থলে বিদ্ধ হয়; একটি শঙ্করাচার্ধের বিশ্তদ্ধ জ্ঞানবাদ, আর একটি 
রামানুজের প্রেমভক্তির সববিদারী আবেদন। এই সর্বগ্রাসী আক্রমণ হইতে 
আত্মরক্ষা করিবাব জন্য মহাধান বৌদ্ধমত পৌরাণিক দেবদেবীর পক্গপুটে আশ্রয় 
লইতে বাধ্য হয়। 
পরবর্তাঁ কালে বৌদ্ধতান্ত্রিকতা বৈষ্ণবধর্মের বন্তাপ্রবাহে দিগন্তে ভাসিয় গেলেও 
একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়। যায় নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্থানে স্থানে যে তান্ত্রিকতার 
উল্লেখ আছে, মঙ্গলকাব্যের স্থষ্টিতত্বে ও অন্যান্য অংশে, গোরক্ষ-বিজয় ও ময়নামতীব 
গান, শূন্ত পুরাণ, ধম ঠাকুরের ব্রতপুজা উৎসবে, বৈষ্ণব সহঞ্জিয়াদের রাগাত্মিকা পদ 
ও কডচায় বৌদ্ধ তান্ত্রিকত। ও শৃন্যবাদের বিলীয়মান উদাহরণ পাওয়। যাইবে। 
নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্ত্র (বীরভদ্র) পতিত বৌদ্ধগণকে বৈষ্ণবসমাজে গ্রহণ করাতে 
কি ভাবে এই বৈষ্ণবসম্প্রদায় ধ্বংসের পথে গিয়াছিল, তাহা এঁতিহাসিক মাত্রই 
অবগত আছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বৌদ্ধধর্ম পরবর্তাঁ যুগে বৈষ্বধর্মের 
প্রভাবে অত্যন্ত সন্ক,চিত হইয়াছিল । তদুপরি শৃন্যবাদ মানুষের মনে পরম শাস্তি 
ও সান্বনা দিতে পারে নাই। তাই বৌদ্ধধর্ম বাঙলা দেশে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ 
করিল, সাহিত্য ও সমাজে কোথাও বাঁচিয়! রহিল না। কেবল কতকগুলি 
উপধমে'র মধ্যে গুহ্শান্ত্র আশ্রয় করিয়া কুল হারাইয়া অশ্মীভূত হইয়া পড়িল। 
স্কৃতরাং দেখা! যাইতেছে, প্রাচীন বাংল! সাহিত্যে নূতন রসপ্রেরণা সঞ্চার 
করিয়াছে-- বৌদ্ধধর্ম নহে, বৈষব ও শাক্তধম। 

বৈষ্ঞবপ্রভাব-_ প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী জাতির মনোধর্ম গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব সমাজের প্রভাবে যে অভিনব গতিবেগ লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। রাধাকুষ্ণের প্রণয়লীলাত্মক গল্পকাহিনী পুব ভারতে বহুকাল হইতে প্রচলিত 
ছিল। গাথাসপ্তশতী, সছুক্তিকর্ণামৃত, গীতগোবিন্দ এবং লক্ষ্মণ সেনের সভাকবিদের 
মধ্যে সংস্কত ভাষায় যে-সমস্ত উদ্ভট শ্লোক এবং কাব্যকাহিনী জনপ্রিয় হইয়াছিল 
তাহাতে শুধু রাজসভাকেন্দ্রিক নাগরিক জীবনের লীলা-লাম্পট্যই ছিল না; 
আমাদের অনুমান জনসাধারণের মধ্যে রাধারুষ বিবয়ক যে গল্পকাহিনী ও রস- 
রসিকতা প্রচলিত ছিল, তাহাই মাঞ্জিত ও সংস্কৃত হইয়! কাব্যসংগ্রহে ও লক্ষ্পণ- 
সেনের সভাকবিদের চিত্তে স্থান পাইয়াছিপ। ভাগবত-"বহির্ভূত একপ্রকার 
,আদিরসাত্মক গোষ্ঠগীতি বাঙল। দেশে প্রচলিত ছিল। পরে তাহার সহিত উত্তর 
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ভাবতের কৃষ্ণভক্তি-শাখার গ্রন্থাদির পরি5য়ের ফলে খ্রীঃ ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর দিকে 
আদিরসাত্মক কাহিনীতে ভক্তিভাব জাগ্রত হয়। বিদ্যাপতির পদাবলী, বড, চণ্ডী- 
দাসের শ্রীঞ্চ কীর্তন এবং মালার বসুব শ্রীকষ্চবিজয় তাহারই সাক্ষ্য দেয়। অবশ্ঠ 
মহাপ্রহ্্র আবির্ভাবের অব্যবহিতপূর্বে রূপ ও সনাতন গৌড়ের অদূরে রামকেলি 
গ্রামে সংস্কৃত ভাবায় বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে চর্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন | তবে 
তখনও মহাপ্রভৃব রাগান্থুগা সাধনা একটা ধর্মাচার বা “কান্ট* রূপে গড়িয়৷ উঠে 
নাই। 


পবে মহা প্রভুর দিব্য আবির্ভাবের বিদ্যুৎ প্রভাবে সমগ্র গৌড়বঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের 
যে বিপুল প্রাবন জাগিল, তাহাব ছুর্বাৰ প্রভাবে বাঙালীর জনজীবন ও সংস্কৃতি নব 
নব রূপান্তব লাভ করিল। ইসলামের আক্রমণের পর বাঙালী হিন্দু যেন প্রচণ্ড 
আঘাতেব ফলে আত্মস্থ হইল এবং বহিজীবনে অধিকার হারাইয়া বৈষ্ণবধর্মের 
অবগাঢ রাগাত্মসিক! সাধনায় আত্মগোপন করিল । 


বৈষণবপদাবলী ও জীবনীসাহিত্যের সাহিত্যিক মূল্য ষে বিস্ময়কর, তাহাতে 
সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল, বাঙ্গালী আপনার 
রুদ্ধ আবেগের আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিয়! পাইল । সর্বোপরি মর্ত্যের প্রতি একটা 
আস্তিকাবাদী অন্ন্থৃতি ও নিষ্ঠা এবং মর্ত্যমানবের প্রতি মমতা-_-৫চতন্যদেব ও 
অন্যান্ত বণ ধর্মগুরুর জীবনীর মধো বিকাশ লাভ করিল। অবশ্য এই বৈষ্ণব 
সাহিত্য ও ধর্মচর্যার পশ্চাতে দক্ষিণভারতীয় “আলোয়ার' সম্প্রদায়ের প্রেমমাগাঁয় 
কবিতা ও মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ যে বসল পরিমাণে আদর্শের উৎস সৃষ্টি 
করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । বাঙালীর সমাজব্যবস্থ। এই বৈষ্ণব ধর্মে 
বিল্ময়কর বৈচিত্র্য সঞ্চার করিয়াছিল-_মুপলমানও শ্রদ্ধার সঙ্গে এই বৈষ্ণবসমাজে 
্বীকৃত হইলেন, নরো তম ঠাকুরু কায়স্থ বুংশোডভূত হইয়াও ব্রাহ্মণের গুরুরূপে পুজিত 
হইলেন, নীচ চরিত্র সুমহৎ কল্যাণ লাভ করিল। মহাপ্রভুর পরবর্তী বৈষ্ণব ধর্মও 
কিছুকাল এই উচ্চ ধর্মাদর্শ রক্ষা করিতে পারিয়াছিল 7 কিন্তু কালক্রমে ইহাতে 
দুষিত আদর্শ প্রবেশ করিল । বুন্নাবনের ফড়গোম্বামী প্রভূদের নির্লোভ তিজীবনের 
আদর্শ বাঙলাদেশের বৈষণবসম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমেই সঙ্ক,চিত হইয়া! পড়িল। আবার 
অন্যদিকে নিত্যানন্দপুত্র বীরচন্দ্র বৌদ্ধ সহজিয়ামতাবলম্বী ব্যক্তিগণকে বৈষ্ব- 
সমাজে গ্রহণ করাতে দেহকেন্দ্রিক তান্ত্রিক রহন্তাচার বৈষব অম্প্রদায়েও প্রবেশ 
করিল। ফলে ১৭শ শতাবীর শেষভাগে বৈষ্বধর্ম ও সাহিত্যের দ্রুত অবনতি 


৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


হইতে লাগিল; শেষে কবিওয়ালাদের অশিষ্ট ও গ্রাম্যরুচির স্থল স্পর্শে €বঞ্ব 
পদশাখার ্িগ্ধ শুচিত1 ও জীবনের অন্তগূ্ট বাণী হারাইয়া গেল। 
রামভক্তিবাদ-_বাঙলাদেশে কৃষ্ণভক্তিশাখা ১২শ শতাব্দী হইতে জনচিত্তে 
স্থান পাইলেও রামভক্কতিশাখা কোনদিনই উত্তর ভারতের অনুরূপ ধর্ম-সচেতন 
গোষ্ঠী বা কান্ট.রূপে প্রাধান্য পায় নাই, কোন-উপাসক বা পুজক জন্প্রদায়ও গড়িয়া 
উঠে নাই। রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ ও তাহাতে বণ্রিত কাহিনী ও চরিত্র 
সন্বদ্ধে বাঙালী প্রাচীনকাল হইতেই অবহিত ছিল; রামায়ণের অনেক কাহিনা 
বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের সহিত জড়াইয় গিয়াছে । কিন্তু রামায়ণের অনুবাদ 
ব্যতীত অন্ত কোন আখ্যানকাব্য বা গীতিশাখায় রামায়ণের প্রত্যক্ষ গভাব পড়ে 
নাই,__-যদিও মঙ্গলকাব্যে ও অন্যান্য সমশ্রেণীর সাহিত্যে রামায়ণ-মহাভারত হইতে 
অনেক প্রসঙ্গ উদ্ধৃত হইয়াছে । বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শান্ত ও শৈব__গুধানতঃ এই 
কয়টি ধর্মমত প্রাচীন বাংল! সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। “কানু ছাড়া গীত 
নাই'__এই প্রবচনেই বাঙালীর জীবনধারার পরিচয় পাওয়া যাইবে । তুলসীদাসের 
'রামচরিত মানস” উত্তর ভারতে যে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, 
বাঙলাদেশে রামায়ণ ও মহাভারত ঠিক সেইরূপ ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার করে নাই। 


মঙ্গলকাব্যে ধর্মচেতন।-_মঙ্গলকাব্যে লৌকিক দেবদেবীর প্রাধান্য 
পরিলক্ষিত হয়, তাহ! সত্য বটে; কিন্তু পৌরাণিক দেবদেবী ও গ্রামা দে বদেবীর 
মধো প্রারশঃই সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে। ১৬শ শতাববী হইতে বাঙালীর সমাজ ও 
সংস্কৃতির পুরাণীকরণের যে চেষ্টা চলিতেছিল, তাহাতে মনে হয়, মঙ্গশকাব্যের 
আর্ধেতর দেবদ্দেবীগণ অতি সহজেই পৌরাণিক মণ্ডলে প্রবেশের ছাড়পত্র 
পাইক্াছেন। মনসা! ও চন্তীমঙ্গলে পৌরাণিক প্রভাবের সঙ্গে গ্রাম্য পরিকল্পনা, 
একেবারে মিশিয্না গিয়াছে । এই ছুই দেঁবাঁকে কেন্দ্র করিয়া যে উপধর্ম-গোষ্ঠী 
গড়িয়া উঠিয়াছিল, তন্মধ্যে মনসাদেবীর উপাসকগণ এখনও বর্তমান । একদা 
হয়তো! দেশের মধ্যে বিশেষ শ্রেণীর চণ্তী-উপাসকগণও বর্তমান ছিলেন । তবে 
চণ্ডী মনসা, শীতলা- লৌকিক শাক্তদেবী-আশ্রিত উপধর্মগুলি প্রাকৃতিক দুবিপাক 


হইতে বাঙালীকে রক্ষা করিবার জন্য যেন আবিভূতি হইয়াছিল। ধর্মঠাকুর, 
কালুরাপ্ব, দক্ষিণরাক়, ওলাবিবি প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীগণের পশ্চাতে কষুদ ক্ষপ্ 
ধর্মগোঠীর প্রভাব থাক! বিচিত্র নহে। চণ্ডীপুজা শুধু ষে নারীসমাজে বা সমাজের 
নিম স্তরে প্রচলিত ছিল, তাহা নহে। টতন্য প্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব হইতে চণ্ডী,. 


ভূমিকা £ পৃবকথা ণ 


মনন। ও বাস্তলী পৃজ। সমাজে অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল। অনেক পরে 
শাক্ত ধর্মের প্রভাবে গড়িয়া! উঠে কালিকামঙ্গল শ্রেণীর কাব্য--যেখানে ধর্মের 
মোড়কে আদিরস পরিবেশনই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্ব। ধর্মমঙ্গল রাটের “জাতীয় 
কাব্য হইতে পারে; কিন্তু ধর্মঠাকুরের পুজ প্রচারের জন্ঘই এই কাব্য ও 
ধর্মগোঠীর উদ্ভন হয় জাতীয়তাবোধের ফলে নহে। 

তন্ত্র ও শৈবধর্মের সংমিশ্রণে সই নাথধর্ম, শিবাদ়ন শ্রেণীর লোকসাহিত্যর-_ 
হিন্দু ও কৌদ্ধতান্ত্রিকতা প্রভৃতির রাসায়নিক সংমিশ্রণে এই সমস্ত লৌকিক 
মঙ্গলকাব্যের ভিত্তি নিমিত হইয়াছিল। এমন কি সত্যনারায়ণের মহিমাজ্ঞাপক 
মঙ্গলকাব্যশ্রেণার পালাগানগুলিতেও ইসলামের পীর-ফকির-মুরসিদ প্রভৃতির 
দ্বার নিয়ন্ত্রিত লোকোত্বর ধর্মচেতনার প্রত্যক্ষ প্রভাব রহিয়াছে । অব্য 
প্রবলতর শাসক শক্তির প্রসাদ ভিক্ষার জন্যই হয়তো স্থানীয় হিন্দু-সমাজে 
বৈতসীবৃত্তির বশে ইসলামের সহিত সন্ধির চেষ্ট1! করিয়াছিল; এইভাবে বাঙলাদেশে 
বারবার ধর্ম সমদ্বয় হইয়াছে, এবং মিশ্র ধর্মবোধই বাঙালীর প্রাণধর্মে পরিণতি 
লাভ করিয়াছে। এই সমস্ত মঙগলকাব্যে তাহারই প্রভাব দ্রেখা যায়। 

নাথধর্মও শৈব ও তন্ত্রাশ্রিত ধর্মমতের সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে । নাথ- 
সাহিত্যের গ্রন্থাদিতে যে ধর্মদর্শন ব্যক্ত হইয়াছে তাহাই 'কায়াসাধন।--এবং 
চর্ধার যুগ হইতে এই সাধনাই লোকজীবনের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে ।১ 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে বাউলের দেহতব্ববিষয়ক গানেও সেই কায়াকেন্্িক 
সাধনার ধারাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমান হী মতাবলম্বী সাধকগণও 
এই গুঢ়চারী “কারা সাধনার ধারা ত্যাগ করিতে পারেন নাই।২ সহজিয়। 
বৈষবগণ ক্ষুত্ ক্ষুত্র পুন্তিকায়ও এই জাতীয় ধর্ষলাধনার গোপন গুরুমুখী পন্থার 
ইঙ্গিত দিয়াছেন। 

সর্বশেষে বাউলগানের উল্লেখ করিতে হয়। বাউলগান ১৮শ শতাব্দী হইতেই 
একটি ধর্মশাথার সাধনপ্রণালীরপে পরিচিত হইয়াছে। বাউলগানের একাংশে 
কায়াসাধনার দেহগত বর্ণনা আছেশ কায়ার মধ্যেই বিশ্ব ও বিশ্বাভীতকে উপলব্ধি 
করার কৌশল বাউলসাধনার বাস্তব অঙ্গ। আবার ইহার মধে) অধ্যাত্ম-বাঞজনা, 
মনের মানুষকে উপলব্ধি, বিশ্বেশ্বরের একপ্রাণতা ইত্যাদি গৃঢ় ও চিস্তাগ্রাহ ততসমূহ 
ব্যক্ত হুইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীসম্প্রদায় জাতিপাতির সীম। লঙ্ঘন করিয়া বাউলতত্বের 
উদার শ্রীক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছে । এখানেও দেখা যাইতেছে যে, বিশুদ্ধ ধর্মচেতন? 


৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


সাহিত্যের নানা অঙ্গের পরিপুষ্টি সাধন করিতেছে । শাক্ত পদকারগণ প্রধানতঃ ভক্ত 
ও মুমুক্ষ ; রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত প্রভৃতি দুই চারিজন পদকর্তাকে ছাড়িয় দিলে 
অধিকাংশ শাক্তপদের কাব্যসৌন্দর্য নিতান্ত গৌণ। কিস্তযে বাউল গানগুলিতে 
নিছক তত্বকথা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহারও মধ্যে অপূর্ব কবিত্তবের সন্ধান পাওয়া যায়। 
সে যাহা হউক, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মূলে যে বিভিন্ন ধর্মস্প্রদায় প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে, তাহা অবশ্থন্বীকার্ধ। অবশ্ঠ অধিকাংশ স্থলে কাব্যবস অপেক্ষা তত্ব্শন 
ব ধর্মাচার প্রাধান্য পাইয়াছে; তথাপি মনে রাখিতে হইবে যে, প্রাচীন বাংলা 
স।হিত্যে রাষ্ট্র ও সমাজ অপেক্ষা ধর্মচেতনাই অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 


॥ ২ ॥ 
প্রাচান বাংল। সাহিত্যে রাষ্ট্রবিন্যাস 


রাষ্্রবিন্ত/স ও রাজ্যশাসনের সহিত সাহিত্যেরও যে নিবিভতর আত্মীয়তার 
সম্পর্ক থাকিতে পারে, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সাহিত্যের ইতিহাসে ইতন্ততঃ 
বিকীর্ণ হইয়া আছে। অগাস্টাস যুগে রোমকসাহিত্য, গুগ্রযুগে সংস্কৃত-সাহিত্য, 
এপিজাবেধীয় যুগে ইংরাজী সাহিত্য এবং পাঠান স্ুলতানদের আমলে বাংলা 
সাহিত্যের প্রভৃত শ্রীবৃদ্ধি বিচার করলে একথা ন্থুম্পষ্ট হইবে যে, সুশাসনের সহিত 
সাহিত্যের জীবনবিকাশের অঙ্গাঙ্গী সন্বদ্ধ রহিয়াছে এবং তাহাই স্বাভাবিক । অবশ্য 
রাষিক “মাতশ্ন্ায়ের' মধ্যে নিক্ষিতত হইয়াও কবি নিরালম্ব ভাবলোকে সমাহিত 
হুইতে পারেন। কিন্তু কবিও রাষ্টিক এবং সামাজিক জীব। তাই মাঝে মাঝে 
'অতিশয় ব্যক্তিস্বতন্ত্র আত্মসংহত কবিও রাষ্টি,ক চক্রবাত্যার হ্বারা আক্রান্ত হইয়া 
'আপনার করম্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন। 

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে রাষ্ট্র বা সমাজ-জীবনের প্রত্যক্ষ প্রভাব 
সর্বদা অঙ্গভূত না হইলেও এই দীর্ঘকাল-প্রসারিত সাহিত্যের অস্তরালেও যে 
দেশকালের প্রভাব রহিয়াছে, তাহা! আনুমানিক হইলেও অধথার্থ নহে । একটু 
'অবহিত হইলেই পুরাতন বাংল। সাহিত্যের পশ্চাদপটেও একট বস্তাগ্রাছছ দেশ- 
কালের সীমা অবিষ্কার কর] একাস্ত দুরূহ হইবে না। 

চর্যাপদ্দের রচনাকালের এক প্রান্তে পালরাজবংশ, আর এক প্রান্তে সেন 
রাজবংশ। কিন্ত এই বিচিত্র পদসমঞ্তি হইতে তৎকালীন জনসাধারণের বিচিত্র 
ব্ীবনধারণপন্ধতি ও চিম্তাজগতের স্পই পরিচয় পাওয়া গেলেও ইহাতে ইহাতে 


ভূমিকা £ পূর্বকথা ৯ 
'তৎকালীন রাষ্টব্যবস্থার প্ররু্ট উদাহরণ কুত্রাপি পাওয়া যায় নাই। আমাদের 
অনুমান, চর্যাপদ যাহাদের জন্য রচিত হইয়াছিল, তাহাদের সহিত রাষ্ট্রশাসন বা 
রাজকতম্ত্রেরে কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। সমাজ-জীবনে তাহারা ছিল 
অন্তাজ, সম্ভবতঃ রাষ্ট্রজীবনেও তাহারা ছিল অপাংক্তেয়। দাবা খেলার বূপকে 
চর্যার রাজতন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।৫ তখন সিদ্ধাচর্যগণ মঠে মন্দিরেই ব্রাহ্ষণ্য- 
সমাজে নিন্দিত গোপনীয় আচার-আচারণ অম্প্রসারণের চেষ্টা করিতেছিলেন। 
ন্থতরাং কথন পালবংশ শৃন্তে মিলাইয়! গেল, সেনবংশ অধিষ্ঠিত হইল, 
দেশে বৈর্দিক সংস্কৃতি উচ্চকোটির মধ্যে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিল, 
বল্লালসেন নৃতন করিয়। হিন্দুর শ্রেণীবিন্যাসে মনোনিবেশ করিলেন-_ইহার কোন 
ইঙ্গিতই ঝৌদ্ধসিদ্বাচার্গণের পদে পাওয়া যায় না। অবশ্য তাহারা প্রধানতঃ 
ছিলেন মুমুক্ষু, এবং জীবনুক্তির জন্য তন্্রন্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে রহস্যাচার অবলঘ্ধন 
করিয়াছিলেন। স্বতরাং শাসকশক্তি ও রাষ্্রবিন্তাষের প্রতি তাহাদের বিশেষ 
দৃষ্টি ছিল না। 


খ্রীঃ ১২শ শতাবী হইতে ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগ পধন্ত গ্রায় দুইশত বৎসর 
বাংল! পু'বিপত্রের সাক্ষাৎ পাইলে আমরা বুঝিতে পারিতাম যে, স্জ্যমান বাঙল। 
সাহিত্যে রাষ্ট্র কোনরূপ প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল কিনা। ১৪শ 
শতকের পর হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ অংশতঃ সমাধান হইলে, অপেক্ষারত 
শান্তিময় পশ্িবেশে আবার সাহিত্য রচনার স্ুত্রপাত হইল। মিথিলার বিষ্যাপতি, 
বাঙলার বু চণ্ডীদাস ও মালাধর বসুর সমসাময়িক এতিহাসিক ঘটনা আলোচনা 
করিলে দেখা যাহেব যে, ইহারা যে যুগে আবিভূ্তি হইয়াছিলেন, তখন সমাজ 
ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাক! সম্ভব ছিল না। কারণ তখন বাঙালী ভূম্বামী ভূমি 
হারাইয় ফেলিয়াছিল; বিত্তবান অভিজাত সম্প্রদায় নিঃস্ব হইয়৷ পড়িয়াছিল। 
স্কৃতরাং আগন্তক শাসক 'তুরুকের' প্রতি হিন্দু জনসাধারণের ভীতিমি শ্রিত ঘ্ব্ণা 
সঞ্চারিত হইয়াছিল। বিদ্যাপতি বোধ হয় এই পটভূমিকায় দীড়াইয়াই 'তুরুকের 
প্রতি দ্বণা প্রকাশ করিয়াছিলেন ।৬ বু চণ্তীদাসের গোষ্ঠকাহিনীতে রাষ্ট্র ও 
ও সমাজের ছায়াপাত হইবার বিশেষ সম্ভাবন ছিল না। তথাপি মনে হয়, কষের 
প্রতি রাধার “গোহারি' এবং কংসের দোহাই পাড়িয়। রাধার আত্মরক্ষার চেষ্টা? 
এই যুগের বাঙলার তরল রাগ্ত্রিক অবস্থার কথা স্বরণ করাইয়! দেয়। 


১০ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমাধ ও বাংল সাহিত্য 


বি্কাপতি কোন কোন পদে মুসলমান নৃপতির নামোজ্েখ করিয়াছেন৮ ; 
মালাধর বস্থ যখন ভাগবতের বাংল রূপান্তর রচনা করিতেছিলেন, তখন মুসলমান 
রাষ্ট্র হিন্ুসমাজের উপর একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ না হইজেও উভয় 
সমাজের রুচি ও রীতিতে তিক্ততার প্রকোপ অনেকাংশে হাস পাইয়াছিল। কিন্ত 
মুদলমান কর্তৃক হিন্দুর দেশ অধিকারের মতো। বৃহৎ ঘটনাটি এদেশীয় জনসাধারণের 
চিত্তের উপরিতলেই আঘাত হানিয়াছিল। "শূন্য পুরাণ” ও 'অনিল পুরাণ” কাব্যে 
উল্লিখিত “নিবঞ্জনের রুম্মা, নামক কৌতুহলপ্রদ পংক্তি কয়টি পাঠে এইটুকুমাত্র 
অন্নমিত হয় যে, বিজয়ী মুসলমানগণ বিজিত হিন্টুর উপর অত্যাচার গুরু করিলে 
একদল স্থানীয় ব্যক্তি তাহাতে অতিশয় পুলকিত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ তাহারা 
ছিল তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভূক্ত।৯ ইসলামের অভু]দয়ের ফলে বাঙালীর আজন্ম 
লালিত সংস্কার পর্যস্ত বিপর্যস্ত হইল। কিন্তু তাহাতে বাঙালী কবির চিত হ্বুবধ 
হইয়াছিল কিন] বলিতে পারা যায় না। কারণ সাহিত্যে তাহার প্রতিচ্ছায়া পড়ে 
নাই। রাষ্ট্র যেমন ইসলামের বিচিত্র ধর্মমত্তকে স্বীকার করিয়! লইয়াছে, সেইরূপ 
সমাজ ও সংস্কৃতি দূর হইতে ইসলামকে ভয় করিয়াছে, সক্রিয় ভাবে বাধা দেয় 
নাই। ০ 


ধর্মমঙ্গলকাব্যে স্থদূর ১*ম-_১১শ শতাব্দীর বাঙল। দেশের পাল সাম্রাজ্য 
রাজনৈতিক ছন্দের কিছু কিছু আভাস আছে ১০ কিন্তু কাল্পনিক কাহিনীর জন্য 
এঁতিহাপিক ইঙ্গিত স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই, এবং ইতিহাসকে রূপকথা, 
অঞ্চলতল আশ্রয় করিতে হইয়াছে । মুঘল-পাঠানের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফলে 
বাঙালীর বাস্তব জীবন বিপর্যস্ত হইলেও সাংস্কৃতিক জীবনে তাহার প্রভাব প্রায়ই 
খুঁজিয়৷ পাওয়া যায় ন1। একমাত্র মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙগলে সেই বিপর্যয়ের কিছু 
আভাস আছে। ধর্মমঙ্গলের কবি-পরিচয় থণ্ডে প্রায়ই দেখা যায় যে, অসহায় 
কবিকে রাজার পাইক নানাভাবে নিগ্রহ করিতেছে, ক্ষীণ কবির স্বন্ধে গুরুভার 
মোট তুলিয়া দিয় বেগার খাটাইতেছে। ইহা! বোধ হয় এ অরাজকতার 
সমকালীন বিপর্ধয়কাছিনী। মুঘল-পাঠানের সংঘর্ষ ও বাঙলার সামন্তবর্গের 
বিচুর্ণাকরণের সময়েও বাডালার কবিমন রাজনৈতিক ঘটনাবর্তে বিপর্ধস্ত হয় নাই। 
'ৃপতি হুসেন শাহ অজজুন অবতার, ইত্যাকার প্রশস্তি বচনের বাধাবুলি বাদ দিলে 
ইদলাম-অভিঘাত বাঙলী কবির মনে বিশেষ কোন স্বার্দেশিক চেতন! সঞ্চার 
করে নাই। মুঘলের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র এবং পাঞ্জাবে যে-প্রকার ভৌম হ্বাত্থ্য মারাঠা 
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ও শিখেব ন্যায় দুধর্ষ স্বাজাত্যবোধসম্পন্ন সামরিক জাতির স্্টি করিয়াছিল, 
বাঙলা দেশে অনুরূপ বাস্্িক কারণ বর্তমান থাকিলেও সেইরূপ কোন 
স্বদেশাভিমান জাগ্রত হইবার অবকাশ পায় নাই । ১৬শ শতাবীর শেষ ভাগ হইতে 
১৮শ শতাবীব মধ্যভাগ পথন্ত প্রায় আড়াইশত বংসব ধরিয়া নানা আঘাত-প্রতি- 
ধাতেব মধ্যে দিয়! মুঘলরাজশক্তি সমগ্র বাঙলায় অপ্রতিহত প্রভাবে আত্মবিস্তার 
কবিয়াছে। এই আডাইশত বৎসবের মধ্যে বাঙালীর দুর্দশা চরম সীমার পৌছায়। 
অর্থনৈতিক বিপর্যয, মুঘল শাসকেব অর্থশোষণ.১১ সামন্ত ও উপসামস্তবর্গের 
প্রাধান্য ইত্যাদি কারণে বাঙালীব প্রাণরদ শোধিত হইলেও সাহিত্যে তাহার 
উত্তাপ সঞ্চারিত হয় নাই। পলাশীব যুদ্ধের কিছুকাল পূর্বে বগাঁর উৎপাতের 
ফলে বাঙালীব ধনপ্রাণ ও মানইঞ্জত একেবাবে নষ্ট হইল । গঙ্গারামের “মহারাষ্ট্র 
পুবাণে' এই অত্যাচারের বীভৎস বর্ণনা স্থান পাইয়াছে ৯২। ছুডা, লোকগীতি, 
নাবীদেব ব্রতাদিব মধ্যে এই মহাবান্্ীয় বিপর্যয়ের কিছু কিছু ইঙ্গিত বহিয়্াছে। 
অপব দিকে শোভা সিংহ ও আমীর খাব বিদ্রোছেব ফল্১৩ পশ্চিমবঙ্গে 
জনসাধারণ কিয়ৎকালের জন্য যে বিষৃঢ হইয়া গিয়াছিল, সাহিত্যে কিন্ত তাহার 
প্রভাব পড়ে নাই। পলাশীর যুদ্ধের মতো ঘটনাও ছুই একটি ছডা রচনা বাতীত 
বাঙালীব মনে কিছুমাত্র বেখাপাত করে নাই। 

পর্তগীজ জলদন্থার৷ যখন দক্ষিণবঙ্গ উৎসন্ন কবিয়া ফেলিতেছিল, তখনও 
প্রাচীন বাংল! সাহিত্যে তাহাব বিশেষ কোন প্রভাব পডে নাই। 'বাত্রিদিন 
বেষে, যা হার্মাদের ভরে” মৃকুন্দুরামের এই উক্তি ভিন্ন মধ্যযুগীয় বাংল 
সাহিত্যে আর কোথাও এই আগন্তকগণের উল্লেখ নাই। কুলপঞ্জিকায় উক্ত- 
ঘভবাব মেয়ে? বা কুলে “ফিরিঙ্গীদোষ এবং দেছে “ফিরিঙ্গী ব্যাধির ইঙ্িত 
সমাক্তে ইহাদের ল্মারকচিহ্ন হইয়। বিরাঞ্জ করিতেছে। ভারতচন্ত্র অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক কালে জঙ্মিয়াছিলেন। বোধকরি সেই কারণেই তাহার কাব্যের 
নানাস্থানে তৎকালীন রাহিক উত্থানপতনের ইঙ্গিত আছে। ফিবিঙ্গীর প্রতি 
তাহার অক্নাক্ত মন্তব্য উপভোগ্য-_ 


ঘবনের কত ভাল কিরিগ্গির যত । 
কর্ণবেধ নাহি কবে না দেয় দুযনত ॥ 
শৌঁচ আচমন নাহি বাহ! পার খায় । 

কেবল ঈশ্বর আছে বলে এই দায় ॥ 


১২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


মুঘলসেনা কর্তৃক প্রতাপাদদিত্যের পরাজয় বর্ণনায় ভারতচন্্রের স্থারদেশিক চিত্ত 
আদৌ ব্যধিত হয় নাই। তিনি নিরুদ্বিপ্ন চিত্তে প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ও 
শোচনীয় মৃত্যু বর্ণনা করিয়াছেন।১৪ “অন্নদামঙ্গল” ও “মানসিংহে" সমসাময়িক 
ঘটনার সামান্য উল্লেখ আছে মাত্র; কিন্তু মুঘলের পীড়নে বাঙালীর যে 
অথনৈতিক হতাশা ক্রমেই স্তুপীকৃত হইয়া উঠিতেছিল, ভারতচন্দ্র কোথাও সেই 
ব্যর্থতার ইঙ্গিত দেন নাই। ভারতের স্বার্দেশিক চেতনা যে ফুরোপের দান নহে, 
তাহার প্রধান প্রমাণ রাজপুত, শিখ ও মারাঠ জাতির হ্বদেশের প্রতি 
একান্ত নিষ্ঠা। কিন্তু বাল! দেশে রাজ) ভাঁঙা-গড়া চলিলেও তাহার ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়া জাতীয় আবেগের মধ্যে নূতন বল ও উৎসাহ সঞ্চার করিতে পারে 
নাই। এই যে নিরুগ্ভম, নিরুৎস্থক ওদাসীন্য-_ইহার ফলেই সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
উপব রাষ্্-যস্ঞশালার বহ্ছি-উত্তাপ সঞ্চারিত হইতে পারে নাই। পলাশী- 
প্রাস্তরের প্রহসনের পব বিজয়োদ্ধত ক্লাইভ যখন মুশিদাবাদে প্রবেশ করিতে- 
ছিলেন, তখন এই মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গের প্রতি অপেক্ষমান অসংখ্য জনতা শুধু মুগ্ধ 
ভীত বিস্ময়ে চাহিয়াছিল,_-কোনরূপ বাঙ্নিষ্পত্তি পর্বস্ত করে নাই। ক্লাইভ 
পালণমেশ্টারী কমিটিতে সাক্ষ্দান কালে সগর্বে বলিয়াছিলেন_ 
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এই সামান্ত ঘটনা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, বাঙালীর রাষ্ট্রচেন্তনা কেন 
সাহিত্যে কোন উত্তাপ সঞ্চার করিতে পারে নাই। 


|| ৩ ॥| 


প্রাচীন বাংল! সাহিত্যে সমাজচেতল। 


আদিপর্ব-্রীষটীয় ১৩শ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণের ফলে বাঙালীর 
সমাজব্যবস্থা। ভাঙনের মুখে পড়িয়া শঙ্বকবৃতি গ্রহণ করিয়াছিল । কিন্তু তাহার 
পূর্বে যে সামান্ত সাহিত্যিক উপাদান পাওয়া গিয়াছে, তাহা অবল্নে বাঁডালীর 
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ততক।লীন সমাজ-জীবনের একট! ছায়ারূপ প্রত্যক্ষ কর। যাইতে পারে। মুসলমান 
আক্রমণের পুর্বে যখন চর্যাপদ রচিত এবং সঙ্কলিত হইতেছিল, তখন বোধহয় সমাজে 


দুইটি স্পষ্ট শ্রেণীভেদ হইয়! গিয়াছিল। একটি নাগরিক ও সামস্তপ্রধান সমাজ, 
আর একটি দারিপ্র্-গীড়িত বৌদ্ধ সহজিয়া! সমাজ । একদিকে বল্লালসেনের 


শৈবসংস্কার, তান্ত্রিকতা, কৌলীন্তরীতির দ্বারা উচ্চতর কোটিকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ শ্রেণীতে 
বিভাজন করিবার প্রচেষ্টা; অন্যর্দিকে অকব্রাঙ্গণ এবং সম্ভবতঃ কোলগোর্ঠীর 
অস্ততূক্তি জনসাধারণের রহস্তাচার-কেন্দ্রিক ধর্মপ্রণালী । একদিকে গোপনচারী 
বৌদ্ধ সহজিয়া, অপরদিকে 'রাজপাদানুধ্যাত, সামন্ত ও পুরোহিত সম্প্রদায়? 
এই ছুই বিরুদ্ধ সংস্কৃতির মধ্যে শেষোক্ত জীবনধারা সংস্কৃত ভাষার আনুকূল্য এবং 
রাজধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশ্য রাজমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইলেও সমাজের 
অন্তেবাসীদের মধ্যে যে আরও একটা গৃঢপন্থী জীবনাদর্শ বাচিয়া রহিল, তাহার 
বাহিরের প্রমাণ ক্রমেই অবলুপ্ত হইয়া গেল। প্রকাশ্ত রাজসভায় নটার নূপুর 
নিক্ণের মত মাদকাশ্রয়ী আদ্িরসের চর্চা চলিতে লাগিল এবং নৈতিক জীবনের 
মান শিথিল হইয়া পাঁড়ল। “সেকশুভোদযা”-তে বল্লভার যে আখ্যান আছে,১৬ 
তাহা হয়তো সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক ; কিন্তু উহাতে তৎকালীন সমাজ-জীবনের আভাস 
পাওয়া যাইতেছে। ধোয়ীর “পবনদূতে” গন্ধরকন্তা। কুবলয়বতীর সহিত লক্ষ্পণসেনের 
প্রেমের উচ্ছাস কবিকল্পনার বস্ত হইলেও কোন্‌ সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে এইরূপ উদ্দাম 
প্রণয়লীলার চিত্র পরিকল্পিত হইতে পারে, তাহা সহজেই অন্থমেয । একদিকে 
আগস্তক_র্লাজন্যবর্গের ছত্রছায়াতলে বৈদিক, স্মার্ত ও আদিরসাত্মক সংস্কৃত 
সাহিত্য লালিত হইতেছিল ; আর একদিকে বৌদ্ধ সহজযান মতাবলম্বী সিদ্ধাচার্ধদের 
দ্বার্বোধক ভাষায় সমাজের নিম্নতলে শৃন্ভতার বাণী ছড়ায়! দিবার চেষ্টা 
চলিতেছিল। 

মুদলমান আক্রমণের পর প্রায় ছুইশত বৎসর ধরিয়া “মাতস্তন্তায়' চলিয়াছিল। 
আগন্তক ইসলামের বিচিত্র আচারবিচার, জীবনবোধ ও ধর্মচেতন1 বাঙালী 
হিন্দুকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়[ছিল, সন্দেহ নাই। বাঙালীর সমাজবন্ধন ইতিপূর্বেই 
পালরাজত্বকালে মহাযান বৌদ্ধপ্রভাবে কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছিল ; হুলামুধ মিশর, 
ভট্টভবদেব প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ বৈদিক ও স্মার্ত সংস্কররের দ্বারা উচ্চবর্ণের শিথিলতাকে 
পরিশুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন; ইহার দ্বারা উপরিতলের ভাঙন কথঞ্চিৎ রোধ 
করা সম্ভব হইলেও নিয়তলে তন্থাত্রিত বৌদ্ধ মহাযানী মত প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার 


১৪ উনবিংশ শঙবীর প্রথমাধ“ও বাংল! সাহিত্য 


করিল এবং এই সমাজ-সস্কট কালেই ইসলাম প্রবেশ করিল। বাঙালী ইসলামের 
সহিত পরিচিত হইল । 

মধ্যপর্ব_চৈতন্ত মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেই প্রাচীন বাংল! সাহিত্যে 
তৎকালীন সমাজের সামান্ত ছায়াপাত হইয়াছিল। অন্নবাদ সাহিত্য, অর্থাৎ 
রামাযনণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদে বাঙালী-সমাজের কিছু কিছু গুভাব 
পড়িয়াছে বটে, তবে তাহাও খুব স্পষ্ট নহে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে সীতাচরিত্রে 
যে নমনীয়তা দেখা যায়, তাহা বাঙলাদেশের নারীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য । মহাভারতে 
ভীমের চরিত্রাঙ্কনে বাঙালীস্ুলভ হাস্তরসের অবতারণ। কর! হইয়াছে । সবোপবি 
রামায়ণের রাম ও মহাভারতের কৃষ্ণ চরিত্রে যে ভক্তির আতিশয্য দেখা যায, তাহাও 
বাঙালীর শিজন্ব সম্পদ । 

সুদূর মিথিলায় বসিয়া বিগ্াপতি 'তুরুকের কথা লিখিয়াছিলেন। কিন্তু 
নবাগত মুসলমানসমাজ বাঙালী ঝবির মনে কি প্রভাব বিস্তার কবিয়াছিল, 
তাহ প্রাকৃ-চৈতন্যযুগের সাহিত্য হইতে জানিবার উপায় নাই। বহির্ভারতীয় 
মুদলমানের আচার-আচরণের অভিনবত্ব ও জীবনদর্ণনের মৌলিকতা বাঙালীর 
চিন্তে বিশেষ সাড়া জাগায় নাই। পাঠান ও মুঘল সংঘর্ষের কিছু পুবে 
কবিগণ নিরুদ্িগ্নচিত্রে রাধাকৃষের লীলা ও রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত্ের অনুবাদ 
লইয়া যে ভাবে কাপযাপন করিতেছিলেন. মুঘল অভিযানের পর আর সে শাস্তি 
ও শ্নিপ্ধ পরিবেশ বজায় রহিল না। এই যুগের সাহিত্যের মধ্যে তৎকালীন 
লমাজ-জীবনের অপরোক্ষ প্রভাব অনুভব কর] যাইতেছে । ২৮ 

বড়, চণ্তীদাসের শ্রীকষ্ককীর্তনে রাধারষ্জটের যে স্থুল মর্তালীলার জরা 
চিত্র অশ্কত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে কোন উৎকট জীবনজিজ্ঞাসা উগ্র হইয়া 
উঠে নাই। ভক্তিমার্গের উল্লেখ আছে বটে, তবে তাহাও পূর্বধারা অনুযায়ী ভাগবত 
ও গীতগোবিন্দের অন্কল্প মাত্র। ভাগবত ও রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ 
দৃষ্টে অন্থমান হয় যে, বাঙালী সম্ভবতঃ মুসলমান অভিযানে হতচকিত হইয়! নিজ 
নিঙ্জ ঘরগৃহস্থালী সামলাইতে ব্যস্ত হইয়। পড়িয়াছিন এবং উত্তরভারতীয় 
পুপ্ধাণপ্রধান জীবনাদর্শকে আকড়াইয়! ধরিয়াছিল। 

মঙ্গলকাব্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। চস্তীমঙ্গলে, মুকুন্দরাম গুজরাট 
নগর পত্তনকালে সর্বপ্রধম মুপলমান সমাজের বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছেন। 
মনসামঙ্গল কাব্যে হাসান-হসেনের পাল! এবং দক্ষিণরায় সত্যপীর প্রভৃতি ছড়াগানে 


ভূমিকা £ পুর্বকথা ১৫ 


মুসলমানের অল্পমধিক উল্লেখ আছে। কিন্তু মুসলমান ধর্ম ও জীবনাদর্শ বাংল। 
সাহিত্যকে বিশেষ প্রভাবাদ্বিত করিতে পারে নাই। বাউল ও দেহতত্ব বিষয়ক 
গানে কিছু কিছু মুললমানা “বে-সরণ পন্থী সুফী প্রভাব আছে বটে, কিন্তু হিন্দু 
কবির সুপরিচিত গ্রন্থাদিতে মুঘলমান ধর্ম ও জীবনধারা প্রায় কোথাও প্রবল 
প্রভাব বিস্তার কৰে নাই। এদেশে শাসক মুসলমানের চণ্ড রূপটি অধিকতর 
ফুটিয়াছে ; তাহার সংস্কৃতি ও সাধনা পীর-ফকির-মুরলিদের উপর উঠিতে পারে 
নাই। বাঙালী হিন্দু পীর-ফকিরের “কেরামতে' মুগ্ধ হইয়াছে, পীরের দরগায় শীর্মি 
দিয়া মানত করিয়াছে, বাউলগণ ইসলামী শব্দ পর্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু 
বৃহত্তর জীবন, সংস্কৃতি ও সাঙ্ত্যে ইসলামের সুগভীর প্রভাব নাই বলিলেই চলে । 
কেবল 'পুববঙ্গ গীতিকা” ও ময়মনসিংহ গীতিকা"য় ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। 
ইহার কারণ এ গীতিকাগ্ডলি রোমান্টিক প্রেমের আখ্যান ; দ্বিতীয়তঃ এ গীতিকার 
অধিকাংশ গায়েন মুসলমান ।* ফলে উক্ত পালাগানগুলিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 
লক্ষ্য কবা যায়। বহু মুসলমান কবি হিন্দর কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা 
করিয়াছেন, তাহাদের রচিত রাঁধাকুষ পদের স্লিপ্কতা অস্তর স্পর্শ করে। 
কিন্ত কেবলমাত্র বাংল! ভাষা-ভাষী মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্যই ১৯শ শতাবীর 
মধ্যভাগ হইতে ইসলামী-বাংলা মিশ্রিত ভাষার গ্রন্থাদি রচিত হইতে আরম্ত 
কবে। এই জাতীয় “কেচ্ছা” বা “কেরামতী”৯৭ শ্রেণীর উপকথা বাংলার স্বপ্ল 
শিক্ষিত মুসলমান সমাজেই স্থপরিচিত ছিল; হিন্দু জনসাধারণ নিষিদ্ধ বস্তর 
মত ইসলামী পুস্তক-পুস্তিক? হইতে দূরে থাকিত। 

চৈতন্য-জীবনাদর্শ ও চৈতন্যোত্তর যুগের সমাজ বাংল সাহিত্যে গ্রভৃত গ্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল। ইসলামের আঘাতজনিত জড়তা তখন কাটিয়! গিয়াছে । 
রঘুনন্দন আসিয়া নৃতন বিধিনিষেধের দ্বারা বাঙালীর ভগ্নবিধ্বস্ত সমাজব্যবস্থাকে 
আবার গড়িয়া! তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; বৈষ্বধর্ম ও সাহিত্য অপাংক্রেয় 
সমাজের নিকট নব উন্মাদনার দ্বার উন্মোচন করিয়া দিল। বৈষ্ণব সাহিত্য-- 
বিশেষতঃ জীবনী-কাব্যে সর্বপ্রথম মানুষের জীবনকথা শ্রদ্ধার সহিত বিবৃত হইল-_ 
অবশ্য সে মানুষ দেবকল্প বা দেবতার অবতার । 


ক (লথকের 'বাংল। সাহিত্যের ইতিবৃত্ধ' (৩ম) ভষ্টবা। 


১৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


সাহিত্য যদিও সমাজ-মানসের প্রভাবাধীন, তথাপি বৈষ্ণব সাহিত্যের 
পশ্চাদ্পটে শুধু রাজনৈতিক সামাজিক কারণই রসসঞ্চার করে নাই,_-একট 
বিশিষ্ট ধর্মচেতনা! ও দার্শনিক অধিমানস বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্যকে সষ্টি করিয়াছে 
এবং পোষণ করিয়াছে । বিশেষতঃ বৈষ্ণব সাহিত্য সাধনবস্ত ; সুতরাং বাহিরের 
সমাজ ও রাষ্ট্রঘটিত কারণ সত্বেও এই জাতীয় পদশাখার আবির্ভাব হইত না, যদি 
মহাপ্রভৃ-প্রবতিত রাগান্্গা সাধনা গণমানসে একট! প্রবল আবেগরূপে বিরাজ ন। 
করিত। 

মঙ্গলকাব্যের পটভূমিকায় আছে বাঙলার উপদ্রত সমাজ ; কাজেই সমাজ- 
সচেতন বাস্তবতা মঙ্গলকাব্যকে একটা বিশিষ্ট এতিহাসিক মূল্য দিয়াছে । বৈষ্ণব- 
কাব্যের নিরালম্ব ভাবলোকে সমাহিত হইয়৷ বাস্তবতা ভুলিয়া যাওয়। সম্ভব, কিন্ত 
মঙ্গলকাব্যের ঘনঘটাপুর্ণ কাহিনীর মধ্যে একট। সামাজিক বিপ্লবের আভাস পাওয়া 
ষায়। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য ও সমাজের যোগাযোগটি অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত 
করিয়াছেন-__“যেমন ভূ্তরপর্যায়ে ভূমিকম্প, অগ্রি-উচ্ছ্বাস, জলপ্রাবন, তুষার সংহতি, 
কালে কালে ভূমিগঠনের ইতিহাস নান! অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে এবং বৈজ্ঞানিক 
সেই লিপি উদ্ঘাটন করিয়া বিচিত্র হুজনীশক্তির রহস্তলীলা বিস্ময়ের সহিত পাঠ 
করেন--তেমনি যে-সকল প্রলয়শক্তি ও স্জনশক্তি অনৃশ্ঠভাবে সমাজকে পরিণতি 
দান করিয়া আসিয়াছে, সাহিত্যের স্তরে স্তরে তাহাদের ইতিবৃত্ত আপনি মুদ্রিত 
হইয়া যায়।”১৮ রবীন্দ্রনাথের এই সুষুক্তিপূর্ণ মন্তব/ মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধেই অধিকতর 
প্রযোজ্য, মঙ্গলকাব্যেই একটা! যুগমানসের ছায়াপাত হইয়াছে,_-কখন্ও স্পষ্টভাবে, 
কখনও-বা ঈষৎ অস্পষ্টভাবে । 

এই মঙ্গলকাব্যগুলিতে যে সমাজের প্রভাব রহিয়াছে, বাঙল! দেশ বহুকাল 
পূর্বে সে সমাজ ত্যাগ করিয়া আসিক়াছিল। কাজেই মঙ্গলকাব্যে যে সমাজ চিত্র 
রহিয়াছে, তাহা এই কাব্য রচনার বহু পূর্বেই অবলুপ্ত হইয়। গিয়াছিল। মঙ্গল- 
কাব্যে বণিত সমাজিক রীতিনীতি ও অর্থনৈতিক বর্ণনা কবির সমসাময়িক 
জীবনধারার সহিত প্রায় কোথাও মিলিবে না; কারণ ১৬শ-১৮শ শতকের 
মঙগলকাব্যের কবিগণ পুরাতন অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থার সম্ভাব্য চিত্র অহ্কন 
করিপাছিলেন; নে বর্ণনার সহিত কবির সমকালীন এঁতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে 
মিল না থাকাই স্বাভাবিক । মুকুন্দরামের ব্যক্তিগত বিড়ম্বনা, ধর্মমঙজগল কাব্যে 
পাইকের বেগার ধরা, ভারতচন্দ্রের হরিহোড় ও ঈশ্বরীপাটনী চরিত্র, দক্ষিণরায়, 
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প্রসঙ্গে হিন্দু মুদলমানের বিরোধ ইত্যাদি কিছু ঘটন1 ও চরিত্রের উপর কবিদের 
সমসাময়িক জীবনের প্রতিফলন হইয়াছে বটে; কিন্তু অধিকাংশ কবি কবিস্ুুলভ 
অতিরঞ্জন এবং সল্পজ্ঞানের ফলে যাহ] বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সহিত সমসাময়িক 
বাঙল। দেশের বিশেষ কোন যোগাযোগ নাই । 

মঙলকাব্যে দেবতার কৃপাপ্রার্থী অসহায় বাঙালীর আকুল আত্তিই যেন 
ধ্বনিত হুইয়াছে। মুঘল-পাঠানের সংঘর্ধ বা পাঠানের আক্রমণে বাঙালী হিন্দর 
সমাজ ও অর্থ নৈতিক জীবনের কাঠামো চূর্ণ হইলে উপক্রত বাঙালী সর্বকলদাতা' 
দেবতাব উপাসনা কবিতে চাহিয়াছে। তাই অধিকাংশ মঙগলকাবোোই দরিদ্রের 
দুঃখ, মানুষের অর্থ নৈতিক ব্যথা ও বার্থতা এবং পদমধাদাগত হতাশ! নানাস্বানেই 
আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে 1১৯ অবশ্ঠ চণ্ডীমজলেই দরিদ্র-জীবনের ছুঃখ যেন 
তীব্র বেদনারসে নিধিক্ত হইয়াছে । ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি ; উজ্জল জীবনের 
পটতলে দীড়াইয়া তিনি বর্ণাঢ্য আলেখ্য অস্কন করিয্াছেন। কিন্তু তিনিও 
হরিহোডের বৃত্তান্তে দারিজ্র্যের কিছু কিছু বাস্তব বর্ণন! দিয়াছেন । 

পরবর্তাকালে শাক্ত পদাবলীতেও বাঙালীর সেই সমাজচেতন! নানাস্থানে 
পরিব্যক্ত হইয়াছে । ক্ষেমস্করী আগ্যাশক্তির কাছে বাঙালী সমস্ত ছুঃখবেদনা ও 
মৃত্যুভীতি নিবেদন কবিয্বা নিঃশস্ক হইতে চাহিয়্াছে। মুঘল শাসনের অস্তিমে 
এ পদাবলী রচিত হইতে আরম্ভ করে, ফলে তৎকালান রাষ্টনৈতিক ছুধিপাক 
এই অধ্যাত্বধর্ী পদে কোথাও প্রকাশে, কোথাও-বা অলক্ষ্যে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছেন গ্মপ্রসাদ ও কমলাকাস্ত__ষাহার! প্রধানত; ছিলেন ভক্তিমার্গের 
পথিক, তাহারাও আইন-আদালত ও জমিদারি সংক্রান্ত আপীল, ডিক্রী, ডিসমিস 
প্রভৃতির রূপক ব্যবহার করিয়াছেন। অবশ্ঠ চর্ধার সিদ্ধাচার্ধগণের মত গৃঢ় অর্থকে 
প্রতীকের সাহায্যে ঘ্যোতিত করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্ত । কিন্তু তবুও তাহার 
ষে প্রতীকগুলি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তৎকালীন বাল! দেশের নিসার 
অর্থ নৈতিক জীবন হইতেই গৃহীত হইয়াছে। 

উপসংহার-কেহ কেহ প্রাচীন বাংল। সাহিত্য হইতে তৎকালীন নৈতিক, 
জাঁবন সম্বন্ধে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । অবশ্ত প্রাচীন সাহিত্যকে 
আধুনিক সাহিত্যের মত বিশ্ুদ্ধূপে সমাজ-সচেতন শিল্প বলিয়া গ্রহণ করা 
যায় না। কিন্তু তথাপি বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে সমাজ ও নৈতিক জীবনের কিছু 
কিছু আভাস যে প্রত্যক্ষ কর] যায় না, তাহা নহে। যেমন চধীর মধ্যে ষে 

২ 


৯৮ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


যৌনশিথিলতা লক্ষ্য করা যায়, চৈতন্ত-জীবনী সাচিত্যে বিশুদ্ধ জীবন ও আদর্শের 
নিত্যশুদ্ধ প্রকাশ দেখা যায়, শ্রীরুষ্ণকীর্তন, হরিবংশ বা এ জাতীয় কৃষ্ণচলীলা- 
বিষয়ক কাব্যে যে বাস্তবধমী আদিরসের উৎসার পরিলক্ষিত হয়, বিদ্যাস্ুন্দর 
কাব্যে যে কামতগ্ত দেহকামনার উদগ্র আবেগ রহিয়াছে-এই জব কিছুই 
একটা সামাজিক আদর্শকে আভাসিত করিয়া তুলে । অবশ্ত এই জাতীয় রচনার 
আদর্শ শুধু সমাজ-জীবনকে পরিস্ফূট কবে নাঁ, বিষয়বস্তুর গতানুগতিক বীতি 
এবং কবির ব্যক্তিগত রসরুচিও ইহার জন্তে অনেকাংশে দ্ায়ী। যেমন ধর! যাক 
মোপার্ণার কথা । মোপাস1]ও জোলা, উভয়েরই রচনার মধ্যে গ্রাকৃত জীবন 
অস্কনচ্ছলে এমন অনেক কামাচারের চিত্র আছে যাহা আটহিসাবে অপরিহার্য 
নছে। তাহাদেব ব্যক্তিগত রসরুচিই এ শিল্প স্ষ্টির অন্যতম 'প্রধান নিয়ামক শক্তি। 
ঠিক সেইরূপ, যদি ভারতচন্দ্রের বিছ্যান্থন্দর উল্লেখ করিয়া বলা হয় যে, দূষিত 
দরধারী আদর্শেই তিনি আদিরসের উগ্রতর গৌভীম্ুুরা পরিবেশন করিয়াছেন, 
তাহা হইলে অর্ধসত্য বলা হইবে। ভারতচন্দ্র না হয় দূষিত রাজসভার পরিবেশে 
বিদ্যাসুন্দর রচন। করিয়াছিলেন; কিন্তু ভক্ত রামপ্রসাদ বিষয়বাসনা হইতে দুরে 
বাস করিতেন, কোন রাজসভার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই; তবে তাহার 
কালিকামঙ্গলে আদিরসের প্লাবন বহিয়াছে কেন? আমাদের অনুমান, বিদ্যাতুন্দর 
শ্রেণীর কাব্য রচনার একট গতাম্থগতিক রীতি-পদ্ধতি ছিল। যে-কেহ এই 
কাব্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তিশিই এ আদিরসকে ফেনায়িত করিয়৷ তুলিতেন, 
সমাজ আদর্শই সেখানে একমাত্র নিয়ামক শক্তি ছিল না ।* 

পলাশীর যুদ্ধের পর প্রায় অর্ধশতাবী ধরিয়া! বাল! দেশে যে অরাজকতার 
বন্যা বহিয়। গিয়াছে, প্রাচীন বাংলার 'মাতস্যন্তায়*ও তাহার নিকট গ্রান হইয়। যায়। 
বাঙলার যে প্রাচীন সংস্কৃতি প্রায় ১২শ শতাব্দী হইতে কখনও উদ্দবামবেগে, 
কখনও মস্থরভাবে বহিয্না আসিতেছিল, ইংরাজ বণিকের ছলকৌশলে 
তাহার অস্তিম মৃহ্র্ত ঘনাইয়! আসিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্বের পর প্রায় সমগ্র ১৮শ 
শতাব্দীর শেষাধ পরিয়া রাজ্যশাসন ও অর্থনৈতিক জীবনের বিশৃঙ্খলা 
চলিতে লাগিল । পুরাতন জমিদারতন্ত্র ধারে ধীরে ভূমিচ্যত হুইল, এবং নৃতন 


এপ পপি পিস শা শশী তি 


« লেখকের 'বাংল! সাহিতোর ইতিবৃস্তে' (৩য়) কালিকামঙ্গল অধ্যায়ে এ বিষয়ে 
বিস্তারিত আলোচনা আছে। 
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ইজারাদারগণ ভূম্বামী হইয়! বসিল। ফলে সামস্ততান্ত্রিক আবহাওয়ায় জমিদারদের 
পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি যেভাবে অগ্রসর হইত, সহসা 
তাহাতে ছেদ পড়িবাব উপক্রম হইল | নৃতন শাসন ও নৃতন পরিবেশে তাহার 
প্রাণবস শুষ্ক হইয়| মাসিল এবং কলিকাতা! নগবী নব্য বণিক-তন্ত্রে রাজধানীরূপে 
গডিয়া উঠিতে লাগিল । কলিকাতা ও ইহাব চতুষ্পাশ্ববত্তাঁ অঞ্চলে বিত্ুক্ষীত বণিক 
ও জনসাধাবণেব স্থ লরুচিব কটু-পিপাসা মিটাইবাব জন্য কবিগান, আখডাই, তর্জা, 
খেউড প্রভৃতি প্রারুত জনবল্পভ সঙ্গীতকলাব উদ্তবে হইল --যাহা। পর্মুসিত জীবনের 
উদ্চবু্তিলন্ধ মনোবিকাব মাত্র। তাবপব ধাবে ধীবে ১৮শ শতাব্দীব পশ্চিম 
দিগন্টে যুগাবলানেব যবনিক। পামিল। কিপলিং কথিত 401781706 0176066৫ 
০1)91)06 91:6066 কলি কা 1 বাঙালী ব প্রাণজাগবণেব পীঠস্থানে পবিণত হইল । 
১৯শ শতাব্দীর প্রথমাণেবি মধ্যেন বাঙালীব নবা বেনেসাসেব পটভমি প্রস্থত হইল । 
এই মধ শতাব্দীব মাশা ও শাহাব পটভৃমিকা বিশ্লেষণ কবিলে আমবা বাঙালীব 
সই চিত্তাবণ্বব প্ববপ উপলব্ধি কবিতে পাবিব। 


পাদটীক। 


১1): ১18 1) ৮৯01) ৮7090511761861)01085 (1111৭ ৫২ 17৫0107087৫ 01 
1302001) 11167017176, 1১ 1055 11], 
২1৮ আ্শলিবাজার জ্ঞানসাগব, পূ ৩৬-৩৭ 
০? ৬] 131২৮71১0১1 00/0777/0 ০/10)11/5 € 811, 7 993-202 
৭। ডঃ শশিফ্ষণ পাশগুপ্ত-হাজাব বছবেব পুবানো বাংল। ও বাঙালী, বিশ্বভারতী 
পত্রিক।, বেশাখ আষাঢ, ১৩৫৫ 
৫। চর্ধাপণ পদনণ্থা। ১৯ 
৬। বিছ্বাপতিব কীন্তিলতা। ডঃ আীস্ুকুমার সেনের 'মধ্যযুগর বাংল! ও বাঙালী" 
পুক্তিকার ৬ পৃষ্ঠায উদ্ধী ত। 
৭| শ্রীকুঞ্ণকীর্তন-_দানথগ্ড 
৮। কয়েকজন সুলতানের নাম-_- 
(ক) মহলম জুগপতি চিবেজিব জীবথু গ্যাসদেব স্ুরতান । ( অমুলযচরণ ও থগেঞ্নাথ 
সম্পাদিত বিছ্াাপতি, পৃ ৮৭) 
(খ) সাহ ভসেন $ঙ্গ মম নাগব মালতি সেনক জহা। এ, পৃ ১৭৪ 
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৯। শুস্তপুরাণে উদ্ধত, 'নিরঞজনের রদ্মা 
১৯ । ডঃ জীনুকুমার সেন-_বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা পৃ ৮১ 
১১। শ্রীঅসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়--উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংল। সাহিতা, পৃ ৪-৭ 
১২। সাহিতা পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৩ সাল 
১৩ 950010801) 9৮:097--17250/ ০) 76702/, $০] 11, চ১0,.898-94 
১৪। অন্নদামঙ্গলের অন্তর্গত মানসিংহে আছে-_ 
(ক) পিঞ্জর করিয়া পিপ্রর ভরিয়। 
প্রতাপ আদিত্য লইল। 
থে) প্রতাপ আদিত্যরাজ মৈল অনাহারে । 
ঘ্ৃতে ভাজি মানসিংহ লইল ভাহারে ॥ 
কত দিনে দিলীতে হইয়! উপনীত । 
সাক্ষাৎ করিল। পাতসাহের সহিত ॥ 
ঘ্বৃতে ভাজ! প্রতাপ আদিতা ভেট দিল1। 
কব কত যতমত প্রতিষ্ঠা] পাইল] ॥ 
পাতনার আজ্ঞামত মানসিংহ রায়। 


প্রতাপ আদিত্যে ভাদাইল যমুনায় ॥ 
১৫) 13, 1), 130০--12236 ০1 £/6 00171 9107% /৯০০০7 27৮ 17056, ১86 


১৬। দীনেশচন্দ্র সেন__বৃহৎ বঙ্গ, ১ম, পৃঃ ৫*৬-৫৯৮ 
১৭। ডঃ শ্াহকুমার সেন--+ইসলামি বাংল! সাহিত্য, পূ ১৪৮-১৫৪ 
১৮। রবীন্রনাথ-_সাহিতা, পৃ ১৩৫ 
১৯। এ _ এ পৃ ১৪৫ 


প্রথম পর্ব 
১৮০০--১৮১৩ শ্রী; অব 


প্রধম অধ্যায় 


বাংল! গণের আদি পর্ব ও বাঙালীর মানস-সংস্কৃতি 

একটু বিশ্লেষণ করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের পট, 
ভূমিকায় অনাধুনিক বাঙালী জাতির প্রাণের আকাজ্জা ও মনোজীবনের ধ্যান ও 
ধর্ম কখনও স্পষ্টব্ূপে কখনও-বা অম্পষ্টাকারে ব্যঞ্জিত হইয়ছে। প্রাচীন বাংলা 
সাহিত্যে সমসাময়িক বাঙালীর সমাজ, রাষ্ট্র ও অধিমানসের স্বরূপ কতটুকু বিকশিত 
হইয়াছে, তাহা আমর! ইতিপূর্বে আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। 
আলোচ্য পৰে আমরা ১৯শ শতাব্দীর বাংল। সাহিত্যের 'ব্রাঙ্ম মুহূর্ত (১৮০০ 
১৮১৩) অধ্ন্ধে আলোচন করিব এবং বাংল জাহিতোর এই ধৃ্রময় সম্তাবন। 
বিশ্লেষণ গ্রসঙ্গে তৎকালীন বাঙালীর সমাজ ও রাষ্জীবনের সংক্ষি্ত পরিচয় 
লইবার চেষ্টা করিব । 

১৮০০ শ্রীষ্টাব্ে ১৯শ শতাব্দীর শুভ প্রভাতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের 
আবির্ভাব হইল- অর্থাৎ যের্দিন লর্ড ওয়েলেস্লি ফোট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার 
কথা চিন্তা করিলেন। তাহার পূর্বে বাংলা দেশের পুববর্তী অর্ধ শতাবীর 
(১৭৫৮--১৮০০ ) এঁতিহাসিক পরিমগ্ডল বিশ্লেষণ করিয়া দেখ! যাক। 


পলাশা যুদ্ধের পরবতী বাঙল। দেশ ও বাঙালী জাতি 


১৭৫৭ খু অব্ডের ২৩এ জুন শুধু বাঙালীর জীবনে নহে, সমগ্র ভারতবর্ষের 
সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটন! ; এ দিন পলা শীর “লক্ষবাগ” আমবাগানের 
পিচ্ছিল প্রান্তরে যে প্রহসন অভিনীত হইল, তাহার স্দূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সমগ্র 
ভারতবর্ষেই নবজীবনের স্থত্রপাত করিল । পলাশীর যুদ্ধ মধ্যযুগ ও আধুনিকষুগের 
মধ্যে অবস্থান করিয়া বাঙালীর জীবন, সংস্কৃতি ও অধিমানসকে অনমুভূতপুর্ব 
বৈচিত্র মণ্ডিত করিয়া! গ্রাণচেতনাকে এমনভাবে আঘাত হানিয়াছিল যে, বাঙালী 
একমুহুর্তেই ছায়াধূসর মধ্যযুগীয় জীবনবোধ ত্যাগ করিয়া রণরজমুখর আধুনিক 
জীবনের রাজপথ অবলম্বন করিল । এঁতিহাসিকের ভাষায়, "010 8116 23. 1757 
056 10100165593 ০01 [10019 20060 2170 101 1100611) 226 06890.”৯ 

প্রায় অর্ধ শতাবী পরে মুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান ও যন্ত্রদর্শনের সহিত বাঙালীর 
পরিচয় ঘটিল, জীবনের সীমাঙ্কিত বলয়বেখা ক্রমেই সম্প্রসারিত হইল- বাঙালী 


২৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


আধুনিক যুগজিজ্ঞাসার দ্বারা উদ্বেল হইয়া জীবনের নৃতন তত্ব উপলব্ধি কুরিল। 
মহাপ্রভু চৈতন্দেবের আবির্ভাবে বাঙালীর প্রথম মানসমুক্তি ঘটিয়াছিল , ইহাই 
বাঙালীর প্রথম রেনেসাদ বা আত্মার পুনর্জাগরণ | ভৌগোলিক চতুঃসীমায় বন্দী 
বাঙালী এই দিব্য মুহুর্তে বৃহদ্‌ ভারতবর্ষের প্রাণম্পন্দন উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছিল। মহাপ্রভু আবির্ভাবে একদিকে যেমন বাঙালী জাতি গ্রামীণ 
চণ্তীমণ্ডপের সীম। ছাভিয়া৷ উত্তর-দক্ষিণৎপুর্ব-পশ্চিমে ছড়াইয়৷ পড়িয়াছিল, ঠিক 
তেমনি তাহার মন ও মননেব সন্ীর্ণতাও মহাপ্রভুর প্রেম ও ভক্তিব বন্যায় ভাদিয়। 
গিয়াছিল। বাঙালীর দ্বিতীয় রেনেসণাস বা নব জল্মান্তর ঘটিল পলাশীব 
যুদ্ধের পবে। এবাৰ শুধু ভাবতবর্ষ নহে, সমগ্র বিশ্বজীবনের সহিত তাহাব 
পরিচয় ঘটিল, ইংরাজেের মারফতে ও ইংরাজী ভাষায় দৃতীয়ালির সাহায্যে বাঙালী 
যুরোপের নবজীবন-উল্লাপ উপলব্ধি করিল। এবারেও সে ভৌগোলিক বিপুল 
বিস্তাবের পরিচয় পাইল এবং যুদবাপের জীবনদর্শন, সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাহাব 
নিস্তরঙ্গ মনে।লোকে প্রবল বিস্ফোবণ সৃষ্টি কবিল। ১৮০০ খ্রীঃ অব্দ পর্স্ত 
বাংলা সাহিত্যের পশ্চাদ্পটেব পবিচয় লইলেই সেই বিম্ময়কব প্রাণজাগৃতির 
মর্মবাণী উপলব্ধি করা যাইবে। তাহাব পূর্বে পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী অধ 
শতাব্দীর সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক পরিচয় লওয়া যাক । 

পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ব্যবসাবাণিজা সংক্রান্ত কিছু সুবিধা, নবাবেব 
ধনভাগ্ডার লুঠন, মিরজাফর ও মিরকাশিম প্রদত্ত প্রচুব উপহার২ ভির ইংরাজ 
আর বিশেষ কোন ভাবী সম্ভাবনাপুর্ণ স্থধোগ লাভ কবিতে পাবে ন্ই। ১৭৫৭ 
খ্রী; অবের বাকি ছয় মাস নান! ছন্দ-সংশয়ের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইল। 
মিরজাফর প্রায় তিনবংসর কাল ন্থুবে বাংলাবিহার-উড়িস্যার নবাব বলিয়! 
পরিচিত হইলেন। ১৭৬০ শ্রী: অবে মিরজাফরের হুলতানি লীল। ফুরাইল, 
তাহার জামাতা মির কাশিমমালি খ! গ্রচুর উৎকোচ ব্যয় করিয়। বাঙলার 
মননদে অধিষ্ঠিত হইলেন, ক্লাইভ বিদায় লইলেন,_-গভর্ণর পদে উন্নীত হইয়া 
আদিলেন ভ্যান্সিটার্ট । ১৭৬৪ খ্রীঃ অবে' মিরকাশিম দ্বিতীয় শাহ. আলমেব 
সহিত যোগ দিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করেন, এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর 
বকৃসারের নিকট পরাজিত হুন। ১৭৬৫ খ্রী: অব্ষে মিরজাফরের মৃত্যু হইলে 
ইংরাঙ্জ বণিক বাঙলা সুবার প্রায় সমস্ত অংশই অধিকার করিয়া ফেলিল। এ 
বংসরই ক্লাইভ দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট ন্ুবে বাঙল।-বিহার-উড়িষযার 


বাংল৷ গণের আদি পর্ব ও বাঙালীর মানস-সংস্কৃতি ২৫ 


দেওয়ানী লাভ করিলেন। কিন্তু ১৭৭২ খ্রীঃ অৰের পুর্বে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী 
রাজস্বের উপর পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিতে পারে নাই; তখনও মহম্মদ রেজ। 
খ! ও সিতাব রায় যথারীতি রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন। 


দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখ] যাইবে যে, ১৭৮* শ্রী: অব্ে 
জমিদারি সংক্রান্ত বাধিক বন্দোবস্ত অব্যাহত ছিল; প্রথমে এই ব্যবস্থাকে 
কর্ণওয়ালিশ দশসাল! বন্দোবস্তে পরিণত করেন এবং অবশেষে ১৭৯৩ খ্রীঃ অকে 
এই ব্যবস্থাই চিরস্থায়ী বন্দোবন্তে পরিণত হয়। উচ্চহারে রাজন্ব নির্ধারিত হওয়ার 
ফলে প্রাচীনকালের জমিদার বংশ সহস] দেউলিয়া হইয় যায়,.৩ এবং ইজারাদ্বারগণ 
সেই অমিদারি ক্রয় করিয়া নূতন জমিদারে পরিণত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
ফলে বাঙলার চিরস্থায়ী অকল্যাণ স্থচিত হয় এবং ভূমির সহিত কৃষক সম্প্রদায়ের 
সম্পর্ক লোপ পায়। উপরস্ত মধ্যযুগে যে সমস্ত ভূম্বামী সম্প্রদায় গ্রামীণ সংস্কৃতিব 
ধারক, পোষক ও বাহক ছিলেন, এবং দীর্ঘদিন ধরিয়া বাঙালী কবি-মনীষী- 
শিল্পীর সহিত পবিচিত হওয়াব ফলে তাহারা ষে রুচি ও চিতপ্রকর্ষ লাভ 
করিয়াছিলেন, _সহস। একদিনেই, ১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধে সেই গ্রামীণ সংস্কৃতির 
মূল কাঠামো আগ্গিয়। পৃড়িবার উপক্রম হইল। কারণ যে সমস্ত নবীন ভূম্বামি- 
সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল, তাহাদের দীর্ঘকালাশ্রিত কোন সংস্কৃতির এই্বরধ ছিল না; 
অর্থের বিনিময়ে তাহারা গ্রাম্য সমাজ-সংস্কৃতির যৃখপতি হইয়া বসিলেন। ফলে 
মধাযুগীয় সংস্কৃতির প্রাণরস শু হইয়া গেল, টোল-মক্তব-মাদ্দ্রাসা পৃষ্ঠপোষকতার 
অভাবেশীবশীর্ণপ্রায় হইল | এতদিন ধরিয়। বাঙালী হিন্দু-মুসলমান যে শিক্ষা ও 
সংস্কৃতি হইতে মানপিক আহার্ধ সংগ্রহ করিতেছিল, পলাশীর যুদ্ধের পর সেই 
মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি রুদ্ধোত হইয়। পড়িল। 


দশস[লা ও চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের ফলে যে সমস্ত পুরাতন সামস্ততান্ত্রিক বশ 
ভূমিচাত হইল, তাহাদের কেহ কেহ সগ্চ-গঠিত কলিকাতায় আদির জীবিকা 
অর্জনের চেষ্টা করিতে লাগিল। বণিকতন্ত্রের রাজধানী কলিকাতায় ১৮শ শতাব্দীর 
শেষার্ধ হইতে বাণিজ্যের বিকিকিনি শুরু হইয়া গেল; ফলে কলিকাতায় ১৮শ 
শতাবীর শেষার্ধে যে সমাজ ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিল, তাহাতে রুচির শুচিতা 
ছিল না, গ্রাণের আরাম ছিল না, আর ছিল না মননের আত্মবীক্ষা। তখনও 
নব্যতস্ত্ররে কোন ইঙ্গিতই স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই; শুধু 


২৬ উনবিংশ শতাব্দীর পপ্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


কবিওয়ালাদের গগনবিদ্রারী কলহকলরবে কলিকাতাব রাত্রির আকাশ মাঝে 
মাঝে শিহবিয়া উঠিত। 

ইতিপূর্বে ১৭৭* শ্রী: অবে জবনাশা ছিয়াত্বরেব মন্বস্তর জাতিকে গ্রাস 
করিযাছিল। শাহাব ক্ষুধানলে প্রায় এককোটি নরনারী প্রাণ দিল। কিন্তু রাজস্ব 
সংগ্রাহক রেজা খাঁর নির্দেশে দেওয়ান ইংবাজ রাজস্বেব পরিমাণ শতকরা ১০% 
বাডাইয়! দিল। হেস্টিংসের হিসাব অনুসারে ছুশ্তিক্ষ ও দুর্ভিক্ষের পবের বৎসরেই 
অধিক পরিমাণে বাজন্ব সংগৃহীত হইয়াছিল ।৪ ফলে দেশেব অর্থনৈতিক অবস্থা 
হইল শোচনীয়, সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক কষাণ ও দুই-তৃতীয়াংশ মধ্যবিত্ত 
গৃহস্থ এই দুভিক্ষেব কবলে পড়িয়া ধংস হইল । ঠিক এই সময়ে আবার বসন্ত 
রোগ মহামারীব আকারে আত্মপ্রকাশ কবিল |? 

একদিকে দেশের সবাঙ্গীণ অবক্ষয় দেখ। দিল, আর একদিকে কর্ণওয়ালিশেব 
শ্বেতাঙ্গপ্রীতিব জন্য চাকুবীজীবী বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সহস] চাকুরী হইতে 
বঞ্চিত হইয়! অর্থ নৈতিক নৈরাশ্যেব মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল ।৬ ফলে সমাজের প্রতিটি 
স্তরেই একটা ত্রস্ত সংশয় ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার কবিতে লাগিল । ছিয়ার্তরের 
মন্বন্তরের ফলে দেশের কৃষিসমাজ ও জমিদাবগণ প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছিলেন। 
১৮শ শতাব্দীর দেশের দিকে নিম্ন ও উচ্চ মধ্যবিত্বের উপর আঘাত আসিয়। 


পড়িল। 
১৭৯৮ খ্রীঃ অব্ধে লর্ড ওয়েলেসলি ভারতে বডলাট হইয়া আসিয়া কঠোরভাবে 


ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদী নীতি অন্থুরণ করিতে লাগিলেন। ফলে তরল বাজনৈতিক 
বিশৃঙ্খলা কিয়ণংশে স্থিতি লাভ করিল। ইতিপূর্বে বাঙল! ও রোহিলথণ্ডের 
মুদলমানশক্তির অবসান হইয়াছে; অযোধা, হায়দ্রাবাদ ও মহীশৃরের মুসলমান 
রাজশক্তিও মারাঠাদের দ্বারা বিপর্যস্ত হইয়াছে; সুতরাং অসপত্ব ইংরাজ নিরুদ্বেগে 
রাজ্যবিত্তারে মন দিল। এই নযনাধিক অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস € ১৭৫৭--১৮০০ ) 
বিচার করিলে বাঙালীর মনোজীবনের বিশেষ কোন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য দৃিগোচর 
হইবে না। পলাশীর যুদ্ধের তিনবৎসর পরে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়, বোধ হয় আর 
কিছু কাল পরে রামপ্রসাদ তিরোহিত হন। বাংল! সাহিত্যের শৃন্যুগে একমাত্র 
কবিওয়ালাগণ স্ুলরুচি ও তৃতীয় শ্রেণীর শব্খালঙ্কারের সাহায্যে অধশিক্ষিত মহলে 
প্রভাব বিস্তার করিলেন । রাস্ত্ব (১৭৩৪--১৮৭৭ ), নৃসিংহ ( ১৭৩৮--১৮০৯ ), 
হরুঠাকুর ( ১৭৩৮--১৮২৪), নিতাই বৈরাগী (১৭৫১--১৮২১), রামবন্থু 


বাংলা গগ্যের আদি পর্ব ও বাঙালীর মানস-সংস্কৃতি ২৭ 


( ১৭৮৬--১৮২৮ ), নিধুবাবু (১৭৪১--১৮৩৯ ), শ্রীধর কথক (১৮১৬ সালে 
জন্ম), প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা! ও টগ্লা গায়কগণ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যে 
ও শেষভাগে আবিভূত হইয়! ১৯শ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যস্ত জীবিত 
ছিলেন। বলা বাহুলা, মধাযুগীয় জীবনাবসানের সহিত মধ্যযুগীয় সাহিত্যে 
যবনিকা পড়িল। ১৯শ শতাববীর প্রারস্তেই নৃতন সাহিত্য ও জীবন-দর্শনের 
ইত্রপাত হয়; তংপূর্ধে প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া কবিওয়ালাদের অব্যাহত 
প্রতাব কাষকরাী হইয়/ছিল। কবিওয়ালাদের সময় হইতে সমগ্র বাঙলা দেশে 
পরিব্যাঞ্চ গ্রামীণ বাংল! সাহিত্য কলিকাতাকে কেন্দ্রে করিয়া ক্রমেই নাগরিক 
সাচিত্যে পরিণত হইল । তাহার স্থচনা হইয়াছে কবিওয়ালাদের রচনায় । ইহার 
পূর্বে কৃষ্ণনগর শান্তিপুব প্রভৃতি নাগরিক অঞ্চলে খেউড ধরণের কবিগানের আতশয় 
প্রচলন হইয়াছিপ। ইহার মূলে কৃষ্ণনগরাধিপের রাজসভার দৃধিত রুচির 
্রচ্ছনন প্রভাব ছিল কিনা কে বলিতে পারে? ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই 
কলিচাত৷ শগবী বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল; কিন্তু তখনও কোনরূপ 
শিক্ষাীক্ষা ও সংস্কৃতির স্থায়ী রূপ গড়িম্বা উঠে নাই। সুতরাং কলিকাতার রুচি 
শাসন করিত হঠাং-ধনাগমে স্ফীত বণিকগণ। এমনি করিয়া বাংলা সাফিতোর 
বৃহত্তম পরিবর্তন সাধিত হইল। গ্রামীণ বাংলা সাহিত্য ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ 
হইতে নাগরিক সাহিত্যে পরিণত হইল। ইতিপূর্বে গৌড়, আরাকান, 
মুশিদাবাদ ও কৃষ্ণনগর শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল বটে, কিন্ত 
মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য কোনদিন নাগরিক সাহিত) হয় নাই বা বিশেষ কোন 
কেন্দ্র হইতে প্রচারিত হয় নাই__কেবল বৃন্দাবনের ষড়গো্বামী প্রভুর কিছুকাল 
বৈষ্বধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করিয়াছিলেন । সমগ্র দেশ 
জুড়িয়া এই সাহিত্যের ভূমি প্রস্তুত হইয়াছিল, কবি-সাহিত্যিকগণ গ্রামাঞ্চলে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, গ্রামই ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের 
প্রচারকেন্্র। কিন্ধু ৯৪শ শতাব্দী হইতে যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জন্ম 
হইল, তাহা কপিকাতাতেই কেন্দ্রীভূত হইল, গ্রামীণ সাহিত্য হইল নাগরিক। 
বলিতে গেলে গ্রামজীবনের সহিত ১৯শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের যোগাযোগ 
প্রা লোপ পাইল। আধুনিক বাংল! সাহিত্য তাই কলিকাতার সাহিত্য, 
তাহার সহিত পল্লীপ্রাণের সংযোগ নিতান্তই ক্ষীণ । 

১৮শ শতাব্ীর দ্বিতীয়াধের কতকগুলি ঘটনা লক্ষ্য করিতে হইবে । ১৭৫৮ 


২৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


শ্রী: অবে ক্লাইভ কলিকাতার ইংরাজদের মধ্যে খষটানধ্মের প্রতি আস্থা ফিরাইয়। 
আনিবার জন্য কিয়্াবনাগ্ডাব নামক এক প্রোটেস্টাপ্ট ধর্ম যাজককে দক্ষিণভারত 
হইতে কলিকাতায় আনয়ন করেন। ওয়ারেন হেন্টিংস নিজব্যয়ে কলিকাতা 
মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন; উপরস্ উইলকিন্সক্কৃত ভগবদ্‌ গীতার অঙ্থবাদ, 
716 19760/-06660 ০৮ 1)20100%6ও ০) 7796877 0%৫ 44/100% প্রকাশ 
করিবার জন্যও লগ্ুনস্থিত ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টারবর্গকে বিশেষ 
অস্থরোধ করেন। এই সময়ে ইংরাজ সিভিলিয়ানদের বাংল! ভাষ| শিক্ষার জন্য 
হলহেড ও চাল“স উইলকিনস্‌__এই ছুই জনের যুগপৎ চেষ্টায় ৭776 976777)07 
9 /%৫ 48091 1৫7006 (1778) নামক ব্যাকরণটি “ফিরিজিনামুপকারাথং*” 
প্রকাশিত হয়। ইহাতেই সর্বপ্রথম উদাহরণস্থলে প্রাচীন বাংলা কাব্য হইতে 
উদ্ধৃতি উল্লিখিত হইয়াছে। হলহেডের চেষ্টায় ও হেস্টিংসেব তৎপরতায় বৃহৎ-কলেবব 
'জেপ্ট কোড? নামক আইনবিষয়ক সঙ্কলনগ্রস্থ প্রকাশিত হয়। এই আইনগ্রস্ 
রচনায় হিন্দু ও মুসলমান উভন্ব শ্রেণার নিকট ইহারা অনেক সাহাধ্য পাইয়া- 
ছিলেন। ইহার পরেও কর্ণওয়ালিশ কোড, সঙ্কলিত ও অনৃষ্দিত হইয়াছিল৯। 
ক্রমে ক্রমে কলিকাতায় কবিগান জমিয়া উঠে, ব্যবসাবাণিজ্য প্রাধান্য পাইতে 
আবন্ত করে, শাসনশৃঙ্খল। রক্ষার্থে ভারতীয় স্মৃতি-সংহিতা অন্গসরণে আইন বিধিবদ্ধ 
হয়। এইরূপে ধীরে ধীরে কলিকাতা নগরা নবজীবন-উল্লাসেব তরঙ্গ-সন্কটে 
দণ্ডায়মান হইল । 

১৭৮৪ খ্রীঃ অবে সুপ্রীম কোর্টের বিচারক স্তর উইলিয়ম জোনূস্‌ এবং ইস্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী চালগ উইলকিন.স্‌_ছুই জনে মিলিত হইয়া 
এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানটির সাহায্যে সংক্কত 
সাহিত্য ও ভাষাচর্চার সুযোগ উপস্থিত হয়, বাঙালীর আত্মসাক্ষাৎকারের একটা 
গহন পথ খুলিয়া যায়। অবশ্ত স্তর জোন্সের এই প্রচেষ্টা বাঙালীর মনে 
পৌছাইতে বহু বিলম্ব হইয়াছিল। তথাপি এসিয়ার্টিক সোসাইটির প্রচেষ্টার ফলেই 
বাঙলা দেশে প্রাচীন ভারতীয় পুরাতৰ ও এঁতিহ-সাধনার প্রতি এদেশীয় ও বিদেশী 
মনীবীর কৌতুহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অবস্ত ১৮শ শতাবীর শেষ ভাগ হইতে 
১৯শ শতাব্দীর প্রথম বিশ-তিরিশ বৎসর পর্বস্ত বাঙালীর প্রাণরসের সহিত এই 
প্রতিষ্ঠানের কোন সংযোগ ছিল না। পরে দেশে ইংরাজী পদ্ধতিতে শিক্ষা শুরু 
হুইলে নব্যশিক্ষিত বাঙালীগণ আপনাদের পুরাতন এঁতিহুকে পুনরাবিষ্কার করিল-_ 


বাংল। গছযোর আদি পর্ব ও বাঙালীর মানস-সংস্কৃতি ২৯ 


এই প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানের সহিত নবীন বাঙালীর আত্মীয়তার সগ্বন্ধ স্থাপিত 
হইল। 

১৮শ শতাব্দীর শেষাধ বাংলা সাহিত্য ও সমাজসংস্কৃতি সম্বন্ধে অতিশয় 
রীনদুর্বল। একদিকে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর উদ্ধত শাসন, রেজা খার শোষণ, 
ছিয়াত্তবের মন্বস্তরঃ বসন্ত মহামারী, দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের বিলপ্তি, কর্ণওয়ালিশের 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং সর্বশেষে সাম্রাজাবাদী ওয়েলেসলির উন্লাসিক মনোভাব, 
অপরদিকে বাঙালীর চণ্ডীমণ্ডপাশ্রিত প্রাচীন সাহিত্যের ক্ষীণ ধারা, _নৃতন প্রাণের 
অনর্গলিত জোয়ার তখনও উচ্ছৃসিত হইতে পারে নাই । 
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১। থ500180) 97211 55607 0 73071, 7701, [1 79. 497. এই প্রসঙ্গে তিনি 
গ্রস্থেব অন্যত্র বলিয়াছেন, “[া॥ 076 1757, ৪ 01095800016 (01001518710. 6170676011000 
৪ £762770%/ 0111 60 আ1)101) £& 9115756 065075 0080 150 130102591.+2 1১, 499, 
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নৃতন নূতন ঠাটে খেঁড়, শুনাইব ।-_বিষ্ভাহুন্দর, বারমাস বর্ণন 

৮| হৃলহেড তাহার ব্যাকরণের নামপত্রে এই শ্লোকটি মুদ্রিত করিয়াছিলেন, 
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ইংরাজ বণিক বাঙলাদেশেব উপব বাষ্টাধিকাব লা কবিয়। স্বাভাবিক ব্যবসায়ী 
বুদ্ধিব বলে অতি সহজেই বুঝিতে পাবিয়াছিল যে, বাঙালীব চিত্ব-অগ্ঃপুবে প্রবেশ 
কবিতে হইলে তাহার ভাষ| ও জীবনধাবা জন্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয কবিতে হহবে এবং 
তাহাব জন্য বা'ল। গগ্যেব উপব শাধিপত্য অজন গুযোজন। ১৮শ শখাবীীব 
মধ্যভাগেব বনু পুব হইতে বাংলা গগ্ঠ অন্ুশীলনেব প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে১। ১৬শ- 
১৭শ শতাব্দীতে নিতান্তই £যোজশেব জন্য বাডণ। গ্য বাবহ্ত হহত | চিঠিপত্র, 
দলিল-দস্তাবেজ, 'আইন আদালত খৈধব কডচা_ইহাব উধেব বাংল। গছ উঠিতে 
পাবে নাই ।২ হস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পাশীব কর্মচাবিগণ নিশ্চযই ইহাব সক্ক(ন পান দাই, 
এবং তাহাব সম্তাবনাও ছিল না। কীাবণ তখন বাংল সাহিত্যে পয়াব-লাচাডীর 
উচ্ছৃসিত বন্যা বহিযা চণিয়ছে, গদ্য তখনও প্রযোজনেব অবজ্ঞায় দুবে নিবামন 
যাপন কবিতেছে। ইতিপুবে পতুগীজ পান্রী মানোএল 1 আস্‌ সুম্পসাও এবং 
দোম আন্তোনিও যে তিনথানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন৩, নানা কাবণে তাহাও দেশের 
মধ্যে প্রচলিত ছিল না। প্রথমতঃ পতুগাঁজ মিশনারীবা শুধু সঙ্ীর্ঘ ধর্মচেতনাব 
কেন্দ্রে দাঁড়াইয়া , প্রচাবপুস্তিকা বচনা কবিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ উহা পতু গীজ 
পান্রীদের জন্যই বচিত৪, জনসাধাবণ ইহার কোন সংবাদই বাখিত না। দেশেব 
মধ্যে প্রচার ন| হওয়াব একট। বড কারণ-_-ইহাতে বঙ্গাক্ষর ব্যবহৃত হয় নাই; 
রোমান হবফে মুদ্রিত হইয়া মনোএলেব গ্রন্থ ছুইখানি লিজবন হইতে প্রকাশিত 
হয়। কাজেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীব কর্মচারিগণ সেই সমস্ত ধর্মপুস্তকেব কোন 
ধবাদ বাখিতেন না, ফলে তাহাদিগকে ভাষ। শিখিবাব জন্য ব্যাকরণ-অভিধানাদি 
সঙ্কলন ও সংগ্রহ করিয়া! লইতে হইয়াছিল। 
পলাশার যুদ্ধের অব্যবহিত পবে ক্লাইভ ভারতীয় ভাষা শিক্ষার অবশ্থ- 
প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙম করিতে পারিয়াছিলেন এবং কর্মচারীদিগকে সেই 
মর্মে অনুজ্ঞা দান করিয়াছিলেন। ১৭৫৮ শ্রী; অব কটকের প্রেসিডেন্ট 


ইংরাজ রাজ কর্মচারিগণের গছ্চর্চ। ৩১ 


মি; ব্রিস্টোকে চাকুরী হইতে অপসারিত করা হয়; কারণ তিনি স্থানীয় ভাষায় 
বুৎপত্তি অর্জন করিতে পারেন নাই।৫ ইহার পূর্বেই দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে 
বাণিজ্যিক প্রভাব বিস্তারের জন্য ইস্ট ইগ্ডিগ্ন৷ কোম্পানী দেশীয় ভাষায় বিজ্ঞপ্তি 
দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । ১৭৫৯ খ্রীঃ অবে ক্লাইভ ইংলগ্ডের কোর্ট অব 
ডিরেক্টরবর্গের নিকট লিখিত পত্রে দেশীয় শিক্ষার প্রতি অনুকূল মত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন £ “া. ডা205 5011 
2০০0100702.11195 176 11) 176 08071921007) 9৪1)0 [1 02171101 01010 016 
90001001015 01 16102110175 01 91126 61686 59175109106 15 (0০ ০01 
916010015 ৮০% 1019 07010901) 10710915069 ০01 19 1910600809 8100 
799০9916 ০1 7617 ০০1১১,৬ অর্থাৎ বাণিজ্যিক স্ববিধার জন্যই যে দেঁশীয় 
ভাষাজ্ঞান প্রয়োজন, তাহ। ক্লাইভ স্বাভাবসিদ্ধ দূরদশিতা ও চতুরতা 
বশতঃই ধরিতে পারিয়াছিলেন। 


ওয়ারেন ভেস্টিংস চারিত্রিক অধোগতির এত গভীর পক্গস্তরে নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছিলেন যে, তাহাব প্রাচাভাষা-প্রীতি প্রায় সকলেই বিস্মৃত হইয়াছেন । 
হেস্টিংসের উৎসাহেই গ্রাডউইন নামক এক কর্মচারী খ্রীঃ ১৭৮০ অব মালদহ 
হইতে 44 0078167,07019 7০০2$%1271/, 17780177) & £১675?%% প্রকাশ 


করেন। ইহাতে বাংল] শব্দের প্রচুর উদ্দাহরণ আছে । হলহেড সাহেবের এ 00৫6 
07 0000 1/0808,1 এবং 4 (072777001০7 176 1967,001 10?,7%00০৮ গ্রস্থ 


ছুইটিও সবিশেষ উল্লেখষোগ্য। ক্লাইভ প্রধানতঃ বাণিজ্যিক সুবিধার দিকে দৃষ্টি 
দিয়াছিলেন, এবং সেইজন্য স্থানীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন; 
কিন্তু হে্টিংস, বিশেষতঃ কর্ণওয়ালিস ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টিকোণ হইতে 
স্থানীয় ভাষাশিক্ষা ব্যাপারটিকে বিচার করিয়াছিলেন। কর্ণওয়ালিস দেশীয় 
কর্মচারীদিগকে কর্মচ্যুত করিয়া! স্বদেশ হইতে ইংরাজ কর্মচারী আনিয়া একটা. 
বিশ্বস্ত বিলাতী আমলাতন্ত্ের স্থষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু নবাগত 
কর্মচারিগণ বাংলা ভাষা ন1 শিখিয়া লইলে পদে পদে অসুবিধা হইবার কথা৷ 
তাই তাহারই নিদে'শে দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্ধবিধিসমূহ বাংলায় অনূদিত 
হইতে আরম্ভ করে। হলহেড জাহেবের বাংলা ব্যাকরণই এবিষয়ে পথ প্রদর্শক। 
তাহার ব্যাকরণের অন্ততঃ ৩৫ বৎসর পুর্বে মানোএলের 7/০০96%1280 6% 
10797,688772116 ৫ 72০7480ত2- (1743 ) নামক পতুীজ-বাংলা ব্যাকরণ 


৩২ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


ও শবকোষ রোমান হরফে লিজবনে মুদ্রিত হয়। এই ব্যাকরণ প্রচাব লাভ 
করিতে পারে নাই, তাহা পুর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। 

হলছেডের ব্যাকবণ বৈয়াকরণ দৃষ্টিকোণ হইতেই বচিত এবং ইহা! রচিত 
হইয়াছিল “ফিরিঞ্গিনামূপকাবাথং” তাহা ভূলিলে চলিবে না। অবশ্য ইহাতে 
বাংল! বাা(করণেব ভাষাতাত্বিক সমস্যা ও নিয়মতন্ত্র যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক হইতে পারে 
নাই। সবোপরি হলহেভ কৃত্তিবাস ভারতচন্ত্র হইতেই অধিকাংশ উদাহবণ 
দিয়াছেন; শেষাংশে জগতধির বায় নামক এক ব্যক্তির আববী-্ফাবসীসন্কুল 
একথানি পত্রের যে নমুন! দিয়াছেন, তাহা বাংল গছ্যের আদর্শ উদাহরণ নহে । সে 
যাহ! হউক হলহেডের বাকবণ ১৭৭৮, জোনাথান 'ডানকানের দেওয়ানী আদা- 
লতেব আইন অনুবাদ (১৭৮৫), বেঞ্ামিন এডমনস্টোনেব ফৌজদাবী আদালতেব 
কাধধিধিব অনুবাদ (১৭৯১) এবং ফরস্টারেব কর্ণওয়ালিস কোডের অন্বাদ 
(১৭৯৩) পাঠ করিলে দেখ! যাইবে যে, নিতান্তই প্রয়োজনের তাড়নায় ই'হারা 
আইন অনুবাদে অগ্রপর হইয়াছিলেন। তবে এই অন্কুবাদেব কতটুকু তাহাদের 
কৃত, আব কতটুকু তাহারে দেশীয় কর্মচারারদের কৃত, তাহাও বিবেচনা 
যোগ্য ।৯ 

পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী অর্ধশতাব্দীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচনা কৰিলে 
দেখা যাইবে যে, তখনও কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া কবিগান, তর্জা, যাত্রা, 
আখডাই, হাফ আখডাই গানের উচ্চকিত কোলাহল বহিয়৷ চলিয়াছে , জাতীয় 
জীবনের বন্ধ জলাশয়ে যে আবজ'ন৷ জমিতেছিল, তাহাতে তখনও, নবীনেব 
সাগরোমি প্রবেশ কবিতে পারে নাই। পল্লী অঞ্চলে তখনও পাঁচালী, মঙ্গলকাব্য, 
রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ প্রভৃতির গতানুগতিক প্রভাব বর্তমান ছিল। 
জীবনের বহিরঙ্গে কিছু কিছু পরিবর্তনের সুচন1 দেখা যাইতেছিল বটে, কিন্ত 
প্রাণলোকে তাহার বিশেষ কোন সাডা উপলব্ধি কৰা যায় নাই । ইংরাজ কর্মচারি- 
গণ ব্যবসাবাণিজ্য ও রাষ্ট্রশাসনের জন্য বাংল] ভাষা শিক্ষা করিতেছেন, 
শানন কার্ষের সুবিধার জন্য আইন ও শাসনবিধিকে বাংলায় অনুবাদ 
কবিতেছেন, হেস্টিংসের আমুকুল্যে ভগবদ্গীতার উইলকিন্‌স্‌ কৃত ইংরাজী 
অন্থবাদ বিলাত হইতে মুদ্রিত হইয়া আসিয়াছে, হেস্টিংসেরই অর্থসাহায্যে 
কলিকাতা মাদ্রাস। প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ফাদ্সিস গ্লাডউইন, হলহেড, 
চার্লন্‌ উইলকিন্স্, জোনস্‌, গিলক্রাইস্ট প্রভৃতি যুরোপীয় পণ্তিতগণ সংস্কৃত ও 


ইংরাজ রাজ কর্মচারিগণের গচ্চর্চা ৩৩ 


অন্তান্ত ভারতীয় ভাষা লইয়া গবেষণা করিতেছেন। কিন্ত লাধারণ বাঙালা 
তখন শোভাবাজারে, পাথুরিয়াঘাটায়, জোড়াসাকোয়, ফৌজদারী বালাখানায়, 
বাগব।জারে, হোগলঝুঁড়িয়ায় কবির দল খুলিয়া, সাজ বাজা ইয়া, গাজনে সং বাহির 
করিয়া, চিৎপুরে চিত্রেশ্বরী দেবী ও কালীঘাটে কালিক৷ দেবীর পূজায় মাতামাতি 
করিয়া, চৌরঙ্গী অঞ্চলের চৌরঙ্গীনাথের মন্দিরে পুজা দিয়া, কেহ-বা সার্ব্ণ 
চৌধুবীদের লালদীবিস্থিত সেরেস্তায় হিসাব নিকাশের কাজ করিয়া, ইংরাজ 
রেশমকুঠীর মুংস্ুদ্দিগিরি করিয়া, ঘুড়ি উড়াইয়, বুলঝুলির লড়াই দেখিয়া, সেতাঁর- 
এসরাজ-বীণ বাজা ইয়া, কবি, হাঁপ “'আখড়াই পাঁচালী” শুনিয়। “রাত্রে বারাঙগনা- 
দিগের আলয়ে গীতবাগ্চ আমোদ করিয়া”১০-_-১৮শ শতাবীর শেষার্ধ অতিক্রম 
করিল । ফুরোপে ফরাসীবিপ্রবের রন্তরাগ তখনও মুছিয়া যায় নাই, গ্রলয় 'তাগবের 
মধ্যেও সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার রক্তকেতন ব্যা্টিল দুর্গে সগর্বে উজ্ভীয়মান। 
বাউল! দেশে কিন্তু তখনও প্রাণের জোয়ার বন্যাবেগে নামিয়া আসে নাই, 
দৈনন্দিন জীবনের ক্ষীণ জে।ত শ্লানমন্দ গতিতে বহিয়া চলিতেছিল। ইংরাজ 
বণিক দেশ অধিকার করিল, ছিয়াত্তরের মন্বস্তরে দেশ শ্বশান হইয়া গেল, দশসালা 
ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে হঠাৎ-ধনস্ফীত ইজারাদারগণ জযিদারি হস্তগত 
করিল--সবই যেন চলচ্চিত্রের ছায়াসঞ্চারী মৃক ঘটনার মত নিঃশবে বহিয়৷ গেল। 
সাহিত্যের মধ্যে যে জনচিত্ত স্পন্দিত হয়, তাহা তথনও তামসিক আত্মবিশ্মাতির 
তলে অবলুণ্। ১৯শ শতাব্দীর গ্রারস্ত হইতেই শ্রীরামপুরের খ্রীস্টান মিশনারীগণ 
ও ফোট“উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মুন্শীগণ বাংলা গছ্যের গঠনরীতি লইয়া 
নানারপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতেছিলেন ; কিন্তু জনসাধারণ এই সমস্ত প্রচেষ্টার 
সহিত কোনরূপ যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিল কিনা সন্দেহ। তবে এই নিশ্ছ্ন্ 
জড়তার মধ্যে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত ( ১৭৮৯ শ্রী; অবের ২রা এপ্রিল ) 
একটি বিজ্ঞপ্তির প্রতি কৌতৃহলী দৃষ্টি আকুষ্ট হয় । 
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ইংরাজী শিক্ষা যে জনসাধারণের মধ্যে অতি হ্থক্ভাবে প্রবেশ করিতেছিল, 
ইহাই তাহার অম্পষ্ট আভাস । অস্ততঃ জীবিকার তাড়নায় একদল বাঙালী, 


৬ 


৩৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


যে সেরবা্, মার্টিন বৌল. আগাতুন পিত্রাস৯২ প্রভৃতি ফিরিঙ্গীর পা$শালায় 
প্রদত্ত মুষ্টিমেয় ইংবাজী ভাবাজ্ঞান লইয়৷ এবং 

ফিলজফার-_-বিজ্ঞলোক, প্লৌম্যান--চাষ! । 

পমকিন-_ লাউকুমডে।, কুকুম্বার-_-শশ1 11৩১ 
প্রভৃতি শব্দার্থ কঠস্থ করিয়। তৃপ্তি পাইতেছিল শা» তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই 
এই ক্ষুদ্র বিজ্ঞপ্চিতে ব্যাকরণ এব" ইংবাজী-বাংল৷ শব্বকোষেব প্রয়োজন 
অন্ুভবের সাডা পাওয়া যাইতেছে । ১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধ পুর্বাশাব তোরণছুয়াব 
আলোকসভ্তভব শবজীবনেব প্রত্যাশায় পূর্ণ হইল, মধ্যযুগীয় অন্ধ ষবনিকা ধাঁবে 
ধীরে স্খলিত হইয়া! পডিল। 


পাদটীকা! 


১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬২ বধ” ওয় সংখ্যা 

২। এ 

৩। এ, ৬১ বধ, ওর্থ সংখা, ৬২ বর্য ১ম সংখ্যা । দোম আন্তোনিওব গ্রন্থ__ত্রাঙ্গণ 
রোমান ক্যাথলিক সংবাদ । মানো। এল-দ1 আস্নুন্পসাও-_কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ । 

৪। মানোএল তাহার ব্যাকরণের ভূমিকায় বলিয়াছিলেন যে, প্রধানত ছ) [115৭1০- 
808710 00৬, অথাৎ নবীন প্রচারকদের জন্য এই ব্যাকরণ রচনা] করেন। 
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৬। সজনীকাপ্ত দাদ__বাংলা সাহিত্োর ইতিহাস, প্রথম সং ১ম পৃ ২৩, 

৭। এর, পৃ ৩৯ 

৮| ১৭৭৮ খ্রীঃ অবে প্রকাশিত 

»। ডঃশ্রীন্ুকুমার সেন-_বাংল! সাহিত্যে গণ্ভ, দ্বিতীয় পুনলিখিত সংস্করণ, পৃ ২৪ 

১*। শিবনাথ শান্্রী--রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ. ৫৬ 

১১) 9166120185,907 6 64100 02822, ড০] [7 0497. (0900001160 1১9 
58600 1581) 

১২। শিবনাধ শান্্ী--উলিখিত গ্রন্থ, পু ৬7 

১৩। এ, পৃ.ণ৬। 


তীয় অধ্যায় 
শ্রীরামপুত্র মিশন ও বাঙালীব্র সংস্কাতি 


॥ ১॥ 
ঞরামপুর মিশনের ইতিহাস 


বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে শ্রীবামপুবের খ্রীষ্টান মিশনের দান অবশ্য-স্বীকাধ । 
বিশুদ্ধ ধর্মেষণা-সপ্তীত লোকহিত-প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত কয়েকজন বিদেশী 
ধর্মপ্রচারক এদেশে আসিয়৷ দেশীয় জনসাধারণের পারত্রক কল্যাণের জন্য মুদ্রাযন্ত 
স্থাপন এবং দেশীয় ভাষায বাইবেল মুদ্রিত করিয়া যে অভূতপূর্বতা সষ্টি করিয়া 
ছিলেন, সাম্প্রতিক সাহিত্যান্দোলনে তাহাব অনুরূপ দৃষ্টান্ত সুলভ নহে । বাস্তবিক 
শ্রীরামপুরেব প্রোটেস্টাণ্ট মিশন যে উদ্দেশ্যেই বাংলা ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা 
মনুশীলন করুন না কেন, তাহাদের অকুঠঠ ধর্মচেতনা ও উগ্র প্রচারধয়িতা সত্বেও 
বাংলা গণ্যের ব্যবহারিক রূপ নিরূপণ, বিবিধ বিষয়ে গ্রন্থমুদ্রণ, প্রাচীন বাংলা 
কাবোব পুনঃপ্রকাশ ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা সুগম সবণি নির্মাণে তাহাদের 
নিরলদ চেষ্টা ও অতন্দ্র আগ্রহ নিছক ধর্মেষণার সঙ্থীর্ণতা ত্যাগ করিয়া সারম্বত 
মহাতীঞ্চেট্পনীত হইয়াছিল ; তাহাদের ক্রিয়াকর্ষমের সংক্ষিঞ্চ ইতিহাস আলোচন। 
করিলেই তৎকালীন বাঙালীর মনোজীবনে তাহাদের প্রভাব উপলব্ধি করা 
যাইবে। 

ইতিপূর্বে পতুগীজ মিশনারীগণ পুর্ববঙ্গে ভাওয়াল অঞ্চলে যে কেন্দ্র স্থাপন 
কবিয়াছিলেশ, এবং রোমান হরফে প্রচারপুন্তকা ও ব্যাকরণ-অভিধান প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব ছিল অতিশয় সীমাবদ্ধ।১ ভাওয়ালের অন্তর্গত 
নাগরী গ্রামের২ চতুঃসীম। ছাডাইয়! তাহাদের এ প্রচার-পুস্তিকাগুলি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর 
মধ্যে ছডাইতে পারে নাই। উক্ত পুস্তিকাগুলিও গুধু মিশনারীগণের জন্যই রচিত 
হইয়াছিল; জনসাধারণ তাহার স্বাদগন্ধ পাইত না। ১৮শ শতাব্দীর তৃতীয় 
চতুর্থ দশকে সুদূর ঢাকাব গ্রামে-গ্রামাস্তরে রোমান হরফে মুদ্রিত গ্রন্থ দুবোধাই 
ছিল, সুতরাং এগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত অথবা বিক্রীত হইয়াছিল কিনা 


৩৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


সন্দেহ। যাহারা এই পুস্তিকা বচন! করিয়াছিলেন, তাহার্দের চিত্ত-সমুৎকর্ষ ও 
চিন্তাগ্রণালী নিতান্তই আদিম স্তরে বিরাজ করিত। তাহাদের কেহই সংস্কৃত 
ভাষায় রচিত হিন্দুশাস্ত্র পাঠ কবিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। দোম আস্তোনিও 
হিন্দুর সন্তান হইয়াও তাহার ব্রাহ্মণ বোমান ক্যাথলিক সংবাদে? হাস্তকর সংস্কৃত 
জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন ।৪ “পাব শাস্ত্রের অর্থভেদ' ও '্রান্মণ বোমান ক্যাথলিক 
সংবাদে, দেখ। যাইবে যে, হিন্দুধর্মের নিগুচ কথা তাহারা কিছুই অন্ভব করিতে 
পারেন নাই, চেষ্টাও করেন নাই। সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতাই 
ইহাব একমাত্র কারণ। তবে কথ্য বাংলাভাষা সন্বদ্ধে তাহাবা অজ্ঞ ছিলেন না, 
এঁ অঞ্চলের জনসাধারণেৰ সহিত তীহাদেব পবিচয়ও অগভীব ছিল না;-অবশ্য 
প্রধানতঃ কৃষক সম্প্রদায়ের সহিত তাহার্দেব যোগাযোগ ছিল এবং তাহারা নাগখী 
গ্রামের 'সেণ্ট তলেন্তিনেো সিদ্িমাতা ধর্মঘব* হইতে এই বূষকদের মধ্যেই গ্রচাব 
কার্ধ চালাইয়াছিলেন। 

শ্রীবামপুব মিশনের পরিচালক ও 'ভ্রাতৃবর্গ” অতি উত্তমরূপে সংস্কৃত ও অন্যান্ত 
প্রার্দেশিক ভাষা শিখিয়াছিলেন , হিন্দুধর্ম ও সম্প্রদায়েব বিরুদ্ধে তাহাদের আত্রমণ 
তাই অতিশয় শক্তিশালী হইয়াছিল । শ্রীবামপুব ও তাহাব চতুষ্পার্খবর্তা অঞ্চল 
১৮শ শতাব্দী হইতেই শিক্ষা ও সংস্কৃতিব কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল । মিশনারীগণ 
এই অঞ্চলকে কেন্ত্ররপে নির্বাচিত করিয়া বুদ্ধিমানের কার্ধ কবিয়াছিলেন,__ 
বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজেব প্রাণকেন্দ্রে আঘাত হানিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
তাহাদের এই আক্রমণ তৎকালীন বুদ্ধিজীবী বাডালীকে আত্মন্রষ্ট কবিয়াঁপ্ষ্কালেব 
অন্য বিমুঢ় করিয়। ফেলিয়াছিল। 

শ্রীরামপুর মিশনের প্রাণপুরুষ উইলিয়াম কেরী ঘনিষ্ঠভাবে বাঙালীর নবজাগৃতির 
সহিত যোগাযোগ রক্ষা! করিয়াছিলেন । অবশ্য তাহার পূবেই ১৭৮৭ শ্রী; অবের 
দিকে একজন জাহাজের ডাক্তার-_ধর্মপ্রাণ জন টমাস ভারতে আসিয়া কিছু কিছু 
বাংল! শিধিয়াছিলেন। ১৭৯২ খ্রী; অবে নরদামটন সায়ারে কয়েকজন ব্]াপটিস্ট 
মিশনারী যখন ভারতীয় “হীদেনদের' মধ্যে পবিত্র খ্রীস্টানধর্ম গ্রচারের জন্য ব্যাকুল 
হইলেন, তখন তাঁহাদের নির্দেশে টমাস এবং সপরিবারে কেরী ১৭৯৩ স্ত্রী: অব্ধে 
কলিকাতায় পদার্পণ করিলেন । ১৭৯৯ খ্রীঃ অবে জে. ওয়াড জে. মারশম্যান, 
ভি. বার্দস্ডন এবং ভবলিউ, গ্র্যান্ট, আসিয়া উপস্থিত হুইলেন। ইস্ট ইত্ডিয়। 
'কোম্পানীর কর্মচারীর! কিন্ত ধর্মপ্রাণ মিশনারী সম্প্রদায়কে বিষবৎ মনে করিতেন £ 


শ্রীরামপুর মিশন ও বাঙালীর সংস্কৃতি ৩৭ 


তাহাদের প্রতিকূলতার জন্য ইহারা কলিকাত: ত্যাগ করিয়া দিনেমার আশ্রয় 
শ্রীরামপুরে পৌছিলেন। ১৮০০ খ্রীঃ অব্দের ১*ই জানুয়ারী কলিকাতার অদূরে 
দ্িনেমার পঞ্মপুটে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হইল । ইতিপুবে কেরী মাত্র ৪০ 
পাউগু বায়ে কলিকাতা হইতে একটি পুরাতন মুগ্রাযস্ত্র কিনিয়াছিপেন ; অবশ্থ 
ইহার তিনবৎসর পূর্বেই ১৭৯৭ খ্রীঃ অন্দে কলিকাতায় দেশীয় ভাষায় অক্ষর 
প্রস্তুতের কাবখানা স্থাপিত হইয়াছিল ।৬ কেরীর ক্রীত মুদ্্রাযস্ত্রই বাঙালীর জীবন 
ও সংস্কৃতির উপর সুদ প্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল) এই মুদ্রাযন্ত্র হইতে 
মুদ্রিত গ্রন্থাদির পরিচণ পইলেই দেখা যাইবে যে, একদল ধর্মপ্রাণ বিদেশী কী ভাবে 
এবং কী পরিমাণে দ্রঃখকষ্ট বরণ করিয়া কেবলমাত্র ধর্মের প্রেরণায় নগজাগৃতির 
যুল স্থবূটকে বাঙালীব তন্দ্রামূড চেতনাব নিকট উপস্থাপিত করিয়াছিলেন । 


|| ২ || 


বাইবেল ও বাঙালী 


শ্রীরামপুর মিশন পবিত্র হ্ীস্টানধর্মের সাহায্যে মানসিক অন্ধকৃপবাসী “ভীদেন”- 
দ্বিগকে আলোকে আনিবার জন্য প্রধানত; বাইবেলকেই দীপশলাকারূপে বাবহার 
করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং সেই জন্তই ১৮০০ খ্রীঃ অন্ধ হইতে ১৮৩৭ খর; অব্ধের 
মধ্যে ইহার! প্রায় চল্লিশটি ভারতীয় ভাষায়ণ বাইবেলের বু সহত্র অনুদিত খণ্ড 
বিনামূলৌ খিতরণ করিয়াছিলেন । ইহাদের নিরলস চেষ্টার ফলেই ভারতের 
সাহিত্যগৌরবহীন ও ব্যাকরণের নিয়মবঞ্জিত উপভাষাগুলিও একটা ভাষাতাত্বিক 
নিয়মপাশে বন্ধ হয়। তীহারা ব্র্মী, ভুটানী, চীনীয় প্রভৃতি বহির্ভারতীয় ভাষা 
আয়ত্ত করিয়৷ মুদ্রাধস্ত্রে অক্ষর নির্মাণ করিয়া সেই সকল ভাষায় বাইবেল 
অনুবাদের পর সেগুলি জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। এমন কি 
ইহাদের কেহ কেহ অতি-উৎসাহ বশতঃ গড়মুক্তেশ্বর ও হরিত্বারেব মেলাতেও স্বয়ং 
উপস্থিত খাকয়। সাধুপন্তদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় অনুদিত বাইবেল বিতরণ 
করিতেন। 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে, বাংল গদ্যের প্রথম ডাক পড়িয়াছিল বাইবেল 
আনুবাদে; কিন্তু ১৮০* খ্রী; অব হইত্যে আরম্ত করিয়া কেরীর ধর্মপুস্তকের শেষ 


৩৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ ও বাংল! সাহিত্য 


-স্করণের ভাষা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, এই দীর্ঘ তিরিশ বৎসরের মধ্যে 
কেরার মত ভাষা-ধুরন্ধরের হাতে পড়িয়াও বাংল! গছ উৎকট বৈদেশিক ভঙ্গিমা 
হইতে মুক্তি পায় নাই। টমাস ও কেরীর বাংলা শিক্ষক রামরাম বনু এঁহিক 
স্বার্থকামনায়-__“.ক আর তারিতে পারে লড' জিজছ ক্রাইষ্ট বিনা গে”৮ বলিয়' 
কবিতায় খ্রীস্টস্তব করিয়াছিশেন বটে, কিন্তু তাহা কতদূর জনপ্রিয় হইয়াছিল জান! 
যায় না| কেরীর বাইবেলের বঙ্গান্ুবাদও জনসাধারণের মধ্যে কোনরূপ আলোডন 
স্থষ্ি করিতে পাবিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। হহাঁব প্রধান কাবণ, বাইবেল 
অনুবাদের অনভান্ত ভাষাভঙ্গী; দ্বিতীয় কারণ, নিড টেস্টামেণ্ট বা ওলড, 
টেস্টামেণ্টের মধে] এমন কোন শান্তি ও সান্বনার বাণী ছিপ না যাহা হিন্দু 
জনসাধারণের মনে কৌতুহল জাগ্রত কবিতে পাবে। বাঙালীর যে-ঃন বামায়ণ, 
মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য পুবাণের রসে পরিপুঈ, সে-ম/ন গ্রীস্ট বাণী যে বিশেষ 
সাড' জাগাইতে পারিবে না, তাহ! সহজেই অনুমেয় । বোৌছি। ধর্ম যেমন বেদিক 
কর্মকাগুপ্লাবি দেশে মানসমুক্তির বাণী আনিয়া ছি”, ইসলাম আনিয়াছিল বঙ্্ট 
ভ্রাতৃত্বের সাম্যনীতি,_-কেরী ও তাহার সম্প্রদায়ভুক্ত' “ভ্রাতৃগণেব* €চারিত বাণী 
মধ্যে সেইরূপ কোন বুহুদ্‌ মানবধর্মের উদার আহ্বান ছল ন|। কাজেহ জনসাধারণ 
দূর তইতে মিশনারী সম্প্রদায়ের ধর্ম প্রচারণা সকৌতুকে লক্ষ্য করিয়াছে মাত্র, তাহাব 
প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই; এই সময়ে ধর্মাস্তরিত বাঙালীর সংখ্য। ছিল নিতান্ত অল্প। 
যাহারা স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া! খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদ্দের সেই মণোভাবের 
অন্তরালে ধর্মনিষ্ঠা অপেক্ষা এঁহিক স্বা্থই অধিক তব প্রাধান্য পাইয়াছিল কিনা, চিন্তা 
করিয় দেখিতে হইবে | রামরাম বন্তু, পাবতীচরণ ভ্রাচাধ এবং মোহনচাঁগের হয় 
অনেকেই বোধ হয় বাস্তব প্রয়োজনের তাড়নায় বাহ: খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ বা! গ্রহণের 
চেষ্ট। করিয়াছিলেন । গীতান্বর সিংহ ব৷ কৃষ্গ্রসাদের স্ায় দুই একজনই খ্রীস্টান- 
ধর্মের প্রতি আকুষ্ট হইয়া! হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন ।৯ জনসাধারণের বৃহধংশ 
কোনদিন শ্রীস্টান ধর্মকে অনুকুল দৃষ্টির বারা অভিষিক্ত করে নাই। ধর্মাস্তরীকরণের 
মহৎ উদ্দেস্তের ছার! প্রণোদিত হইয়া! মিশনারীগণ প্রচুর অর্থব্য় করিয়াছিলেন 
এবং অপরিপীম ছুংখ ভোগ করিয়। লক্ষ লক্ষ খণ্ড অনৃদ্দিত বাইবেল বিতরণ 
করিয়াছিলেন; কিন্তু আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারেন নাই। ১৮০৮ সালে 
স্বয়ং ওয়ার্ড তাহার দিনলিপিতে লিথিয়াছিলেন, 00061510105 ৪17008 0006 
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শ্রীরামপুর মিশন ও বাঙালীর সংস্কৃতি ৩৯ 


বাইবেলের অনুবাদের বার! খ্রীস্টানধর্ম যে আশানুরূপ বিস্তারলাত করে নাই, 
তাহা জানিবার অন্য বেশি দুরে যাইতে হইবে না, মিশনারীদের চিঠিপত্রের মধ্যেই 
তাহার উল্লেখ পাওয়। যাইবে । তাহার! হিন্দুজাতি সম্বন্ধে অতিশয় ঘ্বণ্য মনোভাব 
পোষণ করিতেন । স্বয়ং কেরীও এই মনোভাব হইতে মুক্ত ছিলেন না। ওয়ার্ড 
তাহার গ্রন্থের নান! স্থানে হিন্দুব আচার-ব্যবহাবের উপব অন্দর সঙ্কীর্ণ মস্তব্য 
নিক্ষেপ কবিরা ছিলেন, মার্শম্যানও অনুরূপ মত পোষণ কবিতেন ।৯১ 


১৯শ শতা কব প্রথম দশকেই বাঙালী-মানসেব গোপন গুহাতলে যে আগ্নেয- 
বিক্ষোভ ধূমায়িত হইতেছিল, তাহাব দুই একটি অস্পষ্ট আভাস তদানীন্তন কালেব 
সমাজ-ইতিহাসে লুকাইয়া ছিল । শ্রীবামপুব ও তাহার চতুষ্পার্থে হরীষ্টান ধর্মাস্থরী- 
করণ আশানুরূপ হয় নাই বটে; কিন্তু নবধুগেব মুক্ত বামুতরঙ্গ সমসাময়িক 
তকণচিত্তে ষে দোল] দিযাছিল, তাহাব ছুই একটি বিববণ দেওয়া যাইতেছে। 


| ৩ || 


নবজীবনের ইঙ্গিত 


১৮০২ সালে মার্শম্যান যশোহর হইতে প্রচাবকাধ সাবিয়া ফিরিতেছিলেন। 
এই সমবে টাদুডিয়ার নিকট [তনি শিবরাম দাস নামক এক ব্যাক্তর সহিত 
পরিচিত হনু।*এই ভদ্রলোক প্রচলিত হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করিতেন না; তাহার 
এই মতে বিশ্বাসী প্রায় বিশ হাজার শিষ্য ছিল। তিনি নিবিষ্টচিত্তে মার্শম্যানের 
খ্রস্টবিষয়ক আলোচনাদি শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং কর়েকখণ্ড বাইবেলের 
বঙ্গা্ছবাদও গ্রহণ করিয়াছিলেন ।১৯২ ই'হাব ধর্মমত সম্বন্ধে মাশম্যান বিশেষ কোন 
তত্ব পরিবেশন কবেন নাই। তবে এইটুকু বুঝা যাইতেছে যে, ১৯শ শতাবীর 
প্রথম হইতেই কোন কোন বাঙালীর মনে প্রচলিত হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সংশয় ত্য 
হইয়াছিল; সকলের অলক্ষ্যে অচলায়তনের তলদেশে যে নুড়ঙ্গপথ গ্রস্তত 
হইতেছিল, তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।১৩ মিশনারীদের গুচার 
কার্ধের ফলে যেমন হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, 
ঠিক তেমনি আবার হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতি অনেকেব নিষ্ঠা ধীরে ধারে শিথিল 
হইয়া পড়িতেছিল।১৪ দ্েহাটা গ্রামের ব্রাহ্মণ যুবক কুষ্ণদাঁস ১৮০৩ খ্রীঃ অন্ধ 


৪০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


টৈতা৷ ছাড়িয়া পরদর্দলিত করিয়া! খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন; অনেক যুবক সে পথ 
গ্রহণ না করিলেও প্রচলিত ব্ণাশ্রম ধর্মের প্রতি তাহাদের নিষ্ঠা যে শিথিল হইয়৷ 
পড়িতেছিল, তাহার নানা প্রমাণ আছে। শ্রীরামপুরের অনেক যুবক গোপনে 
কেরীর সহিত আলাপ-আলোচনার্দি করিতে আদিতেন। তাহারা প্রকাস্তে ্ীস্টান 
ধর্ম গ্রহণ না করিলেও প্রচলিত হিন্দুধর্মকেও বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন না। 
বাইবেলের অনুবাদের দ্বার! খ্রীস্টান ধর্ম বিশেষ প্রচার লাভ করে নাই-_তাহা 
সম্ভবও ছিল না। মিশনারীগণ বাঙালীর মন ও প্রাণের ধাতুগত বৈশিষ্ট্য ধরিতে 
পারেন নাই, বা ধরিতে চাহেন নাই ? তাই বাইবেল অনুবাদের মত বিপুল অর্থক্ষয়ী 
পণ্ুএ্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । কিন্ত এই প্রতিক্রিয়ার ফলে যুবকচিত্তে 
যে প্রচলিত সংস্কার ও জীবনবোধের বিরুদ্ধে, শাক্রয় প্রতিবাদ না হইলেও, নিক্রিয় 
ওঁদাসীন্ত সঞ্চারিত হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১০শ শতকের ৪র্থ-৫ম 
দশকে যে ইয়ং-বেঙ্গলগণ বাঙল। দেশে বিপুল আলোড়ন স্থটি করিয়াছিলেন 
€ রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ), 
তাহাদের অনেকের তখন জন্মই হয় নাই। 

শ্রীরামপুর মিশন হইতে যে গ্রস্থাদি মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার তালিকা পাঠ 
করিলেই দেখা যাইবে যে, তাহার! সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার উপর অধিকতর গুরুত্ব 
আরোপ করিয়াছিলেন | তাহার! বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দুধর্মের ভিত্তি দুর্বল করিতে 
হইলে সর্বাগ্রে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিয়া হিন্দুশাস্ত্র ও যড় দর্শনের হাস্তকর অযৌক্তি- 
কতা দেখাইবেন এবং তাহার ফলে শিক্ষিত হিন্বগণ স্বধর্মের অসারতা বুঝিয়া 
এস্টান ধর্ম গ্রহণ করিবে । বাইবেল অন্বাদের মুল উদ্দেশ্ত যেমন ব্যর্থ হইয়াছে, 
সংস্কৃত গ্রন্থাদি অন্বাদ ও প্রকাশনার পশ্চাতে অবস্থিত সুক্ম অভিসদ্ধিও ঠিক 
অন্করূপভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে । ব্যোপদেবের মুগ্ধবোধ, কেরীর 1867917% 
0767167, কোলক্রক সম্পাদিত অমরকোষ, মূল সংস্কৃতে মুদ্রিত সাংখ্য প্রবচন 
ভাষ্য, কেরী ও মার্শম্যান স্পার্দিত ও ইংরাজীতে অনুদিত চারিখণ্ডে প্রকাশিত 
বান্মীকির রামায়ণ, কৃত্তিবাস ও কাশীরামের মুদ্রণ--ইহার অন্তনিহিত তাৎপধ 
ধাহাই হোক না কেন, বাঙালীর ইহাতে মহছুপকার হইয়াছিল। প্রথমতঃ ইহার 
ফলে সংস্কৃতাহ্বদীলনের সুগম পন্থা আবিদ্কত হইল, দ্বিতীয়ত : প্রাচীন বাংল! 
কাব্যের সহিত জনসাধারণের, বিশেষতঃ নব্য শিক্ষিতগণের পরিচয় ঘটিতে বিলম্ব 
হইল না। এই গ্রন্থ-তাপিকায় ফেলিকৃন কেরী অনুদিত “বিদ্যাহারাবলি' অর্থাৎ 


শ্রীরামপুর মিশন ও বাঙালীর সংস্কৃতি ৪১ 


শাবীরততব এবং মারশম্যানের ভারতবর্ষের ইতিহাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
মার্শম্যানের ইতিহাস বহুকাল ধরিয়া বাঙালীর ইতিহাস পাঠের তৃষ্ণা মিটাইয়াছে। 
ফেলিকৃস্‌ কেরীর “বিছ্যাহারাবলি'র ভাষা! জাধারণ বাঙালীর কানে অনভান্ত 
বোধ হইলেও বিজ্ঞানের এই দ্দিক নিশ্চন্ন তাহার্দিগকে জীবতত্বের রহস্য সম্বন্ধে 
বিস্মিত করিয়াছিল । 

সর্বোপরি উল্লেখ করিতে হয় ই'হাদের পরিচালিত “দিগ দর্শন নামক মাসিক 
এবং সমাচারদর্পণ নামক সাপ্তাহিক পত্রিক1। দিগ দর্শন যুবকদের জন্য প্রকাশিত 
প্রথম বাংলা মাসিক পত্র ( এপ্রিল, ১৮১৮ )। ইহাতে যে প্রবন্ধ বাহির হইত, 
তাহার দু'একটির উল্লেখ করিলেই, তৎকালীন তরুণ চিত্তে এই পত্রিকা যে কিরূপ 
প্রভাব বিস্তার কবিয়াছিল, তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে। নিয়ে উক্ত মাসিক 
পত্রের কয়েকটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যাইতেছে £-- 

১। আমেরিকার দর্শন বিষয় । 

২। হিন্দুস্থানের দীমার বিবরণ । 

৩। বাণ্পের দ্বারা নৌক! চালানোর বিষয় । 

৪। উত্তমাশ। অস্তরীপ ঘুরিয়! ইউরোপ হইতে ভারতবষে প্রধম আনিবার কথা । 

্ুকুমারমতি বালক-বাপলিকার জগ্ স্কুলবুক সোসাইটী এই পত্রিকার অনেক- 
গুলি সংখ্য' ক্রয় করিতেন । কিন্ত শুধু বালক-বালিকাই নহে, বিচিত্র বিশ্ব সম্বন্ধে 
সর্বপ্রথম তরুণ-মনে এই পত্রিকাই বিম্ময় ও অনুসন্ধিংসার বহিস্ষলিঙ্গ নিক্ষেপ 
করে। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে “কম বৃত্তি” ত্যাগ করিয়া জ্ঞাতব্য বস্তকে সর্বপ্রথম 
বোধের সীমায় 'সানিবার চেষ্টা করে এই মাসিক পত্রিকা । সুতরাং তৎকালীন 
বাঙালী যুবকের নিকট এই অভূতপূর্ব বৃত্তান্ত যে অভিনবত্ব সঞ্চার করিতেছিল, 
তাহাতে সংশয়ের কারণ নাই। এই প্রসঙ্গে 'সমাচারদর্পণ” পত্রিকার উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে। ইহাতে শুধু স্থানীয় সংবাদই থাকিত না; হিন্দুব লোকাচার ও 
ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি প্রকাশ্ত আক্রমণ ইহাতেই সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে শুরু হয়। 
ইতিপূর্বে রামরাম বনু হিন্ুধর্মছ্েধী অল্প কয়েকখানি পুস্তক-পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন 
বটে১৪, কিন্তু তাহা জনসাধারণের নিকট গ্রীতিকর হয় নাই। একখানি ব্যতীত 
অন্যান্য পুস্তিকার সংস্করণই হয় নাই। কিন্তু সাপ্তাহিক ষমাচারদর্পণ মাশয্যানের 
নেতৃত্বে হিন্দুর আচার-আচরণের বিরুদ্ধে এমন বিষোদ্গার শুরু করিল যে, 
“ব্লামমোহন, ভবানীচরণ প্রভৃতি কলিকাতার প্রসিদ্ধ হিন্ু নেতৃবৃন্দ ইহার বিরুদ্ধে 


৪২ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


দণ্ডায়মান হইলেন, পত্রিকা গ্রকাশ করিলেন। রামমোহন স্বয়ং ( 'ব্রাহ্মণসবধি'-_ 
সেপ্টেম্বব, ১৮২১) 'সম্বাদকৌমুধী'--৪1 ডিসেম্বর, ১৮২১) মিশনারী দিগকে 
তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। এক কথায়, হিন্দু সমাজের মধ্যে আত্মরক্ষার সাড়া 
পড়িয়া গেল। সাম্প্রদায়িক ধর্ম-কলহের ফলে একদিকে যেমন কলিকাতাকে 
কেন্দ্র করিয়া নবযুগের সম্ভাবন। ত্বরান্বিত হইল, অপরদিকে বাঙালী হিন্দু স্বধর্ম 
রক্ষা করিতে গিয়া সর্বপ্রথম আত্মবিস্লেষণে অগ্রনর হইল ; সেই আত্মবিকলনের 
অগ্রদূত হইলেন ১০শ শতাব্দীর প্রথম জাগ্রত মানুষ রাজ। রামমোহন রায় । 

শ্রীরামপুবের ব্যাপটিস্ট, মিশন ১৮০০ সন হইতে ১৮৩৭ ঘ্ীঃ অব পধন্ত বাইবেল 
অনুবাদ করিয়া অংস্কৃত কাব্যপুবাণ, ব্যাকরণ-অভিধানাদি প্রকাশ করিয়া প্রাচীন 
বাংল। কাবা মুদ্রিত করিয়া এবং সাময়িক পত্র সম্পাদনা করিয়। ্রীস্টানধর্ম প্রচারের 
দিবান্বপ্র দেখিতেছিলেন। কিন্তু তাহাদের এই ধর্মৈষণার ফলে বাঙালীর তরুণ মনে 
স্বদেশ ও বিদেশ সন্বদ্ধে যে কৌতৃহল জাগ্রত হইল, তাহাব ফলে এক বৃহদবিশ্ব 
বাঙালীর ছারপ্রান্তে উপস্থিত হইল, এবং প্রচলিত সংস্কার ও জীবনাদর্শ সম্বন্ধে 
সংশয় ঘনাইয়া আনিল। 

১৮৩৬ সনে মার্শম্যানেব মৃত্যু হইলে এ বৎসরেই শ্রীবামপুরের ব্যাপটিস্ট 
মিশন লগুনের ব্যাপটিস্ট মিশনের সহিত একীভূত হইয়া গেল এবং ১৮৩৭ সনে 
ইহার স্বাধীন সত্তা লোপ পাইল। প্রায় ৩৭ বসর ধরিয়৷ এই প্রতিষ্ঠান মুদ্রণ 
শিল্প স্থট্টি করিয়া ও বাংলা-সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া বাঙালীর চিত্ততলে 
আত্মজিজ্ঞাসার সন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করিয়াছে। তাহাদের সেই মৃঢ়দক্তোক্তি, 
0০991 %/1)21 10 17995 11) 1061) 2110 10006, 11) [19১9915 2100 18009015, 
[5019 1005 9০ 0 0 001156”--১৬ যে আদে। সফল হয় নাই, তাহ 
যাহার! বাঙলায় প্রটেস্টা্ট, মিশনের কাধাবলী অনুসন্ধান করিবেন, তাহারাই 
হৃদয়দম করিতে পারিবেন; কিন্তু বাঙ্গালীর আতুজাগরণের মূলে ইহাদের পরোক্ষ 
সাহাধ্য যে বিশেষভাবে কার্যকরী হইয়াছিল, তাহ! অবশ্যই স্বীকার করিতে 


হইবে। 
পাদটীক। 


১। সাহিত্য পরিধৎ পন্তিক। ৬১ বধ? ৪র্থ সংখা। ৷ 
২। নাগরী গ্রামে আসিবার পূর্বে পাত্র সম্প্রদায় কোবাভাগ। নামক গ্রামে অবস্থান 
করিয়া! ধর্ম প্রচার করিতেন । এই কোবাভাগা গ্রাম কোথায় অবস্থিত, তাহা 


শ্রীরামপুর মিশন ও বাঙালীর সংস্কৃতি ৪৩ 


জানাযার না। ডঃ প্রীন্তরেন্্নাথ সেন সম্পাদিত ব্রাঙ্গগরোমান ক্যাথলিক সংবাদ গ্রস্থের 
পৃ ২1/০ডরষ্টব্য। 

৩। পুস্তিকাগুলির নাম £ 

(ক) দোম আন্তোনিও রচিত 'ব্রা্গণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' ৷ ইহার রচনাকাল 
আনুমানিক ১৮শ শতাব্দার তৃতীয় ব। চতুর্থ দশক । সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৬১বধ' ৪র্থ 
খা! দ্রষ্টব্য । 
(থ) মানোয়েল রচিত--“কৃপার শান্ত্রের অর্থভেদ' | রচনা--১৭৩৪, মুদ্রণ--১৭৪৩। 
(গ) 170৫2141070 6) 1110710 136710110. ৫ 7১071710110 ব। বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা” 
পতুগীজ, পতুগীজ-বাংল! শব্ডকোব | ১৭৪৩ খীঃ অবে দুদ্রিত। 

৪। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিক1, ৬১ বধ ৪র্থ সংখ্যা । 

৫। শ্রীরামপুরে আশ্রয় গ্রহণ করার অন্য কারণও ছিল। ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী দে 
যুগে মিশনারী সম্প্রনায়কে কলিকাতায় বনবাস ব। ধর্ম প্রচার করিতে দিতেন ন1। বাধা 
হইয়াই নবাগত মিশনারীগণ দিনেমার কেন্দ্র শীরামপুরে মিশন স্থাপন করেন । 

৬1 সজনীকান্ত দাস--বাংলা সাহিতোর ইতিহান (১ম সংস্করণ ) ১ম, পৃ. ৬৯ 

৭। বাংলা, গাসামী, উড়িয়া, হিন্দী, সংস্কৃত, মারাঠী, তেলুগু, মনিপুরী, কনৌজী, খাসী, 
বাঘেলী, বিকানীরী, কোংকনী, কাশমীরী, বেলুচী, নেপালী, গাড়োয়ালী প্রভৃতি । এ বিষয়ে 
শ্মিথ প্রণীত 1.7 2 1771177% (67 গ্রন্থের পৃ. ১৭৭-৭৯ দরষ্টব্য। 

৮| ব্রজেক্্রন।থ বন্দ্যোপাধ্যায়--রামরাম বন, পৃ" ৮ 

৯1. 118151)0001)--11191070/ 01 967৫1701009। 1175011, ॥১৯* 176 

১৯1 167৫, 1১. 400. 

১১। 167৫, 1১, 444. 

১২। 16৮৫, 1১,173. 

১৩। 7801. 127. 

১৪ 171,17১ 189. 

১৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়__রামরাম বস, পৃ ১৫ 

১৬] 17074011707 01 01১7711918৭ 72 17078760670, 10757561700 27 ০270176 


176 02076৫ ১০7177:2076 278 46 £01202/6৩ 01 £78266 0১, 03 (87810717019 0911666 


[10707), 


চতুর্থ মধ্যায় 
বাঙালীর জীবনে ফোট “উইলিয়ম কলেজ 


॥ ১॥ 
ইতিকথা 


কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুন্শী এবং তাহাদেব রচিত ও 
অনৃদিত গ্রনস্থাবলী বাংলা গণ্য, বাঙালীৰ মনোলোক এবং সমাজ-চেতনার উপব 
ন্থগভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে,_-কোন কোন সমালোচক এই মত পোষণ 
করিয়া থাকেন। বাংলা গছোর কায়াকাস্তি গঠনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেব 
পুস্তক-পুস্তিকাগ্ুলির যে অল্লাধিক প্রভাব রহিয়াছে তাহা সর্বধা স্বীকার্ধ। ফোট' 
উইলিয়ম কলেজের বিচিত্র ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনা বিশ্লেষণ করিলেই 
ইহার প্রয়োজনীয়তা ও বাঙালীর মনোজীবং্নে হহার প্রতিক্রিয়ার যথাযথ স্বরূপ 
উপলব্ধি করা যাইবে ॥ 

(বিলাত হইতে সম্চ-আগত সিভিলিয়ানদিগকে এদেশীয় ভাষা, সাহিত্য ও. 
আচারব্যবহার শিক্ষা! দিবার জন্যই লর্ড ওয়েলেস্লি কলিকাতায় একটি কলেজ 
গ্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করিয়াছিলেন । যে সমস্ত তরুণ কর্মচারী বিলাত হইতে 
এদেশে আপিতেন,__তাহাদের বয়স ছিল অনধিক ১৫ হইতে ১৮ বৎসর সুতরাং 
তরুণ সিভিলিয়ানদ্দিগকে যে এদেশের সহিত পরিচয় করাইয়। দেওয়। প্রয়োজন,) 
তাহা সর্বাগ্রে ওয়েলেস্লি অনুধাবন করিয়াছিলেন । তিনিই প্রথম সচেতন 
সাআাজ্যবাদী ইংরাজ, যিনি বিশুদ্ধ শাসন-শোষণের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার-বিস্লেষণ 
করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি সদা-জাগ্রত বিচারবুদ্ধির সীমা প্রসারিত করিয়া 
দেখিলেন যে, ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীর! যদি এদেশের ভাষা ও আচার- 
আচরণের সহিত পরিচিত না৷ হন, তাহ! হইলে বিরাট তৃথগুকে শাসনাধীনে আন! 
সম্ভব হইবে না। (তাই তিনি ১৭৯৯ খীঃ অবের ওরা জানুয়ারী এই মর্মে এক 
বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিলেন যে, যে সমস্ত ব্রিটিশ কর্মচারী ১৮০১ সালের ১লা 
জজাচুয়ারীর মধ্যে এদেশীয় ভাষা, আইন ও আচার ব্যবহার সন্বদ্ধে জান সংগ্রহ 
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করিতে না পারিবে, তাহাদিগকে চাকুরীতে বহাল রাখা সম্ভব হইবে না নিয়ে 
সেই কৌতৃহলজনক বিজ্ঞপ্তির কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল £ 
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১৮*১ খ্রীষ্টাব্বের ৪ঠা মে শ্রীরঙ্গপত্তন জয়ের বাধিক উৎসবে দিনে আনুষ্ঠানিক 
ভাবে ফোট্” উইলিয়ম কলেজের কার্যক্রম শুরু হইল। কিন্তু ১৮** রী; অবে 
২৪এ নভেগ্বব হইতে কলেজেব যথার্থ কাজ আরম্ত হয় ; এ দিন হইতেই আরবী, 
ফারসী ও হিন্দৃস্থানী ভাষায় অধ্যাপন। শুরু হইয়া যায়। কেরীর তত্বাবধানে 
বাংল] ও সংস্কৃত ভাষা-চর্চাব কর্মপ্রণালী যথাযথ ভাবে আরম্ভ হয় ১৮০১ সনের 
এপ্রিল মাসে । ১৮০৬ সনে কেবী বাংল! ও সংস্কৃত ভাষার প্রধান অধ্যাপকপদে 
নিযুক্ত হন। কিছুকাল পবে তাহাব উপব মারাঠী ভাষারও ভার অপিত হয়। 
১৮৩১ খ্ী: অব পর্যন্ত এই পদ্দে বহাল থাকিয়৷ ডাঃ কেবী বহু পণ্ডিত-মুন্শীকে এই 
কলেজে শিক্ষকতায় আহ্বান কবিয়া এবং তাহাদের হ্বাবা নান! ভাষায় গদ্য পুস্তক 
রচনা করাইয়৷ সরকাবী বায়ে, কখনও-বা সরকারী সাহাযোর দ্বারা এঁ পুস্তক 
মুদ্রণেব ব্যবস্থা করিতেন 1) এমন কি শিক্ষকর্দিগকে উৎসাহ দিবার জন্য তিনি 
কলেজ কাউন্সিলের নিকট আবেদন কবিয়া তাহাদিগেব পুরস্কারেব ব্যবস্থা করিতেন 
এবং তাহারই অস্ুরোধে কলেজকতৃপক্ষ মুদ্রিত পুস্তকের শতাধিক সংখা। ক্রদ্ 
করিতেন। বস্তুতঃ কেবীর সাগ্রহ সহযোগিতা ন! পাইলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 
শুধু ওয়েলেস্লিব রাষ্ত্রিক প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া লোপ পাইত, বাঙালীর জীবন ও 
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তরুণ লিভিলিয়ানগণ এই কলেজ হইতে কতদৃর ভাষাজ্ঞান লাভ করিয়া ছিলেন, 
তাহার বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। £717781866 0+8/6128 নামক 
ফোট উইলিয়ম কলেজের কার্যবিবরণী পুস্তিকার সিভিলিয়ান ছাত্রগণের বাংলা 
ভাষাজ্ঞানের নমূন] শ্বরূপ কিছু বিতর্ক ও বক্তৃতা মূল বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত 
হইয়াছিল। ইহার ভাষ। অতিশয় জটিল এবং অনভ্যন্থ জড়তায় কুষ্িতগতি। 


৪৬ উনবিংশ শতাবীর প্রথমা ও বাংল! সাহিত্য 


টমাসের বাইবেল অস্থবাদের মত ইহার বছ পংক্তির অন্বয় করিতে পার! যায় না, 
ফলে অর্থবোধে অস্থুবিধা হয়। এই কলেজের কয়েকজন ছাত্র পরবর্তী কালে বাংলা 
ভাষার অল্লন্বল্প অন্থশীলন করিতেন। হেনরি সার্জেন্ট নামক একটি ছাত্র ১৮০৮ 
শনে ঈনিড মহাকাব্যের কিয়দংশ বাংল গণ্যে অন্থুবাদ করিয়াছিলেন ৷ মন্কৃটন 
নামক আর একটি ছাত্র শেক্সপীয়ারের টেম্পেস্ট বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন 
( ক্যাল্কাটা রিভিউ, ১৮৫০ )। কিন্তু উক্ত পুন্তকগুলির কোন কপি পাওয়া যায় 
না বলিয়! তাহাদের ভাষার স্বরূপও বুঝা যায় না। 

(ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ১৮৫৪ জন পর্যস্ত নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিতে 
পারিয়াছিল। তবে ১৮১৩ খ্রীঃ অব্দের পর হইতেই এই বিগ্যায়তনের প্রভাব হাস 
পাইতে আরম্ভ করে ; কারণ তখন কলিকাতায় রামমোহনের আবির্ভাব হইয়াছে 
এবং বাঙালীর চিত্তেও বহ্ু,[ৎসব শুরু হইয়া গিয়াছে) ১৮১৭ জনে দ্ুলবুক 
সোসাইটী ও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল, নব নব অভীপজা বাঙালীর চিতে 
বিপুল জীবনবেগ দান করিল, অসংখ্য পুম্তকপুস্ভিক! প্রকাশিত হইতে লাগিল। 
স্থলপাঠা পুস্তকগুলি প্রধানতঃ স্কুলবুক সোসাইটার উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। 
১৮১৮ খ্রীঃ অবে 'বিঙ্গাল গেজেট», “দিগ দর্শন” “সমাচার দর্পণ” প্রভৃতি সামগ্রিক 
পত্র প্রকাশিত হইল-_বাঙালী গছাভাষার মধ্যে রসের সাক্ষাৎ পাইল। স্মতরাং 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রয়োজন ফুরাইল | (৬১৮৫৪ সন পধস্ত ইহা মতন 
অস্তিত্ব রক্ষা! করিয়াছে বটে, কিন্তু বাঙালীর মনোলোকের সহিত ইহার আব 
বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। উপরম্ত পরবর্তাঁ কালে ইহার মধ্যে কতকগুলি 
ধর্মীয় সঙ্কীর্ণত| প্রবেশ করে ।) বিদ্যাসাগরের প্রথম গছ রচনা “বাসুদেব চরিত, 
কলেজকৃপক্ষ মুদ্রিত করিতে চাছেন নাই।১ প্রথম দিকে কিন্তু কলেজের 
মধ্যে এই জাতীয় সাম্প্রদায়িক সন্থীর্ণতা আত্মপ্রকাশ করে নাই। অবশ] 
ওয়েলেস্লি উগ্র ধরণের খ্রীস্টান ছিলেন এবং কলেজকে ত্রীস্টান ধর্মের প্রধান কেন্দ্রে 
পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। যিনি এই কলেজের প্রোভোস্ট হইবেন; 
ওয়েলেসলির মিনিট, অনুসারে তিনি, “8118]] 81%1895 ৮৩ & 0151891092 ০1 
(6 01108101501 910818110 ৪3 55180115115 09 18.৮ ( ওয়েলেসলিব 
মিনিটের ১১শ ধারা) ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, তিনি খ্রীস্টান ধর্মের প্রতি 
কিরূপ প্রথর দৃষ্টি রাখিতেন। তথাপি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্ম প্রচার 
প্রবল হইয়া শিক্ষাকে বিপর্যস্ত করিয়! দেয় নাই। রামরাম বসু 'লিপিমালায়' 
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“হ্থ্ি-স্থিতি প্রলয়কর্তী। জ্ঞানদ সিদ্ধিদাতা পরব্রন্মের উদ্দিশ্তে নত” হইয়া! হিন্দুর 
পৌরাণিক দেবদেবীন্ঁ কাহিনী সালঙ্কারে ব্যাখ্য। করিয়াছেন । তারিণীচরণ মিত্র 
এই কলেজের অন্যতম মুন্শীর কর্ম নিরাহ করিবার সময় অতিশয় প্রাচীনপন্থী 
এবং সতীদাহ প্রথার প্রবল সমর্থক 'ধর্মপভা'র অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ; 
সতীদাহ প্রথা অব্যাহত রাখিবাব জন্য বিলাতে যে আবেদনপত্র প্রেরিত হয়, 
তাবিণাঁচরণ তাহার হিন্দী ও বাংল। অন্গবাদ করিয়াছিলেন ।৩ শুধু তাহাই নহে, 
এই কলেজের অন্যতম মুন্শী চণ্ডীচরণ ভগবদ্গীতার বঙ্গানুবাদ করিয়া কলেজ 
করৃপিক্ষেক নিকট ৮০২ টাকা পাবিতোধিক লাভ করিয়াছিলেন ।৪ কাশীনাথ 
তর্কপঞ্চাননেব “পদার্থ কৌমুদী” (১৮২১) নামক ন্তায়দর্শনের গ্রন্থ কলেজ-গ্রস্থের 
তালিকাভুক্ত হইয়াছিল । মনুসংহিতা, বান্মীকির রামায়ণ, অয়দেবের গীতগোবিন্দ 
প্রভৃতি হিন্দুর ধর্মগ্রস্থসমূহ ফোট” উইলিয়ম কলেজের পাঠ্াতালিকাভুক্ত হওয়ায় 
ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রতিষ্ঠার পর এই বিগ্ভালয়ের পাঠ্য গ্রস্থের মধ্যে 
কতটুকু হিন্দুর প্রভাব আছে বা নাই, কেবী সাহেব তাহার সুম্ম হিসাব করিবার 
প্রয়োজন বোধ কবেন নাই। অবশ্য পরবতাঁ কালে বাঙালীর সমাজজীবনে ও 
মনোলোকে যে নব প্রাণজাগৃতিব বন্য! নামিয়াছিল, তাহার প্রবল আঘাতে ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের এই সমপ্ত তুচ্ছ ব্যাপার কোন্‌ দিগন্তে ভাসিয়া গেল, তাহার 
ঠিক ঠিকানা বহিল ন]া। 


লর্ড ওয়েলেস্লি নবাগত সিভিলিয়ানদিগকে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে অভিজ্ঞ 
করিতে মাহিম্াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত পঠিতব্য বিষয়ের তালিকা হইতে 
অন্মিত হইবে। 


(ক) ভাষা-আরবী, ফারসী, সংস্কত, হিন্দুস্থানী, বাংলা, তেলুগু, 
যারাঠী, তামিল, কানাড়ী, যুরোপের আধুনিক ভাষাসমূহ, গ্রীক, ল্যাটিন ও 
ক্লাসিকাল ইংরাজী সাহিত্য । 


(খ)ট আইন- হিন্দু ও মুসলমান আইন, নীতিশান্ত্র ও আইনগ্রন্থ, ভ্রিটিশ 
আইন, গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক প্রচারিত আইনসমূহ, রাজনীতি ও অথনীতি । 


(গ) প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস-_হিন্দুস্থান ও দাক্ষিণাত্]র প্রাচীন 
ইতিবৃত্ত, ভৌগোলিক বৃত্তান্ত । 


৪৮ উনবিংশ শতার্বীর প্রথমাধ' ও বাংলা সাহিত্য 


(ঘ) উদ্ভিদ বিজ্ঞান এবং রসায়ন ও জ্যোতিবিদ্যা ।৫ 

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা, হিন্দু ও মুলমান আইন এবং হিঙ্টস্থান ও দাক্ষিণাতোর 
ইতিহাস উক্ত জিভিলিয়ানদের অন্ঠতম পঠিতব্য বিষয় নির্দিষ্ট হওয়ার ফলে 
এদেশের পুরাতত্ব ও ভাষাবিজ্ঞানের প্রতি ফুরোপীয় পণ্ডিত ও মিশনারীদের 
কৌতুহলী দৃষ্টি আকুষ্ট হয়। পণ্ডিত মুনুশীদের ভাষা ও বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে ষে 
উৎকট আতিশষা ছিল, তাহার ফলে এই গগ্য গ্রন্থগুলি জনসাধারণের নিকট 
কতদূর গ্রাহ্থ হইরাছিল, তাহাও সংশয়ের বিষয়। ইশ্বর গুপ্ত মিশনারীদের 
বাইবেল অঙ্নবারদের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়াছিলেন,_-“মহাপ্রভূ পানি 
কেরি প্রভৃতি শ্বেতাবতারেরা এ সময় বঙ্গভাষায় খীস্টধর্ম বিষয়ক কয়েকখানা পুস্তক 
প্রকটন করেন, তাহাতে কেবল সাহেব সাহেব গন্ধই নির্গত হইত ।”৬ কিন্তু এ 
গ্রন্থগুলির বহু সংস্করণ হইয়াছিল । কেবলমাত্র কলেজের ছাত্রগণের ছ্বারা যে সমস্ত 
গ্রন্থ নিঃশেষিত হইয়াছিল, তাহা মনে হয় না। কলিকাতা অঞ্চলে এই গ্রন্থগুলির 
বুল প্রচার না হইলে এতগুলি সংস্করণের প্রয়োজন হইয়াছিল কেন? ঈশ্বর গুপ্ত 
“সংবাদ প্রভাকরে ( ১৩ই মা্ট) ১৮৫৪ ) বাংলা গদ্ঠ সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে 
র।মমোহনের গগ্ঠরীতিকে প্রচুর প্রশংদাভূষণে অলঙ্কত করিয়াছিলেন, কিন্তু 
ফোট' উইলিয়াম কলেজগোঠীর মধ্যে শুধু হরগ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ-পরীক্ষা” ও 
মৃত্যুগ্জয়ের 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র উল্লেখ করেন। গুপ্তকবির স্বাভাবিক রসবোধ ছিল, 
তিনি তাহার দ্বারাই রামরাম বস্থর “লিপিম।লা” কেরীর “কথোপকথন” গোলোক- 
নাথের এহতোপদেশ' এবং মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলি'র উৎকর্ষ উপলন্টি করিতে 
পারিতেন। আমাদের অনুমান, ১৮৫৪ খীঃ অন্ধের মধ্যেই উক্ত গ্রন্থগুলি লোক- 
লোচনের অন্তরালে নির্বাসিত হইয়াছিল। হরপ্রসাদের 'পুরুষ-পরীক্ষা'র ভাষা 
কিন্ত উক্ত কলেজগোষ্ঠীর অনেক লেখকের ভাষা অপেক্ষা শিথিল ও জড়তাগ্রন্ত। 
হরগ্রসা্ কাচড়াপাডা নিবাসী ছিলেন বলিয়! ঈশ্বর গুপ্ত হয়তো স্বগ্রামবাসীর প্রতি 
একটু পক্ষপাত দেখাইয়াছেন।? মৃতুঞ্জয়ের কথা স্বতন্ত্র; তাহার পাণ্ডত্যের খ্যাতি 
তাহাকে অমরত্ব দান করিয়াছে; উপরত্ত তাহার 'প্রবোধচন্দ্রিকা” আম্থমানিক 
১৮১৩ সনে রচিত হইলেও মুদ্দিত হয় ১৮৩৩ সনে । তাই হয়তো ঈশ্বর গুণ 
ৃত্যুঞ্য়ের বিরাট গ্রন্থখানির উল্লেখ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের গ্রন্থগুলির বিষয়বন্ত আলোচন! করিলেই তৎকালীন বাঙালীর মানস- 
বিকাশের স্তর-পরম্পর। ও প্রভাব-প্রতিক্রিয়। উপলদ্ধি করা যাইবে। 
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॥২॥ 
ফোটউইলিয়ম কলেজ ও বাঙালীর মানস-সংস্কৃতি 


সম্প্রতি এক লেখক বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ফোট উইলিয়ম কলেজের 
অবদান সম্পর্কে আলোচনা কবিতে গিয়া বলিয়াছেন, *3০৪আ) 0 3676 217 
801011019028616 0910095০১ 006 010 ড/111121) 0০911626, 1)66]11)61659 


06৬61996৫ 111009 90178611106 [1 10016 0136101 2110 11011901121) ) 1 
020805 ৪ 06106 ০0 0)11617681 16521101170 2170 ০011016১210 59৬৩ 
৪ 61580 501100105 91210201805 817 116618,6016-,৮ 


তাহাব এই সিদ্ধান্ত সুদুর প্রসাবী ও চিন্তা-উদ্রেককারী, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
বাস্তবিক এই প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যতালিকাতুক্ত বহু সংস্কৃত ও ইসলামী কাব্-কাহিনী, 
ধর্ম ও স্মতি গ্রন্থ মুদ্রিত হহয়াছে। নিম্বে তাহাব সংঙ্ষিপ্র তালিকা দেওয়া 
যাইতেছে £ 


সংস্কৃত 
ব্যাকরণ 
১4407071177 ০07 /%০ 907591716 £0157%6£6 (1806 )-- 
উ/. 08169 
ই | 10০9 (1895 )-_ 00199109091 


৩) 4477 19901/ 0% 676 7১787,0517069 ০7 £7%6 19601291174 1070%006 
_ ছু, 8১, £015161, 

৪। 776 07077770600 :98609 07 44710713755 6০. ০) 7227278$ 
ড/11) 86160010175 [010 11003 ০0101061)696015, 88199 0118180691, 
1 ০ ৬০915. (1809 ), 


৫| সিদ্ধাস্তকৌমুদী--( ১৮১২, নাগরী অক্ষবে ) 

৬। মুগ্ধবোধ--( ১৮০৭, বাংলা অক্ষবে ) 

অভিধান 2 

১।6০18716 0702 ££1%7188% £0050%01% (1815)- ৮. বু. 


11501, 


৫০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


২। অমরকোষ-_( ১৮০৮), কোলক্রক অম্পাদদিত। 

৩। হেমচন্দ্রকোষ-_( ১৮০৭ )। 

৪ । অমবকোষ, ত্রিকাগ্ডশেষ, মেদিনী ও হাবাবলী-_-( ১৮০৭, একখণ্ডে 
নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত ) 


গল্পকাহিনী £ 

১। হিতোপদেশ, দশকুমার চবিত ( ১৮০৬ )--কোলক্রক সম্পাদিত। 
২। শলোদয়-- (১৮১৪ )। 

স্মৃতিসংহিতা £ 

১। মন্ুসংহিতা__( ১৮১৩ ), কুন্তুক ভট্েব টাকাসহ। 

২। মিতাক্ষর! (১৮১২ )। 

৩। দায়ভাগ-_-( ১৮১৩) । 

৪ | বীবমিত্রোদয়--( ১৮১৫ )। 

€| দরত্তকচন্দ্রিকা--( ১৮১৭ )। 

৬। দায়ক্রম সংগ্রহ (১৮১৮ )। 


কাব্যকাহিনী £ 

১। বাঁমায়ণ, মূল সংস্কৃত ও ইংরাজী অন্বাদ ও টীকাসহ--কের' ও 
মার্শম্যান সম্পার্দিত। প্রথম খণ্ড--১৮০৬, দ্বিতীয় খণ্ত--১৮০৮, তৃতীয় খণ্ড 
--১৮১০ | প 

২। গীতগোবিন্দ--€ ১৮০৮, নাগরী অক্ষরে )। 

৩। মাঘকাব্য-_(১৮১৫, বিদ্যালঙ্কার মিশ্র ও শ্যামলাল পণ্ডিত সম্পাদিত)। 

৪। মেঘদত__( ১৮১৩, উইলসন সম্পার্দিত ও ইংরাজী পদ্যে অনৃদিত )। 

৫ | কিরাতাজুনীয়ম--( ১৮১৫ )। 

৬। ভর্তৃহরির তিনখানি শতক-_€ ১৮০৬ )। 

এই তালিকার প্রতি লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও 
অভিধানের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেওয়! হইলেও ছাত্রদিগকে কাব্য-রসাম্বাদনেও 
বঞ্চিত কর। হয় নাই; অধিকাংশ স্থলে মূল সংস্কৃত পাঠ নাগরী অক্ষরে মু্রিত 
করিয়া অন্থবাদ প্রকাশ কর] হইয়াছিল। অবশ্থ সাধারণ বাঙালী এই গ্রস্থগুলি 


বাঙালীর জীবনে ফোট উইলিয়ম কলেজ ৫১ 


হইতে বিশেষ লাভবান হয় নাই। কারণ প্রায় সবগুলি গ্রন্থই ইংরাজী অনুবাদ 
ও ইংরাজী টাকাসহ প্রকাশিত হইত; ফলে ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ বাঙাল 
ইহার অর্থ বুঝিতেই পারিত না। সম্মতি গ্রন্থের উপরেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
কবা হইয়াছিল । কারণ প্রায়শই হিন্দুর উত্তাধিকার, দত্তক প্রভৃতি লইয়৷ জটিল 
দেওয়ানী মামলা উপস্থিত হইত । তাহা এত জটিল ও দুরূহ ছিল যে, সব সময়ে 
জজ-পণ্ডিতেব ব্যাগ্যার উপর নির্ভব করিলে “কোম্পানীর কর্মচারীদিগকে বুদ্ধিব 
বিপাকে পড়িতে হইত। তাই মন্গুসংহিতা ও উন্তবাধিকার-তন্বনিরূ্পক স্মৃতি 
্রন্থগুলিকে সধত্বে অনুবাদ করা হইয়াছিল। 


কাবোব মধ্যে রামায়ণ, গীতগোবিন্ব, মেঘদূত, মাঘ ও ভারবীর কাব্যের নাম 
উল্লেখযোগ্য । মহাভারতে হস্তক্ষেপ না কবার কারণ, উক্ত মহাকাব্য 
বুহ্দায়তণ ও ঘটনার ঘশঘট|। কালিদাঘেব মেঘদূতেব অভ্ভৃতপূব কবি-কল্পনা 
,চাবেস হেমান উইলপনেব কৌতৃহল আকর্ষণ করিয়াছিল। যাহা হউক, এই 
স'স্কৃত গ্রন্থগুলির প্রকাশ ও ইংবাজীতে অন্থবার্দেব ফলে ভারত সংস্কৃতির প্রতি 
ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীব কর্মচ। বীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল--এবং ক্রমে ক্রমে যুরোপেব 
পুবাতত্ব-প্রেমিক পণ্তিতগণেব কৌতৃহল জাগ্রত ইল । শ্রীযুক্ত জে. সি. ঘোষ 
তাঠাব গ্রন্থে ফোট উইলিয়ম কলেজকে ৭4 ০617016 01 011017681 16521771778 
210 ০10076”৯ বলিয়াছেন । কথাটা একট, অতিশয়োক্তি হইলেও একেবাবে 
মেথ্যা নহে । তখন বাংলা দেশে সংস্কৃত চর্চা যে কিরূপ অধঃপতিত হইয়াছিল, 
তাহা উইন্মস" সাহেবের সংস্কৃত শিক্ষ। লাভেব বৃত্তান্ত পাঠ কবিলেই জানা যাইবে । 
উইলনন সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নবদ্বীপের 
পণ্ডিত সমাজজেব মধ্যে অনুসন্ধান করিয়। সংস্কৃত নাটকের আত অল্লই উদ্ধাব 
কবিতে পারিয়াছিলেন। দেশে তখন টোল চতুষ্পাঠীব নিতান্ত অপ্রতুলতা না 
সাঁকলেও, শুধু স্বতি-মীমাংসা চর্চায় বাঙালীর সারম্বত গ্রত্তিভা স্থবিবত্ব প্রা 
হইয়াছিল । এই সময় ফোটউইলিয়ম কলেজ কতৃপক্ষ ব্াাকবণ, অভিধান ও 
কাবাদি মুদ্রিত ও অনুদিত করিয়া সিভিলিয়ান সাহেবদের সংস্কৃত শিক্ষার পথ 
স্থগম করিয়া দ্রিয়াছিলেন ; অবশ্ঠ বাঙালী জনসমাজ তাহা হইতে বিশেষ উপকৃত 
হয় নাই। তবে ইহাদের প্রতি যুরোপীয়গণের অদ্ধাম্িত দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছিল, 
এইট্ুকুই লাভ। 


৫২ উনবিংশ শতাব্দীব গ্রথমাধ্ণ ও বাংলা সা।হ'ঠ্য 


বাংল। গ্রন্থ 


এবাব আমরা ফোর” উইলিয়ম কলেজেন প্রথম যুগেব বালা গ্রন্থগুলির 
বিষয়বস্ত বিচাব কবিয়] তৎকালীন বাঙালীব মনোজীবন সম্বন্ধে আলে'চন" কবিব। 
এ কথা বলাই বাহুল্য যে, প্রধানতঃ ই'বাজ সিভিলিযানদিগকে বা*লা সাধুতাষা 
ও কথাভাষ! শিক্ষা দিবাব উদ্দেশ্টেই কেবীব নিদেশিক্রমে ও পপ্ডিত-মুন্শীদেব 
সাহায্যে কিছু কিছু বাংলা গদ্য গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে থাকে । আমবা আনোচনাৰ 
ক্ুবিধাব জন্য ফোট উইলিয়ম কলেজের বা'লা বিভাগের প্রথম তেব বতসরেব 
(১৮০০--১৮১৩ খীঃ নমঃ) ইতিবৃত্ত আলোচন। কবিতেছি। এই কলেজ 
১৮৫৭ পন পর্যস্থ জীবিত থাকিলেও ১৮২০--২২ খীঃ অবেব পব ইহা হইতে 
প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা হাস পায়। কাবণ কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী, কলিকাতা 
স্থল সোসাইটী, ভার্নাকুলাব লিটাবেচব সোসাইটা গুভৃতি স্থাপিত ভওয়ায় ১৮১৭ 
খীঃ শব্বেব পর বা'লা গচ্ঘ গ্রন্থ মুদ্রণেব শভভতপুব স্তযোগ উপস্থিত হয। এই 
সময় তইতেই বাংলা গদ্য ফোর্ট উইলিযম কলেজের ঈ"মাবদ্ধ প্রয়োজন মিট ইয়া 
কখনও স্কুলপাঠ্য পুস্তকঃ কখনও সাময়িক পত্র, কখনও বা ধর্মকলহ ও সাম্প্রদায়িক 
বিতর্কেব মধ্যে আত্মপ্রকাশ কবে-_এই রূপে বাণলা গছ্যেব শৈশধকাল অতিক্রান্ত 
হয়। 
খশী; ১৮০১ সন হইতে ৮২২ অব পযন্ত কিঞিদধিক বিশ বংসবেক মধ্ো 
যে পুস্তকগুলি ফোর্ট উইলিয়ম কলেঞ্জেব পাঠাপুশ্কক কাপ বচিত ও মুদ্রিত 
হইয়াছিল, নিয়ে তাভাব "তালিকা দেওয়া যাহতেছে ৫ 
বামবাম বস্_বাঁজা প্রতাপার্দিত্য চবিত্র (১৮০১) 
লিপিমালা ( ১৮০২) 
উইলিয়ম কেবী-__কথোপকথন ( ১৮০১) 
ইতিহাসমালা (-৮১২) 
মৃত্যুঞ্জয় বি্যালঙ্কাব-_বত্রিশ সিংহাসন (১৮২) 
হিতোপদেশ (১৮০৮) 
রাজাবলি (১৮০৮) 
গ্রবোধ চত্দ্রিক! ( রচন। কাল-- আম্ুমানিক ১৮১৩, 
মুদ্রণ, ১৮৩৩ ) 


বাঙালীব জীবনে ফোর্ট উইলিম্মম কলেজ €৩ 


গালোকনাথ শমণ্ (মুখোপাধ্যায় )_ হিহোপদেশ (১৮০২) 

তাবিণীচবণ মিত্র _-ওবিয়েপ্টাল ফেবুলিস্ট ( ১৮০৩) 

চগুাচরণ মুন্শী-_“তাণতা ইতিহাস (১৮০৫) 

ভগবদ্গীতা৷ (মুদ্রিত হইয়াছিল কিন] জানা যায় না| 

বাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়-_মহাবাজ কষ্ঃচন্দ্রবায়শ্য চরিত্রং (১৮০৫) 

বাঃকিশোব অর্বচুডামণি-_ হিতোপদেশ (-৮০৮, পাওয়া যায় নাই। 

শুবপ্রসাদ বায়-_পুকষ পরীক্ষা (১৮১৫ ) 

কাশীশাৰ তর্কপঞ্চানন__পদার্থকৌমুদী (১৮২১) 

আত্মতত্ব কৌমুদী (১৮২২) 

এই ক্যবং্স/বেধ মগ্যে আবও কষেকথানি বালা গছ গ্রস্ত বচিত ও 
প্রকাশিত ভইযাছিল যাগ ফা উইলিয়ম কলেজেব পাঠ্যতাঁলিকাব অন্বভূক্ত 
ছল না। মুতু]গযব “বেদান্ত চজ্িকা*যু (১৮১) ) লেখকের নাম ন। থাকলেও 
ইভা যে তাহাবহ বচনা, সে শিশয়ে সুদৃঢ় প্রমাণ আছে ৯০ “সাংস)ভাষা- 
স"গ্র” (১৮১৮) মৃত্ঙ্জষেব পুন বামজয তর্কালঙ্কাবেব নামে প্রকাশিত 
হইলেও উহাতে মুত্ঞ্জয়েব বচনাই ছিল সবাধিক। তাবিণীচবণেব 'নীতিকথা, 
(১৮১৮) বাধাকান্ত দেন ও বামকমল সেনেব সহায়তায় স্কুলবক সোসাইটীব 
নদে শে শনৃিত হয়। কশীনাথেব 'পাষগুগীডন (১৮২৩ )3 “সাধুসস্ভোষিণী, 
(১৮২৬)৯৯ ফোট উইলিয়ম কলেজের গ্রন্থতৃক্ত না হইলেও সমকালীন বচন! 
বলিয়া গ্রহ হইাব যোগা ।) 

! একথা সবথা' স্বীকায যে, ফোট উইলিয়ম কলেজেব বাংলা গ্রন্থসমূহ দেশবা সীব 
মানসিক আকাঙজ্ষাব দিকে দৃষ্টিপাত কবিয়া বচিত বা অনূদিত হয় নাই , প্রধানতঃ 
তরুণপয়স্ক সিভিলিয়ানদিগকে দেশীয় ভাষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রাথমিক 
জ্ঞান দান কবিবার জন্যই এই পুস্থিকাগুলি মুদ্রিত হইয়াছিল । কিন্ত এই সামাচ্য 
ও স্বল্লতম বচন|গুণি প্রয়োজনের সীমা পাব হইযা ্বল্প-শিক্ষিত বাঙালীব কৌতুহল 
আকর্ষণ কবিয়াছ্িল, ইাতে সন্দেহ-মাত্র নাই ॥ শ্রীবামপুবেব মিশন বন ৩ থবায় ও 
অমানুষিক পবিশ্রমে ভাবতেব বিভিন্ন প্রাদেশিক তাঁষাব অক্ষব নির্ষাৎ কবিয়া, 
ব্যাকবণের নিয়মাবন্পী সংগ্রহ কবিয়া এবং বাইবেল অনুবাদ ও বিনামূল্যে বিতৰণ 
কবিয়! স্বধর্মনিষ্ঠাব মহত্তম দৃষ্টাস্ত স্থাপন কবিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের 
অনৃদ্দিত বাংলা বাইবেল সাধারণ বাঙালীর নিকট কৌতুকেব বস্তুতে পবিণত 


৫৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ' ও বাংলা সাহিত্য 


হইয়াছিল; ইহার ছারা খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারণার কতটুকু স্বিধা হইয়াছিল, তাহাও 
বিবেচ্য। বিষয়বস্তর অনাভজ্ঞতা এবং ভাষার ফিবিঙ্গীস্বলভ উতৎকট বৈদেশিক 
্বাদগন্ধ বাঙালীর চিত্তে অন্থকূল পরিবেশ সৃষ্টি কবিতে পারে শাই। বরং এ 
ুদ্রাযন্ত্র হইতে যে সমস্ত প্রাচীন বাংল! কাব্য মুদ্রিত হইয়াছিণঃ সেগুলি বহুদিন 
বাঙালীর ঘরে ধরে বিরাজ করিয়াছিল । ঠিক সেইরূপ ফা উইলিয়ম কলেজের 
্্গুলি বিদেশীর ভাষাশিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বঢিত হহলেও ইহাদে মধ্যে 
সগ্ঠ জাগ্রত বাঙালীর চিত্তবিনোদন ও কৌতৃভল পরিতৃপ্ত বুও্র উপাদাশ ছিল। 
ই্রাজ বণিকের মাবফতে ১৮শ-১০শ শতকের যুরেপেখ সহিত তন বাঙালীব 
প্রাথমিক পরিচয় স্থাপিত হইয়াছে এবং জে পর্চিয় এবহাবিকতাণ উদ ভহিয়া 
চিত্ততোষ রসবস্ততে পবিণত ৬ইতে পাবে নাই । আইনে ঠজম1 ও সবকাবী 
নিলাম ইস্তাহারে বাংলা গগ্ঠ বাবহৃত হইতে দেখিয়। বাঙালী বিশেষ বশ্মিত হয় 
নাই, কারণ ১শ শতকের বহ পূর্ব হইতেই বাঙলাদেশে সাধুগগ্ঘরীন্ত দৈনন্দিন 
কাজকর্ষে ব্যবহৃত হইয়। আসিতেছিল। মুদ্রাযস্ত্রে' মারফতে বাংলা পুখির 
মূদ্রান্কিত রূপ দেখিয়৷ পে যুগের বাঙালী কিছু কৌতুহলী হইয়াছিল ণণিয়া মনে 
হয়। তবে বোধ ভয় অক্ষব গঠন দেখিয়া কেহ শ্রদ্ধান্বত হইতে পারে শাই। 
কারণ ১৮শ শতাব্দীর একেবারে শেষাংশে এব" ১৪শ শঠকেণ পথম দিকে মুদ্রিত 
বাংলা অক্ষর অপেক্ষা পুথির অক্ষরগঠন অশেক স্রদৃশ্ত দেখাহত | ফোট উহালিয়ম 
কলেজের পাঠ্য গ্রন্থার্দিতে যে-সমন্ত রা ও চিওাকর্ষক বিষয় বণিত 
হইয়াছিল, তাহার প্রতি সাধারণ বাঙালী আবষ্ট হইবে, ইভাই খাভাবিক। উক্ত 
গ্রন্থগুলির এক|ধিক সংস্করণ দেখিয়৷ মনে হয়, কলেজের বাহিরেও উহাদের কিছু 
চাহিদা ছিল। 

[&ঁ পুস্তক-পুন্তিকাগুলির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ কৰিলে তৎকালীন বাঙালীর 
অন্তরশায়ী ভাবাদর্শের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যাইবে না; লেখকদের 
মনোভাব কি পরিমাণে স্বয়ং-ম্বাধীন এবং কি পরিমাণেই বা কেনীর পিদেশে 
পরিচালিত হইয়াছিল, তাহাও বিচার করিয়! দেখা উচিত। মাশম্যান 
সমাচারদর্পণের নামে-মাত্র সম্পাদক ছিলেন, তাহার নির্দেশে দেশীয় পঙ্ডিতগণই 
উক্ত সাপ্তাহিকের কলেবর পূর্ণ করিতেন; এমন কি হিন্দু পণ্ততগণ কাঞ্চনমূল্যের 
বিনিময়ে & পত্রে হিন্দুধর্ম ও আচার-আচরণের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিতেও 
'কুন্টিত হইতেন না। এ দৃষ্টান্ত অস্থুসারে বলা যাইতে পারে যে, ফোর্ট উইলিয়ম 


বাঙালীব জীবনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ৫৫ 


কলেজেব পণ্ডিত-মুন্শীগণ বিষয়-নিবাচনে কেবীব নির্দেশেই চালিত হইতেন। 
গ্গ্রস্থ ব্যতীত ন্াষা শিক্ষা অসস্ভব , তাউ কেবা মুন্শীদিগকে বালা গদ্যে পুস্তক 
বচনা কবিতে উৎসাম দিতেন ; স্বৃতবাং বিষয-নির্াচনে তাহাব প্রতাক্ষ প্রভাব 
থাক স্বাভাবিক । তথাপি এ গ্রন্থগুলি সাধাবণ খাঙালীব চিত্তে কিকুপ গুরুব 
প্রভাব ও কৌতুহল বিস্তাব কবিয়াছিল) উহাদেব বিহ্যবস্তব সংঙ্গপ্ত পৰিচয় 
লইলেই তাহা বোধগম্য হইবে । 

ফোর্ট ডইলিয়ম় কলেজের বালা গ্রন্থগুলিকে প্রধানত তিনটি শাখায বিভক্ত 
কবা যায়ঃ গল্প ও ডপকথা, ইতিহাস এব* ন্যায দর্শন | 

গল্প ডপকথাব অন্তবাদও যেমন সহজসাধা, মাবেদনও তেমনি সাবজনীন। 
তাই কেবা ধোধ হয় উপকথা অন্ুবাদেব উপব আধকতপঞ গুকত্ব আবোপ কবিষা- 
ছিলন। ফাল ১৯শ শচ্তকব প্রথম পনেব বৎসবেব মধ্যে হিতোপদেশেব অনুবাদ 
মু্রিত এই ছিল অন্তত [তনখানি ।৯২ (নীতকবাসঙ্গণি৩ গল্প উপাখ্যানেৰ প্রতি 
তকণ বিদেশী কর্মচাবীদে কৌতৃহণী দৃষ্টি আরুছঈু হইতে পাবে, এই উদ্দেশে 
বোধ হয় মাবও অনেকগুলি আখ্যান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মুঙ্যগয়েব "বত্রিশ 
সিাসন* (১৮০২ ), তাবিণীচবণেব *ওবিয়েপ্টাণ ফেবাণস্ট ১৮০৩ )১ চণ্তীচবণ 
মুন্শীব “তাতা ইতিহাস” (১৮০৫) এখ* হবপ্রসাদ বাষেব 'পুরুষ পৰীক্ষা? 
(১৮১৫ ) সণগ্কৃত, ফাব্দী ও ইংবাজ্ী শীতিগপ্পৰ অন্রবাদ বা সাবস*ন্গেপ। 
চণ্তীরণেব “শোতা ঈতিহীস” ও হবপ্রসাদ রাষেব “পুরুষ পবীক্ষা'৯৩ গুধানত 
আদিবসাত্ীক ; তন্মধ্যে “তাতা ইতিহাস্ব৯৪ মধ্যে বাঙিচাব-গামিণী শাবীর 
সং্পাদ্ধ বক্ষাব ফাবসী “কেচ্ছা” জাতীয় বিবংসাবৃত্তি উত্তেজক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী 
বণিত হইয়াছে । ১৮শ শতাব্দীর মধাভাগ হইতে ভাবতচন্দ্রীয আদিবস বৃষ্ণণগর 
হইত প্রবািত হইযা কলিকাতা ও তাহাব চতুষ্পাশ্ব্তী অঞ্চলে প্লাবন 
আনিয়াছিল , এই পুস্তিকায় তাহাবই সমর্থন মিলিবে & কেবীব মত নীতিবাগীশ 
পাদ্রী যে করিয়। এই গ্রন্থ পাঠ্পুস্তব ৰপে অনুমোদন কবিলেন এবং অন্ুবাদক- 
গণকে পুবস্কৃত করিবার জন্য কলেজ কাউন্সিলেব নিকট ন্ুপাবিশ করিলেন, তাহাই 
পবম বিস্ময়েব বিষষ । কেরী স্বয়* বলিয়াছেশ। *]1 15 161700160 1010 ৮919 
[12110 810 8০০৫ 86129166 8104 ৮615 ? 101 111 18601১৫ বোধ 
হয় তিনি উক্ত গ্রপ্থেব বালা ভাষাশিক্ষাব যোগ্যতাই বিচাব কবিয়াছিলেন; 
নীতিতত্বেব গঙ্গোদকে আদিবসেব আবিলতা দূর হইয়! যাইবে, ইহাই ছিল তাহার 


৫৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ ও বাংল! সাহিত্য 


অভিপ্রায়। ইংরাজী হইতে অনূদিত “ওরিয়েপ্টাল ফেবুলিস্ট এবং সংস্কৃত হইতে 
অনুদিত হিতোপদ্দেশেব মধ্যে প্রাধান্য পাইয়াছে মানবেতর জীবজন্তু ) কিন্তু “বত্রিশ 
সিংহাসন, 'পুকুষ পরীক্ষা” ও €তাতা ইতিহাসের মধ্যে মানব-জীবনরসই চিত্তাকর্ষক 
হইয়াছে । বাঙালী পাঠক এই সবপ্রথম মানবীয় প্রাণরসের স্পর্শ লাভ করিল। 
বত্রিশ সিংহাসন” পপুরুয় পৰীক্ষা” ও ণভিতোপদেশের গল্পবম সংস্কৃত শিক্ষিত 
বাঙালীব অজ্ঞাত ছিল শা) কিন্তু €তাতা ইতিহাসের” প্রভাব অন্তর । ১৪শ 
শতাব্দীব প্রধান খাণী_-সাহিত্য ও সংস্কৃতিব মধ্যে মানব-বস উপলব্ধি। “তোতা 
ইতিহাসে"ব কটু ব্যভিচাবেব গল্পের মধ্যে সেই মানবরসই ঈষৎ স্থলভাবে আত্ম" 
প্রকাশ করিয়াছে । ইসলামী বাতাবরণের জন্তই এই গল্পগুলিব মধ্যে একট! 
তৃষা তপ্ত মর্ত্য-প্রেমের স্পর্শ পাওয়। যায়__য[হ1 একান্তভাবে দেহকেন্জিক। 


রামরাম বস্থুর 'লিপিমালা” (১৮০২) ও কেরার 'ইতিহাস মালা' (১৮১২) 
কয়েকটি আখ্য।নের সমষ্টি-_যাহার কিয়দ'শ পৌবাদিক, কিছু ব। কাল্পনিক । 
যদিও প্রথমটির উদ্দেশ্য ছিল লিপি-লেখন শিক্ষ। দাণ, তবু এগুলিব মধ্যেও নানা 
আখ্যান-উপাধ্যানেরর প্রাচুষ বহিযাছে। কেরীর “ইতিইাসমাপা*ও৯৬ ইতিহাস 
নহে, অনুরূপ গল্পের সমষ্টি । কাজেই দেখ। যাইতেছে যে, লিপিলেখন ও ইাতহাসেও 
প্রচুব গল্পরস গ্রবেশ করিয়াছে । গল্পরসের প্রতি এই যে আকর্ষণ, ইহাই 
আধুনিকতা প্রথম পদধ্বনি। ধর্মচেতনা বাদ দিয়া প্রধানত মানুষের 
মত্যজীবনকে কেন্দ্র কবিয়া কাহিনী সৃষ্টি হইতেছে_-এই যুগেব সবাপেক্ষা উল্লেখ- 
যোগ্য বৈশিষ্ট্য । অবশ্য এ প্রচেষ্টা সজ্ঞান শিল্পচেতনা হইতে জন্ম লাভ কবে 
নাই, পুবতন ধারার ক্রম্পযায় অনভসরণ কগিরাছে--অথাৎ সংস্কৃত উপদেশমূলক 
গল্পগ্রস্থ দেশের বিছৎ-সমাজে সুপরিচিত ছিল) এই কারণেই পুস্তিকাগুলির 
একাধিক সংস্করণ হইয়াছিল। 


এই প্রসঙ্গে কেরীর “কথোপকথন”১৭ বিশেষভাবে স্মরণীয় । সিভিপিয়ানিগকে 
পশ্চিমবঙ্গীয় কথ্যভাষা শিক্ষা দিবার জন্য এই পুস্তিকা রচিত হইলেও ইহার 
মধে) তৎকালীন বাঙলাদেশ ও সমাজেব এক সামগ্রিক চেতনার স্ফ,রণ হইয়াছে। 


যদিও কেরীর ধারণা ছিল “1195 11011801010) 0০ 068 50 5%৪০৮ 008 
06০5 ৬/111 1001 01019 235191101১2 50061), 900 1011)191) 2 00103106181 
2062. ০01 015 002069110 ০6001101001 (170 001107.”১৮-_ কিন্ত শুধু 


সমাজের অর্থনৈতিক জীবন নে, সমগ্র জীবনের নানা কৌতৃহলোদ্দীপক তথ্যও 


বাঙালীর জীবনে ফোর্ট উইলিয়ম কে ৫৭ 


বিবৃত হইয়াছে। সর্বোপবি সমাজের নিয়স্তরেও তাহাব দৃষ্টি প্রসাবিত হইয়াছে। 
পবিদ্র সমাজেব ব্যথা, ক্ধাণ বায়তেব দৈনন্ধন দ।বিদ্রে।ব দুঃখক্রেশ, জমিদার 
প্রজাব নিত্যবিবোধটুকু তিন যেভাবে বাস্তব ও নাট্য-বসোজ্জলরূপে বর্ণন? 
কবিয়াছেন, তাহা ঠ ণই বন্ধ ভামাবিদ বিদশী ধর্মযাজ্জককে অন্তব হতে অক 
সাধুবাদ দিতে হয। শ্রধু সমা'জব শিয়ন্টবেহই নাহ উচ্চতর বর্ণ, সমাজের 
প্রন্তোকটি কত্তি জ্রীবী ব্যর্ষিব সঙ্গেত যন তাহাব ঘনিষ্ঠ পবিচয় গ্ছিল। ৮০৪ 
সনের ৎ* এ সেপ্টেপ্বব শাবিখে কলেছেব পাবলিক ডিসর্পউটেশনেব (শফে কেবী 
"সত যেবক্ু তা দিযাচিশে*,১ তাভ ব একস্থনে বর্ণিতেছেন £ 

'বঙ্গীঘ ভাষা শ্বদেশীযভাষাবৎ প্রায়ো মযা কণ্থতা আদতে অন্যৈরন্তৈলে [কেরেতেষা" 
বিষয় যদ-ঘজ. জ্ঞান প্রাপ্ত" ব9 কালাবধি এতদ্রাজাষ নানাদেশম্থলোকে: সহ ধারাবাহিক 
পবিচয়েন মম তর্দন্ান সব্ববিষয়ক জান প্রাপ্ত" প্রাপ্তকালো১ ভবৎ অহ্মন্তাদপি কথয়ামি 
ধদশ্মিন দেশে জাতে! ভবে তদাযথ] তেষা ব্যবহার ক্রিয ধারা অনুভবঞ্চ জ্ঞাতে। ভবেৎ 
তদ্‌বাৎ ইদানী” তৎ সব" প্রায়ো জ্ঞাত আনতে” | ১৯ 

('বঙ্গায শাাষা আমাব মাতৃভাষাঁৰ মহ আত হতযাছে। ৭ পদাবকাল এ ধেশবাসীর 
লগত ণথানে এব" এই সামালোর অন্য ৭ ঘনিষ্ঠতার ফল আমা এমন সকল বিষয় জানিবার 
হ্যোগ হইয়াছে, যাহা ইতিপুর্ব কদাচিৎ কাহারও হইগ্াচে কিন। সন্দেত। আমি এখন 
নিংস"শযেই বলিতে পাবি যে, এাদশের পাঁতিনতি, মাচাব বাবহার সম্বার এব হন্য়াবেগের 
সঠিত আমি এমনই পবিচিত হতয়াছি যে সময়ে সমযে শিজেঃকউ এদেশীব বলিয়া সন্দেহ 
হয |”. সজনাকান্ত দাস ধৃত অন্ববাণ হইতে উদ্ধাত। 

পষ্টাই তিনি থাদশব অনসাধারণেধ জীবনের গটাবে পাবশ কবিয়াছিলেন। 
প্রঠেক বু্তিঙ্গীবীব নুত্তিস* পশন্ত খুঁটিনাটি বর্ণনা এব* স্ত্রীসণাজে" এ১ন প্রাণধ্মী 
উজ্জল চিত্র একমাত্র দীনবন্ধু মিত্র বাশী» -নশ শতকেব হার কান লেখকেব 
মধ্যে পাওয়া যায় না। ওবে এবটা কথা ণহ প্রসঙ্গে ম্মবণীয | কখোপকখনে*ৰ 
মঝে মাঝে এমন সমন্ত প্রসঙ্গেব উল্লেখ আছে ( “মাইয়া ।কান্দল”' ' ঘটক 'ব্দায়” 
প্রভ ত) যাহা শান ধির্দেশীব বচনা বলিয়া গনে হয ন।। আমাদের অনুমান, 
তাহার এই জাতীয় বচনার সহিত মৃত্যুীয়েব অঙ্গুরূপ বচণাব গশীব সাদৃশ। আছে । 
গ্রামা জীবনের এমন অনাবৃ 5 বলিষ্ঠ মু অস্কণেব নাটকীয় কলাকৌশল একমাত্র 
মৃত্যঞ্গয়েব মধ্যেই পাওয়া যায়। 

এই যে বাস্তব জীবনকে, সমস্ত সুলতা সত্বেও, অতিশয় "্পীপস্তরূপে অঙ্কন 
নঃস'*  কীশল,-_মৃত্য্জয়ের মধ্যে তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাথ। (প্রবোধ- 


৫৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ ও বাংল! সাহত্য 


চক্জ্রিকা"য় রুষাঁণীর যে মর্মান্তিক দুঃখ বণিত হইয়াছে, তাহার মত প্রাণস্পর্শী বর্ণনা 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজগোরী দূরের কথা, বিদ্যাসাগরের পূর্বে বাংলা গছ সাহিত্যের 


কোথাও মিলিবে না। সেই কৃষাণীর মর্মন্ত্দ উক্তির একটু উল্লেখ করা যাইতেছে £ 

“মোরা চাষ করিব ফদল পাবে রাজার রাজত্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছর শুদ্ধ অন্ন 
করিয়! খাব ছেলেপিলেগুলি পুধিব 1*- *-" শীকভাত পেট ভরিয়। যেদিন থাই সেদিন তো 
জন্মতিথি |” 

গাশম্যান প্রবোধ চক্দ্রিকাব ভূমিকায় যথার্থ বলিয়াছিলেন £ 05 /171061 
21050101005 10 95171611 ৪ ৮৪11615 ০01 51919, 1195 11) 50019 08595 11)011- 
89৫ 11) (116 056 01 (0119 121181186 081101)6 01019 21001)6 006 109/61 
01615 ; (176 01621169 ০01 ড/1)101)) 1105716৬061 116 1095 82091008171] 
150991090 0% 1719 011) 01 011911)21 10010701011,” 


মৃত্যুগজয়ের রচনা হইতে এইরূপ একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে £ 

ইহ শুনিয়। বিশ্ববঞ্চক কহিল, “তবে কি আজি থাওয়। হবে না। ক্ষুধায় মরিব 1” তৎপত্বী 
কহিল, “মরুক ম্যানে, আজি কি পিঠা না খাইলেই নয়? দেখিদেকি হাড়ি-কুড়ী খুদঞ্ ড়া 
যদি কিছু থাকে ।” ইহ! কহিয়। ঘর হইতে খুদকু ড়া আনিয়া বাটিতে বসিয়া কহিল, “শালটা! 
ভাল বটে, লোড়াট] য। ইচ্ছা ত1। এতে কি চিকণ বাট] হয়? মরুক, যেমন হউক, বাটি ত।” 
ইহা! কহিয়। খুকুড়1 বাটিয়। কহিল, “বাটা ত একপ্রকার হইল । আলুনি পিঠ। খাইবা, ন। লুন 
তেল আনিতে হইবে ?।গতিক্রিয়ার এই কথা শুনিয়] বিশ্ববঞ্চক কহিল, “ওরে বাছ। ঠক, তৈল 
লবণ কোথা হইতে গোছে গছ্ধে কিছু আন ।” ইহ] শুনিয়া! ঠক নামে তৎপুত্র কোন পড়সীর 
এক ছালিয়াকে 'আয় আমার সঙ্গে, তোকে মোয়] দিব' এইরূপে তুলাইয়ী সঙ্গ, লইয়া 
বাজারে গিয়া এক মুদির দোকানে এ বালককে বন্ধক রাখিয়! তৈল লবণ লইয়৷ ঘরে আইল । 
তৎপিতা জিজ্ঞাসিল, “কিরূপে তৈল লবণ আনিলি ?” ঠক কহিল, “এক ছোড়াকে ভুলাইয়। 
বন্ধক দি মুদি শালাকে ঠকিয়! আনিলাম ।” ইহ] শুনিয়া তৎপিত। কহিল, “হ। মোর 
বাছা, এই তো! বটে। না হবে কেন? আমার পুত্র ভাল অন্ন করিয়! খাইতে পারিবে 1” 
এইরূপে পুত্রের ধগ্বাদ করিয়। ভারধাকে কহিল, “ওলো৷ মাগি, যা যা, শীঘ্র পিঠ করিগা_ 
ক্ষধাতে বীচি ন1”। প্রবোধচন্্রিক ( বিরামচিহ্ লেখক কর্তৃক প্রদত্ত) 

মানবজীবনের ব্যথা-বেদনা ও সদাপ্রসন্ন হান্ত-পরিহাসের প্রতি মৃত্যুগ্ীয়ের 
কেমন একটা আস্তরিক প্রীতি ছিল । ফলে সাধারণ মানবজীবন বা চরিত্র- 
চিত্রণের প্রয়োজন হইলেই তাহাব লেখনী কখন৪ বেদনায় আর্রর হইয়! উঠিত, 
কখনও-বা হাম্তকৌতুকে স্মিতবিকশিত হইন। ফো্ট উইলিয়ম কলে্গো্ঠীর 


রচনার সহিত মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার এইখানেই পার্থক্য। 


বাঙালীর জীবনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কু 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজগোষ্ঠীর রচিত আখ্যানগুলির বিষয়বস্তু আলোচনা 
করিলে দেখা যাইবে যে, সংস্কৃত উপকথা, বিদেশী ঈশপস্‌ ফেবল্স্‌ এবং আদি- 
রসাত্মক মুললমানী গল্পই বোধ হয় কেরী সাহেবের মনোরঞ্জন করিয়াছিল । তবে 
তিনি প্রধানত ঃ ভাষাশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন, বিষয়বস্তর 
তুল্যমূল) উপযোগিতা ভাবিয়া দেখার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সংস্কৃত 
উপকথার সহিত জনসাধারণের পূর্ব হইতেই পরিচয় ছিল; ওরিয়েন্টাল 
ফেবুলিস্টে'রি বিষয়বন্্ প্রায় হিতোপদেশের অন্থ্রূপ-_মানবেতর প্রাণীর 
সাহায্যে মানবশীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। কিন্তু তোতা ইতিহাসের” মধ্যে নীতি- 
উপদেশের প্রাচূর্য থাকিলেও, তাহার অধিকাংশ গল্পে তীব্র আদিরসেব কটু 
স্পর্শ রাহয়াছে; মূল বিষয়বস্ত--এক তোতাপাখী কতৃ্ষ ব্যনিচারিণীকে 
ব্াভিচাব হইতে শ্রকৌশলে রক্ষা । যে প্রুষনাগরিক' সংস্কৃতি ১৮শ শতাববীর 
মধ্যভাগ হইতে প্রবাহিত হইয়া ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পধযস্ত পন্বন্মোতের 
আবর্ত রচন] করিয়াছিল, এই পুনস্তকটি মেই স্বোতোধারার একটি তরঙ্গ শাত্র। 
একদা ইহা যে অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল, ইহার কয়েকটি সংস্করণেই তাহার 
প্রমাণ পাওয়। যাইবে ।২০ এই গ্রন্থের বহুল প্রচারের সংবাদে এইটুকু নিধারণ 
কর। যায় যে, সাধারণ বাঙালীর মন মানব-জীবন-কাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে 
__ এবং এই মানবজীবনের অপুর্ব বিন্ময়-_-“দেহের রহস্টে বাধা অদ্ভুত জীবন'-_. 
ইহাই ১৯শ শতাব্দীর প্রথমাধে'র বাণী । 

্োর্বীর যেমন ভাষাতত্ব ও উদ্ধিদ্তব্বের প্রতি তীব্র আকর্ধণ ছিল, এবং 
এ ছুই বিষয়ে অনুপ্রবেশ করিবার মত অন্তত অস্তৃষ্টি ছিল,২১ তেমনি ইতিহাসের 
প্রতিও তাহার আন্তরিক প্রীতি সঞ্চারিত হ্ইয়াছিল। তীাহারই শিরেশে 
রামরাম বন্ধু, মৃতুঃঞ্ঁয় বিগ্যালঙ্কার ও রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ইতিহাসের 
পটভূমিকায় বসিয়া! নান। গল্পকাহিনীর সাহায্যে একট? যুগের এঁতিহাসিক ব্যক্তির 
চিত্র অক্কিত করিয়াছিলেন। বাঙালীকে তিনি শুধু গদ্য লিখিতে অনুপ্রাণিত 
করেন নাই, ইতিহাস চর্চায়ও তাহার কৌতুহল আকর্ষণ করিয়াছিলেন) ইহা! অল্প 
বিস্রয়ের ব্যাপার নহে রামরাম বন্থুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র বাঙালীর রচিত 
প্রথম মুদ্রিত গগ্ভ গ্রন্থ; শুধু তাহাই নহে, ইহাই বাংল! ভাষায় রচিত বাঙলাদেশের 
প্রথম ইতিহাস_-অবশ্য মুঘল যুগের । ইহাতে মুখ্যত প্রতাপাদিত্যের জীবন- 
কাহিনী চাহিনী বন্লিত হই? হইলেও, লেখক তৎকালীন যশোহর ও ধূমঘাটের বর্ণনায় সমসাময়িক 


৬০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


বাঙলা দেশকেই ফুটাইয়! তুলিয়াছেন। এই ইতিহাস রচনায় তাহার যে যোগ্য 
অধিকার রহিয়াছে, সে বিষয়ে প্রমাণ দাখিল কবিতে গিয়া বলিয়াছেন,--“আমি 
তাহাবদিগের ( অর্থাৎ প্রতাপাদিত্যেব ) স্বশ্রেণী একেই জাতি ইহাতে তাহার 
আপনার পিতাপিতামহের স্থানে শুনা আছে অতএব আমরা অধিক জ্ঞাত-.-* 
পুরুষ-প€ম্পরাক্রমে £1পু ফারসী ভাষায় বক্ষিত জাখান্য উপাদান এবং লোকশ্রুতির 
অতিরঞ্ীন মিশ্রিত করিয়া তিনি মুঘল যুগেব এই বাঙালী বীরের চিত্র অঙ্কিত 
করেন। ইহার এঁঠিহাসিক মূল্য যে স্থানে স্থানে সংশয়াতীত নহে, তাহা সত্য । 
যুরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গী অন্গমারে ইতিহাস রচনার আদর্শ অনেক পরে অবলম্থিত হয়। 
সত্রা* যে-সমন্ত এতিহাসিক অতিরঞ্জন বা ভ্রান্তি ইহাতে পরিলক্ষিত হয়, "তা 
ক্ষমার যোগ্য। তবে একট|। কথা অবশাই স্বীকায। প্রতাপা্দিত্যের অবসান 
বর্ণনার সময় লেখকের কিছুমাত্র আবেগ দেখা যায় নাই-যদ্দিও তিনি “তাহার- 
দিগের স্বশ্রেণী” বলিয়া গ্রস্থারস্তে গর্ব গ্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আপন বংশের 
বীগোত্তমের লাঞ্ছিত মৃত্যু বর্ণনাব সময় তাহার মনে যে কোনপ্রকার ক্ষোভ উপস্থিত 
হইয়[ছুল, তাহা মনে হয় না ।--“এই মতে তাহাকে ।পঞ্জিরায় কয়েদ করিয়া সহর 
ও ব|ঞ্জার গড় ও পুরী সমস্ত লুটিয়া যাবদীয় স্ত্রীলোক্রেদের কয়েদ করিয়া পিহিরায় 
দাখিণ করিল......পথে যাইয়| বানারস মোকামে প্রতাপাদিত্যের কাল হইল ।”২২ 
তাহার মধ্যে কোনপ্রকার স্বাদেশিক অনুভূতি জাগিবার অবকাশ পায় নাই। তিনি 
কিন্ত মিশনারীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ।_-“যে লোকেরা ( অর্থাৎ মিশনারীগণ ) 
আসিয়াছে তাহার দিগকে এদখিলে বুঝা যায় ইহারা মহাজন তাহার সন্দেং নাই। 
ইহারা শান্তশীল দয়াশীল ক্ষমাবস্ত কমল অন্তকরণ। পরছুঃখে কাতর জিকেন্দরিয় 
অহ্ংপক এমন লেক কোনকালে আমার এদেশে দেখি নাই *** 1৮২৩ 


রাজীবলোচন কেরীর নির্দেশে “মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্ত চরিত্রং' €( ১৮০৫ ) 
রচনা করেন এবং কেরীর ম্ুপারিশক্রমে কলেজ কতৃপক্ষের নিকট ১০০২ টাকা 
পারিতোষিক প্রাপ্ত হন । কেরী কলেজ-কাউন্সিলের নিকট রাজীবলোচনের নামে 
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এখানে 900098188011001,টি কেরীর প্রদত্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেরী 
চাহিয়াছিলেন যে, সিভিলিয়ানগণ শুধু ভাষা নহে, এদেশের ইতিহাস ও সমাজ্জের 
সহিতও যেন পরিচিত হন। তাই তিনি রামরাম বনু, রাজীবলোচন ও মৃত্যুঞ্জয় 
বিচ্য।লস্কারকে স্বদেশীয় ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত করেন। রামরাম বস যেমন 
প্রতাপাদিতোর স্বশ্রেণীতৃক্ত ছিলেন, রাজীবলোচনও তেমনি সম্ভবত কৃষ্ণচন্ররেব 
ংশের সহিত আত্মীয়তার স্থৃত্রে জড়িত ছিলেন । কারণ বুকানন ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজেব ইতিহাসে রাজীবলোচনেব পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন, “২৪1০০ 
[০০102 11001731066 06590811060 1101) 0106 19101] 91 01) 1২৪19.” 
একথা কতদৃর সত্য তাহা বলাষায় না। কারণ কেরী এ সঙ্থদ্ষে কিছুই বলিয়া 
যান নাই। 


জনশ্রুতি ও অতিবগ্ীনে পরিপূর্ণ এই ইতিহাসাশ্রিত কাহিনীগুলিতে 
ইংরাজের তোষণক্রিয়| পবতপ্রমাণ হইয়া উঠিয়াছে। সিরাজ-বিনাশের ষড়যন্ত্রের 
অন্যতম প্রধান অক্ষদদণ্ড ছিলেন কৃষ্ণচন্ত্রঃ যিনি মিরজাফর ও ইস্ট ইত্রিয়া 
কোম্পানীর কর্মচাবীদেব সহিত য্ডযন্ত্রেব ফাদ পাতিয়াছিলেন। রাজীবলোচনের 
ইংরাজ তোষণক্রিয়াকে ডাঃ ইয়েটুসও শিন্দা করিয়াছেন ।২৫ তাহার রচনায় ষে 
স্বদেশ প্রাণতার বাম্পবিন্€ুও পাওয়া যাইবে না, তাহা তো স্বাভাবিক। সিরাজের 
পতনেব পর ক্লাইভ মিরজাফরেব সহিত বিজয়গর্বে মুশিদাবাদে প্রবেশ করিলে 
লেখক মহানন্দে সেই কাহিনী ব্াখ্যান করিয়াছেন,_-“মিরজাফরালি খ! 
মুশিদা বাষ্টরে খড়েতে গমন করিয়া ইংরাজি পতাকা উঠিয়া দিলে সকলে বুঝিল 
ইংবাজ মহাশয়দিগের জয় হইল তখন সমস্ত লোকে জয় জয় ধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত 
হইল এবং নান৷ বাছ্য বাজিতে লাগিল ।”২৬ তৎকালীন দেশের মানসিক অবস্থ। 
স্মরণে রাখিলে সমস্ত লোকের 'জয় জয় ধ্বনির অর্থ বুঝা যাইবে । বোধ হয এই 
গ্রন্থটি জনপ্রিয় হইয়াছিল। কারণ ইহ) সমসাময়িক কালের কাহিনী লইয়। রচিত, 
এবং ইহাতে প্রচুব কাল্পনিক গল্লের সমাবেশ কর! হইয়াছে । 


মৃত্যুয়ের 'রাজাবলি” ( ১৮৮ ) আধুনিক ধরণের প্রথম ইতিহাস। কাহারও 
কাহারও মতে ইহা মৃত্যুপ্য়ের মৌলিক গ্রন্থ নহে ।২৭ মৃত্যুঞ্জয় হয়তো বহু 
স্থান হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু ভাষা দৃষ্টে মনে হয়, ইহা' 
মৃত্যুঞ্জয়েরই রচনা! ।-_“বর্তমান কলিষুগের আরম্ভ অবধি গত ৪৯০৫ চারি হাজার' 


* ৬৩ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


, শয়শত পাঁচ বৎসর পধস্ত যে যে রাজ ও বাদশাহ ও নবাব হইয়াছেন তাহারদের 
বিবরণ ১৮** আঠার শত গ্লিশবীর সনে গৌঁভীয় ভাষাতে রচিত'হইল,»__-এই 
এঁতিহাসিক পরিমগ্ুলে লেখক বিচরণ কবিয়াছেন | বল! বানুল্য ষে, পৌবাণিক 
অংশে মৃত্যাগরয় ইতিহাস নিধাবণ অপেক্ষা গল্প কাহিনীর দ্বিকে অধিকতর আকষ্ট 
হইয়াছেন? কিন্তু মুসলমান যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ 
শাসনকাল পর্যন্ত এঁতিহাসিক ঘটনাকেই অঙ্গসবণ করিয়াছেন। এঁতিহাসিকের 
ষে নিঃস্পৃহ ভাবদৃষ্টি ও অনুঘ্ধেজিত মন ইতিহাসের ঘটন! নির্ধারণ ও মূল্য নির্ণয়ের 
জন্য একান্ত প্রয়োজন, মৃত্যুঞ্জয় ইংরাজী ইতিহাস গ্রন্থ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিলেও, 
সই এঁতিহাসিক তত্বদর্শনের সহিত পরিচিত ছিলেন। তাই ইংরাজ-জয়ে যেখানে 
বাজীবলোচন উল্লসিত হইয়াছেন,২৮ সেখানে মৃত্যুগ্ীয় অতিশয় সংক্ষেপে এবং 
নিবাসক্তভাবে সিরাজের পরাজয় বর্ণনা করিয়াছেন ।২৯ মানুষ হিসাবে মৃত্যাীয় 
তৎকালীন সামাজিক খবতার উধের্ব বিচবণ করিতেন । সতীদাহ সম্থদ্ধে তাহার 
অভিমতটুকু০ বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে প্রাচীন ও রক্ষণশীল সংস্কৃতির 
মধ্যে বধিত হইয়াও তিনি এই বিষয়ে আধুানক মনের বিম্ময়কব পরিচয় দিয়াছেন। 


এই ইতিহাস-নামাঙ্কিত কাহিণশীগুলির দ্বারা দেশেব একটা উপকাব 
হইয়াছিল; দেশের ইতিহাস সন্ধে শুধু লেখকই নহেন, পাঠকগণও কৌতৃহলী 
- হুইয়াছিলেন । এই বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের “রাজাবলি' ইতিহাসের পূর্ণ মযাদা দাবা 
করিতে পারে। তিনি সমসাময়িক ভারতের এঁতিহাসিক ঘটনাসমূহকে যে ভাবে 
বিন্তস্ত করিয়াছেন, সনতারিখের যাথাথ্যের প্রতি প্রথর পূট্টি রাখিয়াছেন এবং 
ভারত ইতিহাসের মূল কাঠামো ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে তাহাব 
মনে এঁতিহাসিকতা সন্বদ্ধে একটা স্থল আভাস ছিল, তাহা স্বীকার করিতে 


হইবে। 

(এই প্রসঙ্গে মৃত্যুপ্রয়ের “বেদাস্ত চন্দ্রিকা' (১৮১৭ )৩৯ এবং কাশীনাথ 
তর্কপঞ্ধাননের 'পদাথথ কোমুদরী” (১৮২১) ও “আত্মতত্ব কৌমুদী'র (১৮২২) 
নাম উল্লেখ করিতে হয়।৩২ কাঁশীনাথের 'পাষণ্ড পীড়ন, (১৮২৩) এবং 
মৃত্যুয়ের 'বেদাস্ত চন্দ্রিকা' প্রধানত রামমোহনের একেশ্বরবাদের বিরুদ্ধে রচিত 
বিতকিকা। রামমোহনের আবির্ভাবে বাঙালীর চিত্তে গ্রচলিত দেশাচার ও ধর্ম 
' সম্বন্ধে প্রশ্ন উতিত হয় । দীর্ঘদিন ধরিয়া খ্রীস্টান মিশনারীগণ হিন্দুধর্ষের উপর আঘত 
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হানিতেছিলেন ? স্বয়ং রামরাম বন্থও তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে 
সমাজের কর্ণধারগণ যে অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। 
রামমোহনের ব্রদ্মোপাসনা, ব্রহ্মতত্ব এবং ধর্মগ্রন্থের অস্কুবাদ ও স্থলভ প্রচারের 
ফলে, যাহারা এতদিন ধর্মগ্রস্থকে গৃঢ়াচার ভাবিয়া! দূরে অবস্থান করিত, তাহারা 
বেদান্ত, উপনিষদ ও তন্ত্রের সবলার্থ বুঝিতে পারিল। ফলে হিন্দুসমাজে ব্রাক্ষণ- 
শ্রেণীর সহিত শাস্ত্রাধিকারবজিত শূদ্রেদের সংঘর্ষ বাধিবার সম্ভাবনা দেখা দিল-_ 
জড় সমাজের বুকে মত্ত তাণ্ডব শুরু হইল । রামমোহনের আবির্ভাবের ফলে ফোট” 
উইলিয়ম কলেজগোষ্ঠীব কর্মাবসান হইল, আসিল নৃতন যুগ এবং অভিনব 
যুগ্জিজ্ঞ।সা। রামমোহন ইইতেছেন সেই ধুগসস্কটের অধিনায়ক । 
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৫1 ]১০৩৯০/-4(78/019 0 :£07% 17 210207 0911276. 

৬। সংবাদ? প্রভাকর, ১৩ই মার্চ, ১৯৫৪ । 

৭। ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-_ফোট্ উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, পৃ ৪২। 

৮ তু. 0. (3110391)--76780016 1116761%76, 1১. 100 

৯1 19৫, 2. 1009 

১*। রগঞ্রন পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত মৃত্য গ্রস্থাবলীর পৃ. ২/০* ভরষ্টব্য। 

১১। 'সাধুসস্তোধিণী' পাওয়া যায় নাই। 


১২। গোলোকনাথ শর্ম। (১৮*২), মৃত্যাপ্রয় বিদ্ভালক্কার (১৮*৮) ও রামকিশোর 
তর্কচূড়ামণি (১৮*৫)--ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের তিনজন পঙ্চিত হিতোপদেশের বঙ্গানুবাদ 
করিয়াছিলেন । 

১৩। ১৮১৫ শ্রীঃ অবে প্রকাশিত। 


৬৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


১৪। তোতা! ইতিহাদ 'তোতা কহানী+ নামক হিন্দী গ্রন্থ হইতে অনুদিত । 

১৫। ব্রজেন্রনাথ বন্দোপাধায়- ফোট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, পৃ ২৫। 

১৬। “ইতিহান মাল!” কেরীর নিজম্ব রচন1] কিন! সন্দেহস্থল। কারণ ইহার পরিচয় 
স্থলে আছে, “৯ ০০011506100 01 907163 11) 0106 1381788]1 1480001869, 0011060 1:00 
8£40118 8007০3* কাজেই কেবীই যে ইহার একমাত্র রচয়িত।, তাহ] নিঃসংশয়ে প্রমাণ 
করা বায় না। 

১৭। “কথোপকথন,ও কেরীর রচন! কিন! সে বিষয়েও সন্দেহ রহিয়াছে । এই সম্পর্কে 
দুইটি মংশয়ের কথা উল্লেখ করা যাইতে ছে-- 

(ক) কেরী “কণোপকথনে'র ভূমিকায় বলিয়াছেন, "108৮ 1105 0100701817৮ 05 2৪ 
90720191665 99 1)08911)16, 1 109৮০ 61201910560 50708 ৪8611511910 1701€9 (0 0012)])099 
01%10£)65 00])01) 61119]9065 01 ৪ 00171069110 170,071769 ৪1)0 60 £7৮৪ 61010) [91601561517 


008 1711011 90৮15 01 0196 796750105 980191090০1) ৪1১210619.১, 

(খ) কেরীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ঠাহার এক বন্ধু এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্ণালে 
লিখিয়াছিলেন, 111)56 (০০911090765 ) ৮/8£5 00017956010 (6 ০0718109] 736785]1 
[১:০1১81017 1) &  ০16৮০07 11০01৮৪” -সজনীকাত্ত দান সম্পাদিত "কথোপকথনের' 
ভূমিকা, পৃ ২/৯ 

১৮। ব্রজেন্্নাথ বন্দোপাধ্যায়__উইলিয়ম কেরী, পৃ ৩৫ 

১৯1 সঙ্গনীকাণ্ত দাস__বাংল1 সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, পৃ ৯৬ 

২১। ইহার প্রথম সংগ্করণ ১৮৫ সালে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ ও বৃটিশ মিউলিয়াম লাইবে,রাতে ইহার যে সংস্করণটি আছে, তাহা সম্ভবতঃ ১৮২৫ 
সালে লগ্নে পুনমুদ্রিত সংক্করণ। বৃটিশ মিউজিয়ামে আর একখানি সংস্করণ আছে £ 
তাহাতে ১৮০৬ সাল উল্লিখিত আছে । 12851 11)018 00116/-এর পুস্তকতালিকায় যেখানি 
আছে তাহ ১৮১১ সালে প্রকাশিত। (107. ৯ ১৮ 1)6--1155107% % 176 ১) 7107017 
17162706676 27) 16 72776166717 ০6717, 1), 188.) 

২১। কেরী ডাঃ ফ্লেমিং এই ছদ্ম নামে এসিয়াটিক রিসার্চ পত্রিকায় ভারতীয় বনৌষধি 
সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়!ছিলেন ।-_-সজনীকান্ত দাদ-_বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ ১১২ 

২২। বজেক্সরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্করণ পৃ ৬৭ 

২৩। লিপিমাল।, ১৮*২ সালের সংস্করণ, পৃ ৫৩৫৫ 

২৪। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত দুপ্পরাপ্য গ্রস্থমালার অন্তভুক্তি "মহারাজ কৃষচন্ত্ 
রায়ক্ত চরিত্রং' 

২৫ 101. ৮81৩3 17710৫86202 0 7367001 £07780£6, ড০1,11, 0০. 124 

২৬। রগ্রন পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত, "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ন্য চরিত্রং” পৃ ৫৬ 

২৭। সাহিত্যা-পরিধং-পত্রিক, ৪৬শ ভাগ, পৃ ২৩৩ 


বাঙালীর জীবনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ৬৫ 


২৮। মহারাজ কৃকচন্দ্র রায়ল্য চরিত্রং, পৃ. ৫৬ 

২৯। রগ্রন পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত মৃত্যুপ্রয় গ্রস্থাবলী, পৃ ১৮৪--৮৫ 

৩০1 £7867, 01 17,৫20, (00৮01067, 1819. 

৩১1 ১৮১৭ সালে ইহা! “47091909707 £2 1১656758191/962)% 01 13 475000 7/০79%07--- 
নামে প্রকাশিত হয়। ইহাতে মৃত্যুঞ্জয়ের নাম ছিল না। তবে ইহা ষে সৃত্যাগ্তয়েরই রচন! 
তাহ]র প্রমাণ আছে। মৃত্যু্য় গ্রন্থাবলীর ৮০* পৃষ্টা দ্রষ্টব্য | 

৩২। কাশীনাথ বাংল। গো ন্যায়দশন অনুবাদে ব্রতী হইয়। একট। দুরূহ কর্ম সম্পাদন 
করিয়াছিলেন। চিন্তাগ্রাহা জটিল বিতর্কে অপরিণতগঠন বাংল! গদ্যে স্পট করিয়। ফুটাইর। 
তোল সহজ সাধ্য নহে। 


দিয় গর্ব 


ব্রামমোহন ও বাঙালীর মানস-মুক্তি 


পঞ্চম অধ্যায় 


পটভূমিকা 


একটি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া একটা জাতি ও সংস্কৃতির নবজীবনের বহু[ৎসব শুরু 
হয়; মুগমানবই যুগবাণীকে একটা ক্রিয়াশীল তাৎপর্যে পূর্ণ করেন। রাজা 
রামমোহন রায় সেই যুগন্ধর কালপুরুষ, যিনি অনাগত কালের জয়বার্তা আপনার 
মন ও মননে বিধৃত করিয়াছিলেন । বাস্তবিক তাহার বিপ্লবী মনোজীবনের 
সংস্পর্শে আসিয়া বাঙালীর নব জল্মান্তর হইয়াছে; পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতে 
মধ্যযুগের অবসান এবং আধুনিক যুগের আরম্ত--ইহা এঁতিহাসিক ঘটনা হিসাবে 
সত্য, কিন্তু বাউল দেশে যথার্থ নবযুগ আন্ত হইয়াছে রামমোহনের কলিকাতায় 
আবির্ভাবের পর।৯ বাঙলাব নবধুগ গুধু একট। প্রাদেশিক আবর্তন নহে,__ 
রামমোহনের চেতনার বিদ্যুৎস্পর্শ মধ্যযুগীয় ভারতের বুকে রূঢ় আঘাত হানিতে 
পারিয়াছিল। 

আধুনিক জীবনবোধের প্রধান লক্ষ্য-_যুক্তিবাদের জয়ঘোষণা, মানবহিতবাদ, 
ভৌগোলিক সীমা সম্প্রসারণ, রাষটরধর্ম-সমাজ সম্বন্ধে বাস্তব-চেতনা- লব্ধ হিতৈষণা 
_ প্রধানত; মানসমুক্তির এই সকল বাণী রামমোহনের চিত্ত ও ভাবনাকে নব- 
জীবনবোধে উদ্বদ্ধ করিয়াছিল । রামমোহনের কলিকাতায় আগমন ও স্থায়িভাবে 
বসবার্গ করিবার পর হইতেই এই নগরীকে কেন্দ্র করিয়া নানা আন্দোলনের গ্রলঙ 
কল্পোল উখিত হইল, এবং মধ্যযুগীয় বাঙালীর যুগজীর্ণ পথ-পরিক্রমা সহসা 
নবজীবনলাভের উল্লাসে পরিণত হইল । ্রীস্টীয় ১৮১৩ অন্দ হইতে ১৮৩৩ অব 
পর্যস্ত মোট কুড়ি ব্সর রামমোহন বাঙল। দেশে নব্য গ্রাণ-প্রতীতির দিব্য দীপ- 
শিখা বহন করিয়া চলিয়াছিলেন,_-১৯শ শতকের প্রথমার্ধে এই আধুনিক 
'প্রমিথ্যস” সর্ববিধ বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ! করিয়াছিলেন। তাই তাহাকে 
১০শ শতকের গ্ুবতার! বল! হইয়া থাকে । তাহার আবির্ভাবের এঁতিহাসিক 
তাৎপর্ধ নির্ণয় করিলে বুঝা! যাইবে ঘে, বাঙলার মধ্যযুগীয় ভাবনা, জীবন ও সমাজের 
অন্ধতমসা বিদীণ করিয়া কেমন করিয়। সহত্রাংগু-বর্ষাঁ হুর্যের আবির্ভাব হইয়াছিল । 

বিচিত্র অঙ্থভূতি, ভাব-ভাবনা ও চিন্তার রাসায়নিক সংমিশ্রণে রামমোহনের 
মানসিক ভাবাদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছে। রামমোহনের পরিপ্রেক্ষিতেই এই কুড়ি 


৭০ উনবিংশ শতাবীর গ্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


বৎসরের ( ১৮৯৩--১৮৩৩) সাংস্কৃতিক মূল্যমান নির্ণয় করা সহজ হুইবে। 
তাহারই চিত্বধর্মের মধ্যে ১৪শ শতকের বাঙালীর আত্ম-জাগরণের মূল রহস্ত 
নিহিত আছে এবং তাহার চিত্তে যে ভাবধারা! প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ও 
নব্জীবন-বেগ সঞ্চার করিয়াছিল,_তাহা শুধু একটি ব্যক্তিমনের নিভৃত গুহাহিত 
ভাববৈশিষ্ট্য নহে, সমগ্র যুগচেতনা! একটি উৎক ব্যক্তির বিশাল চিত্ততটে 
আহত হইতেছিল। রামমোহন যুগের সন্তান; ১০শ শতকের প্রথমার্ধ তাহারই 
শাণিত যুক্তির আয়ুধে আহত হইয়া নব্য-রেনেসীসের পথ নির্মাণ করিয়াছে। 
রামমোহন সন্বদ্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী বলিয়াছেন £ 


83510971810 06006 িতদ £৩ 0060106 10 006 9৮6] 106700791916 20 
৪৮01001101716656010) 660107, 116 13610 01) 16107612061) 2 776দ7 1810), 1701) 8৪ 
001৮0:88] 10 163 370109010193 200 %11)036 0970108] 102001010] 83 00096 0200 67516 
০ 0080 19 6206 997৮1০৪ ০1 0:০9৮,,২ 


রামমোহনের জীবনীকার শ্রীমতী সোফিয়া ভবসন কোলেট ভিন্ন দেশবাসিনী 
হইয়াও রামমোহনের প্রভাব অন্থধাবন করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার উত্তিটিও 
স্মরণীয় £ 

“৩ স8৪ 00৩ 810)) 050) 809100600১6 £0]1 0১9 99506016660 &810192 
08৪6 800 7000671) ])0070810165, 19666], 83101610 5019879816502) 8100 50161106, 
০৩৮7৩৪০ 068906391) 8100 06770018035, 1১66/661) 10020000116 0081020 8100. ৪. ০০03- 


৪86759৮)%৩ 1:081598, 196৮৮660. [9019 01061520820 11761810,79 (081017)01)8] (0670. 
86081 ৮ 01010৩, 7১-89.) 


রামমোহনের আধুনিক মন, বিশ্ববোধ ও মানবহিতবাদ-_ইছার হ্বরগততমুধাবন 
করিতে হইলে, তাহার সমকালীন রাষ্ট্র সমাজ ও সমসাময়িক সাহিত্যের পরিচয় 


লইতে হইবে। 


| ১ || 
সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্র 


আমরা ১৮১৩ হইতে ১৮৩৩ গ্রী;ঃ অব পর্বস্ত বাংল! সাহিত্যের এঁতিহানিক 
বিবর্তনকে রামমোহন-পর্ব নামে চিহ্নিত করিতে পারি । ১৮১৪-১৫ খ্রীঃ অব হইতে 
রামমোহন কলিকাতায় স্থাগ়িভাবে বসবাস করিতে থাকেন, এবং প্রায় তাহার 
বিশবৎসর পরে ইংলগ্ডের ব্রিস্টল নগরে তাহার দেহাস্ত হয়। আরও একটা কারণে 
এই:বিপ বৎসরের বিশেষ এঁতিহাসিক মূল্য আছে। 


রামমোহন ও বাঙালীর মানস-মুক্তি ৭১ 


১৮১৩ শ্রী; অবে ব্রিটশ পালামেন্ট ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর সনদের মেয়াদ বিশ 
বৎসবেব জন্য বাডাইয় দেন, এবং সনদ্দে এমন কয়েকটি নৃতন ধার! সংযোজিত হয়, 
যাহাব স্থুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে সকলের অলক্ষ্যে প্রভাব 
বিস্তার করিতে থাকে । ১৮৩৩ শ্রী: অবে পুনরায় সনদের মেয়াদ বৃদ্ধির সময় আরও 
কিছু কিছু নৃতন ধারা সংযোজিত হয়, বাঙল! দেশের উপর যাহার প্রত্যক্ষ প্রভাব 
প্রবর্তাঁ কালে বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হইয়াছে । কাজেই এই কালের ( ১৮১৩-_- 
১৮৩৩) সাংস্কৃতিক ও এঁতিহাসিক পটভূমিকা বিশ্লেষণ করিলে বাঙালীর 
মনোজীবনে রামমোহনে প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যাইবে। 

রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাইবে যে, ১৭৯৮-১৮২৩ তরী: অবেরর 
মধ্যে সমগ্র ভাবতবর্ধে বণিক ইংবাজ ধীবে ধীবে ছলে, বলে ও কৌশলে রাজশক্তি 
অর্জন করিতে সমর্থ হইযাছিল। ১৮১৬ থ্রী: অব আপ পা সাহেবের সহিত ইস্ট 
ইগ্ডিয়া কোম্পানীর বশ্ঠতামূলক” মিত্রতা” স্থাপিত হুইলে মারাঠা শক্তিও খর্ব 
হইল এবং ইংরাজের প্রধান রিপু হতবল হইয়া পড়িল। ১৯৮১৭ খ্রী; অব্দের যুদ্ধে 
মারাঠা শক্তি একেবারে চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া! গেলে বণিক ইংরাজের মারাঠা-ভীতিও 
হ্রাস পাইল। ১৮১৩ থ্রী: অবেব মধ্যে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের প্রধান প্রধান 
রাষ্ট্রশক্তিকে খর্ব করিয়া! এই দেশেব চাবিদদিকে রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপন 
করিতে বদ্ধপরিকর হইল। মাবাঠা শক্তির পতন, চতুর্থ ইঙ-মহীশূর যুদ্ধ, ফরাসী 
শক্তির অবসান এবং হায়দ্রাবাদ, কর্ণাট, তাঞ্জোর, জ্ুরাট, অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের 
দেশীয় ক্জন্যবর্গকে কোথাও উৎখাত করিয়া, কোথাও-বা বশীভূত করিয়া ইস্ট 
ইণ্ডিয়। কোম্পানী ক্রমে ক্রমে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন 
করিল। পিগ্ারী ও পাঠান শক্তি হতবল হইবার পর রাজপুতানা ও মধ্যভারতে 
ব্রিটিশের প্রতুত্ব বিস্তার অপেক্ষাকৃত সহজ হইল । ইতিপূর্বে নেপাল যুদ্ধে ( ১৮১৪ 
--১৬) ভাগ্যবিপর্যয়ের পর ইংরাজ নেপালের রাজশক্তিকে করায়ত্ব করিতে সমর্থ 
হয়। কাজেই ১৮২৩ খ্রীঃ অব পর্যস্ত বণিক ইংরাজকে ভারতবর্ষে স্বীয় প্রাধান্ত 
বিস্তারে ব্যাপৃত থাকিতে হয় এবং তাহার ফলে মধ্যযুগীয় সামস্ততাস্ত্রিক নরপতিগণের 
স্বাতন্য বহুলাংশে ধর্ব হয়, এবং ভারতের চতুঃসীমায় বিদেশীর প্রতৃত্ব স্থায়ী প্রভাব 
বিস্তার করে।৩ ভারতে মুসলমান শাসনের অবসানে সমগ্র দেশের সাংস্কৃতিক 
ও সামাজিক জীবন এবং নৈতিক-চরিত্র কতদূর অধঃপাতে গিয়াছিল এই সমস্ত 
এঁতিহা'সিক ঘটন। হইতেই তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া বাইবে। রাজ্যশাসন 


ণ২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত] 


ও রাষ্ট্রবিপর্ধয়ের সহিত যেন জনজীবনের কোন যোগাধোগই ছিল'না; ভৌগোলিক 
অধিকার লইয়া! বিভিন্ন শক্তির মধ্যে যতই কলহহম্ব চলুক না কেন, জনজীবনের 
উপর প্রত্যক্ষ আঘাত না আসিলে কেহই এই সমস্ত রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন বা 
সমাজবিপ্রব সম্বন্ধে অবহিত হইত না। এইযে পরিপার্খ সম্বন্ধে ওঁদাসীন্ত, ও 
বাস্তব বিস্মরণ,__মধ্যযুগের অবসানে সমগ্র ভারতেই এই জাতীয় একটা অতি স্থুল 
তামসিকতা জনচিত্তে জগদ্দবল শিলার মত চাপিয়। বসিয়াছিল । ১৮২৩ শ্রী; অব্দের 
মধ্য ভারতের ইস্ট ইত্ডিয়া! কোম্পানী, যুদ্যমান ও পরস্পর-কলহে মত্ত দেশীয় শক্তিকে 
বহুলাংশে খর্ব করিয়! কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চিন্ত হল; কিন্তু ভারতের সীমান্তে ও 
বাহিরে তখনও নানা স্বাধীন শক্তি বর্তমান ছিল। ১৮২৪ হইতে ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্ৰ 
পর্যন্ত ইস্ট ইঙিয়া কোম্পানীকে ভারতের সীমান্তবপ্তণ ও বাহিরের শক্তির সহিত 
যুদ্ধে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল । ব্রন্ষুদ্ধ ও শিখযুদ্ধে ইংরাজের জয়লাভের ফলে 
তারতের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সন্বদ্ধে তাহারা বহুলাংশে নিরুদিগ্ 
হুইল।3 ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগের মধ্যেই ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ইংরাজ- 
প্রতিবন্বী-শক্তির অবসান হইল এবং বণিক ইংরাঁজ শাপক হইয়া প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় 
করিতে লাগিল। তদানীন্তন ভারতবর্ষের নৈতিক-অবস্থা কত শোচনীয় হইয়াছিল, 
তাহার দু'একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । ১৮৩২ জনে ইংরাজ কাছাড় অধিকার 
করে সেখানকার জনপাধারণের আমন্ত্রণে ; ১৮৩৪ সনে ইংরাজের কুর্গ অধিকার 
করার পশ্চাতেও জনসাধারণের সমর্থন ছিল। গোয়ালিয়র যুদ্ধে ( ১৮৪৩) 
মগ্ত্রী দিনকর রাও ইংরাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন । অবশ্াস্হানীয় 
শাসকদের অত্যাচারে জনদাধারণও সহ্যের শেষ সীমায় পৌছাইয়া ইংরাজকে 
আমন্ত্রণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।৫ ইহার কিছু পরেও নব্য-শিক্ষিত বাঙালী 
ইংরাজজ শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ বলিয়া মনে করিত। রামমোহনের 
সমসাময়িক কালে প্রসন্নকূমার ঠাকুর সগর্বে বলিয়াছিলেন ঃ 
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অবশ্য ইংরাজের প্রতি এই অকুঃ ভক্তির উচ্ছাস ক্রমেই তিরোহিত হইতে 
জাগিল। অর্থনৈতিক কারণে ইংরাজের যে স্বার্থপর রূপ নিলজ্জভাবে 
আত্মপ্রকাশ করিল, অতি অল্লকালের মধ্যেই শিক্ষিত বাঙালী তাহার বথা্ 


৭৩ 


রামমোহন ও বাঙালীর মানস-মুক্তি 


স্বরূপ বুঝিতে পারিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম অনারেরি 
ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন; ইংরাজের প্রতি তাহার শ্রন্ধাও ছিল প্রচুর। কিন্ত 


তিনিই আবার ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে বজ্র বর্ষণ করিয়াছিলেন, 
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সবরের এই যে পরিবর্তন, ইহ শুরু হইল রামমোহনের তিরোধানের পর। 
কিন্ত ১৯শ শতকের প্রথম তিন দশকের রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করিলে 
দেখা যাইবে যে, দেশব্যাপী জড়তার মধ্যে খন ইংরাজ বণিক স্বার্থ ও লোভের 
দ্বার চালিত হইয়া ভরতের বাটিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনরস ধীরে ধীরে 
শোষণ করিয়া! লইতেছিল, তখন সেই অন্ধ তামসিক যুগে এই সর্বনাশা ব্যাপার 
কাহারাও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কেবল রামযোহনই সর্বপ্রথম এই বিষয়ে 
অবহিত হইয়াছিলেন। ১৯শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের পর বাঙালীর রাষ্ট্রচেতনা 
ও স্বাতন্ত্রাবোধ ফিরিয়া আসিল । 

১৮১৩ শ্রী: অন্দে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর সনদেব মেয়াদে বৃদ্ধির সময় 
পার্সামেপ্ট কতৃক ইহাতে একটি নৃতন ধারা সংধোজিত হইল; যাহার ফলে 
ভারতবর্ষে একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার লোপ পাইল । ইহার আগ প্রয়োজনও ছিল। 
শিল্পবিপ্রবের পর ইংলপণ্ডে বহু কলকাবখানা গড়িয়া! উঠিয়াছিল, নিত্য-ব্যবহার্য 
জরব্য প্রচুর পরিমাণে নিমিত হইতেছিল। এতদিন ধরিয়া ইংলগ্ডে প্রস্তুত 
দ্রবা$দি স্মুরোপের পণা-প্রাঙ্গণ প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছিল। কিন্তু নেপোলিক্নন 
ইংরাজের বলবীর্য হাস করিবার অভিপ্রায়ে যুরোপের বন্দরে ব্রিটিশ ভরব্যাদির 
রপ্চানি একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন ৷ মুতরাং বাধ্য হইয়া সাধারণ ইংরাজকে 
বাণিজ্যের 'অবাপ অধিকার দিতে হইল এবং সেই জন্যই ইস্ট ইত্তিযা 
কোম্পাণীর একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার লুপ্ত হইল। ইহার ফলে কৃষিপ্রধান 
ভারতবধে অতি স্থক্ষভাবে যন্ত্রবিজ্ঞান প্রবেশ করিতে লাগিল এবং যন্ত্রের প্রভাবে 
দেশের কারিগর শ্রেণীর মানুষ সহস। বৃত্ভিচাত হইল । 

এই সনদে আরও ছুইটি মূল্যবান ধারা সংযোজিত হইল। একটি ধারা 
অন্ুমারে ভারতে খ্রীস্টান মিশনারী সম্প্রদায়ের আগমনের বিরুদ্ধে আর কোন বাধা 
রহিল না; ১৮১৩ শ্রী; অবের পর হইতেই প্রকাশ্তে এবং প্রচ্ছন্ন সরকারী 
পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মান্তরীকরণ শুরু হইল । আর একটি ধার! অন্ুধায়ী-_ভারতবাসীর 


৭86 উনবিংশ শতাবীর প্রথমাধ” ও বাংলা সাহিত্য 


শিক্ষা বাবদ বাধ্ধিক একলক্ষ টাকা ব্যয়ের নির্দেশ ,দেওয়া হইল, 
য্দিও বহুদিন এই অর্থ শিক্ষাবাবদ ব্যয়িত হয় নাই, তথাপি সহসা পালণমেণ্ট 
এই ধারা যোগ করিল কেন, তাহার গৃঢ় রহস্য অনুমান করা যাইতে পারে। 
ইংরাজ বুঝিয়াছিল যে, ভারতবাসী কিয়দংশে ইংরাজী ধরনে শিক্ষিত না হইলে 
তাহাদের রুচি ও প্রয়োজনের মান বুদ্ধি পাইবে না । জনসাধারণকে এমন ভাবে 
শিক্ষা দিতে হইবে যে, তাহারা যেন বিলাতী দ্রব্যের প্রয়োজন বোধ করিতে পারে। 
ডাক, ও মেকলে সাহেব ইংরাজী ভাষা প্রচারের জন্য কেন এত ব্যগ্র হইয়াছিলেল 
তাহার কারণও সহজে অন্থমেয়। তাহার] কোনক্রমেই ভারতপ্রেমিক ছিলেন না, 
তথাপি এদেশে ইংরাজী শিক্ষ৷ প্রচারের জন্য তাহাদের কেন শিরঃগীড়া হইল, 
তাহার কাবণ, একদিকে ধর্মাস্তরীকরণের উচ্চাশা, অপরদিকে ইংরাজের পণ]কে 
ভারতেব গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য ভারতবাসীর প্রয়োজনের চাহিদা বুদ্ধি করা । 
১৮৩৩ সালের সনদে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর স্বাধীন বাণিজ্যাধিকার একে- 
বারে লুপ্ত হইল, চীন মহাদেশে বাণিজ্য করিবার অধিকারও কাভিয়৷ লওয় হইল | 
অতঃপর বণিক ইস্ট ইণ্ডিয়! কোম্পানী সত্য সত্যই শাসকে রূপাস্তরিত হইল। 
সনদ পরিবর্তনের ফলে বাঙল। দেশে প্রতিক্রিয়া সম্প্রসারিত হইল । একট! 
উদাহরণ দিলেই ইহার স্বরূপ বুঝা! যাইবে । বেন্টিংক্‌ ভারতীয়দিগকে শাসনবিভাগে 
নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত করেন; তাহার কারণ জমিজমা-সংক্রাস্ত মামলার সংখ্যা 
বৃদ্ধির ফলে দেশীয় কর্মচারী নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দিল এবং কিছু কিছু শিক্ষিত 
বাঙালীকে (হিন্দু কলেজের ছাত্র ) আমীন ও মুন্সেফের পদে নিযুক্ত করং.হ্ইল। 
ফলে বাঙালীর মধ্যে চাকুরীজীবী, স্বল্ে-সন্তষ্ট মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়িয়া! উঠিল । 
অবশ্ত ইহার স্থচন৷ হইয়াছিল মুরশিদকুলি খায়ের আমলে; আলিবর্দির সময়ে 
প্রধানতঃ হিন্দুগণই রাজন্ববিভাগে নিযুক্ত হইতেন। ইংবাজ শাসনের পূর্বেই এদেশে 
একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়িয়া! উঠে; কিন্তু কর্ণওয়ালিশের অতিশয় 
সন্বীর্ণ নীতির জন্য এই শ্রেণী সরকারী চাকুরী হইতে বঞ্চিত হইয়৷ কলিকাতায় 
ব্যবসাবাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিল । সুতানুটা, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা গ্রামের 
শ্রীবৃদ্ধির মূল উপাদান ইহারাই; ইংরাজ বণিকও এই দেশীয় মুৎন্ছদ্দির সাহায্য 
বিকিকিনি করিত। কিন্তু দেখা গেল যে, বিশাল দেশের শাসনভার শুধু ইংলগু 
হইতে আগত সিভিলিয়ান কর্মচারীদের দ্বারাই সম্পন্ন হওয়া সম্ভব 
নহে। তাই ১৯শ শতকের তৃতীয় দশক ইইতে (১৮২৯) আবার 


রামমোহন ও বাঙালীর মানস-মৃক্তি ৭৫ 


হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সরকারী চাকুরী লাভ করিতে লাগিল; উত্তরকালে এই 
সম্প্রদায়ই বাঙলার সংস্কৃতিকে স্থষ্টি ও লালন করিয়াছে ।৮ ডিরোজিওর অধিকাংশ 
ছাত্রই এই সম্প্রদণায় হইতে উদ্ভৃত হুইয়াছিলেন, এবং হিন্দুকলেজের এই তরুণ 
বিপ্লবী ছাত্রগণ করাপী বিপ্লব ও পাশ্চাত্য যুক্তি-দর্শনের ছায়াতলে দীড়াইয়। 
ভারতের বহুকাল-সুধঠ সমাজশরীরে প্রবল আঘাত হানিয়াছিলেন। এমন কি 
কেহ কেহ ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধেও বিষোদ্গার শুরু করিয়াছিলেন। কিন্ত 
তাহারাই যখন ডেপুটা কালেকটারের পদ লাভ করিলেন, তখন সেই বিদ্রোহ-বহি 
প্রশমিত হইল এবং কলিকাতার “ইয়ং বেঙ্গল'দের বজ্রবাণী ধীরে ধীরে শীরব 
হইয়! গেল।৯ 

১৮১৩ হইতে ১৮৩৩ শ্রী; অন্ধ, মোট কুড়ি ব্সরের ইতিহাস আলোচনা 
করিলে দেখা যাইবে যে, ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ভারতের চতুঃসীমায় 
একটা স্থায়ী ও সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিল। অবশ্ত তাহার 
জন্য একটা দুর্মূল্য দিতে হইয়াছিল । তাহা হইল ভারতের স্বাধীন সামন্ততান্ত্রিক 
শক্তিমমৃহের আত্মদান। একদিকে যেমন এইভাবে বিদেশী বণিকশক্তি ভারতে 
ও ভারত-সীমান্তে স্বাধিকার স্থাপন করিল, ঠিক তেমনি অপর দিকে বাঙালীর 
সমাজ-জীবনেও নানা পরিবর্তন, বাদ প্রতিবাদ ও সংস্কৃতির সংঘর্ষ প্রবল প্রতি- 
ক্রিয়া স্থষ্টি করিল। শাসনগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
পুনবিন্ঠাস শুরু হইল । 

*১৮শ শত্তাবীতে বাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকর্মে যে বিশেষ দক্ষত। 
অর্জন করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুংমুদলমান ও আর্ধাণীয় বণিকগণ 
বাঙল। দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাধান্ত বজায় রাখিয়াছিল। শুধু আস্তঃগ্রাদেশিক 
বাণিজ্যই নহে, পারস্য, তুরস্ক ও তিব্বতেও বাঙলা দেশের বাণিজ্াপ্রবাহ 
সম্প্রসারিত হইয়াছিল। অনেক বিদেশী বণিক বাঙালীর বাণিজ্যিক প্রাধান্য ও 
শিল্লোতকর্ষের জন্য অভিযোগ করিত।১০ কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের অর্ধশতাবীর 
মধ্যেই বাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিশ্পকর্মের অবনতি দ্রুততর হুইল। ব্যবসার 
প্রাণকেন্দ্রে বিদেশী 'বণিক হস্তক্ষেপ করিল; ইংলগ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যের চ।হিদা 
বৃদ্ধি এবং বাঙালী তথা ভারতের শিল্পপ্রাধান্ত হাস করিবার জন্য পার্লামেন্ট হইতে 
আইন পাস করাইয়৷ দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের শ্বাসরোধ করা হইল। ফলেফে 
সমস্ত বাঙালী এতদিন শিল্পকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ 


৭৬ উনবিংশ শতাবদীব প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


করিয়াছিল, তাহাবা স্থানচুত হইয়া বিষম বিপাকে পড়িল, কেহ কেহ কৃষিকার্ধ 
অবলম্বন কবিল, কিন্তু কর্ণওয়ালিশেব চিবস্থায়ী বন্দোবস্তেব ফলে জমির 
মালিকানা স্বত্ব বাধতেব অরধিকাবে ছিল না। ফলে ১৪শ শতাব্দীব প্রথমাধেব 
মধ্যেই দেশে একটা বিবাট ভূমিহীন কৃষকপম্প্রদায় ও বৃত্তিহীন শিল্পীসম্প্রদায়েব 
স্থষ্টি হইল। 

ূ ইতিমধ্যে ইংলণডে শিল্পবিপ্লব হইয়! গিয়াছে , যন্ত্রবিজ্ঞান ধাঁবে ধীরে কুটীব- 
শিল্পকে গ্রাস কবিতেছে ১ তাহাব তবঙ্গ এদেশেও আঘাত করিল । বিদেশ হইতে 
আনীত যস্ত্রেব সাহায্যে অনেক পবিশ্রমসাধ্য কর্ম সহজে নির্বাহ হইতে লাগিল, 
ফলে নিশ্নবৃত্তিজীবী শিক্পিগণ দাবিপ্রেব মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। দিকে এইরূপ ছুই 
একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। 

১৮১৮ সনে এক স্থৃতাকাটনী স*বাদপত্রে নিঙ্গেব দাবিদ্রা দুখ নিবেদন কবিয়া 
বলিয়াছিল যে, বিলাত হইতে তিন-চাব টাকা সের দবে স্থৃতা আমদানী হওয়ার 
ফলে টাকায় তিন-চাব তোলা হাতেকাটা দেশী স্থৃতা কে কিনিবে? ইহাতে সে 
অন্লাভাবে মৃতপ্রান্ন হইয়াছে ।১১ একদিকে বিদেশ হইতে স্থত। আমদানী হওয়া 
ফলে স্থতাকাটনী প্রভৃতি নিয়বৃত্তিজীবীবা কর্মচ্যুত হইতে লাগিল ; আবাব অপর 
দিকে কলিকাতা ও শহরতলীতে যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়াব ফলে বহুলোক অন্নহীন 
হইয়া পড়িল। ১৮৩০ সালে এক বিজ্ঞাপনে দেখা যাইতেছে যে, কলিকাতায় 
গম পেষাই কল চালু হওয়াতে ময়দ। বিক্রয়কারীবা শে|চনীয় অবস্থায় পতিত 
হইয়াছিল।৯২ বিদেশীর প্রতিযোগিতা ফলে বাজমিন্্রী, শ্বণণকাব, দব্জী, 
নৌকাব্যবসায়ী__সকলেরই বৃত্তিতে আঘাত লাগিল।১৩ এইবূপে দেশের মধ্যে 
একট! বৃহদংশ ধীরে ধীবে উপার্জন-বঞ্চিত হইয়া পড়িল। ১৮২৬ সালের এক 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, কলিকাতায় “তুল সম্পাদক নৃতন যন্ত্র” স্থাপিত হওয়ার 
দেশীয় ঢে'কি ও ভীভানীদেবও প্রয়োজন ফুবাইল। কারণ এই যস্ত্রে একদিনে 
দুইজনের চেষ্টায় দ্রশমন চাউল নিষাশিত হইত, দেশীয় ঢেকিতে যাহা কথনও 
সম্ভব ছিল না।১৪ ১৮২৯ সালে সংবাদ পত্রের এক বিজ্ঞাপনে দেখা যাইতেছে 
যে, গঙ্গাতীরে একটি “৩০ অশ্বের বলধারী বাম্পধন্ত্র” চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ছুই হাজার- 
মন গম পিষিতেছে। জ্ুতরাং ইংলগ্ডের শিল্পবিগ্রবের অভিশাপ বাঙল। দেশে 
১৯শ শতকের তৃতীয় দশকের মধ্যে সমাজের নিষ্নপুরে দারিদ্রাজনিত হতাশা সঞ্চার 
করিল। সাধারণ স্তরে এই দারিজ্র্য কী ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছিল, 
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তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে ১৮২৮ সালের সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি- 
ঘটনায়। এই বৎসর বর্ধমানের এক কলু অগ্লাভাবে স্ত্রী বিক্রয় করিতে বাধ্য 
হইয়াছিল ।১৫ ক্রমেই অর্থ নৈতিক অবনতি মারাত্মক আকার ধারণ করিল । ১৮২৯ 
সালে কড়ির ব্যবহার রহিত হইল, শুরু হইল তামার পর্নসার প্রচলন । মূল্যমানের 
এই পবিবর্তনের ফলে জনসাধারণের অর্থ নৈতিক বিপর্যয় সহজেই অন্গুমেয় ।১৬ 
বিত্তবান মধ্যন্বত্বভোগী ব্যক্তিগণের কলিকাতায় আগমনের ফলে ১৫২ টাকা 
মূল্যের জমির দাম বাড়িয় ৩০০. টাকায় উঠে। ইতিপূর্বে আট আনায় এক মণ 
মোটা চাউল মিশিত। কিন্তু ১৮২৯ সালের সংবাদপত্র পাঠে জানা যায়, এ 
মোট! চাউপের মন ২২ টাকা পর্যস্ত উঠ্তিয়াছিল ।৯৭ 

উল্লিখিত দৃষ্টান্তের রা বুঝা যাইবে যে, রামমোহনের আবির্ভাব হইতে আরম্ভ 
করিয়। তাহার তিরোধান পর্যন্ত প্রায় বিশ বৎসরের অর্থনৈতিক ইতিহাস ক্রমেই 
আধোগতির পথে গিয়াছে । জনসাধারণ ধীরে ধীরে দারিদ্র্যের শেষ সুরে 
না।ময়াছে, মুরোপ হইতে যত্ত্বিজ্ঞান আমদানী করা হইয়াছে, বৃতিজীবী 
বাঙালী ক্রমেই আশাভগের ব্যর্থতার মধ্যে পতিত হইয়াছে। অপরদিকে 
কলিকাতায় ব্যবসা-বাণজের বুদ্ধির জন্য মুৎস্ুদ্দি শ্রেণীর বাঙালী হঠাৎ ধনাগমে 
স্কীতচিত্ত হইয়াছে । আবার সমাজের আর একদিকে কেহ কেহ মাহেশের রথে 
জুয়ায় হারিয়া স্ত্রী বিক্রয় করিয়াছে ।১৮ ১৮৩০ সালে নদীয়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র 
বানরের বিবাহে এক লক্ষ টাকা বায় করিয়। প্রচুর খ্যাতি অজ ন করিয়াছুলেন।৯৯ 
অন্যদিকে জমিদ্বারগণ স্বপ্রীম কোর্টের মামলায় নিঃস্ব হইয়া পাড়তেছিলেন। 
১৮২৯* সালের “সমাচ।রদর্পণে' প্রকাশ যে, এ সনে কলিকাতায় হুর্গোৎসব ও 
অন্যান্য উত্সবের আতিশ্য হাস পাইয়াছিল। কারণ, বিত্তবান জমিদারগণ 
মামল। মকদ্দমায় সবন্বান্ত হইয়। পড়িতেছিল। এই যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, 
ইহ! একদিকে কৃষাণ শ্রেণীকে পীড়িত করিল, অপরদিকে নব্য সামন্ততন্ত্রের ধারক 
ও বাহকগণের আধিক অবস্থাকেও সকলের অলক্ষ্যে অবনতির পথে টানিয়া লইয়া 
চলিল। রামমোহন এই দ্বারিপ্র্য-পীড়িত বাঙল৷ দেশের হৃদপন্ম দলে আবিভূ্তি 
হুইয়৷ এবং বিচিত্র ও বিরোধী জীবনধারার সমন্বয় করিয়া ১৯শ শতাব্দীর তৃতীয় 
দশকেই বাঙালীর নবজীবন-প্রভাতের মাঙ্গলিক গাহিলেন। 


৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


॥২॥। 
সমকালীন জনজীবনধার। 

এই গ্রস্থের প্রথম পর্বে আমর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজগো/ঠী ও শ্রীরামপুর 
মিশনারী সম্প্রদায়ের সাহিত্-প্রচেষ্টা আলোচনা প্রসঙ্গে তৎকালীন বাঙালীর 
প্রাণধর্মের মূল ধাতুপ্রক্ৃতি বিশ্লেষণের চেষ্টা করিয়াছি। আলোচ্য অংশেও 
বাঙালীর জীবনধার1 ও মনোধর্মের একটা প্রাথমিক পরিচয় তৎকালীন সাময়িক- 
'পত্র ও সাহিত্য হইতেই লাভ করা যায়। 

নবা কলিকাতা বণিগবৃত্তির দ্বারা সৃষ্ট হইলেও এই সছ্য-গঠিত নব নগরীকে 
কেন্দ্র করিয়৷ বাঙালীর জীবনে ১৯শ শতকের প্রথমার্ধ একটা অনগভূতপুর্ 
জীবনোল্লাস স্থ্টি করিয়াছিল । রামমোহন 'এই এঁতিহাসিক সঙ্থটক্ষণে আবিভূতি 
হইয়| প্রচলিত সংস্কার ও জীবনধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন । এই 
কয় বসর ( ১৮১৩-১৮৩৩ ) বঙ্গ সংস্কৃতির পরম সন্কটক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া 
থাকে। 

এই সময়ে একদিকে চলিতেছিল পূর্বতন ধারার পুনরাবৃত্তি, বিত্তক্ফীত 
ইজারাদারদিগের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কৌতুক পরিহাস ; আরেক দিকে নবীন যুবক- 
গণের মনে নবযুগের দিব্যদাহ সঞ্চারিত হইতেছিল । নিকী নামক এক প্রসিদ্ধ 
বূপোপজীবিনীকে তৎকালে (১৮১৯ ) কলিকাতার কোন এক ধনীব্যক্তি ম।সিক 
এক হাজার টাকা দক্ষিণ দিয়া রক্ষিতারপে গ্রহণ করিয়া সমাজে পাস্থ ব্যক্তি 
বলিয়া! সপ্রশংস বিম্ময় স্ষ্টি করিয়াছিলেন | এমন কি স্বয়ং রুমমোহনও নিকী 
ঝাইজীর নৃত্যগীতাদি উপভোগ করিতেন; তাহার বাটাতে এই আঁধুনিক 
“বসস্তসেনা” বন্ুবার নৃত্যগীতাদি করিয়াছিল ।২০ ছবারকানাথ ঠাকুরের মত বিশিষ্ট 
ব্যক্তিও নিকৃষ্ট আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করিতেন। ১৮২৩ সালে তাহার নৃতন 
বাটাতে গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে অনেক কৌতুকাবহ সং বা ভাড়ামির অভিনয় 
হইয়াছিল। একজন স্ুরসিক ভাড় বলদ সাজিয়! যথার্থ ই ঘাস খাইয়াছিল। 
১৮২৫ সালে সরন্বত্তী পুজা উপলক্ষে কলিকাতার রাজপথে দিবালোকে কুৎসিত 
সং বাহির করিবার অপরাধে কয়েক ব্যক্তির কঠোর শাস্তি হইয়াছিল ।২১ 
এ বৎসর এক বৈষ্ণবী দেড়শত টাকায় আপনার হ্ুন্দরী কন্ঠা বিক্রয় 
করিয়াছিল। একদিকে এই নৈতিক অধোগতি, অপরদিকে বৈশ্য ধর্মের 
বিষ-নিঃশ্বাসে বাঙলা দেশে ধীরে ধীরে সামাজিক অনাচার প্রবেশ করিতে 
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লাগিল। ১৮২* সালে ব্যবসায়ে অসাধুতার অন্য ষ্টানেক চতুর ব্যবসায়ী শাস্তি 
ভোগ করে, দ্বতে চবি মিশ্রিত করিবার অপরাধে কয়েকজনের কঠোর দণ্ড 
হয়।২২ এ বখসরেই বাঙালী ও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের মধ্যে বাবসাসংক্রাস্ত 
ব্যাপারে কলহের স্থষ্টি হয়। ১৮২০ সাল হইতে কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানদের 
দাঙ্গার সংবাদও পাওয়া যাইতেছে । ১৮২০ সালে কাক্তিক মাসে জগ্ুমী 
পূজাব দিন চাদনীর নিকট ছূর্গাপুজা উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা- 
হাঙ্গাম৷ হয়, তাহাতে অনেক মুসলমান কঠোব দণ্ডলাভ করে, সন্ত্রস্ত মুসলমানেরও 
জরিমানা হইয়াছিল ।২৩ 


প্রায় সমসাময়িককালে কলিকাতার কবিওয়ালা সম্প্রদায়ের অনেকের 
লোকান্তরেব ফলে কবিগান হীনবল হইয়া পড়িল। ১৮২৪ সালে হরুঠাকুর, 
১৮২৫ সালে নীলু ঠাকুব ও নীলমণি কবিওয়ালাব মৃত্যুর ফলে কবিগানের 
এশ্বর্য নান হইয়া আসিল । অবশ্ঠ 'নেডী কবির দল ( গোলোকমনি, দয়ামণি, 
রত্বমণি ) কিছুকাল কবিগানের শেষ দীপশিখাটি রক্ষা করিয়াছিলেন ।২৪ সৌখীন 
বাবুর দল সখেব কবিগান ও কবিব দল বাঁধিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাও নবধুগের 
বিপুল প্লাবনে ভাসিয়! গেল। কলিকাতার সমাজের এই অংশটুকু পুরাতন 
জীবনধারার উগ্চাবশে মাত্র। কলিকাতা সম্বন্ধে রাডিয়ার্ড কিপলিং বলিয়াছেন £ 
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কলিকাতা নগরী খানিকট! আকম্মিক ঘটনার ফলে গড়িয়া উঠিলেও ইহাকে 
কেন্ত্র করিয়াই নব্য-রেনেসীসের আলোক-শত্দলে রামমোহনের আবির্ভাব হইল। 
রামমোহনের সমকালেই কলিকাতায় নবজীবন ও ভাবাদর্শের অকুপণ প্রাচুর্য 
বাধ-ভাঙ্ষা বন্তার মত বাঙালীর চিত্ততল-শায়ী জড়তার এরাবতকে কোন শৃদ্ভে 
ভাসাইয়! লইয়। চলিল। 


৮০ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 
৬ |॥ ৩ ॥ 
সমসাময়িক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, সম্ভাসমিতি ও বাঙালীর নবজাগরণ 


রামমোহনেব আবির্ভাবেৰ পব নিবাপিত দ্ীপগুলি আবাব জলিয়া উঠিল; 
শব্যবঙ্গের প্রাণেব দীপধাবে একটা অভিনব বন্িদীপ্তি আত্মপ্রকাশ কবিল। 
ফলে নানা সভাসমিতি ও শিক্ষাসংস্কৃতিব স্থচনা ও প্রসার দেখ! দিল। নিয়ে 
কতিপয় শিক্ষা গ্রতিষ্ঠান ও সভাসমিতিব পবিচয় দেওয়। যাইতেছে। 

১৮০০ শ্বী-অবে ফোর্ট উহলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হুহয়াছিল বটে, কিন্তু 
তাহার সহিত বাঙালীর জীবন ও সাধনার বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। বিদেশী 
কর্মচাবীদেব জন্য যে বিদ্যায়তনেব স্ষ্টি, তাহাব সহিত এদেশেব কোন আত্্ীয়তাব 
যোগ না থাকাই স্বাভাবিক। তবে এই কলেজেব তরুণ বিদেশী ছাত্রগণেব জন্য 
জন্য রচিত বাঙল। গগ্ঠ গ্রন্থগুলি বাঙালীকে অভিনব অভিজ্ঞতার দ্বারপ্রান্তে 
পৌছাইয়! দিয়াছিল। ইহাবাও পুর্বে ৯৭৮১ খ্রীঃ অন্দে হেস্টিংসের উদ্যোগে 
কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয। ১৭৯২ থ্রী; অবঝে জোনাথান ডানকান 
কাশীধামে সংস্কত কলেজ স্থাপন কবিয়া সংস্কত বিদ্যাকে একটা 
নিয়মান্ুবতিতার মধ্যে আনিতে চেষ্ট। কবিয়ছিলেন। ১৭৮৪ শ্রী: অন্দে স্ভব 
উইলিয়াম জোন্দ্‌ যখন এসিযাটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত কবিলেন, তখন 
বুঝা গেল যে, প্রাচীন ভারতীয় এঁতিহ্ের প্রতি মুবোপেব মননশীল 
ব্যক্তি আকুষ্ট হইয়াছেন। ইহার দ্বাবা প্রাচীন এতিহ্বে প্রতি শ্রদ্ধা 
সঞ্চবিত হইলেও নবীন জীবনেব জয়বার্ত। তখনও আত্মপ্রকাশ*কবিতে পারে 
নাই। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮১৭) পব বাঙালা মুরোগীয় জ।বনধারাব 
পরিচয় পাইল এবং সত্যকারেব নবজীবনের হ্ুত্রপাত হইল। নিম্নলিখিত 
গ্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিষ্ঠা বামমোহনেব যুগকে ত্ববান্থিত ও নবজীবনবেগে চঞ্চল 
করিয়াছিল। 

১। হিন্ুকলেজ (১৮১৭ )। 

২। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী ( ১৮১৭ )। 

৩। কলিকাত৷ স্কুল সোসাইটী ( ১৮১৮)। 

৪। বিশপজ্‌ কলেজ (১৮২০)। 

৫ | গোড়ীয় সমাজ (১৮২৩) । 


রামমোহন ও বাঙালীর মানস-মুক্তি ৮৯ 


৬। সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪) 

৭। এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন (১৮২৮) 

৮। সাধারণ জ্ঞানোপাঞ্জিকা সভ। ( ১৮৩৬ ) 

এই প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও কলিকাত। ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটী (১৮২৭ ), 
লেডিজ সোসাইটী ফব নেটিভ ফিমেল এডুকেশন (১৮২৪) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান 
নিজ নিজ ক্ষেত্রে সমাজ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল; কিন্তু শেষোক্ত দুইটি 
প্রতিষ্ঠানের সহিত সমগ্র বাঙালী সমাজেব কতটুকু যোগ ছিল, তাহ ভাবিয়া 
দেখিবার বিষয়। কারণ প্রধানতঃ বিদেশিনীদের সহযোগিতা ও নির্দেশে এইগুলি। 
পরিচালিত হইত। বিশপস্‌ কলেজকেও এই নবজাগৃতির সহিত সম্পৃক্ত করা 
ঠিক হইবে না। ইহা কেবলমাত্র ফুবোপীক়্ ও দেশীয় খ্রীস্টানদের শিক্ষার জন্য 
স্থাপিত হইয়াছিল । মাইকেল মধুস্থদন এখাঁনে কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, 
এবং রেভাঃ কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে অধ্যাপক ছিলেন,-_ বাঙ্গালীর সহিত 
এই প্রতিষ্ঠটঠনের এইটুকু মাত্র যোগাযোগ । 

১মশ শতাব্দীর প্রথামার্ধে হিন্দুকলেজ মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিল 
এবং রামমোহনেব বিপ্রধবাণী হিন্দুকলেজেব ছাত্রদেব মনে বহিদীপ্ডি সৃষ্টি 
করিয়াছিল। কলিকাতা স্কুলবৃ+ সোসাইটা প্রকাশিত ২৫ পুস্তকগুলি পাঠশালার 
বালক-বালিকার মনে শিক্ষার মারফতে নবজীবনের ইঙ্গিত দিয়াছিল। বাস্তবিক 
হিন্দুকলেজ, স্কুলবুক সোসাইটা এবং স্কুল সোসাইটী, এই তিনটি প্রতিষ্ঠান 
রামমোহনেব আ্মাবিাবকে নানা দিক দিয়া সার্থক করিয়াছে; ১০শ শতকের 
প্রথমার্ধের বাঙালী যে নবজীবশ-প্রতীতি লাভ করিল, আধুনিক যুরোপকে দ্বার- 
প্রান্তে পাইয়৷ যুগান্তকালের ১ধ্যযুগীয় সংস্কাব ত্যাগ করিয়া নবজীবনবাদের সাক্ষাৎ 
পাইণ, তাহার মূলে আছে এই তিপটি গ্রতিষ্ঠানের প্রভাব । হিন্দু কলেজের শিক্ষক 
ভিরোজিওর ছ।ত্রগণ ও অন্বাগী তরুণসম্প্রদায় ( রামগোপাল ঘোষ, তারাটাদ 
চক্রব গাঁ, রসিকরুষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারগন মুখোপাধ্যায়, মাধঝচন্দ্র মল্লিক, রাধানাথ 
শিকদার, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, কুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, 
রামতন্ু লাহিডী প্রতৃতি২৬ ) ১৮৩৩ গ্রীস্টাব্দের মধ্যেই কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া 
নবজীবনের প্রচণ্ড বিস্কোবণ স্ট্ি করিয়াছিলেন । অবশ্ট তাহাদের সে বহি- 
শলাক1 অনেক সময় গৃহদাহের অভিনয় করিয়াছে, জীবনের অতি প্রত্যক্ষ সত্যকে 
সগর্বে প্রচার করিতে গিক্া! অনেক সময় তাহারা অতীতের বন্ধন-রজ্ভবকে নির্মম 


শু 


৮২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


ভাবে ছিন্নভিন্ন করিয়াছেন ; তথাপি তাহাবা রামমোহনের আবির্ভাবকে নানা দিক 
দিয়! সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। ১০শ শতাব্দীর তৃতীয় দখক পর্বস্ত জাতির 
বিদু/ুৎশক্তিব প্রাণকেন্দ্র ছিল হিন্দু কলেজ। হিন্দু কলেজ ও রামমোহন একে 
অপরেব পবিপুবক। হিন্দুকণ্জে প্রতিষ্ঠিত না হইলে এবং তরুণ ছাত্রগণ 
ডিরোজিওব বহি-স্পর্শ লাভ শী করিলে রামমোহনের আবির্ভাব আরণ্যেবোদনে 
পর্যবসিত হইত বলিয়া মনে হয়। 

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটা পাঠশালার পুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণেব জন্যই 
প্রতিষ্ঠিত হয়। .ফারট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষে সতর্ক দৃষ্টি এবং শ্রীধামপুর 
মিশনেব সক্রিয় সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠান হইতে বাজক বালিকাব উপযোগী যে 
সমস্ত পুস্তক পুন্তিকা £কাশিত হয়, একদা তাহ। তরুণ শিক্ষার্থীর চিত্বোন্মেষে 
প্রচুব সাহায্য কবিয়াচিল। ষোল জন যুবোপীয় এবং আট জন শীয় ব্যক্তিকে 
লইয়! যে কমিটী গঠিত হয়, তাহার মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালস্কার, রাধাকান্ত দেব, 
বামকমল সেন, তারিণীচরণ মিত্র প্রভৃতিব নাম উল্লেখযোগ্য । ইহারা সরল বাংল! 
গদ্যে পুস্তিকা লিখিয়া ও অনুবাদ কবিয়া শিশুশিন্ষণার সুব্যবস্থা করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। 

স্কুলবুক সোসাইটীব এক বৎসর পরে কলিকাতা স্কুল সোসাইটী (১৮১৮) 
স্থাপিত হয় প্রধানতঃ পাঠশাল| সম্প্রসারণের জন্য স্কুলবুক সোসাইটা এক বৎসরের 
মধে)ই এমন প্রতিষ্ঠা অজ'ন করে যে উক্ত প্রতিষ্ঠান-গ্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকাগুলি 
ঠিকমত প্রচার করিবার জন্য উপযুক্ত পাঠশালার প্রয়ে।জন অক্লুভূত হয়। সেই 
জন্যই ডেভিড হেয়াব ও রাধাকাস্ত দেঁবের যুগ্ম সম্পাদককে এই প্রতিষ্ঠান গ্রতিষ্ঠিত 
হয় এবং এই সংস্থার সহায়তায় ঠন$নিয়! ও চাপাতলায় দুইটি অবৈতনিক আদশ 
বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়। পবে ১৮৩৪ খাঁঃ অব! এই ছুইটি বিদ্যালয় একত্রে 
মিলিয়া গিয়া! ডেভিড হেয়ার স্কুল নামে আখ্যাত হয়। ইংরাজী ধরনের বিদ্যা 
বিতরণ কবিবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটির প্রভাব অল্প নহে। 

এযাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন ডিরোজিও সাহেবব প্রবর্তনায় প্রতিষ্ঠিত হয় 
১৮২৮ খাস্টাব্বে। এই প্রতিষ্ঠানটি একদা শিক্ষিত সমাজ্তে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল। তরুণ বাঙালী ছাত্রগণ ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন 
এবং ইহাতে চিন্তাগ্রাহহ যে-কোন বিষয় স্বদ্বেই অসঙ্কোচে আলোচন! 
করিতেন। এমনকি সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে বিপ্লবী মনোভাবও ইহাতে স্থান 


রামমোহন ও বাঙালীর মানস-মুক্তি ৮৩ 


পাইত। ইহর মূলে ছিলেন হেয়ার ও ডিরোজিও-_ইহাদের ধর্মবিরহিত মানবতাদ 
একদা] তরুণ বাঙালীকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল । 'সাধারণ জ্ঞানোপাঞজিকা 
সভা'তেও মফুবোপীয় দর্শন, বিজ্ঞান 'এবং ব্ঙগদেশীয় সমাজ-জনপদের বিষয় 
আলোচিত হইত । বামমোহন-অন্চর তারা্টাদ চক্রবর্তী ছিলেন ইহ।র গ্রাণন্বরূপ। 
হিন্ুকলেজেব তরুন ছারগণেব নেতৃস্থানীয় ছিলেন তারাচাদ ; তাহারই নেতৃত্বে 
এই 'প্রতি্ঠান গভিয়া উঠে। তরুণ ছাত্রগণ সকলেই তারাচাদের দ্বাৰা নিয়স্ত্রত 
হইতেন বলিয়া হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডি. এল. রিচার্সন ইহাদের নাম 
দিয়'ছিলেন চক্রব্ ফঠাকসন্ঃ। ইভারা এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে তরুণ বাঙালীকে 
বিপ্রবী মনোভাবে দীক্ষা দান করেন । এই সংস্থার সাস্য দক্ষিণারঞ্ন মুখোপাধ্যায় 
একদা ইহার এক অপ্িবেশনে বুটিশ সরকারকে তীব্রতম ভাষায় আক্রমণ 
করিয়াছিলেন, যাহার ফলে রিচার্ডদন সাহেব ইহাদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হইয়াছিলেন। 

এই সময়ে ন্মাবও 'একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, নান] দিক দিয়া যাহার 
তাৎপর্ধ অপাধাবণ। ১৮২৩ পালে “এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিচ্যান্ুশীলন ও 
জ্ঞানোপাজনার্থে এক লমাজ স্থাপন” হয়।২৭ ইহাই হইল স্বুপ্রসিদ্ধ, "গৌড়ীয় 
সমাজ'। রামমোহনের “আত্মীয় সভা”র (১৮১৫) আট বৎসর পরে স্থাপিত এই 
সভায় তৎকালীন কাল্কাতার বিতধান ও সংস্কৃতির নেতৃগণ যোগ দিয়াছিলেন) 
শুধু রামমোহন এই প্রতিষ্ঠান হইতে দূরত্ব রক্ষা চলিতেন। মূলতঃ হিন্দুর দেশাচার 
ও সুনাতন ত্বকে স্বীকার কবিয়াই ইহার সুচনা শইয়াছিল। সভার প্রারভেই 
রসময় দত্ত বলিয়াছিলেন, “এই সভায় যদ্দি কেবল বিছ্যাবিষয়ের উপায়াস্তর চেষ্টা 
করা যায় তবে আমি ইহাব মধ্যে আছি আর যদ্দি ইহাতে রাজসংক্রান্ত বিষয় থাকে 
ও আমারদিগের ধর্মশাস্ত্রের নিন্দা কেহ করে তাহার উত্তর জ্খে তবে আমি তাহার 
মধ্যে নহি।”২৮ রাধাকাস্ত দেব, উমানন্দন ঠাকুর, কাশীনাথ মল্লিক, রামকমল সেন, 
প্সন্নকূমার ঠাকুব, দ্বারক!নাথ ঠাকুর, গৌরমোহন বি্যালস্কার, আরা্টাদ ১ক্রবর্তা, 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সনাতনপন্থী ও প্রগতিবাধী-_-উভঙ় শ্রেণীর 
বাঙালী ইহার সহিত সংযুক্ত ছিলেন। ইহাতে “সমাঁজবিষযয়ক বিবিধ 
কথোপকথন”২৯ হইত, সমাজের উন্নতিজনক বিষয় আলোচিত হইত, ব্দেপাঠের 
বাবস্থাও ছিল৩*, বোধ হয় রামমোহন ও তাহার “আত্মীয় সভা'র অনুসরণে । 
হিন্দু কলেজের উগ্র সমাজবিপ্রোহিতার সঙ্গে সঙ্গেই আরও একটি স্থিতধী ও প্রাচীন 


৮৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


এঁতিহ্যে আস্থাশীল শল্তিশালী সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল ; নরজীবন কোথাও 
এাকাডেমিক এসোসিয়েশন, কোথাও বা গৌড়ীয় সমাজের মধ্য দিয় আপনাকে 
সহত্র শাখায় প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতেছিল। 

রামমোহনেব কলিকাতায় আগমন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার 
তিরোধান পর্যন্ত মোট ধিশ বৎসবেব সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচন] করিলে দেখা 
যাইবে, হিন্দু কলেজের ভাবধারা এবং ডিরোজিওব বিছাৎস্পর্শ তরুণ বাঙালীর 
মনের প্রান্তে যে বিপুল পবিবর্তন স্থচিত করিতেছিল, তাহাবই ফলে নানা 
সভাসমিতির, উত্তব হইল। ১৮১৫ জলে রামমোহন “আত্মীয় সভা? স্থাপন 
করিঘ্ন। আলাপ-আলোচনায় জনসাধারণকে উদ্ধুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহার 
প্রায় একযুগ পবে ১৮২৮ খীঃ অব ব্রহ্ম সভা” প্রতিষ্ঠিত হয়; ইহাবও মূলে ছিল 
রামমোহনের একান্তিক প্রচেষ্টা। রামমোহনের অধিনায়কত্বে গঠিত এই দুই 
দভার কথা ছাড়িয়া দিলেও, এ সময়ে আবও অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ সভাসমিতি 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ধাহার দ্বাব! রামমোহনের আদশই নানা ক্ষেত্রে নানা ভাবে 
কার্ধকবী হইয়াছিল। পূর্বে গোঁডীয় সমাজের কথা উল্লেখ কর। হইয়াছে; 
আলোচ্য অনুচ্ছেদদে আবও কয়েকটি সভাসমিতি ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ভল্লেখ 


করা যাইতেছে ।৩১ 

১। বঙ্গহিত ( জুলাই, ১৮৩০ ) 

২। গ্া*লো ইগ্ডি্ান হিন্দু এসোসিয়েশন (সেপ্টেম্বর, ১৮৩*; স্কুল 
কলেজের ছাত্রদের দ্বাবা গঠিত ) 

৩। জ্ঞানমন্দীপন সভা ( অক্টোবর, ১৮৩০) 

৪1| চোববাগান ডিবেটিং ক্লা (নভেম্বর, ১৮৩০ ) 

৫1 বঙ্গরঞ্জিনী ( ডিসেম্বর, ১৮৩০ ; সম্পাদক-_ঈশ্বর গুপ্ত) 

৬। ধর্ষসভা (১৮৩০ $ সম্প।দক-_ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ) 

৭। জর্বতত্ব্দীপিকা (জানুয়ারী, ১৮৩৩; ইহাতে প্রধানতঃ বাংলা ভাষা 
বাংল। ভাষাব উন্নতিকল্পে আলোচন। হইত । ) 

উল্লিখিত অভাগুলিব মধ্যে বিশেষভাবে ধর্মসভা'র নামোল্লেখ করা যাইতে 
পারে। কারণ রামমোহন ও নব্যতন্ত্রকে বাধ! দিবার জন্যই রাধাকাস্ত দেব প্রমুখ 
সনাতনপন্থী হিন্দুগণ এই সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। রামগোপাল মল্লিক, 
গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র, রামকমল সেন, হরিমোহন 


রামমোহন ও বাঙালীর মানস-মুকি ৮৫ 


ঠাচুব, কাশীনাম মল্লিক, মহারাজ কালীকঞ্চ বাহাদুর, আশুতোষ দেব 
-গাঠলনাধ মল্লিক, বৈশ্ুবদাপ মল্লিক, নীলমনি দেব প্রস্তুতি কলিকাতার সন্তাস্ত 
ও বিশ্তবান্‌ ব্যক্তিগণ এই সভার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। অবশ্য ইহার 
প্রণন্বরূপ ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।৩২ 
সামগ্রিকপত্রে বিজ্ঞাপিত এই সমস্ত সভাসমিতির পরিচয় লইলে দেখ। যাইবে 

যে, রামমোহনের আবির্ভাবের ফলে বাঙালীর মনে যে জিজ্ঞাসা ও আদর্শ-সন্বটের 
সমস্য উদ্দিত হইয়াছিল, তাহার ফলম্বরূপ এই সমস্ত সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা । তখন 
বাঙালীর নবজ গ্রত চিত্ত সহসা ১৯শ শতাব্দীর প্রশ্নঘুখর উপলতটে আছড়াইয়। 
পড়িয়াছে নবজাগরণের স্পর্শে তন্্রাতুর সমাজদেহ কেবল জাগিয়াছে মাত্র; সেই 
চিত্তজাগৃতি ও আত্মবীক্ষণের মুহূর্তে কলিকাতার বাঙালীসমাজ নব নব জীবন- 
বোধের দ্বার? আলোড়িত হইতেছিল। রামমোহনের পূর্ববর্তী যুগে ১৯শ শতকের 
একেবারে প্রারস্তে বাঙালী কলিকাতায় বিত্ত উপার্জন করিত, কিছু কিছু ব্যবসা- 
বাণিজ্য করিত, ইংরাজ বণিকের মুৎসুদ্দি হইতে, পিদ্রস, সেরবার্ণ সাহেবের 
বিদযালয়ে৩৩ সামান্য কিছু ইংরাজী শিখিত ; আর অবসর সময়ে কবির দল বাঁধিয়া, 
পাচালী গাহিয়। "স্ত্তি-লাটি, ( অর্থাৎ লটারী ) খেলায় মাতিয়া নিরথিযন চিত্তে 
কাল যাপন করিত। কিন্ত এই শতকের প্রথমেই পশ্চিম সমুদ্রতীর হইতে ঝঞ্ঝাবাফু 
বহিগ্না আসিল, পুরাতন জীবনের ভগ্ন খি গ্রন্থি বিশ্লি্ট হইয়া পড়িল; শবজীবনের 
বস্তস্তনিত আকাশ-তলে প্লাড়াইয়া রামমোহনের সমকালীন বাঙালী আপনাকে 
আবিষ্কার.করিল। কবি ঈশ্বর গুপ্ত এই সময়ের বাঙালী-সমাজ বিবর্তন সম্বদ্ধে 
সংক্ষেপে যথার্থ ই বলিত্াছেন £ 

“এই ক্ষণে ঘুড়ির লক্‌ দাবার ছক্‌, পাশার পাষ্টী, ইয়ারের ফণ্ী, তবলার থিড়িং, সেতারের 
পিড়িং, গেরাবুর ছক্কা. লোটন লক্কা, ইত্যাদি শুদ্ধ প্রাচীনদিগের আমোদের অবসান হইয়াছে। 
যুবকের! বেকনের এসে, সেক্সপিয়রের প্লে, কালিদাসের কাব্য, গীতার শ্লোক, শ্রুতির অর্থ এবং 


বন্ত নির্ণয় প্রভৃতি সমুদয় সদ্বিষয়ের আলোচন1 করিতেছে ।” 
--সংবাদ প্রভাকর, ১৩ মার্চ, ১৮৫৪ 


এই আত্মছ্ন্, চিত্তবিরোধ, হতিহাসের তাৎপর্য সম্বন্ধে সংশয়,_-তৎকালান 
সতাসামতির পরিচয়ের 'মধ্যেই নিহিত আছে। এই সময়ে রামমোহন এযাডাম 
সাহেবের ইউনিটারিয়ান চার্চে মিলিত হইতেছেন, আত্মীয় সভা স্থাপন 
করিতেছেন, বেদান্ত কলেজ স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন ( ১৮২৫ )7 সবশেষে 
স্থাপিত হইল '্রহ্ধদভা (১৮২৮)। হিন্দুকলেজ এবং আধুনিক জীবনের 


৮৬ উবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ” ও বাংল] সাহিত্য 


বার্তাবঃ সভাসমিতিগুলির ( বঙ্গহি৬, এযাংলো হ্য়ান হিন্দু এযাসোপিয়েশন, 
জ্ঞান-সন্দীপন সভা ও বঙগবঞ্জিণী) সাহাযো বাঙালী নৃতন জীবনাদর্শ সব্দ্ধ 
কৌতুঙ্লী হইয়। উঠিয়াছিল, ডিবোজি ৪ব বিপ্লসী ভাবপাবা ও বিশুদ্ধ জ্ঞা-মার্গেব 
আধাব এ্যাক ডেমি এ্যাঃসাসিয়েশন হিন্দুকলেজেব তরুণ ছাত্রদিগকে মাতাইয়! 
তুলয়াছিল। অপব দিকে সতীদাহ সঙ্থত্ধে দলাদলি চলিতেছে, অবর্সিতগ্রায় 
জীবনকে জাতিব জীর্ণ কীলকেব সহিত বাঁধিয়। বাখবাব চেষ্টা চলিতেছে 
টাদ। তুলিয়। ধর্মসভা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে শুধু সতীরদাহ প্রথা কায়েম কবিবার 
জন্) ।৩৪ 


উ্লপণিত সভ।সমিতিব মধ্যে একমাত্র ধর্মঘভ। ও আত্মীয়ঘভ। ভিন্ন অন্য কোবাও 
ধর্ম সন্ধে বিশে কোন আলে।চন। হইত না| ববং ডিবোজিওব ছাত্র এবং 
শিব্যগণ এ]াকাডেমি এযাসোসিষেশন ও অন্যান্য সভাষ প্রচপিত হিন্দু-ধর্মেব প্রচণ্ড 
বিরোধিত1 করিতেন, যে কোন ধর্মের প্রতি তাহাদেব ছিল অন্তহীন বিবাগ। ১০শ 
শতকের ম্ুরোপীয় যুক্তিবাদ তাহাদিগকে অধ্যত্ম চেতণাব প্রতি বিমুখ করিয়া 
তুলিরাছিল। এই সভাদমিতিগুলিব মধ্যে তৎকালীন নব বঙ্গেব চিত্ত স্পন্দন 
অনুভূত হইবে, এবং সকলেব অন্তবালে রামমোহনেব যুক্তিবাদ ধীরে ধীরে তরুণ 
মনে প্রভাব সঞ্চাব করিতেছিল, তাহ। বুঝা যাইবে । 

নবজীবনের বাণী কিতাবে ধীরে ধীরে সমাজে ছডাইয়া পভিতেছিল, ছু” একটি 
সমসাময়িক ঘটনায় তাহাব আভাস পাওয়া যাইবে। ১৮২২ সালে বাখরগঞ্জে 
জলপ্লাবনের ফলে প্রচুব ক্ষতি হয়, কলিকাতাব ইংবাজ ও বাঙালাঁধ সমবেতভাবে 
টাদ। তুলিয়। বন্যাক্রি্ নব-নারীকে প্রেবণ কবেন।৩৫ ১৮২৪ সালে মান্দ্রাজের 
দুঙিক্ষ নিবাবণেব জন্য কলিকাতায় এক কমিটী গঠিত হয়।৩৬ নৃতন জীবনের 
কলোচ্ছাস যে সমাজে প্রবেশ করিতেছিল, তাহাব আর একটি ওবৃষ্ট দৃষ্টাস্ত 
দেওয়। যাইতেছে । সিংহবাহিনীব পুজা উপলক্ষে ১৮২৬ সালে স্বরূপচন্ত্র মল্লিক 
অধথ। আডম্বরে অর্থ ব্যয় না করিয়া, “দুস্থ খণগ্রস্থ কাবাগারস্ছ অনেক লোবুকে 
অননক অর্থ প্রদানপূর্বক মুক্ত করিয।ছিলেন।৮৩৭ শুধু সমাজের উচ্চস্তরে বা শিক্ষিত 
সমাজেই নহে, গণমানসেও যেন একটা অভিনব ভাবের বন্যা আসিয়াছিল। ১৮২৭ 
সালে কলিকাতায় ঠিক বেহারাগণ সরকারী আদেশের প্রতিবাদে এঁক্যবদ্ধ হইয়৷ 
পালকি বিবার কাজ একেবারে বন্ধ বাখিয়াছিল। অবস্তঠ এই এঁক্যের পশ্চাতে 
তখনও কোন শ্রেণীসচেতন অধিকারবোধ জাগ্রত হয় নাই, নিতান্ত গ্রাণধারণের 


রামমোহন ও বাঙালীরমানস-মুক্তি ৮৭ 


প্রেবণায ময় ভইয| দরিদ্র মানুষ চবম পন্থা গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু ইহ 
যে নগজীবনেন প্রত স্থচনা, তাহাও স্বীকার । 


|| ৪ || 


সমসাময়িক সাময়িকপত্রে বাঙালীর মনোভাব 


১৯শ শতান্ধীব প্রখমাধধের বিন্ময়াবহ ঘটনা--সংবাদপত্র প্রকাশ। 
স'বাদপত্রেব মাধ্যমেই বাঙালীর আত্মজ্জাগরণ এত দ্র হ হইতে পারিয়াছিল এবং 
রামমোহনের প্রতিভার কিয়দংশ সার্থক সাংবাদিকতার লক্ষণাক্রান্ত ছিল বলিয়। 
তিনি তাহাব মাবির্'বের অত্যল্পকালের মধ্যেই বাঙল। দেশে একটা অভিনব 
প্রতিক্রিয়। স্থষ্টি করিতে সমর্থ হইয়ািলেন। এই সাময়িক পত্রগ্ুলির মধ্যেই ১৯শ 
শতাব্দীর প্রথমাধের চিত্ত-বিস্ফোবক নিহিত ছিল, রামমোহনের প্রতিভ। সেই 
বিস্ফোরকে দীপশলাকার কাজ করিয়াছিল। বাস্তবিক ১৮১৩ হইতে ১৮৩৩ 
খ্রীঃ অন্দে পর্বন্ত বাঙলা সাহিত্যের এমন কিছু স্থঈ হয় নাই, যাহা শিঃসংশয়ভাবে 
সাহিত্যের ছাড়পত্র দাবী করিতে পারে। শ্রীরামপুর মিশনপ্রেস প্রকাশিত 
পাঠ্যপুস্তক, ক্কুলবুক সোসাইটীর শিশুপাঠ্য পুস্তক-পুস্তিকা, ভাণাকুলার লিটারেচার 
সোসাহটীর এজাতীয কিছু কিছু ক্ষীণকায় অন্তবাদ, রামমোহনের যুধ্যমান বিতকি কা, 
ভবানীচবণের বাঙ্গ-বিদ্রপের সুতীব্র কশাঘাত এবং কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 
রামমোহন-বিদ্বেধী রচনায় আর যে কোন লক্ষণ থাক, সাহিত্য হিসাবে তাহাদের 
মূল্য নিতান্তই তুচ্ছ। কিন্তু এই সাময়িকপত্রের মধ্যে তৎকালীন বাঙলা দেশের 
হৃদস্পন্দন অন্থভব করা যাইবে । 

বাঙলা দেশের প্রথম সাপ্তা হিকপত্র শ্রীবামপুর মিশনারীদের প্রবর্তনায় ১৮১৮ 
থ্রী; অবে প্রকাশিত হয় ; ইহাই সুবিখ্যাত “সমচার দর্পণ । সম্ভবতঃ ইহার ছুই- 
এক মাস পূর্বে পিগ দর্শন” নামে একখানি মাসিক পত্রিকা এ মিশনারীদের 
প্রযোজনায় প্রকাশিত হয়। ইহ] গ্স্টানধর্ম গুচারকামী মিশনারীদের পত্রিকা ঃ 
কাজেই পরধর্মের, বিশেষতঃ হিন্দুধর্মের নিন্দাবাদ ইহার প্রধান অঙ্গ হইয়। 
দাড়াইল । ইহার প্রতিবিধানকল্পে কলিকাতার শিক্ষিত হিন্দু-সম্প্রদায় 


৮৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


বাংল সাণ্াহিকপত্র প্রকাশের গন্য ব্যাকুল হইলেন। €লোকহিতপাধনই 
এই সংবাদপত্র $ প্রচাবেব প্রধান লক্ষ্য হইল। ৬বানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও তাবাটাদ দত্ত এই অনিলাষে ম্বাদ বৌমুদা? শামক এক সাপ্তাহিক 
পত্রিকা প্রকাশ কর্বলেন (৪ঠ1 ডিসেম্বর, ১৮২১ অবা)। স্বয়ং 
বামমে।হন ইহাব সহিত সণশ্লিষ্ট ছিলেন এব" ইহাতে শ্িয়মিত৩ প্রবন্ধাদি লিখিয়। 
মিশনাবীদ্দেব কট,ক্তিব যথোপযুক্ত জবাব দিতেন। “সগ্থাদ কৌমুদী"ব পৃষ্ঠায় বামমোহন 
সর্বপ্রথম গণনে তারূপে আত্ম প্রকাশ কবেন ১ ইতিপুবে তাহাব গ্রন্থে শান্ত্রসম্পকিত 
যে স্থক্ষ্াতিস্থক্ষম তর্কবিতর্ক থাকিত তাহ! জনসাধাবণের আয়ত্তেব বাহিরে ছিল। কিন্তু 
“সম্ধাদ বৌমুদী'ৰ আলোচনা যেমন সমাজ-বিপ্রবী, তেমনি প্রচণ্ড গতিশীল। 
সতীদাহ-প্রথা নিবোধকল্লে তিনিই এই পত্রিকায় ধোছ্ুবেশে অবতীর্ণ হন এবং 
নিস্তবঙ্থ বাউল! দেশে প্রবল ঝঞ্চাবাতা স্থষ্টি কবেন। তীহাব এই সমাজবিপ্রবী 
মনোভাবের জন্য অনেকেই এই পত্তরিকাব সহিত সম্পর্ক ত্যাগ কধেন ১ ভরানীচবণ 
“সগ্ধাদ কৌমুদী ত্যাগ কবিয়া ১৮২২ জনেব ৫ই মার্চ 'সমাগাব চন্দ্রিকা” প্রকাশ 
করেন এবং এই পত্রিকা বামমোহন বিবোধী দলেব মুখপত্রে পবিণত হয় । ১৮১৮ 
হইতে ১৮৩৩ খ্রীস্টাবেব মধ্যে নিহলিখিত প্রধান গধান সাময়িবপত্রগুলি 
প্রকাশিত হয়। 


১. দিগদর্শশ (৯৮১৮) মাসিক 
২। সমাচাব দর্পণ (১৮১৮ )-- সাপ্তাহিক 
৩। বাঙ্গাল গেজেট (১৮১৮ )-- এ 
৪। ব্রাহ্মণ সেবধি (১৮২১ )-_- এঁ 
৫ | জগ্থাদ কৌমুদী (১৮২১ )-- এ 
৬1 পশ্বাবলী (১৮২২ )-- মাসিক 


৭। সমাচার চক্দ্রিকা (১৮২২)-- সাপ্তাহিক 
৮ | সন্বাদ তিমিব নাশক (১৮২৩ )-- 
৯। বঙ্গদৃূত (৯৮২৯ -_- 
১০। সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১ )-- 
১১। জ্ঞানাম্বেষণ (১৮৩১, )- 
১২। সন্বা রতবাকর (১৮৩১ )-- 
১৩। জ্ঞানোদয় (১৮৩১ )-- মাসিক 
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১৪। বিজ্ঞান মেবধি (১৮৩২) এ 
১৫। দলবৃত্তান্ত (১৮৩২)-- সাপ্তাহিক 
১৬। সংবাদ রত্বাবলী (১৮৩২)-- এ 


১৭ | বিজ্ঞান সারসংগ্রহ (১৮৩৩)-- পাক্ষিক 


_ ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাংলা সামরিকপত্র 

১৮১৮ হুইতে ১৮৩৩, মোট পনের বৎসবের মধ্যে যে পচিশখানি ( এখানে 
প্রধান পত্রিকাগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে) সাময়িকপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। 
তন্মধ্যে চল্লিখিত অতেবখাণি পত্তিকা বাঙলা দেশে যে নবতম ভাবধারা আনয়ন 
করিয়াভিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পাত্রকা কয়টিব সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইলে 
বাঙলা দেশের তংকাপীন মনো াব কোন্‌ দিগন্তে কি মেঘ সঞ্চার করিতেছিল, 
তাহার কিছু মাঙাল পাওষ। যাইবে। 

এই পনেব বৎসবেব মধ্যে বাল! দেশেখ উপব দিয়! নানা ক্রিয়া-গ্রতিক্রিয়ার 
ঝড় বাঁহয়! গিষছিল | বামমোহন সেই ঝডেব দিশারী হইয়] প্রবেশ করিয়|ছিলেন। 
ধর্মকলহ ও ধর্মসংবক্ষণ প্রবৃত্তি এই যুগেব প্রধম ও প্রধাণ লক্ষ্য। ইতিপূর্বে 
কলিকাতাকে কেন্দ্র কারয়। বাঙ্গালীর একট। স্থাবব সমাজ গডিয়। উঠিয়াছিল এবং 
শ্রয়ামপুবেব মিশনারাদের আক্রমণমূলক খ্যবহাবে কলিকাতার খিন্দুসমাজে তাহার 
প্রতিক্রিয়া জাগিতোঁছল। ব্বসমাজ ও সনাতন হিন্দুধ্মনকে রক্ষাকল্পে বাঙাণ্পীর মধ্যে 
যে একট! প্রতিরোধমূলক আত্মরক্ষাবোধ জাগ্রত হইল, রামমোহন তাহাতেই বল 
সংযোগ করিলেন। রামমোহনের আবির্ভাব, সংবাদপত্র পরিচালন। এবং 
মিশনারীদের পবতপ্রমাণ মৃঢ়তার বিরুদ্ধে তাহার দ্বার যুক্তর শাণিত অস্ত্র প্রযুক্ত 
হইবার ফলে কলিকাতায় বাঙালী হিন্দুর মধ্যে গোর্ঠী-চেতনা [ফিরিয়া আসিল। 
যদিও জাতিপ্রেম তখন ন্ুদূরপরাহত ছিল, তথাপি হিন্দুসমাজকে বী স্টানী আক্রমণ 
হইতে রক্ষা করিবার জন্য আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। রামমোহন মিশনারীদের 
আক্রমণ হইতে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিতে গিয়৷ সহসা বহুকালাশ্রিত লোকাচারের 
প্রতি বিমুখ হইলেন এবং হিন্দুব শান্ত্র-সংহিতাকে সংস্কাবমুক্ত যুক্তির দ্বারা পরখ 
করিতে লাগিলেন। ফলে তাহাব সহযোগী ভবানীচরণের সঙ্গে তাহার মতভেদ 
এবং তাহার ফলে পখভে? অনিবাধ হুইয়৷ পড়িল । এইভাবে ১৮১৮ হী; অব 
হইতেই কলিকাতা ও তাহার চতুপ্পার্থে ধর্মকলহ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করিতে লাগল । 


৯০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল] সাহিত্য 


শ্রীবামপুবেব মিশনাবী সম্প্রদায়, সমাচাব দর্পণ, গসপেল ম্যাগাজিন, 'থ্রীষ্টের 
রাজ্যবৃদ্ধি' প্রকাশ কবিয়া শ্রীস্ট-মহিমা' প্রচাবচ্ছলে পবধর্ম-দবেষণ! শুরু করিলেন এবং 
তাহারই প্রতিবাদ কবিতে গিয়া কলিকাতাব হিন্দুগণ 'বরাঙ্মণসেবধি” “সম্থাদ 
কৌমুদী” 'সমাচাব চন্দ্রিকা* প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বিপ্লবী বামমোহনেব দ্রুত 
ধাবমান ভাবধারার ছুনিবার গতিবেগ ও গুজ্জলন্ত গ্রাণবহ্ছিব উত্তাপ বক্ষণশীল 
দল সহিতে পাবিলেন না, তীহাবা! তাহাব সম্পর্ক ত্যাগ কবিয়৷ সমাচার চন্দ্রিকা 
প্রকাশ কবিলেন এবং একযোগে মিশনারীব হিন্দধর্ম বিদ্বেষ এব" রামমোহনে 
অপৌবাণিক মত ও বৈদানস্তিক একেশ্বববাদেব প্রতিবাদ কবিতে লাগিলেন। 
রামমোহনের সতীদাহনিবোধ মতবাদেব বিকদ্ধে কটু প্রতিবাদ ডখিত হইল। 
বল। বাহুল্য রামমোহনেব প্রতিবাদীবা যেমন সংখ্যায় ছিলেন প্রচুব, তেমনি ছিলেন 
বিত্তবান্। এই ধর্মকলভে কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ কবিল ; ভালমন্দ 
নিবিশেষে যাহা কিছু হিন্বনা'ম পরিচিত, দেশাচাব, লোকাচাব-যাহাই হোক না 
কেন, সব কিছুকেই পবম আগ্রহে আকভিয়! ধবিবাব বাসনা জাগ্রত হইল। 
বামমোহনেব প্রতিবাদীব। কালসমুদ্রেব তবঙ্গ গণনা কবিতে পারেন নাই। 
ঈণাণকোণে ক্রমসঞ্ষীয়মান মেঘ দেখিয়াও তাহাব প্রতিক্রিয়া স্থন্ধে অনবহিত 
ছিলেন । এক কথায়, তাহাব। প্রচলিত সংক্কাবের মধ্যে আত্মগোপন কবিয়া 
“কমঠ বৃত্তি অবলম্বন কবিয়াছিলেন। এ সমস্তই এতিহাসিক সত্য, কিন্তু ইহাও 
মনে রাখিতে হইবে যে, ১৮শ শতাব্দীপ যে জাগরণ, তাহা প্রধানতঃ হিন্দু সংস্কৃতির 
পুনরুথান; বামমোহনেব প্রতিবাদী ভবানীচবণ, বাধাকান্ত গুত্বীতি ব্যক্তিগণ 
হিন্দুব প্রচলিত সংস্কাবকে একমাত্র 'অবলম্থন বলিয়া গ্রহণ কবিতে চাহিয়াছিলেন) 
ইহার দ্বারা ম্বাজাত্য জ"স্কৃতির গ্রতি প্রগাঢ নিষ্ঠাই স্থচিত হইতেছে । ১৯শ 
শতাব্দীর ত্বিতীয়ার্ধ প্রধানতঃ নব্য হিন্দুসংস্কৃতিব পুররুখান বলিয়াই বিবেচিত 
হইতে পারে। যর্দিও ব্রাক্ধ সম্প্রদায়হুক্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ১৯শ শতকেব 
দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর মাণস-জাগৃতিব ক্ষেত্রে নব নব বীজ বপন করিয়াছিলেন, 
তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দর, বামকৃঞ্চ, বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ গোম্বামী-_সকলেই 
হিন্বধর্মের চিবকালীন সত্তাটিকেই যুগোপযোগী করিয়া বাঙালীর টিত্তলোকে 
নবজীবন-প্রত্যয় স্ষ্টিব প্রয়াস কবিয়াছিলেন। রামমোহনেব সমকালে তাহার 
বিরুদ্ধে যাহারা অস্ত্রধারণ কবিয়া আদরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাখার্দিগকে 
প্রতিক্রিয়াশীল বলির। নস্যাৎ করিয়া দিলে এতিহাসিক কালবিবর্তনের ধারাকেই 
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অস্বীকার করা হইবে। তাহার। নবজীবনের বার্তা শুনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 
তাহার তাৎপষ সব সময়ে অন্ুধাখন করিতে পাবেন নাই। ভবানীচরণ শাস্তগ্রন্থ 
গ্রচারে ব্রতী হইয়া (ছলেন৩৯, রাধাকান্ত দেব বাহাদুব সতীদাহের পক্ষপাতী 
হইলেও নারীশিক্ষার উৎসাহী সমর্থক ছিলেন ।৪০ সুতরাং ই'হার্দিগকে প্রগতি- 
বিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া একেবারে উড়াইয়! দেওয়! যায় ন।। সে যাহা 
হউক, এই সময়ে ধর্মকলহের প্রধান বাহন হইয়াছিল সাময়িক পত্র; অবশ্ঠ তখনও 
রাজনৈতিক উত্তাপ পত্রিকাগুলিকে ইন্ধনে পরিণত করিতে পারে নাই। তবে 
কিছু কিছু প্রতিবোধমূলক রাজনৈতিক চেতনারও আভাস পাওয়া যাইতেছে । 
১৮২৩ সনের 921 এপ্রিল তারিখে সংবাদপত্রের ক্রোধের জন্য যে সমস্ত অপমান- 
জনক আইন পাস হয়, তাহাব প্রতিবাদ্কল্পে রামমোহন তাহার ফারসী সংবাদপত্র 
“মীরাৎ উল-আখ্বার” বন্ধ করিয়া দেন। সংবাদপত্র নিরোধক এই আইন 
জনসাধারণ বা কোন কোন সম্পাদকের মনে বিরূপতা স্ষ্টি করিলেও তখনও 
প্রকাশ্তে কোন বিদ্রোহ ধৃমাযিত হয় নাই। এই আইন ১৮২৩-১৮৩৫ সন পর্স্ত 
বলবৎ ছিল? পরে ১৮৩৫ সনেৰ ১৫ই সেপ্টেম্বর স্যার চাল স্‌ মেটকাফ ইহা তুলিয়া 
দেন। এই কয় বত্সরেব মধ্যে (১৮২৩-১৮৩৫ ) অন্ততঃ বিশখানি মাসিক, 
পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক পত্রিক। সরকারী বন্ধনরজ্ছু গলদেশে ধারণ করিয়। প্রকাশিত 
হইয়াছিল। এক! রামমোহন এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । 


তিনি ১৮২৩ সনের মার্চ মাসে উক্ত আইনের ব্যাপার পৃর্বাহে জানিতে পারিয়া 
উহার, বিরুদ্ধে স্টপ্রীম কোর নিকট আবেদন করেন। সেখানে ব্যর্থ হুইয়। 
১৮২৫ সনে সপারিষদ সম্রাট চতুর্থ জর্জের নিকট আবেদন করেন ।৪৯ সফল হন 
নাই, তাহা বলাই বাহুল্য । কিন্তু রামমোহনের একক প্রয়াস ব্যতীত আর কোন 
ব্যক্তি ব৷ প্রতিষ্ঠান তাহার সহিত সহযোগিতা করে নাই। তখন ধর্মনৈতিক 
আন্দোলন জাতির সছ্য-জাগ্রত মনকে এমনভাবে আঘ।ত করিয়াছিল ফেঃ রাজ- 
নৈতিক চেতনার আবির্ভাব ঘটিবার অবকাশ ঘটে নাই। অবশ্ঠা ধর্মনৈতিক- 
আন্দোলনের মূলে যেমন ছিল রক্ষণশীল প্রবৃত্তির তাঁড়না, তেমনি আবার সংস্কার- 
মুক্ত যুক্তিবাদও শিক্ষিতচিত্বে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। “সদ্বাদ 
দুধকর, (১৮৩১) নামক সাপ্তাহিক পত্র সম্ভবতঃ রামমোহনের প্রভাখেই 
উদারপন্থী মত গ্রহণ করিয়াছিল। 'জ্ঞানাহ্বেষণ* € ১৮৩১) সাপ্তাহিক পত্রিকা 
নব্যতস্ত্রের মুখপত্র হইয়াছিল ; ডিরোজিওর শিশ্তগণ এই পত্রিকার সাহায্যে ষে 


৯২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


নব্য মত প্রচাব করিতে আরম্ভ করিলেন, বামমোহন তাহার আদি প্রবক্তা । 
যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা এব" লোকস*স্কাব হইতে চেতনার মুক্তিলাঙ, ইহাই হইল এই 
যুগধর্মেব প্রধান উদ্দেশ্য | 

ধায় আন্দোলন তৎকালীন গণচেওনাকে একটা প্রবণ উচ্ছ্বাসে ডৎন্দিগ্ 
কবিয়াছিল , একদিকে ধর্মসঙা, সমাচাব চক্জ্িকা, ভবানীচবণ ও রাধাকাস্ত দেব, 
_অপবদ্দিকে বামমোহন, স্বাদ কোমুদী, জ্ঞানান্বেষণ, ডিবোজিওর শিশ্তগণ । এই 
চিত্ব-সন্কট ও আদর্শ ঘন্দেব মধ্যে বাঙালীব ভাবাদর্শ আন্দোলিত হইতেছিল। 
অবস্ত শুধু ধর্মনৈতিক আন্দোলনই নহে, আধুনিকতাব যে প্রধান লক্ণ- জিজ্ঞাসা, 
জীবনবহস্ত মন্থনেব চেষ্টা এবং মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধির উপব নিষ্ঠা”_তাহা 
আবও কয়েকখানি পত্রিকাৰ মধ্যে অত্যন্ত অন্পষ্ট আকারে প্রম্ফ,টিত হইতে 
লাগিল। এই জাতীয পত্রিকাব মধ্যে শ্রীবামপুব মিশন প্রকাশিত ঙথম মাসিক 
পত্র দিগদর্শন ( ১৮৯১) কপিকাতা স্কুলবুক সোপাইটা প্রকাশিত পশ্বাবলী 
(১৮২২), বিজ্ঞান সেবধি (১৮৩২ ) ও বিজ্ঞানসাবস-গ্রহেব (১৮৩৩) উল্লেখ 
করিতে পাবা যায়। দিগ্‌দর্শনেব প্রথম সংখ্যাব স্থচী পাঠ কবিলেই দেখা যাইবে 
থে, মিশনারীগণ নিছক ধর্মীয় চেতনার বশবর্ত হইয়া লোকহিতে ব্রতী হহলেও 
তাঁহারাই অবপ্রথমে বিশ্বস্থদ্ধে নানা কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী উল্লেখ করিয়া 
বাঙালীর কৃপমণ্ডক চিন্তকে জগৎ ও জীবনের অপাব রহস্ত সম্থদ্ধে অবহিত 
করিতে চাঁহয়।ছিলেন। নিম্ে €দিগ দর্শনের দুই সংখ্যাব স্থুচী উল্লেখ করা 
যাইতেছে ৫ 


প্রথম ভাগ 


১। আমেরিকাব দর্শন বিষয়, ২। হিন্ৃস্থানের সীমার বিবরণ, ৩। হিন্দু 
স্থানের বাণিজ্য, ৪। বলুন দ্বাবা সাদলব সাহেবের আকাশ গমন, ৫ । মহাবাজ 
কৃষচন্দ্র বায়েব বিববণ, ৬। শঙ্কর তবঙ্গেব কথা । 


দ্বিতীয় ভাগ 


১। উত্বমাশা অস্তরীপ ঘুরিয়া ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে প্রথম 
আসিবার কথা, ২। ভারতবর্ষে জন্মে অথচ ইংলগ্ডে নাজন্মে যে যে বৃক্ষ 


রামমোহন ও বাঙালীর মানস-মুক্তি ৯৩ 


তোহারদের বিবরণ, ৩। ইংলগ্ডের বাঁদশাহের পৌত্রীর মৃত্যুর বিবরণ, ৪। বাণ্পের 
দ্বারা নৌকা চলানোর বিষয় ৫। কৌমিল্লার পাঠশালার বিষয়, ৬। মহারাক্ত 
কষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের কথা ।৪২ 

বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকাগুলি ইস্ট ইপ্ডিয়! কোম্পানীর কর্মচারী অথবা পান্দ্রী 
সাহেবগণ সম্পাদনা! করিতেন। পশ্বাবলী"র গ্রথম পর্যায় পান্দ্রী ল'সন জম্পাদনা 
করেন এবং» ডবলিউ, এইচ. পীয়ার্স বাংলায় অনুবাদ করেন। ছিতীয় পর্যায়ের 
পশ্বাবলী ( ১৮৩০_-১৮৪৪ ) সম্পাদনা করেন হিন্দ কলেজের শিক্ষক রামচন্দ্র 
মিত্র। “বিজ্ঞান সাবসংগ্রহে'র ( ১৮৩৩) অন্যতম পরিচালক হিসাবে ্শ্রীতবলিউ. 
এন্‌. উলেস্টন” সাহেবের নাম রহিয়াছে । “বিজ্ঞান সেবধি'র (১৮৩২) প্রধান 
উদ্যোক্তা ছিলেন এইচ. এইচ. উইলসন | স্বল্পশিক্ষিত দেশবাসী যাহাতে ভূগোল 
ও বিজ্ঞান বিষয়ে জাধারণ জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারেন, 'প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্রোই 
এই পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয়। ফুরোপ হইতে সগ্য-আনীত বিরাট বিশ্বের 
বিবিধ জ্ঞান ও বিচিত্র রহস্য প্রধানতঃ বদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া বাঙালীব মনোলোকে 
স্থান পাইল। এই পর্যায়ের (১৮১৮--১৮৩৩) সাময়িক সাহিতোর একগ্রাস্তে 
রামমোহনের 'ব্রাঙ্ণ সেবধি? (১৮৯১৯), আব একপ্রান্তে উইলসনের «বিজ্ঞান 
সেবধিগ (১৮৩২ )। প্রথমে ধর্মকলহ লইয়া যাহার স্থচনা, পরে বামমোহন- 
ভিরোজিওর শিষ্াপল্প্রদায় ও তাহাদের দ্বারা স্থাপিত জ্ঞানান্বেষণের” (১৮৩১) 
সাহায্যে জীবনচেতনাব অপার বিম্ময় আশিক্ষার। ধর্ম সংক্রান্ত আচার-বিচার 
ও প্রথা-নর্বন্বহা ত্যাগ কবিয়া মানবকল্যাণ-বোধের দৃষ্টিকোণ হইতে জীবনকে 
দর্শন কবা-_সংবাদপন্রের প্রথম পর্যায়ের মধো বাঙালীর মানসসংস্কৃতিগত 'এই 
পরিচয়ট্রকুব 'আঁভাস পাওয়া যাইতেছে। ঈশ্বর গুণের সংবাদ গ্রভাকর এই সময়ে 
প্রকাশিত হইলেও রামমোহনের যুগেব পরবর্তী কালে এই পত্রিকা বাঙালীর রুচিকে 
শাসন করিয়াছে, নৃতন এঁতিহা স্থষ্টিতেও আত্মদান করিয়াছে । (ঈশ্বর ওপ্ত ও 
অক্ষয়কুমার দত প্রসঙ্গে গুপ্তকবি ও সংবাদ প্রভাকব সন্বন্ধে আলোচন1 করা 
হইবে। ) 

পাদটীকা 
১। রামমোহনের জীবনীকাঁর নগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতে রামমোহন ১৭৩৬ শকে 


( ১৮১৪ ধ্ীঃ) বেল্লাল্লিশ বৎলর বয়মে কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন । ব্রজেন্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায়ের মতেও এই ১৮১৪ শ্রীষ্টাবডই স্বীকৃত হইয়াছে । 


৪৪ উনবিংশ শতাবীব প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


২। 5171100560) 9118967-71554071/ ০0737610720 50757, ড০] 1919. 70. 
৩। 10681) 01) ৯12]009167 200 000673--4410 44621806৫ 11540171/ ০17 171057, 
০7১, 098 788 
৪1। 10৮৫ [১১. 789--763 
৫1 102, [১707 
৬1 17010 02566 (19৮৮0 17005 [00 13110015001)1100781519]01000615 129101/ 01 
40116021 4710715/12 775 17546, 01) 196-8?, 
৭) 19১৫, 7, 193 
৮ 1] 80017000718 0610675--447 44 062706৫ 1125107%/ 0/ 17,055 0,800, 
৯] [01 13111) ৮0191119101] 5011170৮701) 084 
১০ | "*৮]01711ঘ & 061807১01০1 091) 809-10 
২৯৫ ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা 


১২। এ, পৃ ১৮২ 
১৩। এ. পৃ ১৮৩৮৪ 
১৪। এ, পৃ ১৮৬ 

১৫। এ, পৃ ১৭৬--৭৮ 
১৬) এ, পৃ ১৮৮ 
১৭। এ, পৃ ৩৩৯ 
১৮। এ, পৃ ২৫৬ 


১৯। 01070 9174361-919- 62, 00 18-19 
২*। সমাচার দর্পণ, ১৭ই অক্টোবর, ১৮১৯ 
২১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম, পৃ ১৪৩ 


২২। এ, পৃ ১৮৬ 
২৩] এ 
২৪। এ 


২৫। 0১ 10310111060 716 13691011, 1)6901% ৫12৫ £76367%% 91066 ০) £%6 £68720%৭, 
0727562816 01 1 1) 0০0916121 172%4868/£2015$ 2 041084410 210 2৫9 0৮7224. 

২৬ 131109,01)11)97] 110) 0100091 07) ০2৫, 

২৭। সংবাদপত্রে দেকালের কথ।, ১ম, পৃঃ 


২৮। এ,পৃ১* 
২৯। এ, পৃ১২ 
৩৪ | এ, পৃ ১৩ 


৩১। গ্রন্থ হইতে সন্কলিত। 
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৩২। খ, পৃ ৩৯৬ 

৩৩ ৪15 00080 101৮--786 চুঁ 1008৫ 11076. 

৩৪ । ১৮৩* লালে ২৩এ জ্জানুযারী ধর্মনভাঁর এক অধিবেশনে বেন্টিংকের সতীদাহ 
নিরোধের প্রতিবাদ করিয়। বিলাতে পালপামেণ্টে আঁরজি পাঠাইবাঁর জন্য সভাস্থলেই ৯১২৬৯ 
টাক! চাদ উঠিয়াছিল।__মংবাদপত্রে মেকালের কথা, পৃ ৩৯৯- ৩*৩ 


৩৫। এ, পৃ ১৪৯ 
৬। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম, পৃ ১৫, 
৩৭। এ, পৃ ১৫২ 


৩৮। এ, পৃ ৩৪৪-৪৫ 

৩৯। ভবানীচবণ শ্রীভাগবত, মনুলংহিতা, উনবিংশতি নংহিতা।, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, প্রবোধ- 
চঞ্জোদয় প্রভৃতি সন্কৃত গ্রস্থের ত্নুবাদ প্রকাশ করেন। ব্রজেন্্রনাধের 'ভবানীচরণ 
বন্দোপাধায়' নামক পুন্তিকার পৃ ৩১ ভ্রষ্টব্য। 

৪০ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল-_রাধাকান্ত দেব 

৪১1 নগেন্ত্নাথ চট্টোপাধ্যায়_-মহাত্বা। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, পৃ, ৪২৯ 
৬৫২1 বজেন্ত্রনাথ বন্যোপাধ্যায়--বাঙল! সাময়িক পত্র, পূ ও 





ষষ্ঠ অধ্যায় 
রামমোহনের প্রভাব ও বাংলার নবজাগৃতি 


রামমোহনেব প্রবর্তনায় বাঙলার যে নবজাগবণ ঘটিল, তাহাকে পুনর্জাগরণ বলা 
যাইতে পাবে। প্রায় সাত শত বসব সেমীয় শাসনের ফলে বাঙলাব প্রাণবস, 

স্কৃতির ধাবা ও মননশীলত। শুক্কপ্রায় হইয়া] গিয়াছিল। মহাগ্রভূ হইতেছেন 
এই যুগের উ্ব মরুতণে প্রবাহিত নিঝর। খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীতে মুঘল শাসনের 
অব্যবহিত পূর্বে বাঙল। দেশ চৈতন্য-ভাবাদর্শেব পাবনী স্পর্শে বছকালেব নিদ্রাতন্দরা 
ত্যাগ কবিয়া৷ জীবন-উল্লামের অসহ ভাবোচ্ছাস উপলব্ধি কবিয়াছিল। ইহাই 
বাঙালীব প্রথম রেনেসাস বা পুনজীঁবন। তাবপবে মুঘল শাসনের সবগ্রাসী 
ক্ষধার ত৫ম্পর্শে বাঙালীব জীবন ও সাধন] ধাবা ধীবে ধীরে ক্বীণতব হহতে 
আরম্ভ কবে এবং ১৮শ শতাব্দীব মধ্যভাগেব মধ্যে ইহা গতিশক্তি ভারাইয়। 
রুদ্ধতোয় পন্থলে পর্যবসতি হয়| ফোটডইলিয়ম কলেজেব গ্রন্থাবণী যে বাঙালীব 
মনোজীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তাব কবিতে পাবে নাই, তাহা আমবা পুর্বে 
আলোচনা করিয়াছি।৯ ১৮১৪ %): অবে২ কলিকাতায় বাঃমোহনেব আবির্ভাব 
হুইবার পর হইতে এই নগবা নৃতণ অঠিশয়ের জন্য প্রস্তুত হহল$ ১৮৩৭ খীঃ 
অব্দে ১৯শে নভেম্বব বামমোহন বিলাত যাত্রা কবেন।৩ মোট ষোলবৎসব তিনি 
স্বাফ্িভাবে কলিকাতায় বসবাস কবেন এবং এই অত্যল্পকালব মধ্যেহ তিনি 
বাঙলাব মধযুগীয় চেতনায় বজ্র হানিক্কা একক প্রচেষ্টাব দ্বারা যে নবধুগের স্মটি 
কবিলেন, তাহ! ১*শ শতকেব মু'বাপেব দোসব-স্থাশীয় । বামমোহনেব গ্রভাবে 
বাঙালী যেমন একদিকে তাহাব অতীত এত্যিহোর শ্বরূপ উদ্ঘাটিত করিতে পাবিল, 
তেমনি আবায় সমকালীন ফুরোপের জীবনাদর্শ উপলব্ধি করিয়া নবজীবনেব ছ্বার- 
প্রান্তে উপনীত হইল । রামমোহন সম্বন্ধে বিশোরীঠাদ মিত্র বলিয়াছেন £ 

“11৩ 85 1১7 04016 006 01 09৭৩ চা)0 1680, 006 01076 01 (10৪৩ ₹/1)0 10110, 


৮0৩ 01 0180525 ডা150 26 হাত 80৮87006018, 100 01 (10056 100 979 7610100 07617 


৪৫৩, 


রামমোহনের গ্রভাব ও বাঙল[র নবজাগৃতি ৯৭ 


কিশোরীটাদের এই উক্তি রামমোহনের ষথার্থ পরিচায়ক। এই যুগমানবের 
বন্ময়কর প্রভাবের ফলেই বাঙালী ১৯শ শতকের প্রথমার্ধে নবজীবনবোধ লাভ 
করিতে পারিয়াছিল। 


॥ ১ ॥ 
রামমোহনের রচনাবলী 


বাঙালীব মনোজগতে বামমোহনের প্রভাব এবং তাহার মনোধর্মের স্বরূপ 
আবিষ্কাব করিতে হুইলে তাহার বাংলা! রচনাবলীর মধ্যেই উহ্বার তাৎপর্য 
অনুসন্ধান করিতে হইবে। ত্রাহার ইংরাজী রচনার সংখ্যাও প্রচুর ।৫ তবে 
বর্তমান প্রসঙ্গে প্রধানতঃ তাহার বাঙলা গ্রস্থগুলিকেই আলোচনায় গ্রহণ করিতে 
হইতেছে । এখানে প্রথমেই আমাদিগকে রামমোহনের গ্রস্থরচনার উদ্দেশ ও 
প্রবণতা সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। রামমোহন সাহিত্যিক ছিলেন না 
তাহার বাংলা ইংবাজী--কোন রচনারই প্রেরণার মূলে সাহিত্যিক ভাবাবেগ ছিল 
না, লোকহিতৈধণাই ছিল তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য । তাহার গগ্য রচন। বনুস্থলে 
শ্রতিম্থখকব নহে, সারস্বত গুণেও খন্ধ নহে। এবিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের উক্তিটি 
স্মুরণীয়-_ 

“দেওয়ানজী ( অর্থাৎ রামমোহন ) জলের ম্যায় সহজ ভাষা! লিখিতেন, তাহাতে কোন 
বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষষ লেখার মনের অভিপ্রাপ় ও ভাব সকল অতি সহজে স্প্রূপে 
প্রকাশ পাটুত, এ জন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হাদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্ত সে লেখায় শবের বিশে 
পারিপাটা ও তাদৃশ যিষ্টত। ছিল না।”৬ 

প্রমথ চৌঁধুরীব ন্যায় বাংলা গদ্ভের সার্থক শিল্পী বলিয়াছেন, “সে লেখ 
জলব্ত্তরল হয়েছে” ।৭ কিন্তু রামমোহনৈক ভাষার মধ্যে যতই “জলবত্তারল্য 
থাক ন! কেন, সাহিত্যিক বাগ ভঙ্গিমা ও রচনাশৈলীর অভিনবত্ব তাহার আয়তের 
মধ্যে ছিল না। তাহার কারণ সহজেই অনুমেয় । নব্যন্তায়ের সার্থক উত্তরপুরু 
রামমোহন যোল বৎসর ধরিয়৷ কলিকাতায় শুধু তর্ক করিয়াছেন, বিচার করিয়াছেন, 
বিগ্লেষণ করিয়াছেন,পরমত খণ্ড ও শ্বমত প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। 
কাজেই তাঁহার ভাষার প্রধান গুণ বোধগম্যতা, সারল্য ও খজুতা)--তাহার 
উদ্দেশ্য সাধনের জনা এই জাতীয় ভাষার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। 


৮ 


উনবিংশ শতাব্ধার প্রথমা ও বাংল সাহিত্য 


বামমোহনের বাংল? গ্রন্থ ও পুম্তক-পুস্তিকার সংখ্যা অন্যুনতিরিশ ; ইংরাজী 
পুস্তিকাব সংখ্যাও তদমুরূপ। অবশ্থ ইহার অধিকাংশই গ্রচার-পুম্ডিকা, প্রতিবাদ 
ব! প্রশ্নোত্তর জাতীয় সংক্ষিপ্ত আলোচনা মাত্র । তাহার বাংলা গ্রন্থ ও পুন্তিকা- 
ধ্উলিকে নিযনলিখিতরূপে বিভক্ত করা যায় £ 


৯ | 
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৩। 
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১৯। 
১২। 
১৩ 


৯৪ 


(ক) প্রাচীন সংস্কত গ্রন্থের অনুবাদ 
বেদাস্ত গ্রন্থ (১৮১৫) 
বেদান্ত সার, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা (১৮৯৫) 
তলবকার উপনিষৎ, কেনোপনিষৎ (১৮১৬) 
ঈশোপনিষৎ্ (১৮৯৬) 
কঠোপনিষৎ (১৮১৭) 
মাগুক্যোপনিষৎৎ (১৮১৭) 
গায়ত্রীর অর্থ (১৮১৮) 
মুণ্ডকোপনিষৎ (১৮১৯) 

(খ) বিতর্ক ও বিচারমূলক রচনা 
উৎসবানন্দ বিদ্ভাবাগীশের সহিত বিচার (€ ১৮১৬-১৭ ) 
ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (১৮১৭) 
গোশ্বামীর সহিত বিচার €( ১৮১৮) 
সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (১৮১৮) 
সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সমন, ছিতীয় সম্থাদ 

(৯৮১৯) 
কবিতাকারের সহিত বিচার (১৮২০) 
সুত্রন্ধণা শান্ত্রীর সহিত বিচার (১৮২০) 
ব্রাঙ্মণ সেবধি, ব্রাহ্মণ ও মিসনরি সগ্ধাদ ( ১৮২১) 
চারি প্রশ্নের উত্তর (১৮২২) 
পাদরি ও শিল্ত সংবাদ ( ১৮২৩) 
গুরু পাদুক। ( ১৮২৩) 
পথ্য প্রদান ( ১৮২৩ ) 
কায়স্থের সহিত মদ্তপান বিষয়ক বিচার ( ১৮২৬) 
সহুমরণ বিষয় ( ১৮২৯) 


র/মমোহনের প্রভাব ও বাঙলার নবজাগৃতি ৪৪ 


এতদ্যতীত তাহার 'প্রার্থন। পত্র” (১৮২৩), 'বরহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ? (১৮২৬), 
'্রন্মোপাসনা (১৮২৮), ব্রহ্ধ সঙ্গীত" (১৮২৮ ), *গোড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩, 
মৃত্যুব পর স্কুলবুক সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত ) প্রস্ৃতি পুম্তিকাগুলি অল্লাধিক 
ধর্ম ও উপাসনা বিষয়ক বচনা। কেবল 'গোভীয় ব্যাকরণ, গ্রন্থথানি ভাষা শিক্ষা 
দিবাব জন্যই বচিত হইয়াছিল। 

এই পুস্তক-পুস্তিকাগুলিৰ বাহিক আয়তন পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, 
ইহাদের আকার অতিশয় সংক্ষিপ্ত 1৮ বামমোহন স্বমত গ্রতিষ্ঠার জন্য তাকিকের 
বেশে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; যোদ্ধাব বেশবাস সংক্ষিপ্ত হওয়াই 
বাঞ্ছনীয়, বামমোহন বাগ্বাহুল্য যথাসম্ভব বজ'ন কবিয়া অতিশয় পরিমিত 
বাক্যেব সাহায্যে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ ও পরাভূত করিয়া আপন সিদ্ধান্তে অটল 
ছিলেন; তাই তাহার ভাষা নিবাভরণ ও সংক্ষিপ্ত; এবং সেই জন্তই এই ভাষার 
মধ্যে সাহ্িত্যবসের বিশেষ পৰিচয় পাওয়। ষায় না। তাহার সমসাময়িক অনেক 
লেখক ততাশ্াব অপেক্ষা ভাল গছ্য লিখিতে পারিতেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, 
কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন) ভবানীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায়_ প্রত্যেকেই মনীষায় বা মননে 
রামমোহনেব সমকক্ষ ন1 হইলেও গগ্যবচনাব গুণগত উৎকর্ষে তাহার! রামমোহনকে 
অতিক্রম করিয়াছিলেন | 

তথাপি তিনি তাকিকতাব মৃলম্থত্রটি বাংলা গছ্যেব মাবফতে পরিম্কূট করিতে 
পারিয়াছিলেন। বিচাববিতর্কে প্রচুর পরিমাণে শাস্ত্-সংহিতা উল্লেখ করিলেও 
আন্ত বাঁক অপেক্ষা স্বাধীন ও মুক্তবুদ্ধির প্রতি তাঁহাব ছিল আস্তরিক আকর্ষণ । 
যুবোপীয় জ্ঞানবাদ, ইসলামী মোতাজেল। সম্প্রদায় ( পবে বিস্তারিত আলোচন! 
দ্রষ্টব্য ) এবং নবান্তায়েব পীঠস্থান বাঙল1 দেশের তর্কবোধের এঁতিহে লালিত 
হইয়া দক্ষিণে-বামে কিছুমাত্র না হেলিয়া তিনি খজু যুক্তিব অনন্যনির্ভর শাণিত 
পথে অগ্রসব হইয়াছিলেন। অবশ্য তাহার অন্নবাদ বহু স্থলেই আক্ষরিক ও 
মূলান্গ বলিয়া তাহা হইতে ভাষাস্তরেব জডতা ঘুচে নাই। একটু উদ্দাহরণ 
দিলেই একথা স্পষ্ট হইবে £ 


কঠোপনিষৎ £ 


জানম্যহং শেষধিরিতানিত্যং নচক্রবৈঃ প্রাপ্যতে হি ঞ্রবং তৎ। ততে। ময়া নাচিকেতা- 
পিতোহরিয়ামিভ্যর্জ ব্োঃ প্রাুবানল্মি নিত্যং || ১০ | 


১০৪ উনবিংশ শতাবীব প্রথমার্ধ ও বাংল সাহিতা 


রামমোহন কৃত অন্থবাদ £ 
প্রার্থনীয় যে কর্মফল সে অনিত্য আমি তাহ! জানি, যেহেতু অনিত্যবন্ত যে কর্াদি তাহা 
হইতে নিত্য যে পরমাস্মা ঠেহ প্রাপ্ত হয়েন না; কিন্তু অনিত্যাবন্ত যে কর্মাদি তাহা হইতে 
জনিত্যবন্ত যে হর্গাদি ইহ] প্রাপ্ত হয় এমং জানিয়াও আমি অরনিনত্যবন্ত দ্বার] ম্বর্গকল সাধন 
যে অগ্নি তাহার উপাসন! করিয়া বহুকাল স্থায়ী যে ন্ব্গ তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। 
দুরূহ উপনিষদের ভাষা তখনও বাঙল। গছের মধ্যে সহজ সরল হইতে পারে 
নাই, সেইজন্য রামমোহন অনেক সময় অনুবাদের মন্থণতা৷ রক্ষা করিতে পারেন 
নাই। এই বিষয়ে আরও একটা কারণ নির্ণয় কর যাইতে পারে। নিজ মতামত 
প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়৷ রামমোহন প্রমাণস্বূপ শান্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়াছিলেন 
এবং অন্থবাদের যাথার্থ্যের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দিয়াছিলেন। এই সামান্ত ক্র 
ছাড়িয়া দিলে রামমোহনই আধুনিক বিশ্বের কলমন্ত্রমুখর জীবন-বাণী শুনিতে 
পাইয়াছিলেন এবং মধ্যযুগীয় বাঙালীকে তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়া আধুনিক যুগে 
স্থাপন করিয়াছিলেন। যুক্তির পারম্পর্ধ্য, বক্তব্য বিষয়ের স্পষ্টতা, আত্মনিষ্ঠা-_ 
নবোপরি সমস্ত আলোচনাকে জড়ত্বের বাহুপাশ হইতে উদ্বার কবিয়! এবটা 
মননশীল তুঙ্গভূমিতে স্থাপন করিয়া রামমোহন বাংলা গছ্যাকে নব-জীবনের বাহন 
করিয় তৃলিয়াছেন। মৃত্যু্জয়ের সাহিতা-প্রতিভা উচ্চস্তরের ছিল সন্দেহ নাই। 
তবে তাহার ন্যায় মনীষী ব্যক্তিও রামমোহনের সহিত লিপিযুদ্ধে চিত্তের উদারতা 
ও রুচির গুচিতার পরিচয় দিতে পারেন নাই।৯ কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন তাহার 
পাষগ্ু-পীড়নে' (পুস্তক) রঙ্গরসের যে লঘুতারল্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার সাহিত্যিক 
মূল্য হ্বীকার্য হইলেও তাহার রসরুচি সব সময়ে প্রাকৃত মনোভাবের স্থুল হস্তাবলেপ 
ভুলিতে পারে নাই।৯০ এই বিষয়ে রামমোহনের রুচি বিতর্ক ব্যাপারে 


আদর্শ স্থল হইয়! আছে। 


॥২॥ 
রামমোহন ও সমসাময়িক বিশ্ববিবর্তন 


রাঁঙলা দেশের প্রথম জাগৃতির আলোকবাহী শ্রীমন্মচাগ্রতু বাঙালীর ভৌম 
সন্বীর্দতার অন্ুদারতা ত্যাগ করিয়া আত্তঃপ্রাদেশির পরিয়গুলে বিহার 
করিয়াছিলেন । মধাযুগের কবীর, তুলসীদাস, রজ্জব, দাঢু প্রভৃতি যাধকন্কবিদের 


রামমোহনের প্রভাব ও বাঙলার নবজাগৃতি ১০১ 


ন্যায় মহাপ্রতৃও ছিলেন ভারত-পথিক। লমগ্র ভারতের প্রাণরন উপলব্ধির অন্াই 
পবিত্রা্ক চৈতন্যদ্েব ভারতের মানবতীর্৫ঘে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । মানসিক 
আম্মবিকাশের মূলে যে ভৌগোলিক উদারতা থাকা প্রয়োজন, একথা চৈতন্যাদেব 
জ্ঞাতসারেই হউক, অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক-_অন্ুধাবন করিয়াছিলেন । 
পুনর্জাগরণের যে মৃলস্থত্র, অর্থাৎ ব্যাপ্চি_চৈতন্তদেব বাঙালীর বন্ুকালের কৃপমণ্ডু- 
কতার বেষ্টনী ভেদ করিয়া বৃহ্দ্‌ ভারতবর্ধের বহু সহশ্রা্সঞ্চিত প্রাণরস উপলদ্ধি 
করিয়াছিলেন । 

রামমোহন চৈতন্যদেবের উত্তরসাধক ছিলেন না, চৈতন্টের প্রেমধর্মের বাণী 
তাহার পৌরুষকে স্পর্শ করে নাই। মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদী রামমোহন ধর্মের 
আবেগ-বেপথু উল্লাপ বর্জন করিয়াছিলেন। তাই তাহার কুলদেবতা কৃষ্ণ হইলেও 
তিনি মাতামহ-বংশেব শীক্তমতবা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উত্তরকালে অঙ্ত্রের 
প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। টৈতন্যদেব ও রামমোহন-_-উভয়েই দুই যুগের 
বাঙালীর মানস-সংস্কৃতির মূলে বারি নিষেক করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উভয়ের 
জীবন ও লাধনা সম্পূর্ণ ভি মতাশ্রয়ী। চৈতন্প্রতু প্রেম ও আবেগজ্ঞাত ঈশ্বর- 
ভক্তিকেই জীবনের পরম পুরুষার্থ বলিয়াছিলেন। রামমোহন বুদ্ধি ও যুক্তির 
বৈজ্ঞানিক পারম্পর্ধ বিচার করিয়া জগৎ ও জীবনকে মানববুদ্ধি ও জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ 
হইতে দেখিয়াছিলেন এবং সর্বপ্রকারে ভক্তি-আবেগার্র পিচ্ছিলতা। বর্জন 
করিয়াছিলেন। মহাগ্রভু তক্ত ও প্রেমিক ; রামমোহন যুক্তিবাদী আত্মপ্রত্যযনীল 
কর্মযোগী। গোস্বামীর সহিত বিচার' নামক বিতফিকায় রামমোহন বৈষ্কব- 
ধর্মকে যুক্তির বারা খণ্ডন করিয়াছেন এবং 'পথ্য প্রদ্দানে' ঈষৎ র্ভাবেই 
বলিয়াছেন, “গৌরাঙ্গ ফাহার পরব্রহ্ম ও চৈতন্য চরিতামুত শব ব্রহ্ম, তাহার সহিত 
শাস্ত্রীয় আলাপ যছ্যপিও কেবল বৃথাশ্রমের কারণ, তথাপি কেবল অন্ুবম্পাধীন 
এপর্বাস্ত চেষ্টা করা যাইতেছে ।”১৯ এই বিরূপ বক্রোক্তির মূলে আছে তাঁহার 
কুশাগ্রতীক্ষ ধীশক্তির জয় ঘোষণা ; নবা্যায়ের উত্তর সাধক রামমোহন ভক্তি-প্রেম- 
বিহ্বল এঁশী চেতনাকে সর্বথা অর্থীকার করিয়াছেন। 

রামমোহনের এই ঘে মুক্ত বুদ্ধি, ইহার মুলে নিহিত আছে ১৯শ শতাব্দীর 
বিশ্ববিবর্তনের ইতিবৃত্ত । রামমোহন যে বিচ্ছিন্ন ও সন্ধীর্ণ ভৌগোলিক মানুষ 
নছেন, সমগ্র বনছুধার নিকট-আতীয়,--ইছ! তিনি নিজন্ব সহজাত বুদ্ধিবৃত্তি এবং 
»৮শ শতকের যুরোপীদ্প জীবনধারা হইতে উপলব্ধি করিয়াছিলেন । 


১০২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


বলিতে গেলে ১৯শ শতকের দ্বিতীয়াধের পশ্চিম সভ্যতা বিশ্বধারাকে 
একট! অভিনব জীবনবোধে অন্থ্প্রাণত করে। ইহার * অর্থ মান্তষের 
সর্ববিধ বন্ধন বিনাশের ইতিহাস । রাষ্ট্র, সমাজ ও ধমজ্ঞানের সাহায্যে 
এই ত্রিবিধ বিষয়ে শুভমুক্তির জয়োচ্চারণ__ইহাই ১৯শ শতকের ফুরোপের 
বাণী। এতদিন ধরিয়া ফুরোপে রেনেশাসের প্রভাব চলিতে থাকিলেও মাস্থষেব 
সামাজিক বন্ধন শিথিল হইতে পারে নাই। এই শতাব্বীব অব্যবহিত 
পূর্বে ছুইটি স্ুদূর-প্রসাবী এঁতিহাসিক ঘটনা পশ্চিমের জনজীবন নবতর 
তাৎপর্য লাভ করিল। তাহা হইল ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯-৯১) এবং 
আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা (১৭৭৪ )। একদিকে মান্ুষেব বান্ত্রীক ও 
সামাজিক নিপীডনের অবসান এবং স্বাধীন আত্মবিকাশেব কামনা, আর 
একদিকে ইংলগ্ডের শিল্পবিপ্রব-_যাহা একদিকে শাবীর শ্রমকে উহ্থা করিয়া 
প্রকুতির উপর মানুষকে বিজয়ী করিল। রামমোহন যে বৎসর জন্মগ্রহণ 
করেন (১৭৭৪), ঠিক সেই খংসর আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র 
প্রচারিত হয়। তাই তিনি মধ্যযুগীয় ভারতের উপাস্তভূমিতে 
জন্মগ্রহণ করিলেও যুরোপ-আমেরিকার আধুনিক জীবনবাদ তাহাকে 


অন্প্রাণিত করিয়াছিল।১২ একথা অবশ্য স্বীকার্ধ ; 3০076610171 
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এই যে বিশ্ববিবর্তন, মুরোপ-আমেরিকার নবজীবন-জলতরজ, ইহাব বাণী 
রামমোহনের চিত্ততটেও ষে আহত হইয়াছিল, তাহা স্বীকার কবিতে হইবে । 
মুরোপের প্রাণের মুক্তিগ্রবাহ-__যাহা ১৮শ শতকের শেষভাগ হইতে শুরু কবিয়া 
১৪শ শতাবী পর্যস্ত অব্যাহত বেগে বহিয়া চলিয়াছে, তাহা একদিকে যুরোপকে 
রাজতন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের নিপীড়ন হইতে রক্ষা! করিল, অপরদিকে যন্ত্রবিজ্ঞানের 
সহিত বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের মিলনের ফলে মধ্যযুগ-শাসিত মুরোপের চিত্তগহনের 
ঘনান্ধকার দুরীভূত হুইল) ফুরোপ ১৮শ শতাব্দীর জ্ঞানবাদের 
নির্মোহ বূপটি প্রণিধান করিতে পারিয়াছিল। জ্ঞানবাদের সহিত প্রেম যুক্ত 
হইলে লোকহিতবার্দের উৎপত্তি হস্। ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে ফুরোপ যাহ! 
বিজ্ঞানে বুঝিয়াছে, ১৯শ শতাবীর প্রথমার্ধে তাহাকেই মানব-কল্যাগবাদের 


রামমোহনের প্রভাব ও বাঙলার নবজ্াগৃতি ১৩ 


দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। বেস্থাম, স্টম্াট মিল ও কৌতের 
লোকায়ত হিতবাদে জ্ঞান ও প্রেম একটি সুত্রে বিধিত হইল। রামমোহনের 
আবির্ভাব হইল এই পটভূমিকায়। 

জন ডিগ.বির অধীনে কর্ম করিবার কালে রামমোহন যেমন ইংরাজী ভাষ! 
শিখিবার সুযোগ পাইফ্কাছিলেন,১৪ তেমনি ডিগ.বির নামে যুরোপ হইতে ষে সমস্ত 
সামগ্িকপত্র আসিত, তাহা পাঠ করিয়া তিনি তৎকালীন যুরোগীয় জীবনের 
বিশ্মযনকর বিস্ফোবণ সম্বন্ধেও অবহিত হইয়াছিলেন। রামমোহনই প্রথম ভারতীয়, 
যিনি মুরোপেব ১৪শ শতকের বাণী উপলব্ধি করিতে পারিয়্াছিলেন। ফুরোপে 
যাইবার পূর্বেই তিনি যে যুরোপীয় বৃহজ্জীবনের উত্তাপ উপলব্ধি করিয়া ছিলেন, 
তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি অনুধাবন করিলেই বুঝ। যাইবে। 

১। ১৮২১ খ্রী; অব স্পেনে নিয়মতান্ত্রিক শাসন-প্রণালী স্থাপিত হইলে 
বামমোহন সেই উপলক্ষে কলিকাত৷ টাউনহলে প্রকাশ্য ভোজ দিয়াছিলেন। 


২। তাহাব অন্তরঙ্গ গ্যাডাম সাহেব বলিয়াছিলেন যে, পর্ত,গালে অস্ুরূপ 
শাসনপ্রণালী স্থাপিত হইলে রামমোহন আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 


৩। গ্রীমেব প্রতি তুরস্কের অত্যাচারে তিনি ক্ষুন্ধ হইতেন, এবং যাহাতে 
গ্রীক জাতি তুরস্কের অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহার জন্য 
কায়মনে প্রার্থনা করিতেন। 

৪। ,নেপল্সে হ্বংধীনতাকামী জনসঙ্ঘ পরাজিত হইলে রামমোহন অতিশয় 
মুহামান হইয়৷ পড়েন। 

৫€। ১৮৩০ সনে দ্বতীয় ফরাসী বিপ্লবের সংবাদেও তিনি ফরাসী জাতির 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাঙ্িত হইয়াছিলেন। 

৬। ১৮৩০ সনে ইংলগ্ডে [106 13681 ০1 07৩ 1656 2100 (01190- 
18007) 4০0-এর বলে নিজিত রোমান ক্যাথলিকগণ রাষ্ট্রিক মধ্যাদা! লাভ 
করিলে রামমোহন অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। 

৭। ১৮৩* সনে ভুইগগণ ক্ষমতা লাভ করিলে তিনি অতিশয় সুখী হন। 

৮। ১৮৩২ জনে ইংলগ্ডে রিফরম বিল পাস হইবার সময় তিনি বিলাতে 
অবস্থান করিতেছিলেন; এ আইনের দ্বারা যাহাতে মধ্যবিত্ত ইংলগুবাসিগণ 
স্বোট দানের ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে, তজ্জন্ত তিনিও আগ্রহ প্রকাশ 


১০৪ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


করিতেন এবং উদ্দাবপন্থী ইংলগুবাসীদের সহিত সোৎসাহে সেই আন্দোলনে 
যোগদান করিয়াছিলেন । 

উল্লিখিত এঁতিহাপসিক বিববণীগুলি পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, যুরোপেব 
জনতার এই জীবনোরয়ন, মানুষের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক মর্যাদ। বামমোহনকে 
মানবধর্মে উদ্ধদ্ধ কবিয়াছিল। ১০শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংল সাহিত্যে 
যে মানবধর্মের প্রস্ততি দেখ। যায়, রামমোহনের স্পর্শ-সচেতন অনুরূপ মানবধর্মী 
মন ফুরোপীয় রাষ্ট্রজীবনের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়। রামমোহনের পুর্বে 
এদেশের কেহই বাষ্ট্রজীবনের প্রতি বিশেষ কৌতুহল অনুভব কবেন নাই। 
রামমোহনের মানবপ্রেম যুরোপের রাষ্্রসাধনার মধ্যে মানব-মুক্তির বাণী প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিল। তিনি ১৮৮২ খ্রীঃ অন্দে ১১ই আগষ্ট তারিখে বাকিংহামকে 
লিখিয়াছিলেন ; €7010018 ০01 11650 800. [16005 07 ৫650011910 
20956 0661 0661 207 17661 %/1]1 ০০ 91017896610 9900959101১ ৫ 
তিনি যুরোপের রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা লক্ষ্য করিয়াই এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছিলেন। 

রামমোহনের ভাব-জীবনের অন্ঠান্ত প্রভাবেব কথা পবে আলোচন৷ করা 
যাইতেছে। কিন্তু আধুনিক বিশ্বের বস্তগত খ্বরূপ, ফুরোপ-আমেরিকাব 
রাজনৈতিক আন্দোলন, সমাজদর্শন-_সর্বোপরি মনুষ্যত্বের মর্ধাদা_-যাহা ১৯শ 
শতকের যুরোপকে ছুরহ যজ্ঞাবসানেব সার্থক যজ্ঞফল দান কবিয়াছে, রামমোহনও 
সেই ফলের আকাঙ্ষ। করিয়াছিলেন। মানপিক বিকাশ-পরম্পরাশবিচার, করিলে 
দেখা যাইবে যে, রামমোহন বিশ্বমানবের উদার পটভূমিকায় আবিভূতি 
হইয়াছিলেন, এবং সে বিশ্ব হইতেছে ১৯শ শতকের মানবমুকির বাণীবাহী-যুরোপণ- 
আমেরিকা । 


॥ ৩ ॥ 
রামমোহনের মনোলোকে বিভিন্ন প্রস্তাব 
রামমোহুমেব বাংল। ও ইংরাজী রচনাবলী এবং তাহার জীবনের ঘটনাসমুহ 
বিচার করিলে দেখ। যাইবে যে তাহাকে যে বিশ্বমানব বল! হয়, তাহা অযথার্থ 
নহে । বিশ্বের কয়েকটি বিশিষ্ট ভাবাদর্শ তাহার চিত্ত ও চিন্তাকে অন্রগ্রাণিত 
করিয়াছিল । শুধু ভাবতীয় জীবনবাদ নহে, বা শুধু হিন্দুর উপনিষদিক 


রামমোহ্নের গ্রভাব ও বাঙলার নবজাগৃতি ১৪৫ 


্রহ্ধবাদ নহে? তাছার উদ্ধার ও কৌতৃছলী মনে সমকালীন রাজনৈতিক ও অস্থান্ত 
চিন্তামূলক ভাবাদর্শ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অবশ্ত তীহার মধ্যে একট? 
সহজাত ধুদ্ধিপ্রবণতা৷ সর্বদা লক্ষ্য করাযষায়। তিনি যেন মধ্যযুগাঁয় বাঙলাদেশের 
নব্যন্তায়ের উত্তরসাধক ছিলেন। ১৯শ শতকের যুরোপের প্রধান বাণী ছুইটি-_ 
বদধির প্রাধান্য ও মানব-হিতব্রতের প্রতি! । রামমোহনের মর্মমূলেও এই ঢুইটি 
চেতনা পূর্বাহ্েই অন্থুস্থত হইয়াছিল । তাই, ইংরাজী শিক্ষার সংস্পর্শে আসিবার 
পূর্বেই, তাহার মধ্যে বুদ্ধিবাদের জয়ধ্বনি শ্রুত হয়; তাহারই সহিত অঙ্গা্গিভাবে 
জড়িত হইয়াছিল মানব-কল্যাণবোধ। এই লোকহিতৈষণা কোন ধর্মীয় সংহিতা। 
হইতে উদ্ভৃত হয় নাই। বুদ্ধির যৌক্তিকতার বারা উদ্ধদ্ধ হইয়াই তিনি মানব* 
কল্যাণের বাণীটি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এই স্থানেই তাহার সহিত বিষ্যাসাগরের 
মানবপ্রেমের প্রধান পার্থক্য । (বিদ্যাসাগরের লোক-কল]াণের মূলে আছে জীবের 
ছুঃখ-বেদনার প্রতি প্রবল আবেগসঞ্জাত অমিত সহাঙ্গভূতি । তাহার হৃদয়াবেগ - 
বুদ্ধিবাদকে খর্ব করিয়া রাখিয়াছিল। অপর দিকে রামমোহন ছিলেন বুদ্ধিবাদী, 
ুক্তিই তাহার প্রধান আযুধ। তাই তিনি আবেগকে যুক্তির গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ 
করিয়। রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন )) 


রামমোহনের চিত্ততটে ষে বিভিন্ন ভাব-প্রবাহ আঘাত করিয়াছিল, তাহারই 
দুই একটি তরঙ্গভঙ্গের কথা আলোচন! করা যাইতেছে। 

,১। *ইসলাম ও রামমোহন--তদানীস্তন কালে সকলে রামমোহনকে 
“ঞরবরান্ত মৌলবী” বলিত।১৭ কারণ ফারসা ভাষা ও ইসলামী শান্ত্রসংহিতার তাহার 
অনাধারণ দক্ষতা ছিল। তিনি গৃহে বসিয়৷ ফারসী শিক্ষা করেন এবং মাত্র নয় 
বৎসর বয়সে আরবী শিক্ষার অন্য পাটনায় প্রেরিত হন। পাটনায় অধ্যয়নকালে 
তিনি আরবী ভাষায় ইউক্লিড ও আ্যারিস্টটল্‌ পাঠ করেন। পরবর্তা কালে 
তিনি যে বুদ্ধির দীপালোকে ত্য দর্শন করিয়াছিলেন, তাহার উৎপত্তি 
এই বাল্যকালে। একদিকে ইউক্লিড ও এারিস্টটলের যুক্তিবাদ, অপরদ্ধিকে 
ইসলামের একেশ্বরবাদ--এই দ্বিন্রোতে রামমোহনের কিশোরচিত গ্রভাবান্বিত 
হইয়াছিল । ইসলামের দুইটি দার্শনিক মত, “মোতাজেলা' ও 'মুওয়াহিন্টিন'-_ 
তাহার চিত্তে অনপনয়ে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। “মাতাজেলা” অর্থাৎ 
যুজিবাধী সম্প্রদায় এবং 'মুওয়াহিদ্দিন* অর্থাৎএকেশ্বরবাদী সপ্পরণায়__রামমোহদের 


১০৬ উনবিংশ শতার্বার গ্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


উপর ইহাদের প্রভাব তো! থাকিবেই।১৮ তিনি সমগ্র জীবন ধরিয়া মোতাজেলা 
সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদের প্রতি আনুগত্য পোষণ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং 
কিশোরবয়সেই মুওয়াহিদ্দিন সম্প্রদায়ের একেশ্বরবাদের তাৎপর্য অন্ুভব করিয়া 
ছিলেন। ইহারই প্রভাবে ১৮৩-১৮০৪ শ্রী; অব্দে তাহার প্রথম মুদ্রিত পুস্তক 
তৃহফত্‌উল-মুওয়াহিদ্দিন' অর্থাৎ “একেস্বরবাদীদিগকে প্রদত্ত উপহার” প্রকাশিত 
হয়। তখন রামমোহনেব বয়স উনত্রিশ। এই গ্রন্থে তিনি হিন্দু অম্প্রদায়ে 
গুরুবাদ ও যাবতীয় অলৌকিকতার বিরুদ্ধের অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন ।১৯ 

আরও একট] বিচিত্র ব্যাপার এই যে, রামমোহন একদিকে যেমন ইসলামের 
প্রথর যুক্তিবাদের দ্বার প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, অন্ঠদিকে তেমনি আবার সুফী 
ভক্ত-সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। শুধু পাটনায় 
অধায়ন কালেই নহে, পরবত্তাঁ জীবনেও তিনি হাফেজ, মৌলান। রুমি, শ্বামী 
তাত্রিজ প্রভৃতি ভক্ত-কবিগণের কাব্য পাঠ করিতে ভালবাসিতেন।২০ তাহার 
মত বিচিত্র প্রতিভাধর ব্যক্তির পক্ষেই একাধারে ইসলামের নির্মোহ যুক্তিবাদ ও 
সুফী ধমের আবেগনযর ভক্তিবাদ-_এই বি-সম ভাবধারাকে মিলান সম্ভব হুইয়াছিল। 
আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়। বলিয়াছিলেন-_ 
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কাহারও কাহারও মতে রামমোহনের একেশ্বরবাদী বেদাস্তধর্ম গুচারের মূলে 
আছে একেশ্বরবাদী ইসলামের প্রভাব। ইহা একেবারে অস্বীকার করা যায় ন|। 
কারণ রামমোহন শুধু দার্শনিক মতেই নহে, উত্তরকালে অশনবসনেও অল্প পরিমাণে 
ইসলামী ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন।২২ ইসলাম-গ্রীতির জন্য তাহাকে হিন্দুসমাজে 
নিন্দিত হইতে হইয়াছিল।২৩ ইসলামের ধর্মচেতনার মূলে যে প্রবল মর্ত্যবোধ ও 
যুক্তিবাদের আধিপত্য আছে, রামমোহনের মুক্তবুদ্ধি তাহার অনুশাসন মানিয়াছিল। 
তাই তান ইসলামের ধর্ম-দর্শন ও জীবনচর্ধার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াছিলেন । 


২। গ্রীস্বীয়তত্‌ ও রামমোৌহন-_খীস্টান ত্রিতত্ববাদকে (021 
05118101806 ) আক্রমণ করিয়া কলিকাতার নাগরিক সম!জে রামমোহনের প্রথম 


রামমোহন প্রভাব ও বাঙলার নবজাগৃতি ১০৭ 


প্রতিষ্ঠা । শ্রীরামপুরের মিশনারীরগণ খ্রীস্টানধর্মের মহিমা প্রচারের অন্য পরধর্মের 
হ্েষণা কবিতেন রামমোহুন-ভবানীচরণ হিন্দুধর্মকে মিশনাবীর্দের হান আক্রমণ 
হইতে রক্ষা! করিবার জন্য «স্বাদ কৌমুদী” বাহির করেন, তাহা পূর্বেই বল! 
হইয়াছে । শুধু বাংলা সাময়িক পত্রেই নহে, রামমোহন ইংরাজ-সম্পািত 


পত্রিকায়ও গ্রীস্টানদের ত্রিতত্ববাদকে আক্রমণ কবিয়া পত্রাকারে প্রবন্ধ লিখিতে 
আরস্ত করেন। 
১৮২১গ্বীঃ অন্দে ১৪ই জুলাই শ্রীরামপুবেয় জনৈক খ্রীস্টান পার্দরি “সমাচার দর্পণেঃ 


হিন্দুর দর্শন পুরাণ, পুনজন্মবাদ গ্রভৃতিকে আক্রমণ করেন। রামমোহন উহার 
প্রত্যুত্তর লিখিয়া 'শ্রীশিবপ্রসাদ শরম" এই ছন্ম নামে এ পত্রিকায় পাঠাইয়। দেন। 
কিন্ত দপ্পণসম্পাদক মার্শম্যান তাহা প্রকাশ না করিয়া ১লা সেপ্ম্বর তারিখে 
দর্পণে লিখেন, শশ্রীযুক্ত শিব্প্রসাদ শন্মা প্রেবিত পত্র এখানে পনুছিয়াছে। তাহা 
না ছাপাইবাব কারণ এই যে সে পত্রে পূর্বপক্ষের সিদ্ধান্ত ব্যতিরিস্ত অনেক 
অজিজ্ঞাসিতাভিধান আছে। কিন্তু অজিজ্ঞাসিতাভিধান দৌষ বহিষ্কৃত করিয়া 
কেবল ষড়-দর্শনের দে(যোদ্ধার পত্র ছাপাইতে বাসনা কবেন তাহাতেও হানি নাই।” 
তখন রামমোহন “শিবপ্রসাদ শর্মা'ব নামে ১৮২১ জনের সেপ্টেপ্ধর মাসে 
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ব্রাহ্মণ সেবধি, ব্রাহ্মণ ও মিসনারি সম্থাদ সং ১,__-এই নামে একথানি দ্বিভাষী 
(ইংরাজী ও বাংল] )সাময়িকপত্র প্রকাশ কবেন। ইহাতে তিনি জ্রিতত্ববার্দী 
্ীস্টানধর্মের বিরুদ্ধে কয়েকটি অথগ্ণীয় যুক্তি উত্থাপিত করেন। ঈশ্বরকে নাম-রূপ- 
আর়শুনের মধ্যে কল্পনা কর। এবং সাকার ঈশ্বরকে “ন্ত্ী পুত্র বিশিষ্ট ও বিষয়ভোগী 
ও ইন্দ্রিয় গ্রামবাসী”২৪ ভৌম মানবরূপে প্রতিষ্ঠিত করায় হিন্দুদর্শনেব যৌক্তিকতার 
উপব মিশনারীগণ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন । তত্বত্তরে রামমোহন ব্রাহ্মণ সেবধি'ব 
২য় সংখ্যায় লিখেন-_ 


“অতএব মিশনারি মহাশয় দিগ্ো বিনয়পুৰক জিজ্ঞাসা করি যেতাহার1 রূপ বিশিষ্ট 
বিশুবীষ্টকে ও কপোতরপ বিশিষ্ট হোলি গোষ্কে সাক্ষাত ঈশ্বর কহেন কিন।"**** 
অন্যত্র 
“আমি আশ্তর্যয জন করি যে, ইখ্রের কপোতরপ গ্রহণ করা আপনি স্বীকার করিয়াও 
কিরূপে হিন্দুকে উপহান করেন যে, পৌরাণিক হিন্দুরা স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর মধ্য ও 
গরুড়ের বেশ ধারণ করিয়! মনুষে।র দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন । কি মত্য কপোতের শ্যায় নিবীহ 
নতে। কি গক্ড় পায়রা হইতে অধিক প্রক্লোজনে আইসে না 


১০৮ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


এই স্ুল্ম পরিহাসের মূলে আছে সর্ববিধ অলৌকিকতার বিরুজ্ধে রামমোহনের 
শাণিত বুদ্ধি। ত্রিতত্ববাদী খ্ীস্টদশনের বিরুদ্ধে তাহার ক্ষুরধার যুক্তির তীক্ষতম 
আক্রমণ বুদ্ধিজীবী মানুষের পরম সম্পদ । 


রামমোহন খ্রস্টানধর্শের একাবাদী তত্বের ( [0080911910190) ) পরিপোষক 
ছিলেন। কারণ ঈশ্বরের অনন্যকর্তৃত্ব ও একসত্ত। তাঁহার যুক্তিবাদী মনের নিকট 
গ্রাহ্থ হইয়াছিল। এযাভাম ও ইয়েটস্‌ সাহেবের সহযোগিতায় তিনি বাইবেল 
অনথবারে প্রবৃত্ত হন; কিন্ত মূপ বাইবেলের কোন অংশের তাৎপর্ধ্য লইয়া! ইস্ট 
সাহেবের সহিত তাহার মতভেদ হয়। ইয়েটস্‌ রামমোহনের সংশ্রব বর্জন করিলেন। 
এযাডাম প্রথমে ত্রিতত্ববাদী ছিলেন। তিনি রামমোহনকে ত্রিতত্ববাদ গ্রহণে 
উদ্ধুদ্ধ করিতে গিয়া নিজেই তাহার এক্যাশরয়ী শ্রীস্টানতত্বের যৌক্তিকতা শ্বীকার 
করিয়া আপনাকে এক্যবাদী বলিয়া প্রচার করিলেন। নিষ্ঠাবান রক্ষণশীল 
গ্রাস্টানগণ এ্যাভামকে “8০০004 [73116 40810+, বলিয়। বাগ করিতে 
লাগিলেন । ১৮২১ সালে খ্রীস্টান-ধর্মের এক্যবাদ প্রচার করিবার অন্য কলিকাতায় 
“ইউনিটেরিয়ান কমিটা” নামক একটি সমিতি গঠিত হুইল এবং তাহাতে নিয়- 
লিখিত সভ্যগণ গৃহীত হইলেন £ থিয়োডোর ডিকিন্‌স্‌ (নুগ্রীমকোটে র কৌনসিলি), 
জর্জ জেমস গভ'ন (ম্যাকিনটস কোম্পানীর কর্মচারী), উইলিয়ান টেট (এ্যাটগি), 
ইস্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানীর কাধে নিযুক্ত একজন ডাক্তার, নর্মাণ কার (ইস্ট ইত্ডয়া 
কোম্পানীর কর্মচারী), ঘারকানাথ ঠাকুর, প্রসরকুমার ঠাকুর, রাধাপ্রসাদ রায় 
এবং রামমোহন রায়। এতদ্যতীত এই কমিটিতে ইংলগড ও ্টলণ্ডের কয়েকজন 
লোকও ছিলেন। রামমোহন এই প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। 
হিন্দু জনসাধারণ তাহাকে এই জন্য নিন্দা করিত। তিনি বলিতেন যে, এই 
খরস্টানী এক্যতত্বে হিন্দুধ্মে'র বহুদেববাদ, ঈশ্বরের মানবীকরণ, অবতারবাদ এবং 
্ষ্টানদিগের ত্রিতত্ববাদ অশ্বীকৃত হইয়াছে; তাই তিনি এই ধমণন্দবোলনকে জমর্থন 
করিতেন। কিন্তু এই অভারতীয্ প্রতিষ্ঠানের সহিত যে ভারতের প্রাণের যোগ 
থাকিতে পারে.না, রামমোহন তাহা অল্পকালের মধ্যেই বুঝিতে পারিয়া ছিলেন 
এবং ক্রমে ইহার সংশ্রব বর্জন করিয়া ১৮২৮ শ্রী; অব ব্র্ধসতা' স্থাপন করেন 
তাহার ৮15০6018101 9883, 0৮106 (০ 098০6 809. 198110177685+ (1820), 
4480 80052100006 000150180 699110 (1021) 51091 80581 (1823)৯ 


রামমোহুনের প্রভাব ও বাঙলার লবজাগৃতি ১০৯ 


পার্দরি-শিষ্যসম্বা্' (১৮২৩) এবং “হরকরা+ ও “ফ্রেণ্ড অব ইগ্ডিয়া, পত্রে ট্াইটুলর 
সাহেবের সহিত প্রবল তর্কযুদ্ধে তিনি খ্রস্টানধর্মের অলোৌকিতার ক্রুট ও 
ব্রিতত্ববাদের ভ্রম প্রদর্শন করেন বটে, কিন্তু গ্রীস্টানধর্মের নীতি, প্রেম ও 
মানবকল্যাণবাদের উচ্চ গ্রশংস। করেন। 

ইতিপূর্বে তিনি মুওয়াহিদ্দিন সম্প্রদায়ের একেস্বরবাদের দ্বারা বিশেষভাবে অন্থু- 
প্রাণিত হইয়া ছিলেন, গ্রীস্টানধর্মের মধ্যেও যতখানি যুক্তিমার্গচারী, অলৌকিকতা- 
সহিত বঞজিত মানবকল্যাণকর আদর্শ আছে, তিনি শ্রীস্টানধর্ষের যুক্তিপন্থী 
একেশ্বরবাদকে ততখানি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এক্যবাদী গ্রীস্টান সম্প্রদায়ের 
কিছুকাল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিলেন। এই যে যুক্তির প্রাধান্ত-_ 
রামমোহন ইসলামের মোতাজেলা সম্প্রদায়ের মধ্যেও ইহাই লক্ষ্য করিয় তাহার 
প্রতি আকর্ষণ বোধ করিয়াছিলেন হিন্দুর বেদপুরাণ তন্ত্রকেও তিনি বুদ্ধিবাদের 
দ্বার মাজিত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং বেদাস্ত-স্ত্রের ব্রহ্ধবাদের মধ্যে. 
তাহার আপন অন্তরের বাণী উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। মানসিক অবক্ষয়ের 
জন্য বাঙালীর যে যুক্তিবাদী মানস-প্রকরণ ১৮শ শতাব্দীর পূর্বে লোকাচারের 
শৈবালদামে মজিয়া-বুজিয়! গিয়াছিল, রামমোহন তাহাকেই বুদ্ধিবাদের প্রবল 
স্রোতোম্পর্শে বেগবান করিয়াছিলেন। এই বুদ্ধিবাদের জন্যই তিনি চৈতগ্য- 
প্রবর্তিত প্রেমধর্মকে ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন এবং কৌলিক বৈষ্ণবমত পরিত্যাগ 
করিয়। মাতামহ বংশের তান্ত্রিক বীরাচার গ্রহণ করিয়াছিলেন।২৫ রামমোহনের 
প্রধান বাণী ত্রিনট-_বুদ্ধিবাদের ম্বরূপ-নি্ণয়, সর্বপ্রকার অলৌকিতার কুহেলিকা 
হুইতৈ নীতিধর্মকে উদ্ধার এবং ভৌম চেতনা অর্থাৎ বাস্তবতার পটভূমিকায় জগৎ 
ও জীবনের প্রতিষ্ঠা । গ্রীস্টানধর্ম বিষয়ে তাহার তর্কবিতর্কের মধ্যেও এই তিনটি 
বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য করা ষায়। 

৩। বেদাস্তধর্ম ও রামমোহন--১৮শ শতকের শেষভাগে বাঙলাদেশে 
বেদান্ত-উপনিষ? চর্চ। গ্রায় লুপ্ত হইয়। গিয়াছিল এবং তন্ত্রের ব্যবহারিক দ্বিকটি 
অপাত্রে পড়িয়া দিন দিন বিকৃত হইতেছিল। রামমোহনের বেদাস্ত উপনিধদাদি 
প্রচারের কিছুপূর্বে ১৭৭৬ শ্রীঃ অন্দে, হল্হেড, সাহেব যে “776 0727,7101 ০] 875 
18061 70006, রচনা করেন, তাহাতে অল্প কয়েকটি উপনিষদের গ্লোক . 
উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। রামমোহনের সমসামরিক মৃত্যুপজয় বিদ্যালঙ্কার কলিকাতার 
বাসায় ছাত্রদিগকে বেদাস্তাদি শিক্ষা দিতেন 1২৬ কিন্তু জনগণের মধ্যে বেদান্তের 


১১০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


কোনরূপ প্রভাব ছিল বলিয়া মনে হয় না। রামমোহনই বেদাত্ত, উপনিষদ ও 
তন্ত্রার্দিকে বাঙলা, হিন্দী ও ইংবাজী ভাষায় অনুবাদ কবিয়! ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ সহ 
প্রায়শঃই.: বিনামূল্যে বিতবণ করিতেন। তিনি বেদান্ত-গ্রতিপার্দিত 
একেশ্বববাদেব পুনঃপ্রচাবেব চেষ্টা করেশ বটে, কিন্তু বৈষুব ভক্তিবাদ ও পুবাণ- 
সংস্কতিকে আদৌ শ্রদ্ধা কবিতেন না। 

বামমোহনেব বেদাস্ততত্ব বিশ্লেষণ কবিলে তীহাব প্রচারিত মতেব মধ্যে এই 
তত্বগুলি লক্ষ্য কব! যাইবে : 

১। ব্রহ্ধবাদ বা একেশ্বববাদ | 

২। ব্রহ্মতত্বে গুহীদেবও অধিকাব আছে। 

৩। ব্রহ্মবাদী ব্যক্তি দেবতার তুল্য। 

“রামমোহনেব মতে স্বপ্দৃষ্ট বস্ত সকল যেমন জীবেব সত্তাব অধীন, জীবকে 
ছাড়িয়া! ্বপ্েব যেমন সত্তা নাই, সেইরূপ জগৎ পবমেশ্ববেব সত্তাব অধীন। 
জগৎ অসত্য, এই কথার অর্থ কি? যথার্থ সত্বা,__পাবমাধিক সত্তা 
(৮501865 %1565006 ) কেবল এক পরামস্্রেব। উশ্বব ভিন বসন্ত নাই। 
ঈশ্ববাতিরিক্ত বস্তই অসত্য। জগতেব নিজের স্বাধীন নিবালম্ব সত্তা নাই। 
জগতের বাবহাবিক সত্তা আছে । জ্ঞানেজ্জিয় ও কর্মেন্দ্রিয় দ্বাণা বিহিত বর্ম 
করিতে হইবে । যে দ্রব্যেব যাহা গুণ, তদনুসারে কার্য কবিতে হইবে। 
মুক্তির উপায় জ্ঞান ও শমদমাদি সাধন এবং জনহিতকর কাধানুষ্ঠান। রাজা 
বামমোহন বায় সগুণ এবং নিগুণ, কর্ম এবং জ্ঞান, এই িভয়েবই সমান 
প্রযেজনীয়তা শ্বীকাব কবিতেন। যে বৈদাস্তিক মতে জগৎ, মাতাপিতা ইত্যাদি 
সকলকে মিথা। জানিয়া সংস্কাব ত্যাগ কর! কর্তব্য বলিয় গ্রচাব কর হয়, বাজ 
রামমোহন বার সেইরূপ মত অবজ্ঞ/র সহিত অস্বীকার করিতেন 1৮২৭ 

রামমোহনের জীবনীকাব নগেজ্জনাথ চট্টোপাধ্যায়েব উল্লিখিত মতামত 
বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, রামমোহন বেদাস্তধমের মূলতত্ব যে 
মায়াবাদ, তাহাকেই অন্বীকার করিয়াছেন। তিনি প্রধানতঃ ব্রদ্ষ, জগৎ ও 
জীব,-এই ত্রিবিধ অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। শ্ধু স্বীকার নহে, যাহারা 
জগৎকে অভাবাত্ুক বলিয়া উহার অনন্যনির্ভর অস্তিত্কে অন্বীকার করেন, 
রামমোহন তাহাদিগকে ব্যঙ্গই করিয়াছেন। শাস্ত্র ব্যাখ্যাকালে তিনি অবশ্য 
ব্দান্তের শাঙ্কর ভাগের উপর নির্ভর করিয়াছেন। মাগু ক্োঁগনিষৎ 


রামমোহনের প্রভাব ও বাঙলার নব্জাগৃতি ১১১ 


ব্যাখ্যাকালে তিনি বলিয়াছেন--“আত্মার জান যে পর্ধস্ত না হয়, তাবৎ 
প্রপঞ্চময় জগতের সত্যজ্জান থাকিয়া! নানাপ্রকার দুঃখ এবং ছুঃখমিশ্রিত সুখের 
ভাজন আব হয় কিন্ত আত্মজ্ঞান জন্মিলে অন্য বস্তর আকাজ্ষ। আর থাকে ন! 
যেমন রাঙ্গেতে রূপার ভ্রম যাবৎ থাকে, সে পর্যস্ত তাহার প্রাপ্তির প্রশ্নাসে 
দুখ পায় সেই রূপার ভ্রম দূর হইয়া যথার্থ রাঙ্জের জ্ঞান হইলে তাহার গ্রয়াস 
এবং তজঞ্জনা দুঃখ আর থাকে ন11৮২৮ এখানে তিনি বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্যের 
মূলতব্বট যথাযথভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। 

ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্তম্বূপ এবং তদ্যতিরিত্ত অন্য কোন সত্তা নাই, 
রামমোহনকে বারংবার নানা জনের সহিত তর্কবিতর্কে ইনাই প্রমাণ করিতে 
হইয়াছে। একদিকে যেমন তিনি ক্রহ্ষতত্বকে ব্যাখ্যা কবিয়া প্রতিষ্ঠিত 
করিতে চাহিয়াছেন, অপরদিকে গৃহী মানুষেরও ষে ব্রদ্ধ লাভের সামথ্য আছে, 
ব্রন্মোপামক মানুষ দেবতারও পুজা, ইত্যাদিও বলিম্বাছেন। কিন্ত 
" রামমোহনের ধর্মচেতনা! ও জমাজ্ত-চেতনার মধ্যে একটা স্ববিরোধ লক্ষ্য করা 
যায়। রামমোহন বনু পগ্ডিতজনের সহিত তর্কবিতর্ক করিয়া বেদাস্তের 
ব্রদ্ধতত্বকে ব্যঙ্গ কবিয়।! ব্লিয়াছিলেন। “11 66901)531081  0150100610108 
01 11666 01170 101806108] 056 10 [90956950101 6০ 5০০৫০ 
এবং মুরোপীয় জ্ঞ/নবিজ্ঞানের স্বপক্ষে যুক্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন । একদিকে 
একেশ্ববানের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বেদান্তবণিত মায়াবাদের আশ্রয় লইতেছেন, 
আবার অপরদিকে রাষ্ট্র ও সমাজ হইতে মায়াবাদ উৎখাত করিবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিতেছেন । তাহার উক্তিগুলিই এবিষয়ে আলোকবতিকার কাজ 


করিবে £ 


৩৮ অঃ]] 90889 1১০ 9660 70 06 10660 160019679০1 ৪০৫1৪5 0 610৩ 
ড680110 090৮1065 সা710) 6680) (0600 60 00911656 61086 811 %191016 01085 
16৬5 700 269] 61916100601) ৪3 15661010667 66০ 085 00 8008] 
,800165, 61065 00108809708] ৫986£$ 10 6৪] 876061070, 800 ()61৩1025 006 
৪90106চ ও 63৫8096 170) 00670 &00 168 016 অ০0110 006 0667৩ 


তাহার যুক্তির মধ্যে দ্ৈধভাব দেখিয়া কোন লেখক মন্তব্য করিয়াষ্টেন, 
“আমি এখানে রামমোহনের মধ্যে যে ম্ববিরোধ যে অসামঞ্রশ্য দেখিতে 
পাইতেছি, তাহাকে সমন্বয় করিবার কোন পথ পাইতেছি না।”২৯ কিন্ত একটু 
অবহিত হইলেই রামমোহনের এই শ্ববিরোধের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া! যাইবে। 


৯১২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


রামমোহনের একেশ্বরবাদ প্রচার, 'তুহফা-তুল-মুওয়াহিদ্দিন রচনা” 
বেদান্ত ব্যাখ্যান--এ সকলের মূলে আছে গ্রচলিত হিন্দুধর্মকে পরিমার্জনা 
করিয়। তাহাকে বিশুদ্ধ ধর্ম রূপে গ্রহণ । বিশুদ্ধ ধর্মচেতন মন লইয়া রামমোহনের 
আবির্ভাব হয় নাই। তিনিই সর্বপ্রথম মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনের 
বাতায়ন হইতে ধর্মকে বিচার করিয়াছেন। বিভির উপধমশ্রেয়ী হতশ্রী। হিন্দু- 
সমাজকে বেদান্তের ব্র্মবাদে দীক্ষা না দিলে এ জাতির রাত্রিক ও সামাজিক 
উন্নতি নাই-_-একথা, প্রথর যুক্তিনিষ্ঠ রামমোহন স্পষ্ট্পেই অনুভব করিয়া- 
ছিলেন। তাহার ধম সংস্কারের মূল লক্ষ্য ধর্মসংস্কার নহে-_সমাজ সংস্কার। 
হিন্দুধমের মূলতত্ব যে বেদাস্তের ব্রদ্ষবাদদের মধ্যে নিহিত আছে, ইহা তিনি 
সামাজিক ও রাষ্্িক প্রয়োজনেই বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি এ বিষয়ে জন্‌ 


ডিগবিকে স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন, 
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00060915106 800 01680016 6006107756- 1605, 4 001010906063381 6055 80206 
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এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, রাজনৈতিক ও সামাজিক এঁক্যের জন্যাই 
তিনি বেদাস্তমতে হিন্দুর প্রচলিত ধম চেতনার সংস্কার করিতে চাহিয়াছিলেন। 
বিষ্চাসাগর যেমন ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়৷ সংস্কত কলেজের 
ছাত্রদের পাঠাতালিকা হইতে হিন্দুর ফড়দর্শন চচণ তুলিয়া দিতে নুপারিশ 
করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ লোকশ্রেয় মতবাদের বশব্তা হইয়া রামমোহনও 
বেদান্তচগয় নিষুক্ত বৃথা-পাপ্ডিত্কে ব্ঙ্গ করিয়াছেন। ধর্মের গুহাহিত 
নিধিকল্প ও নিঃশ্রেরস্‌ ব্যক্তিগত মুমুক্ষা অপেক্ষা সমগ্র জাতির এহিক 
শ্রেয়োবোধের দ্বারাই তিনি অধিকতর অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তাই নিজে 
ধর্মচ্চায় কালাতিপাত ন। করিয়া সংবাদপত্রের প্রতি উদ্দি্ই সরকারী আইনের 
বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্ট ও ইংলগেশ্বরের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, এ আইনের 
প্রতিবাদে তাহার “মীরাতৃল আখবার' নামক ফারসী সংবাদপত্র তুলিয়া দেন; 
ভুরীর দ্বারা বিচাবের জন্ত বু চেষ্টা করিয়াছিলেন, সতীদাহ নিরোধের জন্য 
তাহার পরিশ্রম ও সাধনা জতির অগ্ভতম গৌরবন্থল হইয়] বিরাজ করিতেছে। 


রামমোহনেব প্রভাব ও বাংলার নবজাগৃতি ১১৩ 


নাবীব সম্পত্তিতে অধিকার-অর্জনের জন্য তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন; 
বিলাতে গিয়াও এদেশেব রুষকদেব দুঃখ দূব করিবাব জন্য পালামেপ্টের নিকট 
আবেদন কবিয়াছিলেন।৩২  তাহাব এই চবিত্র-বৈশিষ্ট্গাল আলোচনা 
কবিলে ঠাহাব জীবনধর্ম ও দার্শনিকতা সন্বদ্ধে আর সন্দেহেব অবকাশ থাকিবে 
না-াহাব জীবনেব মধ্যেও অসামঞ্ন্ত লক্ষ্য করা যাইবে না। তাহাকে যদি 
আমবা পর্ম-সংক্কাবক পে বিচাব কবিতে যাই, তবে বোধ হয় তাহাব যথার্থ 
স্ব্ূপ সম্ব্ধে ভূল কবিব। যুরোপে যে মানবধর্ম বা লোকহিতবাদ প্রাধান্য লাভ 
কঁবিয়াছিল, বামমোহন বিলাত যাইবাব পূর্বে সাক্ষাংভাবে তাহার সহিত 
পবিচিত না হইলেও মনোধর্মের দিক দিয়া তিনি ছিলেন বেস্থাম, মিল ও কৌতের 
সহোদব। তাই মানবেব সামাজিক কল্যাণকেই তিনি বিশেষ মূল্য দিয়াছেন । 
তিনিও বিদ্যামাগবেব মত স্বমত প্রতিষ্ঠাব জন্য গ্রচুব শান্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন 
এবং বেদাস্ত ও উপনিষদকেই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার 
স্ুগভীব পাণ্ডিত্য দেখিয়া মনে হয়, তিনি বুঝি বাংলা দেশের নব্যন্যায়ের শেষ ও 
সক্ষণ প্রতিনিধি । ধর্ম অথবা পাধিব বিষয়-__যে সন্বদ্ধেই হোক না কেন, তিনি 
শান্্রজ্ঞানেব সহিত বাস্তবজ্ঞানেব স*মিশ্রণ কবিতে পারিয়াছিলেন। কিশোরীটাদ 
মিজ রামমোতন সঙ্গদ্ধে বলিয়াছিলেন, “৩ ৮85 8৪০০0101706 60 ০0 10110015 
0091171017) ৪, (1160-01711910101000190৩৩ রামমোহনেব বেদাস্ত আলোচনার 
মূল কথাও ইহারই সাক্ষ্য দ্েয়। স্বামী বিবেকানন্দেব মত তিনিও লোক- 
হিতৈষণাব দ্বাবা আন্নুপ্রাণিত হইয়া বেদান্তের ব্রহ্মতত্ের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করিয়াছেন । 
্যাক্সমূলাব বামমোহনকে তুলনামূলক ধমমালোচনার পথিকৃৎ বলিয়া সম্মান 
দিয়াছেন। কিন্তু শুধু আত্মজ্ঞান বৃদ্ধি বা ধর্মরহস্ত আবিষ্ধাবেব জন্যই তিনি 
হিন্দু, মুসলমান ও শ্রীস্টান ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করেন নাই__তাহাঝ 
ধ্ণলোচনাব মূলকথাই হইল মানবহিতবাদ। তাই তাহাকে শুধু বেদাস্তবাদী 
্রহ্মবিৎ আখ্য দিলে তাহার স্বরূপের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে না। 


১১৪ উনবিংশ শতাবীর প্রথমাধ” ও বাংল! সাহিত্য 
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রামমোহনের মনোজীবনে বিদেশী প্রভাব 

বামমোহন ১৪৯শ শতাবীব প্রথমাধে আবিভ্তি হইয়া বিশ্বমানবেব ভূমিকা 
গ্রহণ কাবযাছিলেন। ভাবত ও যুবোপেব শুষ্ঠু সমন্বয়ে উপব জীবনের 
পূর্ণ প্রম্কউন শিব কবিতেছে, তাহা তিশি ডিগবীব অধীনে কর্ম কবিবার 
সমযেই বুঝিয়াছিলেন। ভারতেব ব্রহ্মবাদ, ইসলামের “মোতাজেলা' সম্প্রদাষেব 
ধর্মন্রিক্ষ যুক্তি ও মুওয়াহিদ্দিন” অম্প্রদায়েব একেশ্বববাদ এবং এঁকাবাদী 
্রস্টাশী আদশেব দ্বাবা তিনি বিশেষভাবে প্রত বান্বিত হইয়াছিলেন। ১৪শ 
শঙকেব বাণ্ল। দেশে সংস্কাবমুক্তি ও ধর্মনিবপেক্ষ বুদ্ধিব জাগবণ সর্বপ্রথম 
ব/মমোহনেব মধ্যেই দেখা দিয়াছিল। তাই যে ধর্মের মধ্যে মানুষের যুক্তি 
ম্যাদা পাইয়াছে, অলৌকিকতা অপেক্ষা কাধ কাবণ শৃঙ্খলাব অস্তুলশান বাস্তব- 
গতীতি অধিকতব মূল্যলাভ কবিয়াছে, বামমোহনেব নির্মোহবুদি তাহাকেই 
ব্বীকণত দিযাচে_-তা" সে ব্রহ্ষবাদই হোক, অথবা অন্য কোন সাম্প্রদাযিক মতই 
হোক। একেশ্বববাদ প্রধানতঃ বুদিগ্রাহ ও যুক্তি-আশ্রয়ী, তাই তিনি সমগ্র 
জীবন ধাখয়া অলৌকিক ধর্মপ্রবণতাব বশে একেস্বববাদ প্রচার কবেন 
নাই ; এই ধর্মচেতনাব অন্তবালে মানুষের বান্তববুদ্ধি জয়যুক্ত হইয়াছিল । 
এই মুক্তবুদ্ধি মহাপুরুষের ধর্ম৮্যায় ভাবালুতাব লেশমাত্র চিহ ছিল না। তাই 
তিনি বৈষবধমণ ও চৈতন্যসম্প্রদায়কে স্থকঠোর ব্যঙ্গ কবিয়াছেন. '্ভ্রীভান্ত'কে 
অবহেলা কবিয়াছেন ; কিন্ত একেশ্বরবাদী তন্ত্রধমকে গ্রহণ কবিয়াছেন। 
ইহাতেহ বুঝা যাইবে যে, যাহা যুক্তিবাদে ছ্বাবা স্বীকুত, তিন *তাহাই 
স্বীক।র কবিতেন, ধর্মসংঙাব ও সমাজসংস্কার-_তাহাব প্রত্যেকটি চেষ্টাব 
মূলে ছিল বাস্তবনিষ্ঠ যুক্তিবাদ। এইখানে তাহাব সহিত কেশবচন্দ্রে 
পার্থক্য । কেশবচন্দ্র ছিলেন প্রধানত; ভক্ত; বৈষ্ণব ভক্তিবাদেৰ উচ্ছ্বাস 
তাহাব চিন্তে স্থায়ী প্রভাব মুদ্রিত কবিয়াছিল। দেবেন্ত্রনাথও ভক্ত ছিলেন, 
কিন্তু ভাহার ভক্তি ছিল সংযত) অক্ষয়কুমাব দত্তেব সহিত বেদ-বেদাস্তেব 
ভ্রান্ততা লইয়া খিচাঁর বিতর্কের পর তিনি ধর্মালোচনায় যুক্তিবাদকে শ্বীকাব 
করিয়া লইয়াছিলেন। রামমোহন গ্রধানতঃ মানবব্রতী, হিউম্যানিস্ট, ; এবং 
তাহার এই মানবহিতবাদ যুক্তিবাদ হইতেই জন্সগ্রহণ কবিয়াছে। বিদ্যাসাগরও 
মানবপ্রেমী ছিলেন? কিন্ত তাহার মানবপ্রেম যুক্তিনিবপেক্ষ প্রবল আবেগরূপে 


রামমোহনের প্রভাব ও বাংলার নবজাগৃতি ১১৫ 


আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল । রামমোহনের আবেদন যুক্তির নিকট, বিদ্যাসাগরের 
আবেদন মূলতঃ আবেগের নিকট । এই স্থলে দুই যুগপুরুষের পার্থক্য । 

রামমোহন ত্রিতত্ববা্দী খ্রীস্টান ধর্মমতকে ( 101016811901570 ) যুক্তির 
দ্বারা খণ্ডন করেন, এবং এঁক্যবাদী খ্রীস্টান মতকে ([071621121085) )শুধু 
স্বীকার নহে, 'প্রচারেও নানা ভাবে সাহায্য কবিয়াছিলেন। তাহার অভিমত 
আলোচনার যোগা £ 


1] 18591090170 006 4১0৮1106901 001) 7007৩ ৫010001৮910 11079] 
7)৮110011)16৭, 110 1)6৮167 042960 (017 076 0156 01 72101081 0610%8, &%7 80 
০061)61 চ/1)101) 11852001256 &0 1705 15005719082, ৩৪ 


খ্ীষ্টের প্রধান বাণী সঙ্কলন করিয়া তিনি পুস্তিকাও প্রকাশ করিয়াছিলেন 
(47761766879 0 ০99, £6 07226. £0 78006 07৫ 
71775769৪ ) | তাহার ধারণা ছিল, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় 


খ্ীস্টনীতি ও ভাবাদর্শ অধিকতর কার্ধকরী £ “0070106 01)1156181010 15 
10016 00100001$6 (0 (16 10)0121, 5০9০181 2110 10091111081 101:0£7655 
০? 2. 10801019 0190. 2109 06161 10011) 0:990.?৩৫ 


তাহার উল্লিখিত মত ভ্রান্ত হইতে পাবে। সম্ভবতঃ পুরাণ কথা ও রাধারুষণ- 
বিষয়ক কাহিনীগুলি তাহার মনে বিভীষিকা সঞ্চার করিয়াছিল; তাই তিনি 
বিশুদ্ধ নীতি হিসাবে থ্রীস্টীয় নীতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাহার 
পূর্বে রামবাঁম বস্থও হিন্দুধর্মকে নস্তাৎ করিয়া খ্রীষ্টান ধর্মের জয়ঘোষণা 
করিয়াছিলেন। যদিও রামরাম বনু এহিক স্খ-স্ুবিধার দিকে লক্ষ রাখিয়া 
টমাস-কৈরীর মনোরগনের জন্যই স্রীস্টানধর্মের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন। 
কন্ত রামমোহন বিদেশী ধর্মমতকে যুক্তির দ্বারা পুঙ্থান্ুপুঙ্খ ভাবে বিচার 
কবিয়। 'তবেই তাহার সার্থকতা সন্বদ্ধে দুঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলেন। 

রামমোহন ১০শ শতাব্দীর যুরোপের যুক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবাদ্বিত 
হইয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন,--কেহ কেহ একথাও বলিতে 
পারেন । আমাদের মতে যুক্তিবা? ছিল রামমোহনের শ্বভাবধর্ম। বিশেষ 
্রস্থ বা মতবাদ আশ্রন্ধ কুরিয়! তাহাকে যুক্তির পাঠ লইতে হয় নাই। কিশোর 
বয়দে তিনি আরবী ভাষায় ইউক্লিড ও গ্যারিস্টটল পাঠ করিয়াছিলেন; 
ইহা তাহার উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিবে । ফুরোপে গিয়া তিনি 
ফা্শনিক লকের সহিত পরিচিত হুইয়াছিলেন। জ্ঞানবাদী লক্‌ প্রত্যক্ষবাদে 


১১৬ উদবিংশ শত।বদীব €থমাধ' ও বাংল] আহিত্য 


বিশ্বানী ছিলেন বামমোহন নিশ্চয় লকেব সঠিত মতৈকা ৫বাধ কবিয়াছিলেন। 
যুবোপেব অন্থান্ত দার্শনিকও যে তাহাব উপব প্রভাব ধিস্তাব করিয়াছিলেন, 
তাহ] রামমেহন-জীবনীকাব নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ কবিয়াছেন £ 

“যুজিবাদের মুলসংত্র সঞ্চাবক বেকন ও লকের গ্রন্থ, এবং ইংলপীয় ভীষিষ্টগণেব ফরাসী 
দেশীয় থিওফিলানথ পিষ্ট ও এনসাইক্লোপিডিষ্টদিগের ও টনাস পেনেব গ্রন্থ এব" সংশয়বাদী 
হিউমের প্রবন্ধ পাঠে রাজ বামমোহন রা'্যর মনেব ভাব ও বিশ্বাস, শাস্ত্র নিরপেক্ষ যুক্তিবাদ 
বিষয়ে বিকশিত ও দু্াকৃত হইয়াছিল । এই সকল গ্রন্ত দ্বারা তাহার উপবে অধুনাতন 
ইউরোপীয সভাত! ও হ্বাধীন চিন্তার প্রভাব পতিত হয। এই প্রকাৰ মনে ভাব লঈযা 
তিনি তুহফাতুল মোঁযাহিদ্দিন গ্রন্থ বচন| কৰেন । রাজ1তীহাৰ কোন কোন গ্রন্থে লক, বেকন 
ও অন্ঠান্য স্বাধীন চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ, হিউম, গিবন প্রভাত এব* ফরানী পণ্ডিত ভলটেযাঞ্জে 
নাম ও তাহাদের মতের বিষয় উদ্দেখ করিয়াছেন 1৮৩৬ 

কিন্ত বামমোহন “ত»ফাতুল” বচনায় ইসলামী মোতাজেলা ও মুওয|হিদ্দিন 
সম্প্রদায়ের দ্বাবা অধিকতব প্রলাবান্বিত হইয়াছিজেন। কাবণ এ গ্রন্থ ১৮০৩-৪ 
হী; অবে রচিত হয়। ৮০৫-১৪ খ্রীঃ অন্দের ১ধো তিশি জন ডিগবীব 
ঘনিষ্ঠ সাহচয লাভ কবিযাছিলেন্, এব* এই সময়ব মধোই ই*বাজী শিখিযা 
থাকিবেন , তৎ্পুর্বে তিনি ই*বাজী ভাষাব উপব অধিকার স্থাপন কৰাত 
পারেন নাই । সুতরাং তৃহফাতুল গ্রন্থের পশ্চাদপ্টে ইসলামের যুক্তিবাদ ও 
একেশ্বববাদ প্রভাব বিস্তার কবিয়াছিল-যুবোপীয যুক্তিবাদ বা দর্শন নহে । 
তাঁহাব প্রথম যৌবনেব চিন্তা ইসলামী গুভাব এব* উত্তবকালব ভক্ণে « 
চিন্তায় যুবোপীয় প্রভাব পবিদৃষ্ট হইলেও, আচাব-আচবণে «তিনি , কিয়দংশে 
মূদলমানী আদবকায়দা গ্রহণ কবিয়াছিলেন, এব* এইট জন হিন্দুকমাজেক 
বক্ষণশীল ব্য ক্তগণ তাহার নিন্দা কবিতেন। 

বামমোহন ঘে বিলাত গমনের পূর্বেই ফুনবাপীয় যুক্তিবাদেব ঘ্বাণ? 
প্রভাবান্িত হইয়াছিল, তাহাব একটি এমাণ পাওয়া গিয়াচে। ১৮১৭ 
১৮১৮ সনে লেঃ কর্ণেল কীটস্‌ ক্লারেন্স নামক একজন ভ্রমণকাবী তাহাব ভ্রমণ- 
বিষয়ক গ্রন্থে বলিয়াছিলেন যে, বামমোহন লক এবং বেকনেব লেখা প্রায় 
আবুত্তি করিতেন , এই ক্লারেন্স্‌ কলিকাতায় আসিয়া বামমোহনেব সহিত 
আলাপা্দি করিয়! এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন 1৩৭ ইহাতেই অন্মিত হইতেছে 
যে, রামমোহন বিলাত গমনেব বন প্রার্ব শুধু আরবীয় যুক্তিবাদ নতে, লক ও 
বেকনের যুক্তিমার্গের সহিত পরিচিত ছিলেন। ইংলগ্ডে গিয়া তিনি প্রসিদ্ 


রামমোহনের প্রভাব ও বাংলার নবজাগৃতি ১১৭ 


এঁতিহাসিক উইলিয়াম বস্থে যুক্তিবাদী জেরিমি বেস্থাম ও সামাবাদী রবার্ট 
ওয়েনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। যে যুক্তিবাদ ও মুক্রবুদ্ধি 
ব।মমোহনের প্রধান অস্ত্র, তিনি বেশ্থাম ও রস্কোর মধ্যে তাহার সাধর্ম্য উপলব্ধি 
কারয়াছিলেন। কিন্তু সাম্যবাদী ওয়েনের সিদ্ধান্ত তাহ।র নিকট প্রীতিকর হয় 
নাই; তাহার সহিত তর্কযুদ্ধে ওয়েন পরাঞ্জিত হইয়াছিলেন। ইহাতেই অনুমিত 
হয় যে, রামমোহন সাম্যবাদ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন। আইনবিষয়ে তিনি 
ইংলগ্ডে প্রপিদ্ধ আইনবিৎ উইলিয়াম ব্ল্যাকস্টোনের দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রভাবান্িত হইয়াছিলেন, আর সম্ভবতঃ বেস্থামের উপযোগবাদের ( ইউটি- 
লিটাবিয়ানিজম্‌ ) দ্বারাও কথঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইয়। থাকিবেন। 

ম্যাক্সমূপার বামমোহনকে “80967 ০ 00271081805 11)801089” 
বলিয়াছেন বটে, ৩৮ কিন্তু রামমোহনের তুলনামূলক ধর্মালোচনা শিষ্ষাম 
ধর্মেষণা হইতে জন্মলাভ করে নাই--এই দিক দিয়া তিনি ছিলেন উপযোগবাদী 
(ইউটিলিটারিয়ান)। লোকহিতের দ্বার অন্প্রাণিত হইয়াই তিনি একেশ্বরবাদ 
প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। মুরোগীয় মনীষীদের সহিত পরিচিত হইয়া 
তিনি মানব-কল্যাণত্রতের বাণী উপলব্ধি করেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা তাহার 
লক্ষ্য হইলে তিনি হিন্দুর ষড় দর্শন, খ্রীস্টান ও ইসলামের ধর্মমতের তুলনা- 
মূলক আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন? হয়তো জার্মান দর্শনের দ্বারাও 
প্রভাবাদ্বিত হইতে পারিতেন। কিন্তু ইহা তাহার আদর্শ ছিল না); লোক- 
কল্যাণই ছিল ত্বাহার ধ্যানধারণার বস্ত। যুরোপীয় জ্ঞানবাদের নিবিড় 
সাহচর্য প্লাভ করিয়া তিনি সেই ১৯শ শতাবীর মুরোপের প্রাণস্পন্দন উপলব্ি 
করিতে চেষ্টা কবিয়াছিলেন। 

|| ৫ ॥| 
পরবর্তীকালের বঙ্গসংস্কতি ও রামমোহন 

আমারা প্রধানতঃ রামমোহনকে কেন্দ্র করিয়াই ১৪৯শ শতকের তৃতীয় দশক 
প্যস্ত বাংল! সাহিত্যের পটভূমিকা আলোচনা করিয়াছি। এখন দেখা যাক, 
পরবর্তীকালের বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য তাহার দ্বারা কী ভাবে এবং কতদূর 
অনুপ্রানিত ভইয়াছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বন্ধিম-গ্রতিভ। আলোচনা প্রসঙ্গে রাম- 
মোহনের প্রতি বাঙালীর বিরূপত! শ্মরণ করিয়া ক্ষুন্রচিত্তে বলিয়াছেন, “ব্দেশ 
অদ্য এই রীমমোহন রায়ের মিকট কিছুতেই হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা শ্বীকার 


১১৮ উনবিংশ শতাবীব প্রথমা ও বা*ল। সাহিত্য 


করিতে চাহে ন1।” ব্রান্ষধর্.-বিরোধী ও রক্ষণশীল নীতিব প্লরিপোষক হিন্দু 
সম্প্রদায় রামমোহনেব ধর্মমত ও আদর্শেব প্রতিবাদ কাঁবয়াছেন বটে, কিন্ত 
বঙ্কিমচন্দ্র আবিভণবেব পুর্ব পর্বন্ত বাঙলাদেশেব সাংস্কৃতিক জীবনে বাম- 
মোহনের প্রভাব কোথাও প্রত্যক্ষভাবে, কোথাও-বা পবোক্ষভাবে কাধকবী 
হইয়ছিল তাহাও অনন্বীক ঘ। বামমোহনেব সমসাময্মিক ডিবোজিও-শিষ্যগণ-_ 
কষ্চমোহন বন্্োপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জণ মুখোপাধ্যায়, বামাগাপাণ ঘোষ, রাধানাথ 
শিকদাব, তাবার্টাদ চক্রবর্তী, বমিকরৃষ্ণচ মল্লিক, হবচন্দ্র ঘোষ গ্রভূতি তকণ 
ছাত্রগণ কলিকাতার নাগরিকসমাজে প্রাধান্য বিক্কাবেব চেঞ্ট। বখিয়াছিলেন। 
একদিকে ধর্মসভা”, ভবানীচবণ ও বাধাকান্ত দেখ, ঈশ্বব গুপপ, 'সংবাদ প্রভাকবঃ 
বঙ্গদূত, প্রভৃতি প্রাচীনপন্থী প্রাতষ্ঠান, ব্যক্তি ও সাময়িকপত্র , অপবদিকে হিয়ং 
বেঙগল'দেব এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন, পাখিনন, জ্ঞান স্বেষণ এভৃতি সংস্থা ও 
পত্রিকায় যুবোপের যুক্তিবাদ এবং ফবাসী বিপ্লবেব সামা, মৈত্রী ও স্বাধীনতাৰ 
অগ্নিবাণী। ডিবোজিও-শিষ্য ও হিন্দুকলেজেব ছাত্রগণ হিন্দুব যাবতীয় 
ধর্মকর্ম ও আচাব-বিচাবকে দ্বণা কবিতেন-__তাহাবা ডিবোজিওব নিকট 
স্কাবমুক্ত বুদ্ধিবাদেব দীক্ষা গ্রহণ কবিয়াছিলন। বেস্থামেব জ্ঞানমাগীঁয 
উদ্দাবতব বাজনৈতিক মত, এ্যাভাম ন্মিথেব অর্থনৈতিক মত এখং 
বেকন, হিউম, টমাস পেইন প্রভৃতির বিশুঞ জ্ঞানবাদেব দ্বাণা নব্যশিক্ষিত 
বাঙালী যুবক বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন 1৩৯ বামমোহনের 
ধর্মেণা, বেদান্ত ও তন্ত্রাকি প্রভৃতি ধর্মচ্য ব দ্বাবা নর্বাধঙ্গেৰ যুবকগণ 
কিছুমাত্র আকৃষ্ট হন নাই, যে কোন ধর্মের প্রতি তাহাদের চিত্ততলে চুর 
স্বণা সঞ্চিত হইতেছিল । ত্াহাদ্দিগকে গায়ত্রীপাঠ কবিতে বলিলে তাহারা 
ইলিয়াড হইতে কয়েকছত্র আবৃত্তি করিতেন, ৪০ এবং দেবতাব স্থলে 
যুক্তিবাদকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন । টমাস পেইনের “466 ০৮ 76450%? 
নামক গ্রন্থের মূল্য ছিল এক টাকা। কিন্তু তরুণ সম্প্রদায়ের নিকট এই পুস্তকের 
এত চাঠিদ। হইয়াছিল যে, এক টাকাব পুস্তক পাচ টাকায় বিকাইত।৪১ 
ভিরোজিওর শিষ্কাগণ হেতুবাদ ও বিবেকের দ্বারা চালিত হইয্না এবং ফবাসী 
বিপ্রবের রক্ত-রঙিন পতাকার ছায়াতলে দীড়াইয্া জাতীয় মুক্তির স্বপ্র দেখিয়া, 
ছিলেন। বিশুদ্ধ হেতুবাদের দ্বারা উৎপন্ন বস্থবোধ এবং আলৌকিকতার 
বিধবন্ধনমুক্ত শ্বাধীন বিবেক-_'ইয়ং বেগলগণ* এই ছুই অস্ত্রের সাহাযো সমাজ 


রামমোহনের গ্রভাব ও বাংলায় নবজাগৃতি ১১৯ 


সংস্কারে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ডিরোজিও নাস্তিক ছিলেন, শক্রপক্ষ ডিরোজিওর 
বিরুদ্ধে এই কথা রটাইত ; উইলসন ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ হইতে পদচ্যুত 
করিবাব পূর্বে এই প্রশ্নগুলি করিয়াছিলেন £ 
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তদুত্তববে ডিরোজিও বলিয়াছিলেন £ 
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এই উক্তি বিশ্লেষণ করিলে ডিরোজিওকে নাস্তিক না বলিয়া হিউমের অন্্রূপ 
মতাবলম্বী৪৩ অর্থাৎ অংশয়বাদী বলিতে হয়। তাহাব ছাত্রগণ তাই হিন্দুক 
ধর্মসংস্কাব উডাইয়। দিয়াছেন, আচার বিচার ব্যঙ্গ করিয়াছেন-_-এক কথায় ভারতীয় 
জীবনধারার উৎসমূলকে অস্বীকার করিয়াছেন। রামমোহনের ভাবাদর্শ তাহাদের 
মধ্যে দৃঢমূল হইতে পারে নাই। কারণ রামমোহন ভারতীয় এঁতিস্তে আস্থাশীল 
ছিলেন। ধুলিধৃসর্ প্রাচীন শান্্কেই তিনি নবলন্ধ জ্ঞানবাদের ছ'রা পরিশুদ্ধ 
করিতে চাহিয়াছিলেন--কোন অভিনব মত্ডের প্রবনতা বলিয়া তিনি কখনও 
আপনাকে প্রচার করেন নাই। শঙ্কর শান্ত্রীর সহিত শান্ত্রবিচারের সময় তিনি 
বলিয়াছিলেন__ 
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বাস্তবিক তিনি কোন অভিনব মতের স্থষ্টি করেন নাই, একেশ্বরবাদী বেদাস্ত 
ধর্মকেই যুক্তিবিজ্ঞান ও শাস্ত্রবচনের সাহাযো পুনঃপ্রতিঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। 
ঈষৎ পরবর্তাকালের নব্যবঙ্গের যুবকগণ শুধু তাঁহার সংস্কারমুক্ত যুক্তিবিজান 
গ্রহণ করিয়া বৈদাস্তিক ঈশ্বরবাদ সম্পূর্ণরূপে ব্জন করিয়াছিলেন। ঘৃি ঝড়ের 
মত তাহারা কলিকাতার নাগরিক সমাজকে বিশৃঙ্খল করিয়াছিলেন। কিন্ত 


১২০ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


তাহাদের সেই উদ্দাম প্রভাব বাঙলা দেশের অস্তরলোকে আর্দো সঞ্চারিত হইতে 
পারে নাই। পরবর্তীকালে বস্িমচন্দ্র আসক সম্য-স্থত্র আবিষ্কার করিলেন। 
বামমোহনের জ্ঞানাত্মিকা ব্রহ্মবাদ পরবর্তীকালেও বাঙালীর মনে প্রবল প্রভাব 
সঞ্চার করিতে পারে নাই; রামমোহন যে আবেগপ্রধান ভক্তিবাদ ও অলৌকিক 
পৌবাণিক মতেব বিবোধিতা করিয়াছিলেন, ১৪শ শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধে তাহাই 
সাহিত্যক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করিল। হেমচন্ত্র ও নবীনচন্দ্র পুরাণকে অবলম্বন 
করিয়াছিলেন, বন্ধিমচন্তরও যুক্তির দ্বারা পুবাণবিশেষকে বা পুরাণের অংশবিশেষকে 
স্বীকার করিয়াছিলেন ( 'কষ্ণ চরিত্র )। চন্দ্রনাথ বন্ধ, অক্ষয়চন্্র সরকার, শশধব 
তর্কচুড়ামণি, এবং স্বয়ং বক্ষিমচন্্র নব্য হিন্দুধর্মের মূলে নৃতন প্রতীতি ও মূল্যবোধের 
রস জঞ্চার করিলেন; অপবর্দিকে রামরুষণ, বিবেকানন্দ, বিজয় গোস্বামীর 
আবির্ভাব হইল,_পৌবাণিক হিন্দুধর্মে আস্থ। ফিরিয়া আসিল। ব্রিধাবিভক্ত 
ব্রাঙ্মঘম।জও হাঁনবল হইয়া পড়িল। আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রধানত; ওঁপনিষদিক 
ব্রন্মবাদ? গ্রহণ করিলেন, নববিধানের নেতা কেশবচন্দ্র প্রায় বৈষ্ঞবীয় প্রেমভক্তি ও 
গুরুবাদের আবর্তে দিগন্রষ্ট হইলেন, এবং ভারতীয় সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ 
প্রোটেস্টাপ্ট খ্রীস্টান মতের নৈতিক আদশ অন্গসবণ করিতে লাগিলেন। ফলে 
সমগ্র হিন্দুসমাজ হইতে এই তিনটি উপসম্প্রদায় বিক্ষিপ্ত হইয়! পড়িল । রাম- 
মোহন যে মহৎ আদর্শ লইয়া বাঙলা দেশে আবিভূতি হইয়াছিলেন, তাহার 
লোকাস্তবের পর মে আদশ বহুলাংশে হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। অবশ্ত তাহার 
বহিম্পর্শে বাঙালীর যে চিত্তশিখা জলিয় উঠিল, তাহা উত্তরোত্ত উজ্জলগতর হইতে 
লাগিল। তাহার ধর্মচর্যা ও বুদ্ধিবাদের জয়ধ্বনি বস্থিমচন্দ্রের চিত্তে নবযুগের 
নবীন মন্ত্র রচনা করিল । '“কৃষ্ণচরিত্র বিচাবে বঙ্িমচন্দ্র যে আযুধ লইয়া অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন, তাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদী এবং অলৌকিকতা-বিরোধী একটি বাস্তব 
প্রতীতি। রামমোহন যেমন যুক্তির দ্বারা শাস্ত্রের মূল্য নির্ণয় করিতে চাহিয়াছিলেন, 
ব্কিমচন্দ্রও সেইরূপ বিশুদ্ধ হেতুবাদ্কেই বিচারবুদ্ধির নিয়ামক শক্তি বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। রামমোহনের পুরাণবিরোধিতা ও বেষ্ণবধর্মের প্রতি ওদাসীন্য 
অবস্ত ১৯শ শতকেব দ্বিতীয়ার্ধে হ্রাস পাইতে আরম্ভ কবে; শিক্ষিত বাঙালী 
আবার পুবাণ ও বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকষ্ট হয়। ভাবালুতার অধ-আবেশে হীনধল 
বাঙালীর চিত্তে রামমোহন হৃুর্যকরোজ্জল তমোক্স যুক্তিপরম্পরা দান করিয়া 
গিয়াছেন। পরবর্তী অর্ধ শতাববীর বাঙালী ভির্নতর পথে যাত্রা করিলেও রাম- 
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'মোহনের অনপনেয় যুক্তিবাদের স্বরূপ ভূলিতে পারে নাই। ১৯শ শতাব্দীর 
বাংল সাহিত্য ও বাঙালীচিত্তে রামমোহনের স্থান চিরকালের অন্ত অম্লান 
হইয়া রহিয়াছে। 


পাদটীকা 
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২। নগেন্্রনাথ চট্োপাধ্যায়ের মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত, 


গু ৩৫ 
৩। এ, পৃ ৪৩৭ 


৪ | €16%16 706৮৮, 18বুত, 
৫1 106 17:01,5% 77075 ০1 75)4 £7 51070) £০%, ৮০], ] (1885), ৮০1. 1] 
(18৭?)--1041660 0৮ 0. 0. 20091), 
১৬ সংবাদ প্রভাকর, ১৩ মাচ্ট” ১৮৫৪ 
৭। প্রমথ চৌধুবা_বঙ্গ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, পৃ১১। ১৩২১ বঙ্গাবে প্রমথ 
চৌধুরী উত্তর বন দাহিত্য সম্মেলনে রামমোহনের গণ্ সম্বদ্ধে তুহ্যকথা বলিয়াছিলেন £ “কন্ত 
তাহার (অর্থাৎ রামমোহনের ) অবলম্বিত রীতি যে বঙ্গ সাহিত্য গ্রাহ হয় নাই, তাহার 
প্রধান কারণ তিনি সংস্কত শান্ড্রের ভাষ্যকারদিগের রচনা পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছলেন। 
এ গদ্য. আমরা যাহাকে 1090670) 1১950 বল, তাহা নয়। পদে পদে পুব পক্ষকে প্রদক্ষিণ 
করিয়। অগ্রসর ,হওয়া! আধুনিক পঞ্ধের প্রকৃতি নয ।”-_প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহ ১ম, 
পূ ৮, (বিশ্বভারতা সংস্করণ ), 
৮। কয়েকথানি পুস্তিকা পত্র সংখা 
(ক) সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ, প্রথম সংস্করণ পত্রপংগা1--২২। 
(খ) দ্বিতীয় সম্বাদের পত্রসংখ্যা-_-৩৩ 
(গ) নুব্রহ্গণা শান্ত্রীর সহিত বিচার, পত্র সংখ্যা--১৬ 
(ঘ) চারি প্রশ্শের উত্তর, পঞ্ সংখ্যা--২৬ 


(৬) গুরু পাুকা, পত্র সংখ্যা--৬ 
(চ) সহমরণ বিষয়, পত্র মংখা।--১১ 


৯। বঞ্জন পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত মতুযু্জয় গ্রস্থাবলী 
১*। বঙীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত রামমোহন গ্রন্থীবলী ২ ৬ সংথ্যক+, পূ ৫৬-৫৭। 


১২২ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 
১১। এ, পৃ ১৩৪ 
১২। নগেক্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ।--মহাতআ্া রাজা রামমোহন রাহেৰ জীবন চরিত, পৃ 
১৩। 178 21 01:07 01070167107 [7-01%726, 1১1, ৪0-৪06,. 
১৪। ব.জেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার__রাজ। রামমোহন রায়, পৃ ২৪ 
১৫। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উল্লিধিত গ্রন্থ, পৃ ৪১৬-১৮ 
১৬ 11671 2101:970 0970707% 7701776, 7», 78 
১৭। নগেন্্রনাথের এ গ্রন্থ, পৃ ২*৪ 
১৮ ১1011010261) ১118501-1155107%/ ০01 170771110 190710), $ 7], 1, 2১. 90. 
১৯। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস__তুহ ফত-উল-মুওয়াহিদ্দিন (অনুর্দিত), পৃ ১১-১৩ 

২*। নগেক্জনাথের এ গ্রন্থ, পৃ১৬ এবং শিবনাথ শান্ত্রীর-£125197% 01 77077/0 
9০782] ৬০1. 1, 0900. 106-17 

২১1 [১১109101181 &0016-5 0 1) ই. ১০৪] 80 1106 06201) 81001588875 
10660108 ০01 11910 1101121) 1109, 13810691016, 1924 (00০0660 11670) 13 ঘা 20601)81) 
0০20610875৮ 010706), 

২২। এ. বি, 17810111161 --1100671 11617101089 21082776719 27 171017, [১ 90, 

২৩। কাশীনাথ তর্কপঞ্কাননের 'পাষগ গীড়নে” এবং ১৮৩* সনের 8ঠ1 নভেম্বর সমাচাব 
চন্দ্রিকায় “ছিজরাজের থেদোক্তি' নামক বাঙ্গ কবিতায় রামমোহনকে মুসলমান সংস্প্শ-দোষের 
জন্ তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হইয়াছিল ।-_সংবাদপাত্রর সেকালের কথা, ১য ০৩, ৭৬৫ পৃষ্ঠা 
ষ্টব্য। 

২৪ | রামমোহন গ্রন্থাবলী, সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, ব্রাঙ্গণ সেবধি, পৃ ১৪ 

২৫। রামমোহনের তান্ত্রিক বিশ্বাস সম্বন্ধে নগেন্্রনাথ চট্টে।পাধ্যায়ের রামমোহন জীবনীর 
পৃঃ ৬*১-৬০৩ দ্রষ্টব্য। 

২৬। মতাঞ্জর ভাষ্যুদহ মুল উপনিষদ ও সাধ্য বেদাস্তদর্শন শিক্ষা দিতেন। শুধু তাহাই 
নহে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও কলেজের বাহিরেও অন্যান্ত পণ্ডিতগণ বেদান্ত উপনিষদাদি চচ1 
করিতেন। ত্ষ্টবা--রামযোহন গ্রন্থাবলী, কবিতাকায়ের সাহত বিচার, পূ ৬৮ 

২৭। নগেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের এ গ্রন্থ পৃ ৭৪-৭৫ 

২৮। রামমোহন গ্রস্থাবলী, সাহিত্য পরিষদ, মাওঁক্যোপনিষৎ, পৃঃ ২৫৫ 

২৯। গিরিজাশক্ষর রার়চৌধুরী-হ্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলার উনবিংশ শতাবী, দ্বিতীয় 
সংস্করণ, পৃ ১২৬ 


ামমোহনেব প্রভাব ও বাংলার নবজাগৃতি ১২৩ 


৩৯ ।1701157) 1770775 01 757৮ 560707৮7109, (20101 15010100 ) 00, 99-80, 
৩১। ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-_ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর, পৃ ১৩২ 

৩২। নগেন্্রনাথের এ গ্রন্থ, পৃ ৫১৩ 

৩৩ 06£6/16. £6205 1845, 

৩৪ । 1,669 6০0 0178% 10125, (1816 ) 

৩৫। নগেন্দ্রনাথের এ গ্রন্থ, পৃ ৬৩ 


৩৬। নগেন্্রনাথের তর গ্রন্থ পৃ ৫৪৫। এ বিষে আচার্ধ বজেন্্রনাথ শীলের উক্তি 
স্মরণীয় 

“৪ 23 00) 7066: 01016 ড0161063, 00 00০ ড010693+ 00৪ [)1001015 2৫ 
018০ [7০005 20035 (0৩ 95৪১ 7; &110 179 1590 9০60. 80601 08511900670 01167) ৪11, 
& 01001 [01)৩১9৭, ০58£100 10 61061500166 36৮60£ ৪০০, ৪0 06500011)8--- 
00 0006, 506 106 1১00 10070 010069,-1060 006 02105 00060%0110, ৮০ 008 
010982099 [70701156010 10):0017619 £0 006 01010014659” (চো 000 


(50106670815 ড 0101006 ) 
৩৭। নগেন্জ্রনাথের এ গ্রন্থ, পৃ ৪৩৪ 
৩৮। এ পৃ৬ 


৩৯। 13100801981071 110100506--1715075 ০ 12015//02 79911 0% 11420, 217 
82-83. 
৪৩1 [১6810 001), 81165772201 10484 11676, 00" 17715, 


ড চি 
৪১ | 01009010010911 119] 01006:--01), ০৫. 
৪২। 1১62৮ 017. 1২0165--917, ০৮. 00, 23-86, 
৪৩) 13০10500 18053611--71650701 777981677% £2/819$01)18, ০০. 69০ 


৪৪ 1 1 27% 110701278 177101691% 20077:$, ০1 1, 00১, 106 


ঢণায় অধ্যায় 
বামমোহনেব সমসামধিক বাংল। সাহিত্য 
| ১ || 


বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রকাশিত গ্রন্থাদি 


১৮১৪ হুইতে ১৮৩৩ সন, বামমোহনেব কাঁলকাতায় বাসস্থাপন হইতে [তবোধান 
পযন্ত, মোট উনিশ বংসব ব্যাপী বাংল সাহিতে)ব পাঁবচয় লইলে আশান্বিত 
হইবাব কোন কারণই থাকিবে না। বাঙালীব এই যুগেব সাহিত্যজীবন বন্ধ্যা 
না হইলেও, নৃতন কোন এতিহ্েবও ইঙ্গিতবাহী নয। বামমোহনকে ছাডিয়া 
দিলে, এই বিশ বৎসবেব মধ্যে এমন কোন সাহত্যিক স্থষ্টিব পরিচয় পাঁওযা 
যাইতেছে না, যাহাব দ্বাবা এ যুগের আশা-আকাজ্ষা ও মনোজীবনেব ঘাতপ্রতিঘাত 
লক্ষ্য করা যাইবে। বামমোহনের বিপুলায়তন রচশার মধ্যে কতটুকু সাহিত্যধর্ম 
আছে, তাহাও বিতর্কের বিষয় । বামমোহন স্বজনশীল চেতনাব আধকারী ছিলেন; 
কিন্ত সেই চিত্তপটে জগৎ ও জীবনেব নানা সমস্যা গাঢতব হইজেও, চিদানন্দময় 
সারস্বত চেতনা তাহার বচনায় আবিভূত হয় নাই, তাহার ভাব ও ভাবনা 
সাহিত্যরসের উপযোগী ছিল না। এমন কি তাহাব সমসাময়িক লেখক ম্ৃত্যুঞ্জয়ের 
রচনা “বেদাস্ত চন্দ্রিকা'ব ভাষ। বামমোহনেব “বেদান্ত গ্রন্থ ও “বেদান্ত সার” ত পেক্ষা 
অধিকতর সাহিত্য-গুণান্বিত। কাশীনাথ তক্পঞ্চানন্বে “পাষণ্ড গীড়ন? এবং 
রামমোহনেব পথ্য প্রধান*-এর ভাষাব তুলন। কবিলেই একথা হুষ্পষ্ট হইবে যে, চিন্তা 
ও রুচির দিক দিয়! কাশীনাথ উচ্চন্তব্ব ধীশক্তিব পবিচয় দেন নাই, মৃতুঃঞীয়ের মত 
তিনিও মাঝে মাঝে ভব্যতার সীম। ছাড়াইয়। গিয়াছেন। কিন্তু যাহাকে সাহিত্যরস 
বলে, অর্থাৎ সমগ্র রচনাটিব মধ্য দিয়া একটি ব্যক্তিপুরুষীয় সত্তাব প্রতিফলন-_ 
তাহা কাশীনাথের মধ্যে একটু বেশি পরিমাণেই ছিল। ১৮২১ খ্রীঃ অবে রংপুরের 
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গৌবীকান্ত ভ্টাচার্ধের 'জ্ঞানাগ্ন” প্রকাশিত হয়; ইনিও রামমোহন-বিরোধী 
ছিলেন। কিন্ত গৌরীকান্তের রচনার মধ্যে এমন একটি গতিবেগ উপলদ্ধি 
কব যায় ধে, রামমোহনের অত্যন্ত শমল্ল রচনায় তাহার স্বার্দগন্ধ পাওয়! 
যাইবে । রামমোহন ১৮শ -১৯শ শতান্দীর যুরোপের রাষ্ট্রদর্শন, সমাজ-দশন 
ও অথশীতি সন্বদ্ধে কতদূর অবহিত ছিলেন, তাহা তাহার বিপুল ইংরাজী রচন| 
পাঠ করিলেই বুঝা যায়। কিন্তু তিনি সাহিত্যবিষয়ক কথা, কি ইংরাজী 
আর কি বাংলা,-কোন স্থানেই প্রায় উল্লেখ করেন নাই। বিলাতে অবস্থান 
কালে তিনি ফ্যানি কেম্বল্‌ নামী এক অভিনেত্রীর নিকট কালিদাসের 
শকৃস্থলার বিশেষ প্রশংসা! করিয়াছিলেন এবং উইলিয়াম জোম্দের অনৃদ্দিত 
শকৃস্তলার একখণ্ড সেই অভিনেত্রীকে উপহার দিয়াছিলেন।৯ কিন্ত যাহাকে 
সাহিত্যিক চিত্তবৃত্তি বাঁ রসোঁপলন্ধির স্বাভাবিক প্রবণতা বলে, রাঁমমোহনের 
বচনায় 'তাভাব বিশেষ প্রকাশ নাই । আজীবন পাশুপত-অস্ত্রধারী এই মহাক্ষত্রিয় 
শব পংগ্রামঈ কবিযাছেন, গািত্যরসান্বাদনেব অবসর পান নাই। 

আলোচ্য সময়ে (১৮১৪-৩৩) শ্রীরামপুর মিশন, কলিকাতা স্কুলবুক 
সোসা ইটা, ভার্ণাকুলার লিটারেচাব সোসাইটা প্রভৃতি প্রত্িষ্ঠান হইতে বাল- 
পাঠোপষোগী বন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদ্যতীত ধর্মান্দোলনের 
ফলেও বাদগ্রতিবাদ অবলম্বন করিয়া নান! গ্রন্থারদি ও প্রচার পুস্তিকা 
প্রকাশিত হয়। এই আন্দোলনে সংবাদপত্রসমূহ যোগ দেওয়াতে উত্তেজন! 
অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। রামমোহন ও তাহার গুত্তবাদীদের বিতর্কগুলি 
ুস্তকাকাঁবে মুক্রিত হয়। মৃত্াঞ্জয় বিদ্যালস্কার, কাশীনাথ তর্বপঞ্চানন, ভবানী- 
চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীকাস্ত ভট্টাচার্য, রাধাবাস্ত দেববাহাছুর-_গ্রধানতঃ 
ইহারাই ছিলেন রামমোহন-বিরোধী। রামমোহনের নিরাকার ক্রহ্ষবাদ, 
বেদান্ত ও অন্যান্য শাস্তগ্রন্থের প্রচার এবং সতীদাহের বিরোধিতা সে যুগের 
পৌরণিক-মতাশ্রয়ী সর্বশ্রেণীর বাঙালীকে প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিয়াছিল ; 
তাই রামমোহনের বিরুদ্ধে সমগ্র হিন্দুস্মাজই উখিত হইয়াছিল। রামমোহনের 
হ্যায় অমিত বিক্রমশালী ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্ত কেহ সে বিরোধিতার সম্মুখে 
এরাবতের মত ভাঁসিয়া যাইতেন। গভীর ভূগর্ডে কঠিন মৃত্তিকার বুকে 
শিকড় বিশ্তার করিয়া মহীরুহ বেমন ঝড়-ঝঞ্কা অবহেলাভরে তুচ্ছ করে, 
রামমোহনও তেমনি সুদৃঢ় যুক্তিবাদ আশ্রয় করিয়া সর্ববিধ আঘাত-অপবা্ 


৯২৬ উনবিংশ শতাবীর গ্রথমাধে ও বাংলা সাহিত্য 


অবলীলাক্রমে সহা কবিয়াছিলেন , কিন্তু এই কলহ ও তাহার ষলম্বন্ূপ যে 
পুস্তিক-পুন্তিকাগুলির জন্ম হইয়াছে, তাহাদের সাহিত্যিক মূল্য নাঁ থাক, সমাজ ও 
পংস্ক ত বিচারে ইহ 'দগকে একেবাবে অবহেলা কবা উচিত হইবে না। 

শ্রীবামপুবেব সমাচার দর্পণ, বামমোহনের সম্থ।দ কৌমুদী, ৬বানীচরণের 
সমাচার চন্দ্রকা, শীলমণি হালদারেব রঙ্গদৃত এবং ঈশ্বব গুপ্তের সংখাদ প্রভাকবে 
যে লহ গবল ডখিত হইয়াছিল, তাহাব পশ্চাতে ছিল সছাশনিদ্রেথিত বাঙালীব 
প্রাণেব ভঞ্চ-উচ্ছাস। শ্রীবামপুব মিশন প্রকাশিত সমাচাব দর্পণে হিন্দুব 
ধর্মকর্ম ও সামাজিক আচার-আচরণেব উপব যে সমস্ত কটুক্তি বধিত হইত, 
তাহার যথোপযুক্ত প্রত্ু্তব দিবাব জন্যই বামমোহন ভবানীচবণ গুভূতি 
সমাজ-নেতৃগণ তাহাব বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবা “সম্বাদ কৌমুদী* প্রকাশ কবেন। 
এই পত্রিক৷ প্রকাশনাব পশ্চাতে নৃতন তাৎপযেব ইঙ্গিত দেখা যাইতোছ £ 
হিন্দুধর্ম ও লোকাচাবেব প্রতি সমাচার দর্পণের মুড আক্রমণের ফলে 
বামমোহন এবং অন্ঠান্ত বাঙালী সমাজপতিগণেব মধ্যে২ স্বধর্ম রক্ষাব প্রেরণা 
জাগিল) ইহাই দেশহিতৈষণাব পুর্বরূপ। বস্তুত, বাল সাহিত্যের 
মাবকতে প্রথম দেশচেতনা ও বাজনৈতিক অধিকাববোধ জাগ্রত হয শ্রীবামপুব 
মিশন প্রকাশিত হিন্দুর কুৎসা বিষয়ক পুস্তিকাব প্রতিবাদ হইতে ।৩ জাতি- 
চেতনার প্রাথমিক বপ তৎকালীন সাময়িক পত্রেখ ধর্মকলহেব মধ্যে ধীবে 
ধীবে ম্ফুটতব হইতেছিল। কিন্তু যথার্থ জাতীয়তাবোধ প্রথম বিকাশ লাভ 
করিল রামমোহনের বিলাত গমনেব পব। ডিবোজিও শ্ষ্তিগণই সর্বগ্রথম 
বাজনৈতিক অ'লোচন।-সমালোচনার স্থত্রপাত কবিয়া নব্যশির্ষিত যুবকগণের 
মধে। রাজনৈতিক চেতনার জঞ্চাব করিলেন, যদ্দিও সে চেতনার অনেকটাই 
ছিল বায়বীয় অদর্শলোকেব রঙিন কল্পনা মাত্র।৪ সে যাহ]হউক, প্রথম দিকের 
সাময়িক পত্রে নানাবিধ ধর্মান্দোলনের ছাবা জাতিিব অতীত ও বর্তমান 
সম্বদ্ধে যে একটা শ্রদ্ধান্বিতভাব, কদাচিৎ আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি জাগ্রত হইল, 
তাহার অন্ুমানেব স্বপক্ষে কাবণ আছে। 

আর একদিকে সমাজ-আন্দোলন। বামমোহনই বাঙালীব জড়সমাজে 
সর্বপ্রথম বুদ্ধি ও যুক্তিব বিছ্ুৎস্পর্শ সঞ্চার করেন। নারীর সম্পত্তিতে 
অধিকার, জুরীর বিচার, সংবাদপত্র-দ্মন আইনেব বিরুদ্ধে সমালোচন] প্রভৃতি 
বিষয়ে দূরদণিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এই আন্দোলনে কোন কোনটিতে 


রামমোহনের সমসামগ্িক বাংলা সাহিত্য ১২৭ 


তান হিন্দুলমাজেবও সমর্থন পাইয়/ছিলেন। কিন্তু বেনান্তবর্মা ব্রহ্মবান প্রচার, 
পৌরাণিক ধর্ম ও কাহিনীকে অলীক বলিয়। নিন্দা এবং চৈতন্যসম্প্রদায়কে 
বাঙ্গ বিদ্রপ করার ফলে সমগ্র হিন্দুপমাজ হতচকিত হইয়া পড়িল। 
আবার শন্তদিকে তিনি সতীদাহ প্রথা নিরোধকল্লে দণ্ডায়মান হইলে, তাহার 
একদল মুষ্টিমেয় অন্ুচর ব্যতীত বাঙলাব হিন্দুপমাজ তাহাকে প্রবলভাবে 
বাধা দিয়াছিল। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে মুক্তচিত্ত পুরুষ ছিলেন? জীবনযাপন 
প্রণালীতে হিন্দুর সামার্জিক লোকাচার মানিয়! চলিতেন না; কিয়দংশে 
মুদলমান বীতিও গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই সমস্ত কারণে তাহার বিরুদ্ধবা্দীরা 
তাহাব বিরুদ্ধে সুদৃঢ় বাধা স্ষ্ট করেন। অবশ্ত রামমোইনের প্রবল যুক্তি ও 
প্রবলতব পৌরুষের আঘাতে প্রায় সমণ্ড বাধা তৃণবৎ ভাসিয়া গিয়াছিল। 
সমাচাব চন্রিকা, বঙগদূত, সগ্গাদ তিশিরশাশক,এই আমন্ত পত্রিকা এবং 
বানীচৰণ ও বাধাকান্ত পুষ্ঠপোধিত ধরর্মসভা” রামফোহনের ভাবাদশের 
বিকদ্ধে যে বিষোদ্গাব করিয়াছিল, তাহাতে কিন্তু একটা সুফল হইল। সমগ্র 
জাতিৰ "ঠামনিক জডত্বে প্রচণ্ড গাঘাত লাগল এবং ধর্মকলহের ফলে একদিকে 
যেমন অন্ধ অযৌক্িকতা স্পীড হইতে লাগিল, আবার অন্যদিকে তেমনি 
নবাবঙ্গ-পবিচালিত 'জ্ঞানান্বেষণ পরে বাঙ্গালীচিত্তের আর একটি বৈশিষ্ট্য 
ক্রমেই আত্মপ্রকাশ কবিল। বামমোহন যুক্তিবাদী হইলেও শান্ত্-সংহিতার 
বিচিতমার্গ অবলঙগগন করিয়াই বাঙালীব চিত্ত-জাগরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
এই জন্যই ক্রিশোরীটাদ মিত্র তাহাকে 4117,60921191167190850 এবং 
মাঝ্সমূলার “580167 ০07 0310108180৩ 71)9091098/” বলিয়।ছিলেন। 
বামমোহনের সময পর্যন্ত জাতীয়তাবোধের চারিদিকে একটা ধর্মবোধের 
পবিত্র বেষ্টনী ছিল। কিন্তু 'জ্ঞানান্বেষণণ পত্র বাঙালীর ধর্মনিবপেক্ষ 
বাস্তব-জীবনের নব নব অভীপ্দা সন্ধন্ধে নৃতন বাণী প্রচার করিল। 
কাজেই রামমোহন বাঙালীর চিত্তে ষে যৌক্তিকতার বাণী সম্প্রসারিত 
কবিতে চাহিয়াছিলেন, এই সংবাদপত্রগুলি তাহাতে জক্রি্ন অংশ 
গ্রহণ করিবার ফলে তাহা অতি দ্রুত বিস্তার লাভ কারতে লাগিল । 

এই প্রসঙ্গে কলিকাতা স্থুলবুক সোসাইটার (১৮১৯৭) উল্লেখ করা 
প্রয়োজন। স্যাব এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট, জে. এইচ. হারিংটন, ডবলিউ, 
বি. বেণী, উইলিপম কেরী, রাধাকাস্ত দ্েববাহাছুর, রামকমল সেন, তারিণীচরণ 


১২৮ উনবিংশ শতাব্দীব প্রথমাধ' ও বাংল সাহিত্য 


মিত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট ইংবাজ ও বাঙালী ভদ্রজনের প্রতি ইহাব ভার অপিত 
হয়।৫ ইহার কিঞ্চদধিক এক বৎসর পবে প্রতিষ্ঠিত (১৮১৮ ১লা সেপ্টেম্বর ) 
কলিকাতা স্কুলসোসাইটী বালক-বালিকাব চিত্তে গ্রভৃত প্রভাব বিস্তাব 
করিয়াহিল। স্কুলবুক পসোসাইটী দেশীয় ও বিদেশী মীতিমূলক আখ্যান, 
সচ্চরিত্র সম্পকাঁয় পুস্তিকা, ভূগোল প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানেব কৌতৃহলোদ্দীপক 
কাহিনী সবল ভাষায় বচন কবিয়া পাঠশালা ছাত্রদেব অশেষ উপকাব কবিয়াছিল। 
তাবিণীচবণের “নীতকথ।, (১৮১৮), তাবাচাদ দত্তেব “মনোবহীনেতিহাস” (১৮১৯), 
রামকমল সেনেব “হিতোপদেশ ( অর্থাৎ ঈসপের গল্পের অনুবাদ, ১৮২০ ) প্উধধসাব 
সংগ্রহ" গ্রভৃতি গ্রন্থগুলি শুধু বাঁলক বালিকাব জন্য বটিত হয় নাই, বয়স্ক ব্যক্তিগণও 
ইহা হইতে প্রচৃব জ্ঞান আহবণ কবিতে পাবিতেন। স্কুল সোসাইটা স্থাপিত হইবাব 
পর যুবোপীয় ধবণেব পাঠশালা'ব নৃতন কাধক্রম শুক হইল, এবং স্কুলবৃক 
সোসাইটী প্রকাশিত, ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানেব গ্রন্থগুলি এই 
সমস্ত আধুনিক পাঠশালায় পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত হইলে অতি অল্পকালেব 
মধ্যে কলিকাতা ও ইহাব নিকটবতা অঞ্চলে আধুনিক জীবনে পবিচয়-বাহী 
পাঠশাল! পুস্তক অতিশয জনপ্রিয়তা লাভ করে। স্কুলবুক সোসাইটী ও 
স্কুল সোসাইটী সক্রিয়ভাবে শিক্ষাবিস্তাবে আত্মনিয়োগ কবিলে দেশেব মধ্যে 
ইংবাজী শিক্ষাৰ প্রতি বিশেষ আকর্ষণ স্থষ্টি হয়। ইতিপূর্বে সরকাব-প্বিচালিত 
এডুকেশন কমিটী ই*রাজী, সংস্কৃত ও আববী ভাষায় অনেক গ্রন্থ মুক্রিত 
করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত কমিটি প্রকাশিত ইংবাজী পুস্তকেব পাকত্রিশ.হাঞাব 
কপি মাত্র ছুই বৎসরের মধ্যে বিক্রয় হইয়া গেলেও, সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্ 
বিক্রয় অর্থ হইতে কাধপরিচালকেব বেতনও উঠে নাই।৬ ইহাতেই 
বুঝা যাইতেছে যে, ইংরাজী শিক্ষার প্রতি জনসাধাবণে আগ্রহ কী পরিমাণে 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 

গুু স্কুলবুক সোদাইটা নহে, শ্রীবামপুব মিশন হইতে এমন সমস্ত পুস্তক 
প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহার উৎকট ভাষাভঙ্গী বাদ দিলে, শিক্ষা বিস্তারে 
তাহাদেব বিশেষ মূল্য স্বীকার কবিতে হইবে । ইতিহাস, ভূগোল, বসায়ন, 
জ্যোতিথিস্া, ভেষজ বিজ্ঞান_-প্রধানতঃ এই কয় বিষয়ে বহু পুস্তক শ্রীরামপুব 
মিশন হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার কিছু কিছু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
জন্য রচিত, কিছু-বা স্কুলবুক সোসাইটার তালিকাভুক্ত হইয়৷ প্রকাশিত । 


রামমোহনের সমসাময়িক বাংল সাহিত্য ১২৯ 


তাহাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিয়লিধিত গ্রন্থগুলি বাঙালীর চিত্তগ্রসারে 
বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল £ 
জন ক্লার্ক মার্শম্যান--ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৮৩১) 

বাঙ্গালার ইতিহাস ( ১৮৪৮) 

পুবাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ ( ১৮৩৩) 

জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায় ( দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮১৯ ) 

সদ্গুণ ও বীর্ষের ইতিহাস (১৮২৯) 
ফেলিক্স কেবী--ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয় ( ১৮২০ ) 

বিদ্যাহারাবলী (১৮২০) 
জন ম্যাক-_-কিমিয়। বিদ্যাসাব € ১৮৩৪ ) 
জন ল'সন--পশ্বাবলী ( ১৮২২) 
রবিনসন ভ্রুসোব জীবন চবিত 

পীয়াস-_-ভূগোল বৃত্তান্ত (১৮১৮) 
ইয়েটুস-_পদার্থবি্যা (১৮২৪) 


পদার্থ বিদ্াসাৰ ( ১৮২৫) 
উল্লিখিত লেখকর্দেব শুধু সেই গ্রন্থগুলির উল্লেখ কর! হইল, যাহার দ্বারা 


বাঙালী পাঠকের চিত্ত-উন্মেষ হইতে পারিয়াছে। রামমোহনের আবির্ভাবকালের 
মধ্যে বাঙালীর প্রাণে যে নবজীবনেব জোয়াব উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, উল্লিথিত 
্রন্থগুলি তাহাবই পরিচয় বহন করিতেছে। প্রধানতঃ ভূগোল, ইতিহাস, পদদার্থ- 
বিগ্তা, রসায়ন, শারীরবিদ্ঞা, প্রাণীতত্ব__মান্নষের কৌতুহল চরিতাথ হয্__-এমন 
বৈজ্ঞানিক বিষয় অবলম্বনে এই গ্রস্থগুলি রচিত হয়। বাঙালী ভারতবর্ষের 
ইতিহামে আপনাব অতীত এতিহ্থ সম্বন্ধে নূতন চেতনা লাভ করিয়াছে, ভূগোল- 
বৃত্তাপ্তে বিশ্বপরিচয় সম্বন্ধে কৌতৃহলী হইয়াছে, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও শারীর- 
তত্বের পুস্তক পাঠ করিয়া জগৎ ও জীবন অম্বদ্ধে অনেক রহস্তের সমাধান ধু'জিয়া 
পাইক্াছে। রামমোহনে৭ আবির্ভাবে যে চিত্ত-্কূতি ঘটিল, তাহার পশ্চাতে এই 
গ্ন্থগুলির প্রভাবও অস্বীক্কার করা যায় না। প্রাণী ও অগ্রাণী-জগতের প্রতি 
বাস্তববোধের উৎপত্তি হইল, চিত্তবৃত্তি প্রধানত: যুক্তির দ্বার। চালিত হইতে লাগিল; 
উল্লিখিত গ্রন্থগুলি এ বিষয়ে যথেইই সাহাধ্য করিয়াছে। কোন কোন গ্রন্থের 
একাধিক সংস্করণে ইহাদের জনপ্রিয়তার অসংশরী প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । 
৪৯ 


১৩৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


শ্রীরামপুর মুদ্্রণশিল্লের কেন্দ্র হইলেও কলিকাতায় মুদ্্রণযস্ত্র প্রতিষ্ঠার দশ 
বৎসরের মধ্যে বাংল! ও অন্থান্ত প্রাদেশিক ভাষায় (প্রধানতঃ হিন্দী ও উ্দ,) 
রস্থ মুদ্রণে কলিকাতা ধীরে ধীবে প্রাধান্ত অর্জন কবিতে থাকে । ১৮১৯ সালের 
২০এ ফেব্রুয়াবী সমাচার দর্পণেব এক সংবাদে প্রকাশ যে “গত দশ বৎসরের 
মধ্যে আন্দাজ দশ হাজাব পুস্তক ছাপ] হইয়াছে ।”৭ তাহা হইলে ১৮০*-১০ অন 
হইতে কলিকাতায় ছাপাখানার কাজ চলিতেছিল। আবার ১৮৩* সনেব ৩০এ 
জানুয়াবী তাবিখের সমাচাব দর্পণে প্রকাশ যে, “এতদেশীয় লোকের মধ্যে 
বিক্রয়ার্থে বাঙ্গাল! পুস্তক মুদ্রিত কবণেব প্রথমোগ্যোগেব কেবল ১৬ বৎসবাবধি 
হইতেছে." 1৮৮ অর্থাৎ ১৮১৪ সন হইতে কলিকাতায় বাংল। ছাপাখানায় রীতিমত 
্রন্থাদি মুদ্রিত হইতেছিল। তাবিখেব সামান্য ইতববিশেষ থাকিলেও কলিকাত। 
১৪শ শতাব্দীর প্রথম দিকেই যে গ্রন্থ প্রকাশনাব কেন্দ্র হইয়া উঠিতেছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। ১৮১৭-৩৩ সনেব মধ্যে কলিকাতায় বাংল] ভাষাষ যত গ্রস্থ বাহিব 
হইয়াছিল ও শ্রাবামপুব হইতে মুদ্রিত হইয় বিক্রয়ার্থে কলিকাতায় আসিয়াছিল, 
তাহাদেব মধ্যে অভিধান জাতীয় গ্রন্থেব বিশেষ আধিকা দেখ যায় । নিয়ে এইবপ 
করেকখানি সংস্কৃত, বাংলা বা বাংলা-ইংরাজী অভিধানেব নামোল্লেখ কবা যাইতেছে £ 


১। পীতাম্বৰ শশ্মীব অমব সিংহকৃত অভিধান (১৮১৮) । 

২। রাধাকাস্ত দেবের শব্ধ কল্পত্রম | ১৮১৫ শী: অব্দেব কাছাকাছি সময়ে 
হহার মুদ্রণ আবন্ত হয়। ১৮১৯ এব সমাচাব দর্পণে প্রকাশ, “এইক্ষণে মোং 
কলিকাতায় শ্রীধুক্ত বায় রাধাকান্ত দেব এক নৃতন আঁভ্ধান ক্রিয়া ছাপা 
কবিতেছেন। আমবা শুনিয়াছি যে, চাবি বসব আরম্ত হইয়াছে অগ্যাপি অর্ধ 


হয় নাই।১৯ 


৩। ডাঃ উইলসনেব সংস্কৃত-ইংবাজী অভিধান (১৮১৯ )। 

৪। ক্যাপ্টেন কেলি অনুদিত মেদিনী অভিধান (১৮২০ )। 

৫| রামকমল সেন ও ফেলিক্স কেরীকৃত ইংবাজী-বাংলা অভিধান 
€১৮২১)। 

৬। প্রাণকৃষণ বিশ্বাসকৃত প্রাণকৃষণ শব্বাদুধি (১৮২২ )। 

৭। মেগ্ডসরুত জনসন্স ডিক্স্যানারি, ইংরাজী ও বাংলায় গৃহীত (১৮২২ )। 

৮। হৃপ সাহ্বত বর্মা ডেকসিয়ানরি (শ্রীরামপুর )। 


রামমোহনের সমসাময়িক বাংল' সাহিত্য ১৩৯ 


৮»। রামকমল সেনকৃত ডাক্তার জানসান সাহেবকৃত ইংরাঙ্জী ডেক- 
সিয়ানরি (১৮২৫ )। 

১০। ইংরাজী অর্থের সহিত লাগরী অক্ষরে ছাপা অমরকোষ ( ১৮২৫)। 

১১। জানসেন ডেকসিয়ানারী বাঙ্গালা সমেত (১৮২৬)। বহুবাজার 
লেবেগুর সাহেবের প্রেসে মুত্রিত।” 

ইংরাজী ও সংস্কৃত অভিধানের প্রতি যেমন নিষ্ঠা জাগিল, তেমনি আবার 
বাকরণের দিকেও অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বস্ততঃ এতাবৎকাল কেরীর 
বাংলা ব্যাকরণই শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত ছিল। রামমোহনের ব্যাকরণ 
অনেক পরে প্রকাশিত হয়। ক্রমে ব্যাকরণের প্রতি সকলের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হইল। ১৮২১ জনে মুগ্ববোধ কৌমুদির অনুবাদ, এ জনেই 
রাধাকান্ত পেবেব ব্যাকরণসহ সংস্কত উপাখ্যানের অনুবাদ? ( সমাচার দর্পণ, 
১৮২৯, ৩০শে জুন) এবং কিড সাহেবেব ব্যাকরণ প্রকাশে ক্রমেই বুঝা 
যাইতেছে যে, সংস্কৃত ও ইংবাজী ব্যাকরণের প্রতি সকলের কৌতৃহল জাগ্রত 
হইয়াছে । ১৮২৬ সনে রামমোহনের 1767/00166  076,7717001 £% /%৫ 
77771787 7,070) প্রকাশিত হইলে ( ইউন্টারিয়ান প্রেস) বাংল! 
ভাষার ব্যাকরণের বৈজ্ঞানিক ভাষাবোধ আরও একটু অগ্রসর হইল বটে, 
কিন্ত ইংরাজী-অনভিজ্ঞ ব)ক্তি ইহা হইতে কিছুই লাভ করিতে পারিত 
না। রামমোহনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ১৮৩৩ খ্রীঃ অবে স্কুলবুক সোসাইটা 
হইতে তাহার, "গৌড়ীয় ব্যাকরণ” প্রকাশিত হইলে জনসাধারণ বাংলা ভাষা 
শিক্ষার সত্যকারের সুযোগ লাভ করিল। 

এই সময়ে কলিকাতায় অনেকগুলি মুদ্রাধন্্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কতিপয় 
ুদ্রাযস্ত্রের উল্লেখ করা যাইতেছে £ 

কলুটোলার ভবানীচরণের চন্দ্রিক! যঞ্ত্রালয়, বহুবাজারের লেবেগুর সাহেবের 
ছাপাখানা, মীরজাপুরের সম্বাদ তিমির নাশক ছাপাখানা, শাখারি টোলার 
মহেন্দ্রলাল ছাপাখানা, মীরজাপুরের মুনশী হেদাতুল্লার ছাপাখানা, বারাণসী আচার্ষের 
আড়পুলিস্থিত ছাপাখানা, শ্রীরামপুরের নিকট বহেড়া গ্রামে “বঙ্গাল গেজেট” খাত 
গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের ছাপাখানা, আড়পুলির হরচন্দ্র রায়ের প্রেস, শাখারিটোলার 
বদন পালিতের প্রেম, শোভাবাজারের বিশ্বনাথ দেবের প্রেস, এনটালির পীক়্া” 
সাছেবের ছাপাখানা, শ্রীরামপুরের নীলমণি হালদারের ছাপাখানা, শ্রীরামপুর রত্বাকর 


১৩২ উনবিংশ শতাব্ীর প্রথমাধ ও বাংল] সাহিত্য 


যগ্নালন্প, 'কলিকাতার বঙ্গত যন্থালপ্ন, চোরবাগানের রামকৃষ্ণমন্িকের যন্ত্রালয়, 
মথুরানাথ মিত্রের যন্্রালয়, পীতান্বর সেনের যন্ত্রালয়, মহিন্দিলাল যস্্রালয় গ্রভৃতি ।৯” 

উল্লিখিত মুদ্রাযস্ত্র হইতে যে প্রচুর পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা 
সহজেই অনুমেয়; অবশ্য তাহার প্রায় সবগুলিকেই মহাকাল তাহার জমার্জনীর 
আঘাতে বিশ্ব্তির পরপারে নিক্ষেপ করিয়াছে। তৎকালীন সাময়িক 
,' পত্রিকায় “নৃতন পুস্তক' প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি পাঠেই শুধু তাহাদের নামমাত্র 
উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে শুধু নামগুলি উল্লেখ করিলেই তৎকালান: 
কলিকাতার একশ্রেণীর পাঠকের চিত্তবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে । 

পুরাণ, সৃতি ও জ্যোতিষ গ্রন্থের অনুবাদ ব্রাহ্মণ-প্ডিত সমাক্তে অত্যন্ত 
জনপ্রিয় হইয়াছিল। কিন্তু রিরংসাবৃত্তি-উদ্বোধক পুস্তিকা এবং তন্ত্র নামধেয় 
আরিরসাত্মক রচনাগুলির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৮২৪ সনে 
প্রকাশিত প্রাণতোধিণী নামধেয় লতা, মুগ্ডমালা মৎন্যন্থক্ত, মহিষমর্দিনী, 
মায়াতগ্ব, মাতৃকাভেদ, মাতৃকোদর, মহানির্বাণ, মালিনী-ব্জয়, মহানীল 
তত্ত্ব ও মহাকাল সংহিতা, মেরুতন্ত্র ভৈরবীভূতডামর, বীরভদ্র, বীজ- 
চিন্তামণি, একজটা নিবাণতন্ত্রর তারারহস্ত এবং আদিরসাত্মক রতিসঞ্জরী 
(১৮২৫), চৌর পঞ্চাশিকা (১৯২৬), শঙ্গার; তিলক ( ১৮২৬), রসমঞ্ীরী 
(১৮৩০), পদাস্কদৃত ( ১৮৩০ ), বিগ্যান্থন্দর ( ১৮৩০ ), নলদময়ন্তী ( ১৮৩০ ) 
প্রভৃতি পুস্তক-পুস্তিকাগুলি অমেধ্য আহার্ষের মত জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়, 
হইয়াছিল। একদিকে যেমন রামমোহন ও তাহার বিরোধীদল তর্কবিতর্কের 
হবার বাঙালীর বহুকালন্থপ্ত ধীশক্তিকে খরতর করিয়া তুলিতেছিলেন, শ্রীরামপুর 
মিশন প্রকাশিত বিজ্ঞান-ইতিহাস-ভুগোলগুলি জনচিত্তে বৃহদ্বিশ্ব সম্বন্ধে কৌতুহল 
সঞ্চার করিতেছিল, নানা পত্র-পত্রিকায় বিশ্ব ও স্বদেশ সম্বদ্ধে নানা সংবাদ বাহির 
হইতেছিল এবং গৃহগত-প্রাণ বাঙালীর অলস-জর্জর জীবনে জগতের চলোগিমুখর 
প্রাণধারা নবীন কর্মোগ্ধম বহিয়া আনিয়াছিল,__ঠিক তেমনি আবার তাহার পাশে 
সমান্তরাল রেখায় আদিরসের পুতিগন্ধদূষিত পঙ্কমোতও বহিতেছিল। বাঙালীর 
ষে-মন কবিগাঁন-খেউড়গানের ধূল্যবলুষ্ঠিত ধুলোট উৎসবে মত্ত হইত, সেই মনই 
' আর্দিরসাত্মক ক্লোক পাঠে জান্তব উল্লামের উত্তেজনায় উচ্ছৃদিত হইয়া! পড়িত। 
সাধারণ বাঙালীর উগ্নঘ আদিরস-গ্রীতির উদাহরণ দিতে গিয়া 'সমাচার দর্পণেঃর 
এক পল্সপ্রেরক দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ 


রামমোহনের সমসাময়িক বাংল সাহিত্য ১৩৩ 


“সংপ্রতি এই কলিকাতা মহানগরে বিগ্ভাহুজ্দর ও রতিমঞ্জরী ও রসমঞ্জরী প্রভৃতি আদিরস 
খটিত দে বে গ্রন্থ ছাপ! হইপ্লাছে তাহ! বাবুদিগের নিকটে আগতমাত্র সমাদর পুরঃসর মূল্য 
প্রদান পুরবর্বক গ্রহণ করির1 দিবারাত্রি তদামোদে আমোদিত হইয়। থাকেন কিন্তু এক বৃদ্ধ 
ব্রাহ্মণ তিথিতব্বের অন্ততুতি কর্মলোচন নামক এক গ্রন্থ অতি যত্বে ভাষাতে গয়ার করিয়া 
সংস্কত সমেত ৫*০ গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন অনেক চেষ্টাতেও শতাবধি গ্রন্থ শিষ্টবিশিষ্ট লোক দ্বার! 
আদৃত হওয়াতে বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণের খণশোধ মাত্র হইয়াছে সে গ্রন্থের মূল্য ।1* আধটাকার উর্ধ 
নহে। এই গ্রন্থ আধুনিক বাবুজী মহাশয়দিগের নিকটে লইয়! গেলে প্রথমতঃ আদিরসজ্ঞানে 
হস্তে করেন পরে কিঞ্চিৎ দর্শনে রল্ুজ্ঞানে সর্পধারণ জ্ঞান করিয়। দুরে নিক্ষেপ করেন 
তাহার ব্যস্ততা দেখিয়! নিকটস্থ লোকের! জিজ্ঞাসা করিলে কহেন যে বাহাত্তরে বেটাদিগের 
অন্য কোন কর্শা নাই যেগ্রন্থ করিয়াছে ইহ পড়! ভাল নহে যেহেতু ন! জানিয়! কর্ম কর! 
ভাল জানিয়া করিলে দোষ হয় অতএব এ গ্রন্থ ভাল মানুষে পড়ে নী।”৯১ 

এই আর্দিরসের ধার! ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিলেও ইহা নিঃশেষে 
বিলুপ হইতে বহু বিলম্ব হইয়াছিল। স্বয়ং ভবানীচরণের তিনখানি “বিলাসাথ) 
পুস্তিকা__বিশেষতঃ তাহার দৃতীবিলাসের, রুচির স্থলতা ভারতচন্দত্রকেও 
অতিক্রম করিয়া গিয়াছে । রামমোহনের প্রতিযোছ্ধা, 'ধমসভা'র সম্পাদক, 
বিভিন্ন শান্ত্রগ্রস্থের অনুবাদক ও প্রচারক, তৎকালীন সমাজে অতিশয় প্রতিষ্ঠাপর 
ভবানীচরণ যখন স্বনামে এইরূপ একখানি গণিকাতস্ত্রের পুস্তিকা রচনা করিয়া 
প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেনঃ তখন অগন্ভের কথ! সহজেই অন্ুমেয়। 
রামমোহনের মৃত্যুব তিনবৎসর পরে প্রকাশিত কালীকষ্দাসের “কামিনীকুমার 
(১৮৩৬১) নামরু আখ্যানের বিয়বন্ত ন্যক্কারজনক; কুৎসিত আদিরসের 
পকঙ্কতিলক ভালে লেপিয়া এই সমস্ত কাম-সংহিতা সমাজে যথেচ্ছ প্রচার 
লাভ করিত। 

আমাদের অনুমান, রামমোহনের ব্রক্মদভা, ভবানীচরণ ও রাধাকাস্ত দেব 
বাহাদুরের ধর্মসভা, নব্যবঙ্গের জ্ঞানসন্দীপন সভা, বঙ্গরঞ্জিনী সত! এবং সংবাদ- 
পত্তের ধর্ম ও সমাজনীতির আলোচনা; তর্কবিতর্ক সমাজের উচ্চশ্রেণী-সমারঢ় 
ইংরাজীশিক্ষিত অথবা সংস্কৃতশিক্ষিত বিছ্বন্মগুলীর মধ্যেই সীমাবন্ধ ছিল। 
নিযস্তরে পুরাণ অথবা আদিরসের নিরুছিগ্ন চর্চা চলিতেছিল। সমাজের এই 
ছুই স্তরের মধো তখনও সেতু রচিত হয় নাই। 


১৩৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


॥২॥ 
রামমোহনের সমসাময়িক বাঙালী সাহিত্যিক 


বামমোহনেব সমসাময়িক কালে যাহারা সাহিত্য চচণ কবিয়া এখনও 
লোকস্থতিব অস্তবালে নিবাসিত হন নাই, তাহাদেব মধ্যে গৌবমোহন 
বিদ্যালঙ্কাব, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ও ভবানীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ- 
যোগ্য। ই"হার্দেব কেহই বিশুদ্ধ সাবন্ধত এষণাব বশবর্তী হইয়! সাহিত্যক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হন নাই। প্রধানতঃ বাধাকান্ত দেববাহাদুবেব নিদেশে এবং এদেশেব 
উচ্চব'শীয়৷ মহিলাদের শিক্ষার নিমিত্ত প্রেবিতা শ্রীমতী কুককে সাহায্য করিবাব 
অভিপ্রায়ে ১৮২২ সালে গৌবমোহন বিদ্যালঙ্কাবেব স্্রীশিক্ষা1 বিধাক” কলিকাতা 
স্ষুলবুক সোসাইটা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। কাশীনাথ তর্বপঞ্চাননেব অধিকা*শ 
বচণাই শাস্ত্গ্রস্থ। রামমোহনেব বিরুদ্ধে বচিত পাষণ্ড গীডন, (১৮২৩) 
নিতান্তই কটু তর্কমাত্ম। ভবানীচরণেব “কলিকাতা কমলালয়, “নববাবু 
বিলাস”, “নববিবি বিলাপ” ও দূতীবিলাস, বোধ হয় সর্বপ্রথম সচেতন 
শিল্পি, যদিও ইচাতে কলিকাতার সামাজিক অনাচাব বর্ণনাই প্রাধান্য 
পাইয়াছে। ভবনীচরণের সাহিত্যপ্রতিতা ব্যঙগমূলক বলিয়৷ এই পুস্তিকাগুলিতে 
ঈষৎ তিক্ত ব্যঙ্গরসেব উতসাব ঘটিয়াছে। এই তিনজন লেখকের মধ্যে 
রামমোহন ও নবযুগের প্রভাব কীভাবে ক্রিয়াশীল হইয়াছে, তাহা আলোচনা 
করিয়া দেখা যাক। 

গৌরমোহন বিদ্ালঙ্কার-_ স্ত্রী শিক্ষা প্রচাবেব জন্যই গৌরমোহানের 


আ্ীশিক্ষা বিধায়ক প্রকাশিত হয়। তিনি বহুদিন স্কুলবুক সোসাইটা ও স্কুল 
সোসাইটার সহিত জডিত ছিলেন, কাজেই শিক্ষা ব্যাপারে তাহার আস্তবিক 
আকর্ষণ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে যুগেব বিচিত্র চবিত্র বাধাকাস্ত দেব- 
বাহাছুরের নির্দেশে এই পুস্তিকা বচিত হয়। রাধাকাস্ত ছিলেন বামমোহনেব 
প্রতিষ্পর্ধা, ধর্মসভার মধ্যমণি, সভীদ্দাহ প্রথার ঘোর সমর্থক;- আবার 
হিন্দু কলেজেৰ অন্যতম প্রধান উদ্যোগী, স্ত্ীশিক্ষা-প্রচারে একান্ত উৎসাহী £ 
গৌরমোহনেব স্ত্রীশিক্ষা! বিধায়ক বহুদিন রাধাকাস্ত দেববাহাদ্বরের নামেই 
চলিয়াছিল। তাহাব জীবনীতে তাহার সামান্ত ইঙ্গিত আছে। তবে গৌব- 
মোহনই যে এই পুস্তকেব বচয়িতা, তাহার নানা প্রমাণ আছে।১২ গ্রন্থটি 


রামমোহুনের সমসাময়িক বাংল! সাহিত্য ১৩৫ 


অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল; কয়েকমাসের ব্যবধানেই টার পুনমূর্রণের প্রয়োজন 
হইয়াছিল, এই ছুই বৎসরের মধ্যে ইহার তৃতীয় পুনলিখিত সংস্করণ স্কুলবুক 
সোসাইটা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহার পরেও এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির আরও 
অনেকগুলি সংস্করণ হইয়াছিল। চার্চ মিশনারী সোসাইটার পৃষ্ঠপোষকতায় 
কৃমারী কুক ( পরে শ্রীমতী উইলসন ) অনেকগুণি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন । 
এই সমস্ত কারণে স্ত্রশিক্ষার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং সেই 
জন্য সামান্য সময়ের ব্যবধানে এই পুন্তিকাটির এতগুলি সংস্করণ হইয়াছিল; কারণ 
ইহা দ্রীর্ঘকাল ধরিয়া বালিকাদের একমাত্র পাঠ্যপুস্তক রূপে পরিগণিত ছিল । 
আরও একটা কারণে এই পুন্তিকা এত জনপ্রিয় হইয়াছল। রামমোহনের 
আবির্ভাবের ফলে যখন শিক্ষিত বাঙালী আপনার প্রাচীন এঁতিহোর প্রতি 
রদ্ধান্িত হইয়] উঠিয়াছিল, তখন মিশনারী মহিলাদের দ্বারা হিন্দুর অস্ত:পুরিকাদের 
বিষ্াভ্যাম অনেকেই বিশেষ গ্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। রাধাকাস্ত দেববাহাদুরও 
ইংরাজ মহিলাদের স্কুলে হিন্দু বালিকার অধ্যয়ন সমীচীন বোধ করেন নাই। যখন 
গৌরমোহন এই পুস্তিকায় নানা পৌরাণিক, এঁতিহাসিক ও সমসাময়িক ঘটনা 
অনলগ্গনে দেখাইলেন যে, ইংরাজ আগমনের পূর্ব হইতেই বাংলা তথা ভারতবর্ষে 
নারীশিক্ষার ধার বহমান ছিল, তখন শিক্ষিত হিন্দুর মধ্যে নাবীশিক্ষার প্রতি আস্থা 
ফিরিয়া আসিল। তাহারা এই মনে করিয়া! আশ্বম্ত হইলেন যে, স্ত্রী শিক্ষা কুমারী কুক 
প্রভৃতি মিশনারী মহিলাদের দান নহে; বহু প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে স্ত্রী শিক্ষ1 
প্রচলিত ছিল। প্লামমোহনের আবির্ভাবের ফলে যে এঁতিহা-চেতনা আমাদের' 
মধ্যে ক্রমে ম্পষ্টতর হুইতেছিল, গৌরমোহনের এই পুস্তিকার মধ্যে তাহা 
এঁতিহাসিক গৌরব লাভ করিল। উপরস্ত পুন্তিকাটির ভাষা অত্যন্ত সহজ, . 
বিশেষতঃ তৃতীয় সংস্করণে সংযোজিত “ছুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন” নামক নাট্য 
লক্ষণাক্রাস্ত অংশটুকু বাস্তবিক সাহিত্য-গুণান্বিত। একটু দৃষ্টান্ত দেওয়। 


যাইতেছে £ 

প্র। হায় ২ কেমন দুঃখের কথা দিদি। ভাল প্রায় সকল গায়েই তো! পাঠশালা আছে, 
তবে কল্ঠার] আপনারাই €সখানে শিক্পা কেন শিথে না। তবে তো বালাকাল থাকে কোন 
স্থানে যাইবার বাধা নাই। 

উ। হেদেদেখদিদি। বাহির পানে তাকাইতে দেয়না । যদিছোট২ কন্যার! বাটীর 
বালকের লেখাপড়া দেখিয়। সাদ করিয়া কিছু শিথে ও পাততাড়িহাতে করে তবে তাহার 


১৩৬ উনবিংশ শতাবীর প্রমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


অথাতি জগংবেড়ে হয়। সকলে কহেধে এই মন্দা টেট চুড়ি বেটা ছেলের মত লেখাপড়া 
শিখে, এ ছু'ড়ি বড় অপতহবে। এখন এই, খেষে ন| জানি কি হবে। যেগাছ বাড়ে তাহার 
'ক্ক,রেই জানা যায়।--১৮২৪ সালের তৃতীয় সং, পূ ৩-৪ 


এই অংশ পাঠ করিতে করিতে মাঝে মাঝে “কথোপকথনে'র কথা ম্মরণ 
হুয়। রামমোহনের বচনাও গৌরমোহনের এই ক্ষুত্র রচনাটির মত সুখপাঠ্য নহে। 
গৌরমে|হণের 'কবিতামৃতকূপ” (১৮২৬) নামক বালকপাঠ্য হিতোপদেশের অনুবাদও 
বেশ সহজবোধ্য ও শিশুমনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। 


কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন-২'পাষগু পীড়নে'র ছদ্মবেশী লেখক কাশীনাথ 
তর্কপঞ্চানন রামমোহনের সমসাময়িক এবং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী । প্রসিদ্ধ ম্মার্ত 
পণ্ডিত কাশীনাথ অসাধারণ পাণ্ডিত্য, শান্তরজ্ঞান, সর্বোপরি বাংল] গদ্যে বিম্ময়কর 
দক্ষতা সত্বেও রামমোহুনের প্রভাবাদ্বিত বাঙালীর নব জীবনোল্লাসের মুল রহস্য 
অনুধাবন করিতে পারেন নাই। ইংরাজী ভাষার সহিত অপরিচয়ই ইহার 
প্রধান কারণ। যিনি মাত্র ৪০২ টাক! বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংল! 
বিভাগের সহকারীরূপে প্রবেশ করেন, শুধু পাপ্ডিত্যের দ্বারা সংস্কৃত কলেজের 
স্বতিশান্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং নাত্র একবৎসর স্মৃতির অধ্যাপনা করার পর 
চব্বিশ পরগণ! জিলার জজপগ্ডিত নিযুক্ত হন, তিনি যে সাধারণের উধ্বে ছিলেন, 
তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু রামমোহনের মতের প্রতিবাদ করিয়৷ তিনি 
ছুইখানি বিতর্কমূলক পুস্তক “বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' এব “পাষণ্ড পাঁড়ন» 
দার্শনিক গ্রন্থ “পদার্থ কৌমুধ্ী' ( ৯৮২৯ ) এবং 'আত্মতত্ব কৌমুদী” (১৮২২), 
অর্থাৎ কষ্ণমিশ্রের প্রবোধ চন্দ্রেদয়ে"র অনুবাদ ভিন্ন আর কিছু লিখিয়! যান নাই। 
তিনি রামমোহনের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, তাহার যুক্তির খরধার অল্প 
ছিল না; তবে ব্যক্তিগত আক্রমণ মাঝে মাঝে ভব্যতার সীম! ছাড়াইয়া গিয়াছে। 
কিন্তু তাহার ভাষার প্রবল প্রাণশক্তি প্রায়ই চল্তি প্রবচন ও বাগ ভঙ্গিমীকে 
আশ্চ্ধ শক্তির সহিত স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। “ভাক্ত ততব্বজ্ঞানীর'' প্রতি 
তাহার কটুক্তি মাঝে মাঝে অতি তীত্র হইলেও, ভাষার সাহিত্যগুণের জন্য 
ব্যক্তিগত আক্রমণও পরম উপাদেয় হইয়াছে । 'পাষগু পীড়নের একন্থলে তিনি 
অজ্ঞাতসারে সমাজবোধের ছারা চালিত হইয়া, জনসাধারণের বাঁণাই ভগবঞ্থাণী 
€ ০2 7১০01011, ৮০7: 1061 )--এই কথ প্রচার করেন। 


রামমোহনের সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য ১৩৭ 
“এ স্থানে ভাক্ত তত্বজ্ঞাণীর কি ভ্রান্তি! দর্শনের অপেক্ষা কি, দশের মুখে কে হস্ত প্রদান 
করে, দশের বচনেই সত্যাসত্যের প্রমাণ হয়, অতএব সাক্ষিস্থলে ও বিচারগ্থলে অনেকের 
বাক্যের প্রামাণা দৃষ্ট হইতেছে, কি শুভ, কি অগ্ুত, দশের মুখ হইতে যাহা! নির্গত হয় তাহ! 
কদাচ অন্তথ! হয় না, ধর্মই আবিভূতি হইয়। দশের মুখ হইতে হরব ও কুরব প্রকাশ 
করেন ।”৯৩ 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-_-ভবানীচবণেব মত একটি বিচিত্র প্রতিভাবান 
ব্যক্তির জীবন ও সাহিত্য/সাধনা বাস্তবিক বিষ্ময়কর । রামমোহনের সমসাময়িক, 
সহযোগী এবং পরে প্রবলতম শত্রু ভবানীচরণ মূলতঃ সাহিতারসিক ও সাংবাদিক 
প্রতিভা লইয়৷ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; প্রতিভ৷ ও বুদ্ধির তীক্ষতায় তিনি কোন 
দিক দিয়াই বামমোহনের অপেক্ষা ন্যন ছিলেন না। কিন্তু তিনি অনাগত 
নবজীবনের আবির্ভাব-বেদন।কে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। 
রামমোহনের সহিত তাহার চবিত্রেব কোন কোন অংশেব বাহ সাদৃশ্য আছে, এবং 
সেইজন্য রামমোহন কলিকাতায় বসবাস করিবার কাঞ্ছল যখন শ্রীরামপুরের 
মিশনাবীদেব বিরুদ্ধে পত্রিকা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন, তখন ভবানীচরণ 
তাহার সহযোগী হন। ইংরাজী ভাষা সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান নিতান্ত অল্প ছিল না। 
তাহার প্রভু রিজিনান্ড হেবার তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন 2 [006 91081 
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চ08119))......৮১৯৪ 
বিষয়কর্মেও তিনি অতিশয় দক্ষ ছিলেন । “দমাচার চন্দ্রিকা' সম্পাদন। করিয়া 


ঈশ্বর গুণ্ডের আবির্ভাবের পূর্বেই তিনি সাংবাদিকতার একটা মান স্থটি করিতে 
পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার বৃহত্মম কীতি ধর্মসভা? প্রতিষ্ঠা। বিদেশী মিশনারী 
ও স্বদেশী “কালাপাহাড়ে'ব আক্রমণ হইতে সনাতন হিন্দুধর্ম ও সাচার রক্ষার 
জন্যই তিনি রাধাকাস্ত দেববাহাদুর এবং অন্ঠান্ত গণ্যমান্য বাঙালীর সহযোগিতায় 
এই সভা স্থাপন করেন এবং রামমোহনের একেশ্বরবাদ ও সহমরণ-নিরোধ 
আন্দোলনেব প্রবল বিরোধিতা করেন। শুধু এই নেতিবাচক দিকই নহে, তিনি 
রামমোহনের ন্যায় নানা শাস্তগ্রন্থও প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীমস্তাগবত ( ১৮৩০ ), 
মন্থুসংহিতা (১৮৪৩ ), উনবিংশ সংহিতা ( ১৮৩৩), ভগবদশীতা ( ১৮৩৫), 
রথুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ব ( নব্যস্থতি ১৮৪৮) প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ অন্থবাদ 
-করিয়! হিন্দুর হুইধানি প্রধান ধর্মগ্রস্থ-_-ভাগবত ও গীতার প্রচার করেন। তবে 


১৩৮ উনবিংশ শতাবীর গ্রথমার্ধ ও বাংল। পাহিত্য 


রামমোহন যেমন বিনামূল্যে শান্্রস্থ বিতরণ করিতেন, তিনি তাহা পারেন নাই । 
তাহার ভাগবতের মূল্য ছিল ৩২২ টাকা। 


ভবানীচরণ ব্যঙ্গবিদ্রপমূলক কয়েকখানি সামাজিক নক্সা জাতীয় পুস্তিকা 
রচনা করিয়া সে-যুগে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। নববাবুবিলাস' 
( ১৮২৩) শ্রীপ্রমথনাথ শর্মা এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়; “কলিকাতা কমলালয 
(১৮২৩), গৃতীবিলাস* (১৮২৫) স্বনামে প্রকাশিত হয, “নববিবিবিলাস' 
(১৮৩০ ) প্রকাশিত হয় “ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ে'ব ছদ্মনামে । তাহাব এই 
রচনাগুলি লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে । সাময়িক ব্যঙ্গবিদ্রেপে তিনি 
অতিশয় দক্ষ ছিলেন । যে আদর্শবাদের দ্বাবা অনুপ্রাণিত হইয়া ধের্মসভা” স্থাপন 
করেন, সমাচাব চক্রিকা সম্পাদনা করেন, ঠিক সেই মনোভাবের বশবতী হইয়া 
এই সামাজিক রঙ্গব্যলমূলক পুন্তিকাগুলি রচনা করেন। 


তৎকালে কলিকাতা! যুগসক্কট-মুহুর্তে উপনীত হইয়াছিল । একদিকে মিশনাবী 
সম্প্রদায়ের হিন্দুধর্ম নিন্টা, আর একদিকে বামমোহনপন্থীদের সংস্কারেব নামে 
সনাতন হিন্দুধর্মের মূলে গহবব খনন করার চেষ্টা-_-এই ছুই আঘাত হইতে হিন্দুব 
আচার, বিচার ও সমাজ জীবনকে বক্ষা করিবার জন্যই তিনি বিদ্রপের শাণিত 
অস্ত্র লইয়৷ সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। কিন্ত এই আক্রমণ ইংরাঁজী-শিক্ষিত 
নব্য-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উদ্যত হয় নাই, ইহাই পবম বিল্ময়াবহ ব্যাপার । “সমাচাব 
চত্দ্রিকা'য় “বাবুর উপাখ্যান”, «“শৌখীন বাবু”, “বুদ্ধের বিবাহ”, “বৈষ্ণব এবং 
বৈদ্যসপ্ধাদ” নামক যে সামাজিক ব্যঙ্গ বিদ্রপাত্মক রচনাগুলি গ্রকাশ্সিত হইয়াছিল, 
তাহার রচনাদৃষ্টে মনে হয়, ভবানীচরণই উহার রচদ্িতা। এই আখ্যায়িকাগুলি 
এবং উল্লিখিত এবিলাসাখ্য' ব্যঙ্গ পুস্তিকা তিনথানি আলোচনা করিলেই দেখ! 
যাইবে, তিনি ইহাতে যাহার্দিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহারা কেহই 
উচ্চশিক্ষিত “ইয়ং বেঙ্গল” বা আত্মীয়সভা বা ব্রহ্ষপভার সদ্য নহে। ১৮শ 
শতাব্দীর শেষার্ধে কলিকাতায় যে বৈশ্ধমী ব্যবসারী-শ্রেণী ও সংস্কৃতিহীন তৃম্বামী- 
সম্প্রদায় গভিয়া উঠিগ্াছিল, তাহাদের বিপথগামী অন্তানদের কদাচারই এই 
গ্ন্থগুলির মূল বক্তব্য। “কলিকাতা কমলালয়” পুম্তিকাগুলিতেও কলিকাতার 
ধনম্ক্ীতি হেতু চিতত্রষ্টতার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রপ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। 'নববাবুবিলাসে' 
তৎকালীন অধশিক্ষিত মুঢ় বাবুসম্প্রদায়ের চিত্র অঙ্কিত হইম়াছে। এই অনাবৃত 


রামমোহনের সমসামম্িক বাংলা সাহিত্য ১৩৯, 


চিত্রাঙ্কন ও নির্মম আঘাতের ফলে সমাজের হয়ত কথক্চিং উপকার হইয়াছিল । 
এক পত্রপ্রেবক “সমাচাব চত্দ্রিকা'য় এই বিষয়ে উল্লেখ করিয়া! লিখিয়াছিলেন £ 

“এক্ষণে নৃতন বাবুরদিগের পিতৃগণ পুত্রের কাণ্তেনি ভয় ও কলিকাত1 নিবাসী অবোধ 
পরীগ্রামবাসীর কুব্যবহার ভয় এবং কুলট! রমণী পতিবত্বীর কুক্রিয়। ভয় ও লল্পটগণ 
পরদার গমনে শেষ বিচ্ছেদ এবং ধনক্ষয় ভয় হইতে মহাশয়ের কৃপাতে উদ্ধার হইয়াছেন যেহেতু 
নববাধুবিসান ও কলিকাতা! কমলালয় এবং দূতীবিলাস গ্রস্থ অপূর্ব উপদেশে উক্ত দোষোদ্ধার 
উদ্দেগ্ে প্রকাশ করিলেন তাহ কে না ম্বীকাব কবিতেছে* **" রঃ 

কিপিকাতা কমলালয়” ও 'নববাবুক্লাস, গ্রন্থ দুইখানি কলিকাতাব নাগবিক 
জীবশেব যথাযথ প্রতিচ্ছবি বলি! গৃভীত হইতে পাবে। কিন্তু 'দূ্তীবিলাস' 
ও “নববিবিবিলাস” বিশুদ্ধ কামায়নে পবিণত হইয়াছে__সমাজসংস্কাব অপেক্ষা 
সাঠিত্যবস-বজিত দূষিত আদিবসেব ভুগুগ্পাই অধিকতব প্রাধান্য পাইয়াছে। 
শিববিবিবিলাদ" ও “দৃীবিলাস' সম্পূর্ণ কাল্পনিক ; তৎকালীন নাবীসমাজের 
সহিত ইভাব কিছুমাত্র যোগ নাই। এই অনাবৃত আর্দিরস কোন দিক 
দিঘ্াই সার্থক হইতে পাবে নাই। ১৮৩৬ গ্রী; অন্দে বচিত কালীরুঙ্ণ দাসের 
কামিনীকুমাবেও এত পুতিগন্ধময় বর্ণনা নাই। নিববাবুবিলাস+ ও 
নিববিবিবিলাদে তবু লেখক সামাজিক আদর্শ বা কল্যাণে আববণ বজায় 
বাখিযাছেন, কিন্তু “দৃ্তীবিলাসে” সম্পূর্ণরূপে গণিকাতস্ত্রে বিষয় বণিত হইয়াছে 
লেখক ভূমিকায় কোনরূপ উচ্চ আদর্শের ভণিতা কবেন নাই; কলিকাতার 
[নিমাইচরণ মল্লিকেব অন্থুবোধে “আদিবল ভক্তিবসঘটিত দূতীবিলাস স্ুরঞিক 
বসদায়ক পুত্তক “রচনা করেন। গ্রস্থেব স্থুচনায় লেখক পয়াব ছন্দে গ্রন্থ বচনাব 


উদ্দেশ্টা বর্ণনা করিয়াছেন-__ 

দুতীভন্তি, দৃতীন্ততি করে বহুজন। 

গোপনে কেমনে দৃতী কবয়ে মেলন || 
যুবক যুবতী পেয়ে ধরে কি আচার । 
এসব বর্ণনা! করি করিয়। বিস্তার | 

প্রধান1 এ গ্রন্থ মধ্যে হইবেক দূতী। 

অতএব দৃতীবিলাসাথা এই পুতি ॥। 

ভবানীচরণ ভাবি এসকল মনে । 

আলোচন। করি গ্রস্থারভ্তিল রচনে || 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, লেখক লোকহিতৈষণার প্রেরণায় দুতীবিলা্ 


বচন! করেন নাই |১৫ 


১৪৩ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


কেহ কেহ রামমোহনের সহিত তুলনা করিয়া ভবানীচরণকে প্রতিক্রিয়াশীল 
বলিতে চাহেন। ভবানীচরণ রামমোহনের বিরুদ্ধাচরণ করিলেও প্রতি- 
ক্রয়াশীল বলিতে যাহ! বুঝায়, তিনি তাহা ছিলেন না। সনাতন হিন্দুধর্মকে 
মিশনারী, রামমোহন ও ডিবোজিও-শি্তদের হন্ত হইতে রক্ষা করিতে হইবে, 
এই আত্মরক্ষামলক মনোভাব হইতেই তিনি “সমাচার চক্দ্রকা' প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, ধর্মসভা, স্থাগন করিয়াছিলেন, শাস্তগ্রন্থ মুদ্রণে আত্মনিয়োগ 
করিয়ছিপেন এবং এই একই উদ্দেশ্টে সামাজিক ব্যঙ্গমূলক পুস্তক-পুস্তিকা 
রচনা করিয়াছিলেন। প্রবল জলোচ্ছাস হইতে আত্মরক্ষা! করিতে হুইলে যেমন 
পদতলে শক্ত মাটিকে আকড়াইয়া ধরিতে হয়, তিনিও সেইবঁপ প্রতীচ্য ভাব- 
সংঘাতের সর্বনাশা প্রভাব হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য সনাতন 
সামাজিক আদর্শকেই একমাত্র অবলম্বনরূপে আকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। তাই 
নবধুগের সঙ্কট-মূহূর্তে জন্মগ্রহণ কবিয়! অসাধারণ তীক্ষবুদ্ধির অধিকারী হইয়াও 
তিনি যুগের বাণী পাঠ করিতে পাবেন নাই। তিনি বোধহয় ভুলিয়া 
গিয়াছিলেন যে, প্রবহমান নদীকে তাহার উৎসমুখে ফিরাইতে পারা যায় না। 
তাহার মত কর্মঠ ও আত্মদচেতন ব্যক্তি অপাধ্য সাধন করিতে গিয়াছিলেন, 
জাতির আকণ্ঠ প্রাণ-পিপাসার গভীরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তাহ 
না হইলে ব্রাঙ্মণ কম্পোজিটার দ্বারা শান্তগ্রস্থ মুন্রণের হাস্যকর চেষ্টা করিতেন 
না।১৬ তীহার মধ্যে শিল্পচেতন সাহিত্যবোধ থাকিলেও ত্রাহার রচনায় 
নবজীবনের প্রভাব সঞ্চারিত হইতে পারে নাই ; তিনি যেন পশ্চিম দিক হইতে 
মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিলেন। পারিপাশ্থিকতাঁকে যথাযথভাবে পরিমাপ করিয়। 
দেখার মত দূরদরিতা তাহার ছিল না। কাজেই গতাদ্ু শতাব্বীকেই তিনি 
একমাত্র অবলগ্ষন জ্ঞানে আঁকড়াইয়া! ধরিয়াছিলেন। 

রামমোহনের আবির্ভাবের ফলে জাতির চেতনলোক আলোড়িত হইয়া 
উঠিল। ঘুরোপের ব্যক্তি-স্বাধীনতা, রাষ্ট্রনীতির উদারতা এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদের 
স্বারা রামমোহন বাঙালীর তরুণমনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারিয়াছিলেন। রামমোহনের একদা-সহযোগী ভবানীচরণ বন্ৃকালাশ্রিত 
পৌরাণিক তিহে বিশ্বাপী ছিলেন। গ্রধানতঃ লোকাঁচারকে যথাবস্থিতভাবে 
গ্রহণ করিয্না প্রচলিত মতবিশীসকে সনাতন হিন্দুধর্মের মর্ধাদা দিয়া ভবানীচরণ 
“তদমুসারে সমাজ সংস্কারের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন । 


রামমোহনের সমসাময়িক বাংল] সাহিত্য ১৪১ 


রামমোহনের যুগ তখনও বাঙালীর চিত্তে শ্রচিরকালস্থায়ী প্রভাব মুদ্রিত 
করিতে পারে নাই। ভবানীচরণ, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, রাধাকাস্ত দেব- 
বাহাদুর আদর ঝড়ের সঙ্কেত শুনিতে পান নাই। রামমোহনের বঝজ্বাণী 
বছদিন অরণ্যে রোদন করিয়াছে। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত আবিভূর্ত 
হইয়া সেই যুক্তিবাদকেই নৃতন আকাবে সাহিত্য ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন। 


পাঁদটীক। 
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সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, * 999%চ170£ 2০০৭ চ4700119]1-, 
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১৩। এ, হইতে সঙ্কলিত 


১৪২ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


১১। সমাচার দর্পণ ২২-এ ফেব্রুয়ারী, ১৮২৩ 

১২। ছুপ্প্াপ্য গ্রস্থমালাব অস্তভৃক্তি 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়কে'র ভূমিকা রষ্টবা 

১৩। ব্রজেন্্রনাথ সম্পাদিত “পাষণ্ড পীড়ন, পৃ ৭৭ 

১৪। এ সম্পাণ্তি “কলিকাতা। কমলালয়ে'র ভূমিকা হইতে গৃহীত । 

১৫। ভবানীচরণেব গ্রন্থ সম্পর্কে এই লেখকেব “উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংল! 
সাহিত্যে” বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর! হইয়াছে । 

১৬। ব্রজেন্্রনাথ সম্পার্দিত 'সাহিত্যসাধক চবিতমালা'র অন্তভুক্ত ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় নামক পুক্তিকাব ২৪ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য । 


তৃতীয় গর 


ভাবদ্ন্ 


অষ্টম অধ্যায় 
সাংস্কৃতিক পটভূমিক। 


পূরববস্ডাঁ পর্বে আমবা বাজা রামমোহনেব সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের ম্বরূপ ও 
বৈশিষ্ট এব* এই যুগসাহিত্যেব অন্তরালব্তী বাঙালী-জীবনের মর্মকথ! 
উদ্ঘাটনেব চেষ্টা কবিয়াছি। বামমোহনের বিছ্যুৎসঞ্চারী অলোকসামান্য প্রভাবে 
দীর্ঘকাল প্রস্থপ্ত বাঙালী জাতিব তামসিক চিত্ততলে প্রচণ্ড আঘাত অনুভূত 
হইয়াছিল। হিন্দুকলেজ ও বামমোহনের প্রভাবেব ফলেই বাঙালী জাতি ও ১৯শ 
শতকের বাংল সাহিতা সম্পূর্ণ নৃতন জীবন লাভ কবিল। রামমোহন যাহার 
স্থচনা করিয়া যান, পরবর্তী কালে তাহাই নবনব শক্তিমানের স্পর্শে আসিয়। 
অভিনব কায়াকাস্তি লাভ কবে। শ্রীমতী কোলেট বামমোহন সম্বদ্ষে যথার্থ 
বলিয়াছেন £ “[২৪1)1001101) 9181005 2) 17190015 85 015 11176 0108৩, 
0561 %/11101) [11019 1008101065 1101) 1161 010107585010 1085 (0 1761 
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রামমোহন বাঙালীর পুনজগৃতির পুরোধ। , বাংলা সাহিত্যের মর্মমূলে তান 
যে যুক্তিবাদ ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চেতনার বারি নিষেক করিয়াছিলেন, তাহারই 
ফলে পরবর্তাঁ প্রায় পচিশ বৎসরের ( ১৮৩৩--১৮৫৭ ) বাংল! সাহিত্যে বাঙালীর 
সেই জাগ্রত চিত্তের অতন্দ্র পিপাসা ক্রমেই তীব্র হইতে থাকে । ১৮৩৩ হইতে 
১৮৫৭, অর্থাৎ রামমোহনের তিরোধান ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদের মেয়াদ 
বৃদ্ধির বংসর হইতে শুরু করিয়! সিপাহী বিদ্রোহ পর্ধস্ত--মোট পচিশ বৎসর কাল 
বাংল সাহিত্যের গ্রাণতত্ব আলোচনা করিলে দেখ! যাইবে যে, যদিও এই কালের 
বাংলা সাহিত্যের মধ্যে কোন অভিনব স্থপ্টির স্পর্শ পাওয়। যায় নাই, তথাপি বাঙালীর 
মনোজগতের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইতে হইলে এই পঁচিশ বৎসবের সাহিত্যের মধ্যেই 
তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং এই যুগের সাহিত্যের পশ্চাদদপটে বাঙালীর 
মনকে আবিষ্কার করিতে হইলে সমসাময়িক রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনের পরিচয় 
লইতে হইবে। আমরা আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম পর্বের অস্তভূক্তি ভূমিকাংশে 
দেখিয়াছি যে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে মাটি ও রাষ্ট্রের সব সময়ে প্রত্যক্ষ 


১৩ 


১৪৬ | উনবিংশ শতাব্দীব প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


যোগ ছিল না, অনাধুনিক বাংলা সাহিত্য একাস্তুভাবে দেবপ্রধান, মাটি ও 
মানুষের স্থান সেখানে সঙ্কুচিত। তাহারই জন্য বাঙলা দ্রেশেব উপব দিয়া যুদ্ধ- 
বিগ্রহ ও বাষ্রবিশৃঙ্থলাব স্রোত বহিয়া গেলেও প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে 
তাহাব উত্তাপ প্রায়ই অনুভূত হয় নাই। কিন্তু ১৯শ শতাব্দীতে যুবাপীষ 
জীবনধাবা বাঙালীর স্থখহ্ৃপ্ত অলস তন্দ্রাকে রূঢভাবে আঘাত কবিল; বাঙালী 
ফুরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিব প্রসাদ লাভ কবিয়া জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কৌতুহলী 
হইয়। উঠিল, বাস্তব পবিবেশ জন্বদ্ষেও অনবহিত বহিল না। তাই সাহিত্যের 
পশ্চাদ্‌পট আলোচনা করিতে হইলে সমসাময়িক বাষ্টুজীবন, অর্থ নৈতিক পবিবর্তন 
«ও সমাজসমশ্যাব মৌলিক বৈশিষ্ট্য সন্ধান করা গ্রয়োজন। 


॥ ১॥। 
সমসাময়িক রাষ্ট্রজীবন 

প্রীম্টীয় ১৮৩৩ অব্ধ হইতে খ্রীঃ ১৮৫৭, প্রায় পচিশ বৎসরের ভারত-ইতিহ|স 
আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ১৮৩৫ খ্রীঃ অব বেন্টিংক ভাবত ত্যাগ 
করিবাব পর লর্ড অকল্যাণ্ড ভাবতব্ষেব গভর্ণব জেনাবেল হইয়া আগমন 
করিলেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিজয়শকট উদ্বত্বেগে ভারতেব সবত্র 
অব্যাহত গতিতে বহিয়৷ চলিল। বেন্টিংকেব সাত বতসব ব্যাপী শাসনের ফলে 
অনেকগুলি সমাজপ'স্কাব সাধিত হইয়াছিল। প্রথমেই গণখণের ' (9০1০ 
[05) কথা উল্লেখযোগ্য । বেন্টিংকের শাসন কালের মধ্যেই এই গণখণেব 
পরিমাণ হ্বাস পায়, ব্যয়স্কোচেব ফলে সবকারেব তহবিলে কিছু উদ্ত্ত থাকে। 
কাজেই বেন্টিংক ভারত ত্যাগেব প্রাক্কালে দেশের চারিদিকে একটা মন্থর শাস্তি 
বিরাজ করিতেছিল। কিন্তু অকল্যাণ্ড ও এলেনবুরোর উদ্ধত সাাজ্যবাদী 
নীতির ফলে আফগান যুদ্ধে ব্যয় হয় প্রা তেব কোটি টাকা এবং সমস্ত ব্যয়ঙাব 
ভারতের স্বন্ধেই অপিত হয়। ১৮৩৯ শ্রী; অন্দে রণজিত সিংহের মৃত্যু 
হইলে শিখ সম্প্রদায়ের আত্মকলছের সুযোগ গ্রহণ কবিয়া লর্ড হাডিঞ্জ 
ও লর্ড ডালহৌসী শিখশক্তিকে নিঞ্জিত করিম্বা পাগ্াব অধিকার কবেন 
(১৮৩৮)। ইহার অল্প পূর্বে সিন্ধুর আমীরদিগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা 
করিয়। ইংরাজ নেই অঞ্চলও অধিকার করিয়া লইম্বাছিল। ১৮৫২ সনে 


সাংস্কৃতিক পটভূমিকা ১৪৭ 


রেঙ্গুন, প্রোম ও পেগু অধিকৃত হইলে উত্তর-পশ্চিম হইতে উত্তর-পূর্ব পর্যন্ত 
ভাবতেৰ সমগ্র ভূএাশ ই"বাঙ্জ অ্ধকাবে আসিল ।২ এই গ্রাসশ্করণের 
(80189880108) নীতি ইংপণ্ডেব হস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিখেক্টারবর্গ ১৮৩৪ 
সনেই ম্বীকাব কবিয়। লন, ১৮৪১ সনে ইহাব উপব অধিকতর গুরুত্ব 
আবোপিত হয়।৩ র্রিটণ বাশিজোব চাহিদা বৃদ্ধি জন্য এই ভূমিগ্রাসী নীতি 
অঙ্ুহ্ধত হইয[ছশ। ম্বত্বলাপ শীতি” বা 10০9০0106 ০ [.8056-এর ফলে 
ডালহৌসা শিএশাখত দেশীয় বাজ/গু ল গ্রথস কবেন £-_ 

মাগুবী (১৮৩৯), কোলাবা (১৮৪), জলাঙন (১৮৪০), সুরাট (১৮৪২), 
সাতারা (১৮৪০), টঞ্জংপুব (১৮৫১), সঞ্ধলপুব (১৮৫১), উদয়পুর (১৮৫২), 
নাগপুব (১৮৫৩), সিকিমেব একা*শ (১৮৫০), কর্ণাটক (১৮৫৩), তাঞ্জোর 
(১৮৫৫), বেবাব (১৮৫৩), অযোধ্যা (১৮৫৬) ও ঝাসি (১৮৫৩)। 

ডানভৌগীব এই স্বত্বণলাপেব নীতি ভাবতীয় জনসাধাবণকে শঙ্কিত কবিয়া 
তুলয়াছল। পিপাথী [বদ্রোহের (১৮৫৭) মূলেও ইহা স্ুগোপন প্রভাব 
বিপ্তা কবিয়াছন। এই প্রসর্গে ইস্ট, ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদেব মেয়াদ 
বৃ্ধিব কথা ম্মণীয। ৮ ৩ খ্রীঃ অন্দে স্নদেব মেয়াদ বধিতকবণের সময় 
পার্লামেন্ট ভাবতে কোম্পানীব একটেটিয়া বাণিজ্যাধিকাব খর্ব কবিয়া শুধু 
চীনে বাণিজা কণরপাব অনুমতি দেন। কিন্তু ইঠ1ব বিশ বৎসর পরে ১৮৩৩ খ্রীঃ 
অন্দে সনদেব 'মঘাদ পুমন্বুদ্ধিব সময় কোম্পাণীব বাণিজ্যাধিকাব একেবারে 
লুপ হইল; ব্ণিকসম্প্রদায় ০ধলমাত্র শাপনকাষে ব্যাপৃত থাকিবেন, এই 
মর্মে আবও বিশ বৎসবেব জন্য অনুমতি পাইলেন। ইতিমধ্যে কোম্পানীর 
স্ববপ বিলুপ্ত কবিয। দেওয়া হইল এবং কোম্পানীর মূলধনের উপব শতকরা 
১০-৫% নুর পিয়া এ মূলপন শোধ করিয়া! দেওয়া! হইতে লাগিল।? 

১৮৫৩ সনে পাল [মেণ্টে সনদে মেয়াদবুদ্ধর প্রশ্ন উঠিল। বোড় অব 
ডিবেক্টাববর্গেব সণ সখ্য হ্রাস কবা হইল, স্থির হইল আঠার জনের মধ্যে 
ছয় জনকে রাজ! মনোনীত করিবেন। সমস্ত চাঞুবীও প্রতিযোগিতামূলক 
পরীক্ষা দ্বার! সাধাবশেব নিকট উন্মুক্ত হইল। ব্রিটিশ সরকার যে বীরে ধীরে 
ভারতবর্কে পাপামেন্টের অধীনে আমিবাব চেষ্টা করিতেছিল, ইহাতেই 
তাহাব স্থচনা হইয়াছে। এই যে শাসনতন্থগত রাজনৈতিক পবিবর্তন, 
দেশের ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায় ক্রমেই ইহাব প্রতি কৌতুহলী হইয়া 


১৪৮ উনবিংশ শতাব্দীব গ্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


উঠিতেছিল$ কারণ ১৮২৯-৫৮ সালের মধ্যে ভারতীয়দিগকে ডেপুটা 
ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেকটাবেব পদে নিযুক্ত কবা হইযাছিল। ফলে ইংরাজী 
শিক্ষার প্রতি লোকে আকৃষ্ট হইল এবং এই শিক্ষপ্রণালী উচ্চ ও উচ্চ মধ্যবিত্ত 
সমাজে বিস্তাব লাভ কবাতে দেশেব বাজনৈতিক উথান-পতন সম্বন্ধে শিক্ষিত 
সমাজ সচেতন হইল । 

১৮৫৫ জনে ঈ1ওতাল বিদ্রোহীর! সিছু ও কানু নামক দুই ভ্রাতাব নেতৃত্বে 
প্রধানতঃ বাঙালী মহাজন ও কুশীদ্জীবীদেব প্রতি খড্গংস্ত হইলেও শেষ 
পর্যস্ত এই উদ্দাম বিশৃঙ্খলা ইংবাঞ্জ সবকাবেব বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হয়।৫ 
াওতাল বিদ্রোহ প্রশমিত হইলেও ডালহৌপাব সামাজ্যব|দী ভূমিলোলুপতাব 
ফলে উত্তব-ভারতেব জনপাধারণ ও ভূম্যধিকারিগণ বিশেষ শঙ্কিত হইয়া 
পড়িয়াছিসেন এবং তাহাব প্রতিক্রিয়ান্বরূপ তীহাদেব অন্তরেও বিক্ষোভ ধূমায়িত 
হইতেছিল | ইতিমধ্যে মিশনাবীদ্দিগকে সেনাবাহিনীব মধ্যে খ্রীস্ট।নধর্ম গ্রচাবে 
অবাধ অধিকার দেওয়ায় সিপাহ্ীদেব মনেও ন্বধর্মবক্ষা সম্বন্ধে শঙ্ক। জাগিয়া- 
ছিল। গে! ও শৃকব-চধিমিশ্রিত কাতুর্জের সংবাদে এবং সামবিক বিভাগ 
কতৃক তাহা অস্বীকাব কাবাব ফলে দেশী দিপাহিগণ বিদ্রোহী হইয়া (১৮৫৭) 
অতিবুদ্ধ বাহাদুর শাহকে ভারত-সআাটবপে ঘোষণা কবে এবং ইংবাজেব 
কবল হুইতে ভারতেব বাষ্্রশাসন ছিনাইয়! লইবাব চেষ্টা করে। তাহার 
উত্তাপ বাঙল] দেশকেও স্পর্শ করিয়াছিল। কোন কোন জেলায় কিছু কিছু খণ্ড 
যুদ্ধ হন, ইংবাঙ্গ কর্মগাবী ও দাধাবণ বাঙালী, সকলেই শঙ্ষি হুচিত্তে কালযাপন 
করিতে থাকে । বাকলাগ্ সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন, ৭ 11 ও 
05 8668 (081 1721015 2 51016 015110% 7061 00611106176 ০ 
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সিপাহী বিভ্রোহকে বাঙালী ত্বশামিশ্রত শঙ্কার সহিত গ্রহণ কবিয়াছিল | 
তখনও ইংরাজ শাসনের প্রতি বাঙালীর অকু বিশ্বাপ, কাজেই যে-সিপাহিগণ 
ইংরাজ সরকারের শৃঙ্খথলাপুর্ণ শাসনকে বিচর্ণ করিয়া অরাজকতার বন্তা 
ব্হাইয়া দিতেছিল, সেই পিপাহীদের প্রতি বাঙালী জনসাধারণের আদৌ 
সহানুভূতি ছিল না। পাবনার বিজয়গোবিন্ন চৌধুবী, রংপুবেব রাণী স্বরণময়ী, 
মুশিদাবাদের নবাব বাহাছুর, ব্রিপুরারাজ প্রভৃতি ভূম্বামিগণ বিব্রত ইংরাজকে 


সাংস্কৃতিক পটভূমিক' ১৪৯ 


প্রচুব সাহাধ্য করিয়াছিলেন । উচ্চ-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও (টাকার নাজির 
জগবন্ধু বস্থু এবং খাজ| আবদুল গণি ও আবছুল আমেদ ) ইংরাজকে সাহায্যের 
ব্যাপাবে মুক্তহন্ত হইয়ছিল। “হিন্দু পেটিয়টে”র সম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায় 
সিপাহীদের বিপক্ষে ছিলেন। তিনি ১৮৫৯ খ্রীঃ অবে “হিন্দু এই ছল্সনামে 
£777)6 11%6575685 ০7১0 75096, ০0? 49426756159 6] 20866 8৫65 
€%7/19//6৫, 074%0 £7৫ ০%1৮7৪০)- ০ 1857-58 গ্রন্থে সগর্বে বলিয়াছিলেন ঃ 

[0 ৮929. 676 51562] £০০1 স1]] 01 006 0১০70190500 10107 1900615060৩ 
90091055350 01 000০ 81117015 10605 ০৮০ 03780610810 9100 10610610181. 

সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হহবার কারণম্বরূপ তিনি কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তকেই নিদেশি করেন । এ্রতিহাসিকেব ভাষায় : 


*.[77151) 001)৮7501518515060 01210 10758569500 6155 10070006106 56616176100 ছা 9 
৩০৮০০ 43010510099 [90৮/0] 19010. ₹/1)101) 711] 00166 13100086810 60 
013000510, 25 50111960 1116 18%111076 01 5610605 811101)5 70 13010£89] 60 118৩ 0617 
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ঈশ্বর গুপ্তও সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করেন নাই; বরং এ বিদ্রোহের 
অন্যতম প্রধান নেতা নান। সাহেবকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন, 
সেট! তে। পুষ্তি এড়ে, দক্টি ভেডে, 
নম্তি কর তারে। 
“সংবাদ প্রভাকরে'ও বিরূপ মন্তব্য কবিয়া গুগ্তকবি লিখিয়াছিলেন, 

“তৃগ্নের অঁনলে সমুদ্রকে তপ্ত করা, পাখাব বাতাসে পর্বতকে চঞ্চল করা, গৌষ্পদের জলে 
হন্তিকে মগ্ন করা, শুগালের শবে সিংহকে ভীত করা, বালির বন্ধনে জলধির বেগকে বন্ধ করা 
যেমন কখনই সম্ভবপর নহে, সেইরূপ হীনবল অবোধ বিজ্রোহী দলের বলের দ্বারা বিশ্ববিজয়ী 
ব্রিটিশ-বিক্রমকে খর্ব কর! কোন মতেই বিশ্বাসের স্থল হইতে পারে ন11% 

_-সংবাদ প্রভাকর, ১৩ই এপ্রিল, ১৮৫৮ 

সিপাহী বিদ্রোহের সহিত সমগ্র জাতির যোগ স্থাপন হয় নাই। ইংরাজী 
শিক্ষার মাদকরমে হতচেতন বাঙালী এই বিদ্রোহকে বিষম সামাঞ্জিক উৎপাত 
বলিয় ঘ্বণা করিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে সিপাহী বিদ্রোহের উগ্রতা ততোধিক 
উগ্র ইংরাজ-দমন-নীতির দ্বার! প্রশমিত হইল, ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর 
ভারতবর্ষ ভিক্টোরিয়ার প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আসিল। অবশ্ত তাহার পরেও 
৯৮৭৪ সাল পর্বস্ত ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর অস্তিত্ব বজায় ছিল।৮ পরে এই 


১৫৭ উনবিংশ শতাবীর গ্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


কোম্পানীর কাযকাল ফুরাইল এবং ক্রিটিণ জাতি ভারত সাআাজোর অধিকার 
লাভ করিয়! বিশ্বে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রশক্তি বলি] খ্যাতিলাভ করিল। 
মার্শম]ান ইস্ট ইগ্ডিয়া! কোম্পানী সম্বন্ধে হা বলিয়।ছিলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য £ 
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১৮৫৮ শ্রী; অব্দ হইতে ভাবত শাসনের যেমন আমৃণ পরিবর্তন শুরু হইল, 
ঠিক তেমনি আবার বাঙালার সারম্বত জীবনেও নব জন্মান্তর দেখ! দিল। এই 
সময় হইতে ১০শ শতকে নবীন আবিভাব জাতীয় এতিহাকে অভূতপূর্ব 
তাৎ্পষ মণ্ডিত কবিশ। মধুস্দনেব আবিভাব, প্যারাঠার্দের “আলালের 
ঘরের ছুলাল' মুদ্রণ, “দোমপ্রকাশে'র প্রকাশনায় সাহিত্যের ইতিহাসে 
উল্লেখযোগ/ পরিবর্তন "দখা দিল। দিপাহী বিদ্রোহের অবসানের সহিত 
উনিশ শতকের বাংল! সাহিত্তোর একট, যুগের সমাপ্তি হইল । 


॥ ২ ॥ 
বাঙালীর অর্থনৈতিক জীবন 


১৮৩৩ শ্রী: অবের পব কোম্পানীব বাণিজ্যাধিকার একেখারে লুপ হইল 
বটে, কিন্তু বিলাতা পণ্যে বাঙলার বাজার ভরিয়া উঠিল। ব্রিটিশ পণ্যকে 
শ্ীবৃদ্ধিশালী করিবার জন্য আইন করিয়া ভারতের পণ্য ও শিল্প-বাণিজ)কে 
বিনষ্ট করিয়া! দিবার নীতি পূর্বেই অবলদ্িত হইয়াছিল। ইংরাজ বণিক 
কি ভাবে ভারতের শির।দি নষ্ট করে, তাহার প্রমাণ পাওয়। যাইতেছে ১৮৩৮ 
প্র; অবে প্রকাশিত মন্টগোমারি মার্টিনের 12567 17086 হইতে £ 
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সাংস্কৃতিক পটভূমিক। ১৫৯ 


১৮৩৭ সালে এফ. জে. শোর তাহার 20488 ০0% 17920507% 40059 নামক 
গ্রন্থে ব্রিউণ বাণিজ্যিক স্বার্থলংরক্ষণের অন্য বাঙলার শিল্পবিলোপের 
কথা বলিয়াছিলেন ।১১ 'এই সময়ে আমদানী ও রপ্ানী পণ্যের হিসাব লইলে 
দেখা যাইবে যে, ব্রিটিশ বাণকগণ মাত্র ২২% হারে শুষ্ক দিয়া ভারতে পণ্য 
পাঠাই ; কিন্তু ভারতীয় শিল্পজাত পণ্য ইংলগ্ডে পাঠাইতে হইলে শতকরা 
৪০০ হারে শুক দিতে হইতে ।১২ সুতরাং ১৮৩৭ সালে যখন ভিক্টোরিয়া 
ইংলগ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন তখনই এদেশেব শিল্প বাণিজ্য প্রায় পূর্ণ 
অবলুষ্টিব পথে আপিয়৷ দাডাইয়াছে। ফলে যে ভারত শিল্পে ছিল বিশ্বের 
ঈর্ধাব পাত্র, ১৯শ শতাব্দীব মধ্যভাগে সেই ভারতই হইল কপার পাত্র এবং 
শিল্পপ্রধান দেশ ধীরে ধীরে কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত হইল ।৯৩ ১০শ শতাব্দীর 
শেষের দিকে (১৮৮২) বোদ্বাইয়ে ভারতীয়দের দ্বারা কাপডেব কল প্রতিষ্ঠিত 
হইলে ব্রিটশ পার্লামেন্ট ভীত হইয়া শুধু লবণ ও মদ্য ছাডা ভারতে আমদানীকৃত 
অন্ত সমস্ত বিলাতী পণ্যের উপব শুস্ক একেবারে তুলিয়া দিলেন। একদিকে 
ইংলণ্ড হইতে পণ্যব্রব্য প্রায় বিনা শুন্কে ভারতে আমদানী হইতে লাগিল, 
অপবিকে বিলাতী যন্তরশিল্লেব প্রভাবে ভাব্তীষ জনসাধারণ বৃত্তিচ্যুত হইয়া পড়িল । 
বিলাতী যন্ত্রবিজ্ঞান ও যষ্বশিল্পকে সমাচাব চন্দ্রিকা” তীব্র ভাষায় ব্যঙ্গ করিয়। 
লিখেন £ 

“কোম্পানী বাহাছুর এক্ষণে কলে কৌশলে রাজ্য করিতে বড নিপুণ হইয়াছেন । ঘষে 
কোন কম কলের দ্বারা হইতে পারে তাহার পুণ্ানুপুঙখ করিতে ক্রটি করিবেন না এমত 
বোধ হইতেছে। ইন্ত্রার্দিগের কলের কথা শুনিয়া কে নাবিকল হইবেন যাহ! হউক ইংলগুার 


বাহাদুর দিগের কলবল ছলকৌশল দকলই প্রশংসনীয় ” 
সমাচার চক্দ্রিকা, ১৮৪৩, ৩০ এ জোট । 


এই পত্রিকায় পরবর্তাঁ সংখ্যায় “কস্তচিৎ কলকৌশল চতুবশ্ত” নামক এক 
ছন্পবেশী পত্রপ্রেরক ইংলগ্ড হইতে আনীত য্ত্রবিজ্ঞানের বিষম প্রতিক্রিয়া স্মরণ 
করিয়া বিশেষ চিস্তিত হইয়াছিলেন। যন্ত্রশিল্পের অভ্যাগমে বাঙলার কুটারশিল্প 
অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইল; এবং সমাজের নিয়নবৃত্তিজীবিগণ শোচনীয় অবস্থার 
মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল ।. 

মধ্যবিত্ত ও ধনিসমাজও অর্থনৈতিক বিপধয়ের সম্মুথে আসিয়া! দীড়াইল। 
১৮৪৭ সনে বিলাতের বহু ব্যাঙ্ক কারবার বদ্ধ করিয়! দেয়, কলিকাতার ইউনিয়ন 
ব্যাঙ্কও এই সময়ে কারবার গুটাইয়া ফেলে। ফলে এইব্যান্কে ধাহারা টাকা 


১৫২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, তাহার! অকুল পাথাবে পড়িলেন ।১৪ ইহাব কিছু পূর্ব 
হইতেই বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে অর্থনৈতিক বিডঙ্না শুরু হইয়া গিয়াছিল। 
১৮৩৩ শ্রী; অবে ম্যাকিপ্টস্‌ কোম্পানীব কুঠী বন্ধ হইয়া! যায়, ১৮৩৪ খ্রীঃ অবে 
ক্রটণ্ড কোম্পানী দেউলিয়া হইয়া যায়। ফলে বাঙালী ব্যবসায়ী শিবচরণ পাল 
ও কাশীনাথ পাল পচিশ লক্ষ টাকার কারবার ওটাইয়! লইতে বাধ্য হন ।১৫ 
এই সময়েই বাঙালী ইংরাজী শিখিয়া চাকুরীজীবী হইয়া! পড়িতেছিলে। তাই 
বাঙালীকে চাকুরী না দিয়া হিন্দস্থানীকে দেওয়াতে দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ ক্ষ 
হইয়াছিল ।৯৬ তখনও বামগোপাল ঘোষ এবং অন্তান্ “ইয়ং বেঙ্গল'গণ বায়বীয় 
রাজনীতি ও আদশম্কীত তত্ব লইয়া বক্তৃতা করিতেছিলেন , জাতির সর্বনাশা 
অর্থ নৈতিক পবাজয় তাহাবা ততটা মনোযোগ দিয়! ভাবিয়া দেখেন নাই । একটিকে 
বাঙালী অর্থ নৈতিক জীবনে পশ্চাপসরণ করিতেছিল, অপরদিকে জাতির দুইকুল 
ছাপাইয়ানব জীবনের বন্তা। নামিতেছিল। ১৮৩৫ শ্রীঃ অব্ধে ইংরাঞ্জী ভাষা সবকারী 
ভাষা রূপে গৃহীত হইলে এবং উচ্চতব শিক্ষায় এই ভাষা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হইলে 
সমগ্র জাতির প্রাণ-চেতনায় ভাববিপ্রবের বিছ্যুৎস্পর্শ সধশরিত হইল । 


|| ৩ ॥ 
নবশিক্ষার ধারা 

সমকালীন সাহিত্যেব পটভূমিক1 বিচাব ও ইহার উপর বিভিন্ন গ্রভাব 
বিশ্লেষণ করিতে হইলে সগ্-প্রচারিত তৎকালীন ইংরাজীশিক্ষার পরিচয় '্রইতে 
হইবে; ডিরোজিও তাহার অন্থরাগী তরুণ ছাত্রগণের চিত্তে যুরোপের 
বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদ সঞ্চাব করিতে পারিয়াছিলেন। সেই “ইয়ং বেজল'গণের 
বিদ্রোহ অধিকাংশ স্থলেই বৃথা আন্ফালনে পর্যবসিত হইয়াছিল, তাহাদের 
বিপ্রব জ্ঞাতির অন্তরে প্রসারিত হইতে পারে নাই। ত্াহাবা নবলব্ধ 
ফুরোপীর় জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া ষে নবধুগবাণী সদভে ঘোষণা 
কবিলেন, অশিক্ষায় আকঠমগ্র বাঙালী তাহাতে কর্ণপাত কবিতে পাবে নাই। 
১৮৩৫ শী; অন্দে মেকলের বিখ্যাত “এডুকেশন মিনিট” ( ১৮৩৫, ফেব্রুয়ারী ) 
প্রচারিত হুইল এবং ১৮৩৫ সনের ৭ই মার্চ এই আইন বিধিবদ্ধ হুইল 
য়ে, অতঃপর দেশীয় লোকের উচ্চশিক্ষা ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই চলিতে 


সাংস্কৃতিক পটভূমিক। ১৫৩ 


খাকিবে 1৯৭ ১৮৩৭ সনে আদালত হইতে ফারসী উঠিয়া গেলে চাকুরীজীবী 
বাঙালী সমাজ ইংরাজী ভাষা শিক্ষাৰ জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইল।১৯৮ মেকলে 
বাঙালীর ভালে কলঙ্কতিলক আকিয়। দিয় বলিয়াছিলেন £ 


“109081৮1510 5 139008196, 908৮ 086 0৮ 13 10 005 1100) 07 1106 98108 13 


8০ 6006 1096৯ ৯ 
ভারতীয় সাহিত্য সন্বদ্ধে তাহাব দন্তোক্তি কপার যোগ্য £ 
“ছু 00856156561 10800 005 81700% 00600 (1.9. 6) 07190651090 0, আ০ 
01010 06777 (58৮ 8 910816 311611 01 8 £০০৫ 1790:019620 1)1)1870 9৩ 0:62 005 
1301617015৩ 1706121016-২ 0 
তাহার এই সমন্ত মূঢ় ভাষণ “ইয়ং বেঙ্গল, দিগকে মাতাইয়। তৃলিয়াছিল। 
অবশ্ত মেকলে ভাবতীয়দিগকে ইংবাজী শিখাইতে চাহিয়াছিলেন কেন, তাহ 
নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইতেই বুঝা যাইবে £ 
“1678 009 ঠ00 1১011611100 [91203 01 60010101) 81৩ 10110%/60 01) 10616 দা1]] 


101; 196 2 311)£16 10019,01 210)01)6 0176 75919608916 0155855 11 13010£9] 0001265 5৪৪ 


1062006৮৯২৯ 


তাহার এই পবিত্র বাসনা বোধ হয় সফল হয় নাই। পৌত্তলিক বাঙালী 
দলে দলে যিশু ভজিবে, তাহাব এই আশা ছুরাশায় পরিণত হইয়াছে । কিন্ত 
তাহার অজ্ঞাতারেই তিনি যে মহৎ কর্ম সম্পাদন করিয়। গিয়াছেন, শুধু তাহার 
অন্যই বাঙালী সম্বন্ধে তাহার বালনুল কটুক্তি ক্ষমা করা যায়। এঁতিহাসিকের 
ভাষায়--“[€ 15 (1)6 2510105 01 0119 17810) (1) 6. 14190০89195) 09110 
80 ০015 [70:01968171500, 5911-58019060 11) 1019 99158 ০1 121181191) 
21659210693) (1980 £1$65 116 6০0 10)00911) 117018, 85 চ/৩ 10705 16.+৮২২ 

ইংরাজী শিক্ষা চাকুবীজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদা'়ব নিকট ছুলভ বস্ত 
বলিয়াই গণ্য হইয়াছিল; লর্ড হাডিঞ্র যখন ঘোষণ1 করিলেন যে, ইংরাজীনবীশ 
ভারতীক্গদ্দিগকে চাকুরীতে বহাল কর! হইবে, তখনই প্রধানত আধিক 
লাভালাভেব দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই ইংরাজী শিক্ষা সম্প্রদারণের জন্য দেশের চারিদিকে 
সাড়া পড়িয়া গেল।২৩ স্কুলবুক সোসাইটা, স্কুল সোসাইটা ও হিন্দু কলেজ যাহার 
ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল, সেই ইংরাভী শিক্ষা রামমোহনের মৃত্যুর পর হইতেই 
ষেন সহ শাখাবাহন বিস্তার করিয়া স্ত-নিদ্রোখিত বাঙালীর মানস-আকাশ 
পরিব্যাপ্ত করিয়! ফেলিল। 


১৫৪ উনবিংশ শতাবীর গ্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


১৮৩৩ শ্রী; অবে হোরেন হেমান উইলসনের কলিকাতা ত্যাগের প্রাকৃকালে 
কলিকাতা ও ইহার চতুষ্াশ্বের বিদ্যালয়ে প্রায় ৬০০ হাজার ছাত্র ইংরাজী ভাষা, 
শিক্ষা করিত।২৪ রামমোহনের যুগেই ইংরাজীশিক্ষার প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। ১৮৩০ হইতে ১৮৫০ ত্র: অবের মধ্যে নিয়লিধিত শহর, শহরতলী 
ও নিকটবর্তী গ্রামে ইংরাজী বিগ্যালয় খুলিবার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে £_ 

বর্ধমান (১৮৩১), টাকি (১৮৩২), চু চুড়া (১৮৩২ ), শাস্তিপুর আকাদামি 
( ১৮৩১ ১, মুশিধাবাদের ইংলশীয় পাঠশালা ( ১৮৩৪ ), মেদিনীপুর ( ১৮৩৪), 
চন্দননগর ( ১৮৩৫ ) কৃষ্ণনগর (১৮৩৫ ), সখচর (১৮৩৬ ), হুগলী (১৮৩৬), 
পানিহাটী (১৮৩৬ ), হুগলীর নিকট অমরপুর গ্রাম ( ১৮৩৭), কলিকাতার 
নিকট চানক (১৮৩৭ ), ৫নদাবাদ (১৮৩৭ ), বরাইনগর ( ১৮৩৭ ), আন্দুল 
( ১৮৩৮ ১, মহেশপুর (৯৮৩৯), বারাসত (১৮৩৯), তেলিনী পাড়া (৯৮৩৭), 
ত্রিবেণী (১৮৩৯ ), হাওড়া (১৮৪৫ )1২৫ 

ইংরাজী শিক্ষার প্রতি যে কিরূপ আকাজ্ঞ। বৃদ্ধি পাইয়া ছিল, তাহা শুধু এই 
কয় বত্সরের মধে/ প্রত্ষ্ঠিত স্কুলের সংখ্যা বিচার করিলেই বুঝা। যাইবে। 
রামমোহন-যুগের অব্যবহিত পরে, সংবাদ পত্রে প্রকাশিত বিবরণী অবলম্বনে 
কলিকাতার ইংরাজী শিক্ষার্থী ছাত্র সংখ্যার তালিকা দেওয়া যাইতেছে £-_ 


বিদ্যায়তন ছাত্র সংখা 

হিন্দু কলেজ-_ ৩৩৮ 
কলিকাত, স্কুল সোসাইটার 

স্কুলপমূহ-_ ৩০০ 
ডাফসাহেবের পাঠশালা-_ ৩৫০ 
চার্চ মিশনাগী পাঠণালা-_ ইডি 
ওরিয়েণ্ট।ল সেমিনারী-- বং 
ইউনিয়ন স্কুল__ ১২০ 
জুভেনাইল স্কুল-_ ৭০ 
হিন্দুফ্রি স্কুল-__ ১৬০ 
হিন্দু বেনাভোলেশ্ট স্কুল-_ ৯০ 
নৃতন হিন্দু স্কুল -_ ৪০ 


৯8-৯০-০০০০ ৩:৮৪ 


মোট-_ ১৮৬৮২৬ 


সাংস্কৃতিক পটভূমিকা ১৫৫ 


উইলসনের বিলাত যাত্রার ছুই বৎসর পূর্বেই (১৮৩৪) শুধু কলিকাতাতেই 
প্রায় ছুই হাজার ছাত্র ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিত। সুতরাং কি পরিমাণে 
মে ইংরাজী শিক্ষার অহিফেন-রম কলিকাতার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, 
তাহ। সহজেই অন্গমেয় । এমন কি শুধু সংস্কৃত বিগ্ভাভ্যাস করিয়া অনেক তরুণ 
ব্রাহ্মণ ছাত্র পরিতুষ্ট হইতে পারিতেছিলেন না। তাহারা দেখিয়া ছিলেন, 
সরকারী কর্মে বা সওদাগরা কুঠীতে ইংরাজীন্বীশ বাঙালীর প্রয়োজন 
হহতহে। বৃত্তিঠাত সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ ভবিষ্যৎ সন্বদ্ধে শঙ্কিত হইয়] 
শ্্রীযু এডুকেসন কমিটির সেক্রেটারী সাহেব বরাবরেষু” এই মর্মে আবেদন 
করেন যে, সংস্কৃত কলেজেও ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হউক। কারণ শুধু 
সংস্কঠ ভাষা শিক্ষা করিয়া তাহার। জীবিকা অর্জন করিতে পারিতেছেন 
ন" (১৮৩৪) 1২৭ ৯৮৩৮ সালে কলিকাতাঁর নিকটবর্তী আন্বল গ্রামে ইংবাজী 
বিদ্যালয় স্থাপনদিবসে এ অনুষ্ঠানের সভাপতি আন্দুলের ধনাঢ্য জমিদার 
মহাবাজ রাজনারাফ়ণের নিম্নলিখিত উত্তি পাঠ করিলেই ইংরাজী শিক্ষার 
জনপ্রিয়তার অর্থ বুঝা যাইবে £ 

“উংরাজী বিষ্তা বন্তমান রাজভাবা অর্থকরী পবম হিতকারিণী অর্থহীন ভদ্রলোকের 
সদুপঙাবিক। ধনিগণের নুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি এবং ধনরক্ষাদির হেতু সর্বসাধারণের পক্ষে 
দ়্| সভ্যত।| জ্ঞান সাহসাদি বৃদ্ধির উপায় এবং মন্দক্রিয়। মিথ্যা কলহ পরনিন্দা পরছেষাদি 
বারণের কারণ ইত্যাদি অশেষ গুণযুক্ত ইংরাজি বিদ্যা নিতান্ত শিক্ষাকরণের আবশ্যকতা! 
হইতেছে 1” ২৮ 

"ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব যে কতদুর বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহার 
একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্ান্ত পাওয়া যাইতেছে । ১৮৩৮ তরী: অবে জ্ঞাপান্বেষণ: 
পত্রে এই মর্মে এক সংবাদ বাহির হয় যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মধো 
ন্ীপ্রীপরমেশ্বর আছেন কিনা এবং পরমেশ্বরের কার্ধ কি, ৮ এই খিষয়ে বিতর্ক 
সভা হইয়াছিল। এ পত্রে ইহার ফলাফল প্রকাশিত হয় নাই। তবু এইটুকু 
অনুমান করা যায় যে, ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে যে স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিবাদ 
ইতিপূর্বেই রামমোহন ও ডিরোজিও-শিষ্যগণের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে বন্দী 
হইয়াছিল, তাহাই ক্রমে ক্রমে প্রসার লাভ করিতে লাগিল। 

১৮৩৫ খ্রীঃ অব্ধে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল; এ বৎসরেই স্থাপিত 
হইল কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরা। ১৮২৯ সনে মেকানিকাল 


১৫৩৬ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


ইনস্টিটিউট অর্থাৎ কাররগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্ত ধাঙালী তখনও 
ভাবমার্গে বিচরণ করিতেছ্িল বলিয়া এই কারিগরী বিদ্যালয়টি বিশেষ উন্নতি 
লাভ করিতে পারে নাই।২৯ একদল চাকুরীকামী সম্প্রদায় এবং একদল 
আদর্শবাদী যুবসম্প্রদায়-_প্রধানতঃ এই ছুই দলের মধ্যেই ১৯শ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ পর্যন্ত ইংরাজী শিক্ষা বন্দী অবস্থায় ছিল। 

একদিকে যেমন ইংরাজী বিদ্যার প্রতি সকলের আবর্ষণ বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল, ঠিক তেমনি আবার সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ হ্বাস পাইতে 
আরম্ভ করিল। এই সময়ে কলিকাতায় চতুষ্পাঠীর সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য 
হইয়৷ পড়িয়াছিল, সংবাদপত্রে চতুষ্পাঠীর অতি সামান্ত বিবরণী প্রকাশিত 
হইত।৩৭ 

ইংরাজী শিক্ষার গ্রতি অতিশয় গুরুত্ব দেওয়ার ফলে কেহ কেহ অন্ত 
হইয়াছিলেন।৩১ কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধে সামান্য সামাজিক প্রতিক্রিয়া 
কিছুমাত্র বাধানৃষি করিতে পারিল না। বরং দেখা গেল যে, কলিকাতাব 
ধনিসমাজও ইংরার্জী বিদ্যালয়ের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেছেন । রাজ। 
বৈদ্যনাথ রায়, নরসিংহচন্দ্র রায়, কালীশঙ্কর রায়, বেনোয়ারিলাল রায়, 
গুরুপ্রসাদ বস্তু রায়, হরিনাথ রায়, ও শিবচন্দ্র রায় ইংরাজী শিক্ষাগ্রসারের 
জন্য যে আধিক সাহায/ করিয়াছিলেন, তাহার পরিমাণ--১, ৭০১ ০** টাঁকা।৩২ 

১৮৫৪ সালে চাল'স্‌ উড. সাহেবের শিক্ষা সংক্রান্ত সনদ (চাটার) প্রচারিত 


হইল । তাহার মতে, [0 8100) 51091 ০০ 006 5/,091051010 ০01 
10101681) 10009/150£6 21010106 911] 0125563 17. 111019-:৯% 


উড্‌ সাহেবের এই শিক্ষাসনদ প্রচারত হইবার পর এদেশে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সুচনা হইল) বিশ্ববিদ্যালয় গুতিষ্ঠিত ( ১৮৫৭) হইবার 
পর ইংরাজী শিক্ষ। সমাজের সর্বস্তরে বিস্তার লাভের সুযোগ পাইল । 

ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে বাঙালী জাতির নবযুগ চেতনা 
ফিরিয়া আসিল; রামমোহনের লোকাস্তরের পর বাঙল৷ দেশে অভূতপূর্ব 
আন্দোলন গুরু হইয়। গেল। সমগাময়িক সাহিত্যের পম্চাদ্পটে এই 
যুগচেতনার পাবকম্পর্শ রহিয়াছে, একটু অবহিত হইলেই তাহা বুঝা 


খাইবে। 


*৬, [0586৮ 17166) “176 44 01207% 0 0০-৫02% ৪6169, ১, 78. 


॥ ৪ ॥ 
নবযুগ-চেতন। 

বামমোহন যে বছি-কণা স্ষ্ট কবিলেন, তাহাই পববর্তা পচিশ বৎসর ধরিয়া 
বাঙালাব চিত্তে দাবানলেব দীপ্তি জাশাইয়া বাখিয়াছিল। ডিরোজিওব শিষ্কগণ 
সর্বপ্রথম হিন্ুব লোকাচাব ও সংস্কাবেব সহন্র বন্ধন ছিন্ন করিয়। বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ 
অবলঘ্ধন করিয়াছিলেন ১ কেহ-বা নিবীশ্বববার্দী হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু 
বমমে হন প্রধানত তাবতের বেধান্ত ও উপশিষদকে একেশ্বববাদেব উপর ভিত্তি 
করিয়। জাতিব মানসমুক্তিব এটা কবিযাছিলেন | ডিবোজিও ও রামমোহনের 
প্রভাবে বাজনীতিব প্রতিও তকন বাঙালীব চিত্ত আকৃষ্ট হইল। ইংবাজ সবকারের 
শাদনেব প্রতি বামমোহনেব অসুষ্ঠ বিশ্বাস ছিল, তাহার নিয়োদ্ধত উক্তি হইতেই 
তাহার প্রমাণ পাওয়। যাইবে £ 


“80000 01107 019)8০15, |) 007 3019101) 10061010, 6 [76000610019 026] 81) 
(00 1)0100016 61%0105 10 000, [07 11791)16৭511769 01 13710191) 7016 11) 1170078210৫ 
১100210170৮ (17৮ 10 [৮ ০9001700100 109 10909001616 01761801010 007 060001169 
(0 ০0106 ১৩৩ 

এই প্রসঙ্গে প্রসন্নক্ূুমাব ঠাকুব ও ছ্বাবকানাথ ঠাকুবেব ইংবাজ-্তুতিও 
সকৌতুকে ম্মবণীয়। প্রপন্নহূমাব ১৮৩১ সনে সগর্বে বলিয়াছিলেন £ 

“1 76 616 60196 31560, 1) (50581170561 ৩ 9০010 10:66, 101)81181) ০! 
02 0087, ৬০ 00010, 0109 &00 21] 11015, 70781151) 105 511 0568708, 859 ৩590 10 
[)9169006 (0 11100 00561207060৮৩৪ 

'বামগেপাল ঘোষও, “৬৪85 006 20600 2100 2/801760 [16110 ০01 
911051)3580190880%) 200 51010 01069119 061190816 ৪1) ০/০0 
11101) 91)0010 %/621061) 006 6163 10101) ০০০৫ [17019 (0 (106 7060015 
৪00 00961101091 ০1 91981 73110211-৩৫ 

গিবিশচন্ত্র ঘোষ এই মত পোষণ কবিতেন।৩৬ বিলাতে গিয়া! দ্বারকানাথ 
যেভাবে নির্জলা ইংরাজতোষণ কবেন, তাহাতে তাহাব মত তীক্ষধী ব্যক্তির এই 
জাতীয় বাচালতা অমার্জনীয় । তিনি আবেগেব ম্রোতে ভাসমান হইয়া ক্রমে 
ক্রমে সুর চড়াইয়া বলিতে থাকেন £ 

“1৮ 9 [0118191)0 দা0 9606 0৮৮ 0115 80৫ 00205181115 €0 1১11966 17015 193 


08610 600108018 0100 ৪098, 6 9৪3 790819000৪৮ 860% 006 ৮০ 0056 0186506 


১৫৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমা ও বাংলা সাহিত্য 


8600 ৩ €155 1007 0850 3000650৩017) 63201191917) 19628 17)1106 ০1107 2700 
809 ৮৮৮3 6109 209৮ দ1)0 11000901060 ৪ 19019617800 19610091761 01061 01 11117089 
17) 1119 15886 ১০৩৭ 


কিন্তু ক্রমেই শিক্ষিত বাঙালীর স্বপ্নভঙ্গ হইতে লাগিল । শেষে ্বারকানাথও 


বলিতে বাধ্য হইলেন £ 


“০065 (1.6, 0751 09002]191) 01708557060 ৭]] ৮0510) 06 1811৮৫০ 1)0৭৭০৭১6), 
&)1 11598, 111)6715500701067655 800 20] 67০ 10010 2৮ 006 20970 1) 


(30৮০11000767)6৬+৩৮ 

এইভাবে ক্রমে ক্রমে তরুণ বাঙালীব মন ই'রাজ সবকাবের ন্তায়শাসনেব 
বিরুদ্ধে ধিদ্িষ্ট হইতে লাগিল। '্র্যাক গযাক্ট' বা কালাকান্থন লইয়াই কলহেব 
প্রথম স্ত্রপাত হইল। রামগোপাল ঘোষ এই আইনেব পক্ষে চিৎপুব অঞ্চলে 
ফৌজদারী বালাখানায় এমন আন্রিবর্ধী বক্ততা কবেন যে, মার্শম/ানেব “্রণ্ড অব 
ইত্ডিয়া” সংবাদপত্রেও রামগোপালেব বাগ্মিতার প্রশংসা বাহির হয়। ফলে সওদাগবী 
অফিসের কর্ণধার এবং সরকারী চাকুরিয়৷ ইংরাজগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে এ্রি- 
হর্টিকালচারাল সোপাইটার সহকারী সভাপতির পদ হইতে বিচাত করে। এহ 
সময়ে বাঙালীব বাজনৈতিক চেতনার মূলে যিনি গ্রাণম্থার বরেন, তিনি বাঙালী 
নহেন, একজন ইংরাজ-_জজ টমসন। 

দ্বারকানাথ ঠাকুব বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তনের কালে লগ্ডনের ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান 
এসোসিয়েশনের অন্যতম প্রধান কমী জজ টমসনকে সঙ্গে করিয়৷ কলিকাতায় 
লইয়া আসেন (১৮৭২ )। টমদন সাহেব তরুণ বাঙালীদের উপব, বিশেষতঃ 
ডিরোজিও-শিষ্যগণের উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তাব করিয়াছিলেন। ইতিপু্্ব বাঙালী 
যে রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করিত, তাহা নিতাস্তই রবিবাসবীয় আলোচনা- 
মাত্র; যুবাঁপের রাজনৈতিক ইতিহাস ও তাহার গতি-প্রকতিই ছিল তাহাঙ্জেব 
একমাত্র অবলম্বন। টমসন কলিকাতার বহুস্থলে বন্ত তা দিয়া বাঙালীকে বাস্তব 
রাজনীতিতে দীক্ষা দিলেন, মাটির প্রতি প্রেম জাগাইলেন। এ বিষয়ে ভোলান।খ 


চন্দ্রেব উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য ঃ 


“10910 [70016 10701 1056086৭010 501] 01) 10105 06076. 10150127])8000 11110167 
&06 ঠ50 9990 91 1 1৮6 10011101098] 54008৮00 11) ০ ৫00.01075-৩৯ 


ফৌজদারী বালাখানায় প্রদত্ত রামগোপাল ঘোষ ও টমসনের অগ্িব্ধী 
বক্ত'তায় এদেশের ফিরিগগীসমাজ অতিশয় শঙ্কিত হইয়! পড়িল। ১৮৪০-৫০ 
সালে খাস ব্রিটণদিগকে আইনের আওতায় আনিবার জন্য আইনগভ। 


সাংস্কৃতিক পটভূমিকা ১৫৯ 


দেশীয় বিচারকদের উপর শ্বেতাঙ্গের বিচারের ক্ষমতা অর্পণ করিবার সিদ্ধান্ত 
করেন। ইহাই “ব্যাক এ্যাক্ট' বা কালা কানুন নামে পরিচিত। এদেশীয় 
ইংরাজদের প্রবল বাধাদ্ানের ফলে তাহা বিশ্বিবদ্ধ হইতে পারে নাই ৪০ ইহার 
ফলে বাঙালীর প্রতি ফিরিঙ্গী জম্প্রদায়েব যে ঘ্বণাবিদ্বেষ সঞ্চারিত হয়, তাহা 
ভবিষ্যৃতে বিদরিত তো ইয়ই নাই, বরং ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের ফলে 
ভাবতীয়দের প্রতি ইংরাজ জাতির যে ঘ্বণা সত. পীকৃত হয়, তাহ! কোনদিনই মুছিয়া 
যায় নাই। (স যাহা হউক, টমনন আসিয়াছিলেন ভারত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
সংগ্রহের জন্য ; কিন্ত তাহার অপূর্ব বাগ্মিতাব গুণে রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্রন 
মুখোপাধ্যায়, কিশোবীচাদ মিত্র প্রভৃতি ডিরোজিও-শিষ্যুগণ তাহার নিকট বাস্তব 
রাজনীতি,-_-যাহাকে মাইনানুগ আন্দোলন বলে, তাহাই শিক্ষা করিলেন। ১৮৪৩ 
সালের দ্বিভাষিক পত্র “বেঙ্গল স্পেক্টেটার-এ (৪1৫ সংখ্যা ) টমসনের বক্ত তার 
যে চুম্বক প্রকাশিত হয়, তাহা পাঠ করিয়া বাঙলার শিক্ষিত তুরুণ সমাজ মাতিয়া 
উঠিম্মাছিল। টমসনের শেষকথা 40: 98190175, (1)6160010, 816 (1001), 
19%900, [0213008১101).” (73570 19706010107) 4--5 1000100615১ 1843). 

টমসন সাহেব বাঙালীর অন্তররুদ্ধ বিক্ষোভকে ধূমায়িত করিয়া তুলিলেন; 
কলিকাতায় উত্তেজনার ঝড় বহিতে লাগিল। লর্ড এলেনবুরোও দেশীয় লোকের 
ইংরাজীশিক্ষ। লাভে পুলকিত হন নাই £ 

“[৮ 15 ৪210 088610151,0109019 0. €০ 15০৭ 7011071১07908]0) 85500456069 05৪ 
1১০০১ 08০%67001, 0108৮ 006 1)18591)6 359৫) ০1 901080101) 1081089--001)51558 
200 0001)-0:81013-৮ (136500119760040, ০৮, 1, 1849) 

তৃম্বামী-সম্প্রদায়ের মুখপত্র 1116 767881 1,87001/010197 4১930018010 
এবং তরুণ বাঙালীদের মুখপত্র 1186 130102981 1031161510 11701917 455001861010-- 
এই উভয় দলকেই মিলাইয়া দেন জর্জ টমসন, এবং তাহারই নির্দেশে-উপদেশে 
ছুই দলের সম্মিলিত সহযোগিতায় 1105 811050 [00187 43509০18007) ০ 
8501 গড়িয়া! উঠিল (১৮৫১) । তরুণ বাঙালীর রাজনৈতিক চেতনার উদ্বোধন 
এবং শ্বরমাঁজ সম্থন্ধে বিশ্বাসনিষ্ঠ আত্মবোধ জাগরণে এই'ভারতপ্রেমিক বিদেশী 
ব্যক্তিটি বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। 

একদিকে যেমন ইংরাজীশিক্ষা মধবিত্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি ভ্রুতবেগে 
বিস্তার লাভ করিতেছিল, ঠিক তেমনি এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক 


১৬০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধণ ও বাংলা সাহিত্য 


চেতনার প্রতিক্রিয়ার জন্য নব নব বাসনার আবির্ভাব হইল । এতদিন ধরিয়া 
দেশের নিরক্ষর জনসাধারণ নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচার নীরবে সহ 
করিতেছিল ; কিন্তু সহের সীম! অতিক্রম করিল, ১৮৫৬ সালে কলিকাতায় 
নলকর বিরোধী আন্দোলন শুরু হইয়া গেল। ইহার সামান্ত পরে ১৮৫৭ সালে 
কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্তার বার্ণ পিকক মফঃম্বলে শেতাজদের 
অত্যাচার নিবারণকল্পে ফৌজদারী আদালতে সামা বাড়াইয়া দেশীয় 
বিচারকের হস্তে শেতাঙ্গবিচারের ভার অর্পণ করিতে চাহিলেন ; ফলে কলিকাতা 
চেষ্বার অব কমার্ঁপ এসে!পদিয়েশন, ট্রেডা্স খ্যাসোসিয়েশন, ইগ্ডিগো প্র্যাপ্টাস 
এ্যাসোসিয়েশন, গ্রভৃতি শ্বেতাঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহ কলিকাতা টাউনহলে সভা 
করিয়া এই ব্যাপারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন আরম্ভ করিল। বাঙালী 
অধিবাসীরাও নীরবে বসিয়া রহিলেন না। তাহারাও এ বৎসর ( ১৮৫৭ ) উত্ত 
সভার প্রতিবাদ করিয়! ১৮০০ শত গণথ/মান্য লোকের স্বাক্ষর সংগ্রহ 
করিয়া বিলাতে কোর্ট অব ডিরেক্উটারদের নিকট আবেদন পত্র 
পাঠইলেন; অবশ্য তাহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না। তবে জনমত যে 
জাগিতেছিল, তাহার নির্দেশ পাওয়া গেল। একদিকে যেমন রাষ্টচেতন! 
ফিরিয়া আদিল, অপরদিকে তেমনি আবার মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের 
বিরুদ্ধে শিক্ষিত বাঙালী দগ্ডায়মান হইল। যে ডাফ সাহেবকে রামমোহন 
বিশেষ সন্মান করিয়া বাঙালীনমাজে শিক্ষাপ্রচারে সাহায্য করেন, 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই ডাফ সাহেবের উগ্র ভারতবিদ্বেষী মনোভাবের বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইয়া “তত্ববোধিণী পত্রিকায় ডাফ সাহেবের অশিষ্ট মন্তব্যের গ্রথর 
আলোচনা আরস্ত করিলেন। ১৮৪৫ সালে ব্যাপার চরমে উঠিল। এ বৎসর 
ডাফ সাহেবের স্কুলের একটি ছান্ত্র উমেশচন্দ্র সরকার নাবালিকা স্ত্রীসহ থীস্টানধর্ম 
গ্রহণ করিলে দেবেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য হিন্দু সমাজপতিগণ পারস্পরিক ছন্ব-কলহ 
ভুলিয়। ইহার বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন আরম্ভ করিলেন।৪৯ 

এই নব" জাগরণের তরঙ্গ শুধু পুরুধসমাজেই নহে, সুদুর গ্রামাঞ্চলে 
নারীসমাজ্রের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়। যাইতেছে । 
১৮৪৯ সনে বেখুন সাহেব কর্তৃক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে বালিকাদের 
বিদ্যর্জনের পথ গ্রশম্ত হইল; কিন্তু তাহার বহু পূর্বে ১৮৩৪ সালের সংবাদপক্র 
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হইতে জান। যাইতেছে যে, শ্রীরামপুর, বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া, কৃষ্ণনগর, 
ঢাক', বাখবগঞ্জ, উট্টগ্রাম, মুশিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে ১০টি বালিক! বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।৪২ এমন কি হীব| বুলবুল নামী এক বারাঙ্গন। তাহার 
পুত্রকে হিন্দু কলেজে ভি করিয়া দিয়াছিল, যাহার ফলে কলিকাতায় তীব্র 
মান্বোণন স্থষ্টি ভয।৪৩ আরও কয়েকটি সংবাদ লক্ষ্য করিলে বিস্মিত হইতে 
হয় । মন--১৮৩৫ আলে শাস্তিপুরবাসিনী এক কুলীন ব্রাক্ষণবিধবা 
“সমাচার দর্গণে  বিপবাবিবাহের যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া পত্র লিখিয়া- 
|ছণ্ন।8৪ এ বংগরেই চুচুডা হইতে কতিপয় রমণী স্ত্রী-স্বাধীনতা দাবী 
করিয়। স"বাদপত্রে পত্র লিখিয়াছলেন।৪৫ ১৮৪০ সালে আর একটি সংবাদে 
দেখা যাইতেছে যে, ধনীর কন্া!গণ সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার দাবী করিতেছেন । 
এই সমস্ত ঘটনা আপাত তুচ্ছ মনে হইতে পারে; কিন্তু ১৮শ শতাব্দীর 
সাহিত্যের তাৎপয নির্ণঘ ও পটভমিকা বিশ্লেষণে ইহার প্রয়োজন আছে। 


॥ ৫ || 
নানাবিধ সমসাময়িক আন্দোলন 


সভাসমিতি- তৎকালীন সভাসমিতি ও অন্যান্য আন্দোলনের সংক্ষিকঝ 
পরিচয় লইলে বাঙালীর মনোজীবনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে । কারণ 
& সভাসমিতির কাধাহুষ্ঠানের মধ্যেই নখজাগরণের স্পর্শ রহিয়াছে । রামমোহনের 
মৃতুা!র পুকতর্ব ইয়ং লেজলগণ পরিচালিত £০8091710 /১55090190101)১ 40170102600) 
এবং 1105 9০০16 (০01 006 4০01510101) ০06 006106181 17700৬/1605 
( সাধারণ জ্ঞানোপাঞ্জিকা সভ1) প্রভৃতি সভার ছার সাধারণের নিকট উন্মুক্ত ছিল 
না । এই সভাসমূছের আলাপ-আলোচনা ইংরাজীর মাধ্যমেই হইত, ফলে 
ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ জন ইহা হইতে লাভবান হইত না। ইহার মধ্যে 
'জ্ঞানোপাজিক। সভা"র আলোচ্য বিষয়সমূহের অল্প কয়েকটির উল্লেখ করা 
যাইতেছে৪৬ £ 
১। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-__7২600010 0111 870 5০০18], 80078 
০৫008050 1018101%৬$.. 
২। মহেশচজ দেব_-0018016107) ০1 15111099 ৬/91101), 


১৯ 


১৬২ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


৩। গোবিন্দচন্দ্র সেন-- 91156 090106 ০01 009 1218101 ০1 
” [1000909190, 


৪ | প্যারী্াদ মিত্র--96866 ০1 17170005681) 00091 0196 18110009, 

কিন্তু শুধু ইংরাজী শিক্ষিত নহে, বঙ্গভাষাভাষী জনসাধারণও সভাসমিতি 
সম্বন্ধে সচেতন হইতেছিল। নিম্নলিখিত সভাসমূহে “বজভাষা ভিন্ন কোন 
ভাষায় কথোপকথন” হইত না। 

বঙ্গরঞ্জিনী সভা--১৮৪৮ 

সর্ববতত্ব্দীপিকা-_- ১৮৩৩ 

জ্ঞানচন্দ্রোদয়-- ১৮৩৬ 

শুভদা, খিদিরপুর- ১৮৩৪ 

সিমুলিয়ার মভা_-অছ্ৈতচরণ গোস্বামীর গৃহে স্থাপিত-_১৮৩৪ 

ইত্ডিয়ান একাডেমী--১৮৩৪ 

প্রবোধ উজ্জ্বল-__-অণগুতোষ দেবের বাটীতে স্থাপিত । 

প্রবোধ কৌমুদী_-ঠাপাতলা-_-১৮৩৪ | 

(--সংবার্দপত্রে সেকালের কথা, ২ম্ব ভাগ ) 

একদিকে হয়ং বেগল'গণ বিশুদ্ধ মুরোপীয় রীতি গ্রহণ করিলেন, অপরদিকে 
জনসাধারণ বাংল! ভাষ। চর্চা ও আলোচনাতে কৌতৃহলী হইয়া উঠিল। কিন্ত 
ষে সভা নব্যশিক্ষিত বাঙালী যুবকের চিত্তে অনপনেয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, 
তাহ! হইল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত তত্ববোধিনী সভা! (১৮৩৯ )। প্রথমে 
ইহার নাম ছিল তত্বরঞ্জিনী সভা। এই তত্ববোধিনী সভা «ও ইহার মুখপত্র 
“তন্ববোধিনী পত্রিকা" (১৮৪৩ ) এবং তত্বোধিনী পাঠশালা (১৮৪১) নব্য 
বাঙালীর ভাবধারা ও মননের দিগদর্শনী হইয়া বিরাজ করিতেছে । “তত্ব- 
বোধিনী পত্রিকা'র প্রায় উনত্রিশ বৎসর পরে প্রকাশিত বস্কিমচন্দ্র সম্পার্দিত 
“বঙ্গদর্শন পত্রিকা বঙ্গভাষাভাষী জনসমাজের উপর অগ্রতিহত প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল ;: তত্ববোধিনীর স্পষ্টত; স্বীরুত ও প্রচারিত ব্রাহ্ম মতবাদের জন্য 
কোন কোন রক্ষণশীল হিন্দু ইহ! হইতে দূরে দূরে অবস্থান করিতেন | তথাপি 
তত্ববোধিনী দভা ও “তত্ববোধিনী পত্রিকা” ১০শ শতাবীর মধ্যভাগে উচ্চশিক্ষিত 
স্বদেশপ্রেমী বাঙালী যুবকের মনে নব নব আশা আকাজ্ষা উদ্দীপিত 
করিয়৷ তুলিয়াছিল। 
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প্রসক্রমে আর একট! কথা বলা যাইতে পারে। দেবেন্দ্রনাথ বেদ্ধাস্ত- 
প্রতিপাদিত ব্রহ্মবাদ প্রচারের জন্য তত্ববোধিনী সতাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। 
প্রথম যুগে মহধি বেদের অপৌরুষেয়ত! ও অন্রাস্ততা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন। 
বিষ্ঞাসাগর ইশ্বরবাদী ভক্ত ছিলেন না, তথাপি তত্ববোধিনীর প্রাচীন এঁতিহোর 
প্রতি শ্রদ্ধা আছে দেখিয়। তিনিও এই সভা৷ ও পত্রিকার অন্ততম প্রধান পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন । কবি ঈশ্বর গুতও এখানে নিত্য গতায়াত করিতেন। এই সভাকে কেন্জ 
করিয়া বাঙলার্দেশে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথেব অনুরাগী, 
তত্ববোধিনী সভার অন্ততম নিষ্ঠাবান সভ্য এবং “তন্ব-বোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক 
অক্ষয়কুমাব দত্ত বাঙলাদেশে সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ জ্ঞানবাের দ্বারা বেদবেদাস্ত প্রভৃতি 
মোক্ষশান্ত্রেব মূল্য নির্ণয়ে অগ্রদর হইয়াছিলেন। তিনিই জর্ধপ্রথম নিংস্পৃহ 
বুদ্ধিবাদের বাতায়ন হইতে অধ্যাত্মতত্ব, ওপনিষদিক ব্রহ্মবাদ ও বেদের অভ্রান্ততা 
সম্বদ্ধে প্রতিবাদের কর্কশধ্বনি তুলিয়াছিলেন। নবধুগ-চেতনায় এই ব্যাপার যে 
সূর-প্রসাবী প্রভাব শিস্তাব কবিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই ।* 

সাময়িক পত্র--এই নবধুগেব বাণী সাময়িক পত্রার্দিতেও বীঞ্জাকারে 
স্থগ্ত ছিল। সন্বাদ পৃণচন্দ্রোদয় ( ১৮৩৫), সন্বাদ ভাম্বব (৯৮৩৯), বেল 
স্পেকটেটব-_-। দ্বিভাষিক, ১৮৪২ ), তত্ববোধিনী (১৮৪৩), বিবিধার্থ সংগ্রহ 
( ১৮৫১), গরডুকেশন গেজেট ( ১৮৫৬), সোম প্রকাশ (১৮৫৮ ) প্রভৃতি পক্জরের 
নামোল্লেখ কবিতে হয়। ইহার মধ্যে সম্বাদ ভাস্কর'কে লইয়া! কলিকাতায় 
প্রচণ্ড কোলাহল উঠিয়াছিল। উক্ত পত্রের সম্পাদক শ্রীনাথ রায় আন্বুলের 
জমিনাধেব নামে কটুক্তি করিলে প্রকাশ্য দিবালোকে কলিকাতার রাজপথ 
হইতে অপহৃত হন ( ১৮৪০ ), এবং তাহাকে নানাস্থানে লুকাইয়' রাখা হয়। 
তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য কলিকাতা হাইকোর্টে সর্বপ্রথম “হেবিয়াস 
কর্পাসের' মামলা হয়; কিছু নির্যাতন ভোগের পর শ্রীনাথ রায় মুক্তি পান ; 
জনসাধারণের আন্দোলনের ফলে ধনী জমিদার আইনের নিকট নতি স্বীকার 
করিতে বাধ্য হন। এই “সন্বা?দ ভান্বরে'র সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন সে যুগের 
প্রসিদ্ধ সা*বারদিক গৌরীশঙ্কর তর্কৰাগীশ ভট্টাচাধ। তিনি স্বাদ রসরাজ, 
নানক একখানি পত্রিকা বাহির করেন (১৮৩৯) তাহাতে নানা জনের 


* পরে ঈশ্বর গুপ্ত ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রদঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা! করা 
হইয়াছে। 


১৬৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল] সাহিত্য 


প্রতি কট,ক্তি বধিত হইত। তৎকালে নবজ্জাগরণ সন্ডে৪ এই হীনরুচি 
পত্রিকার চাহিদা অল্প ছিল ন|। নশ্বর গুপ্তের 'পাষগুপীড়ন” ও গৌরীশঙ্করের 
সম্বাদ রসরাজের, মধ্যে অতি অশ্রাব্য গালিগালাজ চলিত। এই সগ্বস্ধে 
বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছিলেন--“ঈশ্বরচন্ত্র “পাষগুগীডন” এবং অর্কবাগীশ 
“রদবাজ' পত্র অবলম্বনে কবিতাধুদ্ধ আরম্ভ কবেন। শেবে নিতান্ত অঙ্লীলতা? 
মানি এবং কুৎসা পূর্ণ কবিতায় পবম্পরকে আক্রমণ করিতে থাকেন। 
আমার ম্মবণ হইতেছে, ছুই পত্রের অশ্লীলতায় জ্বালাতন হইয়া লঙ সাহেব 
অশ্লীলতা নিবারণ জন্য আইন প্রচাবে যত্ববান ও কৃতকাষ হয়েন। সেইদ্দিন 
হইতে অশ্লীলতাপাপ আর বড বাঙ্গালা সাহিতো দেখা যায় না|” এই 
পত্রিকার অন্তত চাবিশত সংখা নিয়মিত বিক্রীত হইত। এই প্রসঙ্গে “ফ্রেণ্ড 
অব ইগ্ডিয়* শ্রীব/মপুব হইতে লিখিয়াছিলেন ঃ 

*]6 1900. 061৮ 60 [৯61৬5 ১০০1০৬, 081 10৮7 00700750 ০০0)65 91 
1৭ 18908] 580814 600. 0807025867৭ 10 70,৮৪৬ 

ঈশ্বর গুপ্ত গৌরীশঙ্করেব সম্পাদনা প্রকাশিত অতিশয় দূধিতরুচির পত্র 
“রসরাজ' ও তাহার সম্পাদককে নিনা! করিয়া “সংবাদ প্রভাকরে' ( ১৩ই 
এপ্রিল, ১৮৫৫) লিখেন, “আমারদিগের অস্তাস্ত সহযোগী ভাস্কব সম্পাদক 
আপনার কার্য ও বিবেচন। দোষে গ্লানি লেখার অপরাধে একাদশ বৎসরেব 
পর পুনর্বার কারারুদ্ধ হইয়াছেন, এইবাৰ লইয়! ছুইবার হইল, এ দণ্ড নিতান্ত 
লঘুদণ্ড হয় নাই, যে চারি হাজার টাক! প্রতিভূ ছিল, তাহা! রাজকোষে ন্যস্ত 
হইল, ছয় মাসেব নিমিত্ত কারাবান কবিতে হইল, আবার ৫০* টাকা “দণ্ড, দিতে 
হইবে, তত্তিত্র মুক্তি পাইবার সময়ে ৫০* টাকার করিয়া হাজার টাকার দুইজন 
জামিন এবং আপনাকে হাজার টাকার একখানা মুচলেখ! লিখিয়া দিতে 
হইবে। স্তরাং পাচ ফুলে সাঞ্জিখানি বিলক্ষণরূপেই পূর্ণ হইল ।” 

'সম্বাদ রসরাজ? পত্রিকার বিদূষকবৃত্তি সাধারণ জনের নিকট যতই রসন.- 
তৃপ্তিকর হোক না! কেন, রামমোহনের মৃত্যুব পর ( ১৮৩৩) এবং ঈশ্বর গুণের 
মৃতার (১৮৫৯ ) মধ্যবর্তাকালের মধ্যে বাঙল। দেশে যে সমস্ত প্রধান প্রধান 
সাময়িকপত্রিক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার দ্বারা বাঙালীর চিত্ততলে 
নব আকাঙ্জার বাণী জাগ্রত হইতেছিল । একদিকে যেমন “বেজল স্পেক্টেটরে, 
নানাবিধ সামাঞ্জিক আন্দোলন চলিতেছিল, অন্যদিকে তেমনি আবার 


সাংস্কৃতিক পটভূমিকা ১৬৫ 


“সমাচার সুধাবর্ষণ', “সংবাদ প্রভাকব”? “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদষ*। “সংবাদ 
সাধুবঞ্জন' ও “তত্ববোধিনী পত্রিক!"য় বাঙালীব নবচেতনা৷ জাগিয়৷ উঠিল। 
“সমাচাব স্থধাবর্ষণে ১১৬২ লালে সর্বপ্রথম ইংরাজ-বিছ্বেষের পরিচয় পাওয়া 
যায়। উক্ত তারিখে ( ১৭ই পৌষ, ১৬২) যে কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছিল, 
নিয়ে তাহার কিয়দংশ উদ্ধত হইতেছে। 
ডঠে হিন্দু বীরগণ ।২ 
রাক্ষল হইাত দেশ করহ রক্ষণ॥ 
যায় বাক্ষসে লইয়া ।২ 
ইউবোপে যাত্র। করে সাগর বাহিয়। ॥ 
কেন দ্রবা বহুমুল্য ।২ 
হিন্দুস্থানে যখাতূমি ফসল অতুল্য॥ 
অনাহারে প্রাণ যায় ।১ 
ঘটিয়াছে দেশে বুঝি মনৃম্তর দায়॥ 
যার বহুধন আয় « 
হ্ুখেতে আছয়ে যার। কি ছুঃথ ব। পায় ।। 
কিন্ত দেখ চক্ষু তুলি।২ 
বর্ণ ব্গদেশে দেখি হইয়াছে ধূলি || 
দেখ জাহ।জ সম্বাদ।২ 
তবে তো৷ জানিবে কত ঘটেছে প্রমাদ ॥ 
ভাগ্যে ভীত হিন্দুগণ।২ 
তাহাতেই রাক্ষমের এত আয়োজন ॥ 
এসো যতেক পাগুব ২ 
ভারতের শত্রদের কর সবে শব || 
যদি থাকিত সাহস।২ 
তবে কি এমন দুঃখে হৈতকেহ বশ।। 
অগ্ভকি কহিব আর।২ 
লহ ম্বদেশীয়গণ ছুঃখিদের ভার ॥ 
এই যে ইংরাজশাসনের প্রত্তি বিদ্বেষ, দেশেব অর্থনৈতিক বিপর্যয়__ইহা 
তৎকালীন বাঙালীর মনে প্রতিবাদের তরঙ তুলিয়াছিল। বৃত্তিচ্যুত বাঙালীর 
অন্তরে এইরূপ ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ জাগিতেছিল এবং সে প্রতিবাদের অগ্রিজালা 
সমলাময়িক পক্রিকায় সঞ্চারিত হইতেছিল। জীবন-সমুদ্রের উপরিতলবিহারী 


১৬৬ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত? 


কবি ঈশ্বর ৩প্ও মাঝে মাঝে চিত্রচাপল্যের লঘুতা পবিত্যাগ করিয়৷ বেদনাবিষ্ধ 
হইয়া! পড়িতেন , পরবশ বাঙালীব মর্মব্থা তাহাকেও বিষ করিয়া তুলিয়াছিল ; 
সে বেদনার হতাশা! ১৮৪৮ সালেব ১লা বৈশাখ তারিখের “সংবাদ গ্রভাকরে' 
প্রকাশিত হইয়াছিল £ 
জননী ভারততূমি আর কেন থাক তুমি 
ধম রাপ ভূষাহীন হয়ে। 
তোমার কুমার যত সকলেই জ্ঞানহত 
মিছে কেন মর ভার বয়ে | 
মনেতে জেনেছি সার আমাদের ভাগো আর 
পোহাবে ন]। দুঃখের যামিনী । 
অতএব বাক্য ধর বৃথায় বিলম্ব কর, 
হও মাগে। পাতাল গামিনা ॥। 
গুপ্তকবি আবও এক বিষয়ে সন্তস্ত হইয়াছিলেন। তিশি মনে করিয়াছিলেন, 
ইংরাজশক্তি ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর অর্থ বিদেশে লইয়া! যাইতেছে, এবং তাহার 
লে দেশের আধিক অবস্থ। ক্রমশঃই হীনবল হইয়া পড়িবে; এবং এই 
অর্থনৈতিক শোষণ অব্যাহতভাবে চলিলে অল্পকালের মধ্যে ভারতবর্ষ নি" 
হইয়া যাইবে । এই দিকে বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি “সংবাদ 
গ্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন £ 
“কিন্ত কি চমৎকার এই দুঃসময়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এতদ্দেশ হইতে রাশি 8 নগদটাক! 
জাহাজ পুরিয়া বিলাতে প্রেরণ করিতেছেন, ঠাহার! এই স্থবর্ণভূমি ভারতবর্ষের ধনঘ্বার নান। 
বিধায়েই স্বদেশীয় বাক্তিদিগের সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিতেছেন, তাহাতে আবার আমাদিগের 
হর্ণরৌপ্যাদি হরণ করণেরও দুত্রপাত করিলেন, অতএব ইংরাজদিগের ইংরাজী কৌশলে এই 
রাজোর প্রজাপুঞ্রের সমুহ প্রকার ছুঃখ হইবার সম্ভাবন1। 
_ সংবাদ প্রভাকব, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৪৮ 
ঈশ্বরগুণ্ডের এই নৈরাশ্তবেদনা বাঙালী পাঠকের চিত্তেও সধগরিত হইয়া- 
ছিল। অবশ্ত বাঙালী তখন মিশনারী-আক্রমণ হইতে আপনাদের সস্তান- 
সস্ভতি ও ধর্মরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যাকুল হুইয়! পড়িয়াছিল। ইংরাজ-শোষণের 
দূর প্রমারী প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ তখনও তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। 
রাধাকাস্ত দেববাহাদুর। কালীকুষ্চ বাহার ও আশুতোষ দেবের মত 
দুরক্্টা পমাজনেতৃবর্গও অর্থনৈতিক দুর্ঘটনার দিকে তৃষীস্তাব অবলন্থন 
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করিয়া শুধু মিশনাবীসম্প্রদায়ের আক্রমণ হইতেই বাঙালী হিন্দুসমাজকে রক্ষা 
করিবার অন্য শ্রীস্টান-বিরোধিতার প্রাচীর তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার 
১৮৫১ সালে ৪ঠ1 মে “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ কবিষ্বা হিন্ু- 
ধর্মকে মিশনারী-আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবাব জন্য জাতিসম্প্রদায় নিবিশেষে 
সমস্ত হিন্দুকেই একত্রিত হইতে আহ্বান কবেন, এবং বলেন, “এতদ্দেশীয় লোকৈরা 
পুর্বে বালক বা বালিকারদদিগকে এই বলিয়৷ ভয় দেখা ইত, ছেলেধর] আসিয়াছে, 
তোবা বাডীব বাহির হইস না। এক্ষণে মিশনারীব! যথার্থই ছেলেধরা 
হইয়াছিল--*... 1” ইহাবা “ছেলেধবাব” আক্রমণ হইতে তরুণ বাঙালীকে বক্ষা 
করিতেই বিশেষ ব্যন্ত হইয়া পভিয়াছিলেন। ঈশ্বব গু&ও ডাফ. সাহেবকে 
কঠোবভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন); বনিক কবি বেভাঃ ডাফ কে সবদ1 “হেদো 
বনে কেঁদে বাঘ” (হেছুয়াব নিকটে ডাফসাহেব বাস কবিতেন ) বলিয়৷ ব্য 
করিতেন। কিন্তু পুবাতন পথেব পথিকদেব মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম নবধুগ-জিজ্ঞাসা 
স্বন্ধে অবহিত হইয়াছিলেন। ১৮৫৪ সালে ইস্ট ইগ্ডয়া কোম্পানীব সভাপতি 
চার্লস উড সাহেবেব এডুকেশন ডেসপ্যা্চ গৃহীত হইলে ভাব * বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠাব সম্ভাবনা দেখা দ্দিল।৪৮ এই ডেসপ্যাচ, প্রকাশিত হইলে ঈশ্বব গু 
সবপ্রথম উল্লসিত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবকে অভিননি'ত কবিয়া 
“সংবাদ প্রতাকবে? ( ১৭ই জুলাই ১৯৫৪ ) পিখিয়াছিলেন ঃ 

“এদেশে বিশ্ববিদ্ভালয় স্বাপিত হইবার যে কল্পন। স্থির হইয়াছে তাহা অতি উত্তম, ইংলগ 
দেশে *যে সমস্ত বিশ্ববিষ্ভালয়ে যে যে প্রকার বিষ্ভাশিক্ষা হইয়। থাকে এদেশীয় লোকে তাহার 
কোন বিষয়ই শিক্ষ। করিতে অক্ষম নহে, কেবল শিক্ষা অভাবে ও রাজপুরুষদিগের দয়ার 
অভাবেই তাহারা যে সমস্ত বিষয় জ্ঞানলাভে বঞ্চিত হ্ইয়। রহিয়াছে, এদেশে বিশ্ববিদ্বালয় 
স্থাপন করিয়৷ অত্রস্থ প্রজাদিগকে তছুপযুক্ত শিক্ষ। প্রদান করিলে এতদিন তাহারা নান! বিষে 
উপযুক্ত হইত ।” 

বাঙালীর নবচেতনা সঞ্চারে ঈশ্বব গুপ্তও যে কিরপ সহায়ক হইয়াছিলেন, 
তাহ উল্লিখিত উদ্ধ'তি হইতে হ্ায়ঙ্গম কর! যাইবে । গুগ্তকবি নবধুগধার! হইতে 
বিমুখ হইয়া ভবানীচরণের মত প্রতিক্রিয়াশীল প্রাচীনতার অন্ধ বিবরে মুখ 
লুকাইয়াছিলেন, সাধারণতঃ ইহাই হইতেছে ঈশ্বরগুপ্ত সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত 
ধারণা); কিন্তু তিনিও যে নবধুগ-প্রবাহের অনুকূলে তবী ভাসাইয়াছিলেন, তাহার 
প্রকৃষ্ট গ্রমাণ তৎসম্পার্দিত “সংবাদ প্রভাক' ও “সংবাদ সাধুরঞ্জনে'র নান। সংখ্যায় 


১৬৮ 


পাওয়। যাইবে। 


তিনি অবশ্য 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল1 সাহিত্য. 


ফিরিলী শিক্ষা, বিশেষত ফিরিঙগী ভাবধারার 


বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনিও “সংবাদ সাধুরঞ্জনে' স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন করিতেন । 
শুধু তাহাই নহে--উক্ত পত্রে (১৮৪৯ নাল, ২৮শে মে) তিনি 'স্্রীবিষ্ঠাবিষয়ে” 
'ছইজন স্ত্রীলোকের কখোপকথন, নামে উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক কবিতায় নারীর 
উচ্চশিক্ষা ও পুরুষের কারিগরী বিদ্যা প্রভৃতি সমর্থন করিয়াছিলেন । এ সংখ্যায় 
একটি রমণীর উক্তিরূপে গুপ্তকবির যে কবিতাটি মুন্দিত হইয়াছিপ, তাহার শুধু 
ভাষ! বা ছন্দই লক্ষণীয় নহে, উহাতে নারীজাগরণের আভাসও লক্ষ্য করা যাইবে ঃ 


বোন, 


পাপ, 


স্ব 


তাদের 


যত, 


হায়, 


বোণ, 


ছি, 


হলে।, 


এমন 


পোড়া দেশের কাণ্ড দেখে 
ভেবে হলো বাই লো । 
মেয়ে জন্ম কেন হলে! 
ভাবি বোসে তাই লো ॥। 
বড় ঘরের বড় কথা 
বলতে ন।হি পাই লে1। 
ঘরের বেল। নাফুর-নুফুর, 
পরের বেল! ছাই লো ।। 
নাদাপেট! বুদ্ধি মোটা 
দলপতি টাই লে।। 
এরা হলো জেতের কত, 
আই লে। দিদি, আই লো ॥। 
মুর্খ হোয়ে এমন কোরে 
বাচতে নাহি চাই লো। 
মরতে গেলে নাহি মেলে 
যমের বাড়ী ঠাই লো] ॥। 
মেয়েমুখো কত্ব। মোদের 
বুকর ছাতি নাই লো। 
ভাতারের ভাৎ আর থাবোন। 
দেশান্তরে বাই লে1|। 


--সংবাদ সাধুরঞন, ২৮শে মে ১৮৪৯ 


সমযামরিক বাঙালীর মনোভাব বিশ্লেষণ করিতে গেলে 'তত্ববোধিনী 


পত্রিকা ও বিবিধার্থ 


গ্রহের স্চীপত্র অনুসন্ধান. করিতে হইবে। 


১৮৪৩ 
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গালের ১৬ই আগস্ট হইতে “তত্ববোধিনী পত্রিকা” প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে; 
এবং ইহাতে শুধু ব্রাহ্ম সমাজ বা ব্রাহ্ম ধর্মের পরিচয়-ব্যাধ্যান থাকিত না, সম্পাদক 
অক্ষয়কুমার দত্ত দর্শন ও বিজ্ঞান সন্বন্ধে 'এই পত্রিকায় মৌলিক গবেষণা 
কবিষাছিলেন। বাঙাপাব মানসমুক্তি ও নবযুগের অভ্যুদয় ত্বরান্িত হইয়াছিল 
“তত্ববোধিনী পত্রিকার” সাভাষো । “বঙ্গদর্শন” (১২৭৮ ) যেমন বাঙালীর প্রাণের 
ক্ষুধা ও হৃদয়-পিপাসা নিবৃত্ত করিতে সাহাধ্য করিয়াছিল, 'তত্ববোধিনী পত্জিকা"ও 
তেখান বাঙাঁলীব মননধম়িতা বধিত করিয়াছিল । বাঙালীর এই ষে জ্ঞানবাদী, 
তাকি$ ও তত্ৃঙ্ঞ সিত্তেব জাগবণ, ইহাব জন্য অক্ষয়কুমাবের অমানুষিক পরিশ্রমই 
দায়ী। ইহাতে তিনি জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা ভৃতত্ববিগ্ঠা, রসায়নবিদ্যা, গ্রাণিবিদ্ধা, 
শিল্পবিদ্যা, স্বপ্নতত্ব, এববক্রম্ি ও রীড অবলম্ধনে মনোবৈজ্ঞানিক আলোচনা, 
প্রভৃতি নানা কৌতুহলোদ্দীপক পবন্ধ বচনা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তাহার 
ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'বাহা বস্তুর সভিত মানব-গ্ররুতিব সম্বন্ধ বিচার? গ্রকাশিত হইতে 
থাকিলে শিক্ষিত বাঙালী প্রাকৃতিক জগতেব সহিত মানবজীবনের কার্ধকারণের 
যোগাযোগ বুঝিতে পাবিল। 


রাজা বাজেন্রলাল মিত্র সম্পার্দিত “বিবিধার্থ সংগ্রহের শিবোভাগে লিখিত 
খাঁকত, “পুরাবৃত্তেতিহাস, প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-গ্যোতক মাসিক পত্র |” 
প্রথম সংখ্যার পত্রে পত্রিকাব উদ্দেশ্য স্বন্ধে বলা হয় 


“যাহাতে সাধার॥ জনগণে অনায়াসে বি্ভালাভ করে, যাহাতে বণিক এবং মোদক আপনং 
কর্ম হইতে অবকাশমতে জগতের বৃত্বান্ত জানিতে পারে, যাহাতে বালক ও বালিকাগণ 
শল্লবোধে ক্রীড়াচ্ছলে এই পত্র পাঠ করিয়া আপন ২ জ্ঞানের বিস্তার করে যাহাতে যুবক গণ 
ইন্ড্রিয়োদ্দীপক গ্রন্থসকল পরিহরণ পূর্বক উপকারক বিষয় চচ1 করে, যাহাতে বুদ্ধ বাক্কি 
তুষ্টিজনক সদালাপ করিতে সক্ষম হয়েন, এমত উপায় কর। এই পত্রের লক্ষ্য ।” 


_ বিবিধার্থ সংগ্রহ, কাণ্তিক, ১৭৭৩ শকাব্দ । 
বাস্তবিক রাজেন্দ্রলাল নব্য বাঙালীর অন্তলোকে জ্যোতিষ, ইতিহাস, বিজ্ঞান 
ও পুরাতত্ব--এক কথায় যুক্তিপস্থী বস্তবিজ্ঞান সম্বন্ধে “তত্ববোধিনী'র পদ্াঙ্ক অন্থসরণ 
করিয়াছিলেন। ইহাতে মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক আলোচন। থাকিলেও (জ্তষ্টব্য-_ 
১৭৭৫-৭৬ শকাব্ধে ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ. অর্থাৎ তাড়িত বাতাবহ সম্বন্ধে 
আলোচন1), এই পত্রের সাহায্যে বাঙালী প্রথম যুরোপ ও এদেশের ইতিহাস, 


১৭৩ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


ভূগোল ও পুরাতত্ব সন্বদ্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করিল । নিয়ে ইতিহাস সম্্ধীয় 
ছুই একটি প্রবন্ধেব উল্লেখ কর! যাইতেছে £ 

১। আরব লোক দ্বাব। পারশ্তদেশের পরাজয়। ১৭৭৪ শক। 

২। কাশ্মীর দেশের হতিহাস। ১৯৭৭৪ শক। 

৩। রোহিলাদিগেব ইতিহাস । ১৯৭৭৫-_-৭৬ শক। 

৪। রুধিয়া রাজ্যের ইতিহাস ।১৯ ১৭৭৫-__৭৬। 

৫ । ভরতপুরের হতিহাস। ১৭৭৫-_-1৬ শক। 

৬। ভ্ুলকর বাজ্যের বৃত্তান্ত। ১৭৭৫-_ ৭৬ শক। 

একদিকে যেমন ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচন। চলিতেছিঞ, তেমনি আবার 
অপরদিকে প্রাচীনভারত সন্বন্ধেও গ্রত্বতাত্বিক অনুসন্ধিৎস! বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
১৭৭১ শকাব্ধে “তত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত “প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা” 
(৭১ সংখ্যা ), “ভাবতবর্ষের সহিত অন্যান্ত দেশের পুর্বকালীন বাণিজ্য-বিবরণ” 
(৭৮ সংখ্য।) প্রভৃতি প্রবদ্ধও উল্লেখষোগ্য। এই প্রবদ্ধ পাঠে নব্য বাঙালী 
আপনাদেব প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে কৌতৃহলী ও সম্রদ্ধ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। 

শুধু এঁতিহাপিক বিববণ বা পুরাতত্বের আলোচনাই নহে, এই যুগের 
সাময়িকপত্রে যে সমন্ত নবপ্রকাশিত পুস্তকের বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা প্রকাশিত 
হইত, তাহা হইতেও বাঙালীর মনোজীবনেব কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করা যাইবে। 
এ বিষয়ে রেভাঃ লঙ সাহেবের পুস্তিকা হইতেও বহু পুস্তকেব উল্লেখ পাওয়া 
যাইতেছে। লঙ সাহেবের পুস্তিকায় কিছু কিছু ভুল ক্রি থাঁকিলেও, ইহাতে 
তৎকালীন বাঙালীর মনোভাব চমৎকার ফুটিয়াছে। লঙ সাহেবের পুস্তিকায় 
(১৮১৮-৫৫) মোট সায়ত্রিশ বৎসরেব প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা আছে। 
উক্ত তালিকাব মধ্যে আদিবসাত্মক আখ্যানের সংখ্যাই সর্বধিক। নিয়ে এইবুপ 
কয়েকখানি আখ্যানের নামোলেখ কর| যাইতেছে £ 


লেখক গ্রন্থ 
বনমালী ভট্টাচার্য অপুবাখ্যান 
বিশ্বেশ্বর ঘোষ প্রেমোপদেশ নাটক 
দ্বিজ পীতাণ্ঘর লয়লা-মজন্থ আখ্যান 
গোবিনচন্ু ব্রহ্ম মাধব-মালতী আখ্যান 


গোপালচন্দ্র রায় মুগাবতী 


সাংস্কৃতিক পটভূমিকা ১৭১ 


লেখক গ্রন্থ 
জগৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেশ্যারহস্ 
জীবন শেঠ কনক লতিক। 
মধুস্থদন শীল প্রেমতরঙ্গ 
নবকুমার কবিরত্ব শুকবিলাস 
পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় রমণী নাটক 
রসিক তরঙ্গিণী 
প্রেম নাটক 
রস তরঙ্গিণী 
প্রসন্নচন্্র গুপ্ত রস সাগর 
শ্টামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কামিনী বিলাস 


এই তালিকা পাঠ করিলে দেখা যাইবে, বাঙলার একশ্রেণীর পাঠক উগ্র 
আদিরসেব আখ্যান কুপথ্যেব মত গ্রাস করিতেছিল । কিন্তু সমাজের শিক্ষিত স্তরে 
যৌবন-জলতবঙ্গ প্রবেশ করিয়াছিল ; ১৮৩৪ ইইতে ১৮৫৮ খ্রীঃ অব পধস্ত বাংল! 
সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা দেখিলে অনুভূত হইবে যে, 
রামমোহন ও ঈশ্বর গুপ্তের লোকান্তরের মধ্যবতাঁ (১৮৩৩--৫০) কিঞ্চদধিক পচিশ 
বৎসরের মধে) বাঙালীর চিত্ত নবনব জ্ঞানবিজ্ঞানের দিকে আকুষ্ট হইতেছিল। 
এখানে কেবলমাত্র কয়েকখানি অন্ুবাদ-গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতেছে £ 

,১।* শোভ।বাজারের রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর অনুদিত সংন্গিপ্ত সঘিষ্ঞাবলী 
অথাৎ বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসঙ্গ (১৮৩৩ )। 

২। তংকরতৃক গ্রে সাহেবের ইতিহাস গ্রন্থ পয়ারে জনুবাদ ( ১৮৩৫ )। 

৩) 110116%5 4১011081161) নামক ব্যাকরণের বঙ্গাজবা? (১৮৩৩ )। 

৪। শিবচন্ত্র ঠাকুর কর্তৃক [২০105010+5 0181077781 ০ 13130919র 
অন্বাদ ( ১৮৩৩ )। 

৫। পারশ্ঠ ইতিহাস-_গিরীশচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলমণি বসাক কর্তৃক 
ইংরাজী হইতে বাংল! ভাষায় পয়ার্চ্ছন্দে অনুবাদ । 

৬। শ্রীরামপুর হইতে মন্থ ও রঘুনন্দনের সটাকা এস্থপ্রকাশ ( ১৮৩৫ )। 

৭। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ কতৃক ভগবদ গীতার বঙ্গানুবাদ (১৯৮৩৫ )। 

৮1 হরিমোহুন সেন কতৃকি £1861810 ট121)69-এর বঙগাঙবাদ (১৮৩৯ )' 


১৭২ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিতা 


৯। গোবিন্দচন্দ্র সেন কতৃকি মার্শম্যানের [51015 , 0? 9017881 
অন্তবার্দ (১৮৪০ )। 
_--সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড । 
সংস্কৃত, ইংরাজী, আরবী ও ফারসী হইতে এই যে অনুবাদ হইতে লাগিল, 
তাহার দ্বারা পাঠকের যেমন বিশ্ববোধ বুদ্ধি পাইল, ঠিক তেমনি আবার 
আখ্যান-উপাখ্যানের প্রতিও কৌতুহল আৰষ্ট হইল। নীলমণি বসাকের 
'পারস্ত ইতিহাস” (১৮৩৪ ), আরব্য উপন্যাস” ( ১৮৫০-৫৩), “নব নাবী, 
(১৮৫২) » হরিশচন্ত্র নন্দীর “চাহর-দরবেশ? (১৮৫৪ ) ১ বমানাথ চট্টোপাধ্যায়ের 
“রোমায় সপ্তান্চয উপাখযান” (১৮৫৫), কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
“বস্থুপলিতোপাখ্যাণ” ( বোকাচিও বচিত 'ডেকামেবন+, ১৮৫৮ ) প্রভৃতি ইসলামীয় 
ও মুরোপীয় কাহিনীব অন্থবাদগুলি একদা পাঠক সমাজে অতিশয় জনপ্রিয় 
হইয়াছিল। এ বিষয়ে ভার্ণাকুলার লিটারেচব সোসাইটা ও গার্হস্থ্য বাংলা 
পুস্তক সংগ্রহের অন্তভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যান পুস্তকগুলি জনচিত্তে বিশেষ 
কৌতৃহল সথশার করিয়াছিল । ভার্নাকুলার (িটাবেচব সোসাইট'ব তশুতু কত 
পুস্তকের কিছু কিছু তালিকা দেওয়া যাইতেছে *_ 
কলম্বণের জীবনচরিত, সেক্সপিয়রের গ্রন্থ হইতে লাম্ব সাহেব কতৃক 
সঙ্কলিত গল্পের অনুবাদ, ঈজিপসিয়ান নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, সুমেরুদেশ, 
কীটের গৃহনির্মাণ চাতুর্য, বিহজমেব গৃহনির্মাণ চাতুষ, মেকেলে সাহেবকৃত 
ওয়রেণ হেষ্টিংস্‌ মাছেবেব জীবনবৃত্তান্ত বিষয়ক প্রস্তাবের অন্বাদ, রুলম্বসের 
জীবনচরিত, দেবিস সাহেবকৃত চীনদেশীয়দিগের বিবরণ, পিতুরের জীবনচরিত, 
চেম্ধর সাহেবকৃত ক্ষুদ্র পুস্তক সংগ্রহ ৷ 
--১৭৫৫ শকাবের বিবিধার্থ সংগ্রহ হইতে জঙ্কালত। 
গার্হস্থ্য পুস্তক সংগ্রহের অন্তভূক্ত পুস্তকগুলির কিছু কিছু উদ্দাহরণ দেওয়া 
যাইতেছে £_- 
ল্ক্লাইভের চরিত্র, উইলিয়ম সেক্সপিয়রের নাটক হইতে সংগৃহীত গল্প, 
বাদ সার, রামরাম বনু প্রণীত রাজ প্রতাপাদিত্য চরিত্র, মধুস্ুদন 
মুখোপাধ্যায়ের অহল্য। হড্ডিকার জীবনবৃত্তান্ত, নৃূরজ'হান সম্রীজ্জীর জীবন চবিত, 
বায়ু চতুষ্টয়ের আখ্যায়িকা, গোপালচন্দ্র মজুমদার প্রণীত নীতি দর্পণ-_ প্রথম খণ্ড । 
--১৭৭৫ ও ১৭৭৯ শ্রকাব্ের বিবিধার্থ সংগ্রহ হইতে সংগৃহীত। 


সাংস্কৃতিক পটভূমিকা ১৭৩ 


এই সমস্ত গ্রন্থ নিতান্ত বালকবালিকার গ্রীত্যর্থে রচিত হইয়াছিল, কাজেই 
শিক্ষামূলক আখ্যান ভাগই ইহার মধ্যে প্রধান । 

ঈশ্বর গুপ্ত “সংবাদ প্রভাকরে” কবিওয়ালাদের চরিত সংগ্রহ আরম 
করিলেও, পুস্তক সমালোচনাব নবতম রীতি অন্ুস্থত হয় রাজেন্্রলাল মিদ্ 
সম্পাদিত *বাবধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১ ) হইতে । রসিক ও মনম্বী রাজেন্দ্রলাল 
বাংলা গ্রস্থকে যুবোপীয় সমালোচন] পদ্ধতি অনুসাবে বিচারবিস্লেষণ শুরু 
করেন। তীহার “বিবিধাথ জংগ্রহেঃব যে সমস্ত পুস্তক সমালোচনা (প্রকাশিত 
হইয়াছিল, নিয়ে তাহার কয়েকটিব নামোল্লেথ কবা যাইতেছে £-_ 

১৭৭৪ শকাব্দ__-অঞ্সিজ্ঞান শকুঙ্গল নাটকেব সংক্ষেপ বিববণ, ঈশ্বরচন্দ্র 
বিচ্যাসাগব প্রণীত সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাভিতা শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব, প্রবোধ 
চন্দ্রোদয় নাটকেব মর্ম, বত্বাবলী নাটকের সংক্ষেপ ইতিহাস । 

১৭৭৫-৭৬ শকাব্দ_-ভার চন্দ্র বায়, কৃলীনকুলসর্বন্ব নাটকেব সমালোচনা, 
কাদন্ববী গ্রন্থেণ সার সংগ্রহ, শ্যমাচবণ শর্মার বাংলা ব্যাকরণ, বধমানাধিপতি 
মহাবাজের অন্ুুমতান্থুসাবে বাল্সীকি বামায়ণের নৃতন অনুবাদ, পূর্ণচন্ঞোদয় যন্ত্রে 
মুদ্রিত পতিব্রতোপাখ্যান, রাখালদাস হাঁলদাব প্রণীত শ্রীবামচন্দ্রের জীবন চবিত্র। 

১৭৭৯ শকাঁব্দ__মধুস্থদন মুখোপাধ্যায়ের হংসরূপী রাজপুত্রের বিষয়, 
পুত্রশোকাতুরা ছুঃখিনীমাতা, তিমুর শাহ-সিকন্দর, শাহ-চজেজ খা, রামনাবায়ণ 
তর্কসিদ্ধান্ত কর্তক অনুবাদিত “বণীসংহার নাটকের সমালোচনা, দ্বাবকানাথ 
রায়ের স্ত্রীশিক্ষা বিধান, যদ্রুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের চপলা চিত্তচাপল্য। 

বাজেন্দ্রলাল যেমন পুরাতব ও ইতিহাসকে কেন্দ্র করিয়া বাঙালীর 
আত্মঙ্জাগবণেব স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি সত্যকারেব সমালোচনা, 
যুবোপীয় বসতত্বের আদর্শে সাহ্কিতা বিচারেব দুর্লভ কৃতিত্ব তাহাবই প্রাপ্য। 
পরবতীকালে, “বঙ্গদর্শনে” বঙ্কিমচন্দ্র যে সমালোচনার আদশ অনুসরণ 
করিয়াছিলেন, তাহাও অল্পাধিক রাঁজেন্দ্লালের খনিত পথ ধরিয়া অগ্রসর 
হইয়াছে । মুক্ত-বুদ্ধির জনক রাজেন্দ্রলাল বিশুদ্ধ সাহিতা-গুতিভ লইয়। 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । বাঙালী তাহার অতীত এঁতিহা সম্বন্ধে অবহিত 
হউক, ইহাই ছিল তাহার একমাত্র কামনা, এবং সেইজন্য তিনি ভাবতের 
প্রাচীন ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে ও জংস্কত সাহিত্যবিচারে আপনাব কৌতুহলী 
চিত্তকে অভিনিবিষ্ট করিয়াছিলেন। 


১৭৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


সমকালীন পত্রিকার মধ্যে 'সর্বশুভকরী? ( ১৮৫০) নামক একথানি মাসিক 
পত্রিকা বাঙালীর জীবনে নৃতন ভাবাদর্শের নির্দেশ দান করিয়াছিল। 
'জ্ঞানাম্বেষণের পর এই পক্রিকায় সর্বপ্রথম বাঙালীর সমাজ-জীবন জঙ্থন্ধে 
বৈজ্ঞানিক অন্ুশীলন 'ও তজ্জ।ত বিপ্লবী মনোভাব আত্মগ্রকাশ কাব। «কৌলিন্য 
ব্যবস্থা, বিধবা-বিবাহ প্রতিষেধ, অল্প বয়সে বিবাহ গুভুতি যে কতিপয় অতি 
বিষম অশেষ দোষাকব কুৎসিত নিয়ম প্রচলিত আছে,” “সর্বশুভকবা” পত্রিকার 
কর্তৃপক্ষ তাহাব বিরুদ্ধে অস্ত্র ধাবণ কবিয়াছিলেন। ন্বয়” কিছ্যাজাগর ও 
মদনমোহন তর্কালস্কার ইহার সহিত গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন; ” ত্রাং 
ইহার বিপ্লবী প্রাণরসের উৎম যে কোথায় নিহিত ছিল, তাচা সহজেই 
অন্ুমেয়। "বেঙ্গল স্পেকটেটব (১৮৪২), “মাসিক পত্রিকা (১৮৫৪ ), 
€বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা? (১৮৫৮), এডুকেশন গেজেট (১০৫৬), এবং 
“সামপ্রকাশ” (১৮৫৮)- প্রতিটি পত্রিকা বাঙালীব চিত্বজাগরণের উৎসবে 
মশাল ধরিয়াছিল। “মাসিক পত্রিকা" প্রতি সংখ্যার উপবিভাগে অম্পাদকছয় 
_প্যারীটটা্দ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার অগর্বে এইকথ1 ঘোষণা করিয়াছিলেন-_ 

“এই পত্রিকা দাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের জন্য ছাপ] হইতেছে, যে ভাষায় 
আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত। হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচন। হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতের! 
পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু ঠাহাদিগের নিমিত্ত এই পত্রিক1 লিখিত হয় নাই । প্রতিমাসে 


এক এক নম্বর প্রকাশ হইবেক, তাহার মূল্য এক আনা মাত্র ।” 
এই সদস্ত উক্তি-“বিজ্ঞ পণ্ডিতেবা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু 


তাহারদিগের নিমিত্ত এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই”*_ ইহাতেই অনুমিত 
হইতেছে ষে, ১৯শ শতাব্দীর প্রথমাধ সাময়িক পত্রিকার সাহায্যে কি ভাবে 
নৃতন ভাবাদর্শের সন্মুথীন হইয়াছিল। গণবাণীর দিকে তৎকালীন সমাজ- 
সেবিগণ ক্রমে ক্রমে আকুষ্ট হইতে লাগি'লন, এবং জনসেবার মহৎ ব্রত গ্রহণ 
করিলেন। হরিশ মুখোপাধ্যায় তাহাব “হিন্দু পেষ্রিয়ট” পত্রিকায় নীলকর 
সাহেবদের বিরুদ্ধে যেভাবে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ও রুষকদের জন্য 
সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন, তাহার সমকক্ষ উদাহরণ অকন্ময়কুমার সম্পদিত 
“তত্ববোধিনী” পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে লিখিত প্পল্লীগ্রামস্থ গ্রজাদের 
দুরবস্থা বর্ণন” নামক দীর্ঘ প্রবন্ধে পাওয়া যাইবে। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাহার 
গবিষ্োৎসাহিনী পত্রিকা" (১৮৫৫ ) ঘোষণা করেন__ 


সাংস্কৃতিক পটভূমিকা ১৭৫ 


“্রক্তা ষেকি পরমোৎকৃ্ই পদার্থ তাহাতে তাহার। এককালে বঞ্চিত থাকায় পরদ্পর 
দবন্ব কলহোপলক্ষে সাধ্যমত অনর্থ অর্থ ব্যয় স্বীকার করিযাও পরানিষ্ঠ সাধনে প্রবৃত্ত 
রাখিয়াছেন। কেহ কোন ব্যয়দাধ্য সৎকমানুষ্ঠানার্থে তাহাদিগর নিকট যথাকিঞ্চিৎ 
সাহাধ্য প্রার্থন। করিলে কখনই তাহাতে সম্মত হয়েন না। 'বস্ক কি আক্ষেপের বিষয় তাহার! 
স্বীয় বাবাঙ্গন। ও সুর! দেবন প্রভৃতি উপলক্ষে দিন দিন অকাতবে যে বায়ন্বীকার করেন, তদ্বারা 
অশেষ প্রকার দেশের হিতসাধন ও মঙ্গলবর্ধন হইতে পারে । কোন কোনস্থানে বারয়ারি 
পুজোপলক্ষে বৎসর বৎনব যাহ ব্যয় করিয়। থাকেন, তদ্বারা অনায়াসেই পাঠশালা সংগ্থাপিত 
করিয়া বালকবৃন্দের জ্ঞানানুশীলন, লোৌকদিগের গমনাগমনোপযোগী বসু দুর্দান্ত রোগাক্রান্ত 
বাক্তিদিগের পীড়া শান্তির নিমিত্ত উুধধালয়, পিপাসাতুর বাক্তিদিগের তৃষ্ণ শাস্তির নিমিত্ব 
পুক্ধরিণা থনন ইত্যাদি পরমোপকারজনক সৎকর্মানুষ্ঠান করিয়া দেশোজ্ৰ্বল করিতে পারে। 
এই সমস্ত সামান্ঠি বিষয়ে অণ্মদ্দেশীয় লোকেব। বিস্ম'ত হইয়া রহিয়াছেন। একৈক মতাবলম্বন 
পূব ক যতদিন এতরদোশীয় লোকের] অধীনত! শৃঙ্খলা! হইতে মুক্ত হউয়। শ্বাধীনত্ব প্রাপ্ত হইবেন 
তাহ। স্মরণ করিলে হৃতজ্ঞান হইতে হৃয।” 

“অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইযা স্বাধীনত্ব প্রাপ্ত” হইবার জন্য তখন নব্য 
শিক্ষিত বাঙালীব মনে যে আত্মবিস্ফোবণ ঘটিতেছিল, তাহাব আভাস “বিদ্যোৎ- 
সাহিনী পত্রিকা'ব প্রথম সংখ্যাতেই বহিয়াছে। সমসাময়িক সংবাদপত্রে 
আরও একটা বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচব হইতেছে । রামমোহন যখন বেদাস্ত-প্রবতিত 
ব্রদ্ষবাদ প্রচাব করেন, তখন কলিকাতা ও তাহাব চতুষ্পাশ্থে ব্রহ্মতত্ব বিষয়ক 
আন্দোলন শুরু হইয়া যায়। ভবানীচরণ, বাধাকাস্ত দেব প্রভৃত্তির প্ররোচনায় 
ধর্মঘভা' সনাতন ও পৌরাণিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিল । 
কিন্ত “ইয়ং বেঙ্গল'দেব প্রচণ্ড আধাতে 'ধ্মসভা'র ভিত্তি শিখিল হইয়৷ গেল। 
“বেঙ্গল স্পেকটেটর* 'জ্ঞানান্বেষণ” প্রভৃতি তরুণ সম্প্রদায়ের পত্রিক। ধর্ম সম্বন্ধে 
কখনও উন্নাসিক, কখনও বা উদ্দাসীন ছিল। তরুণগণ ডিরোজিওর প্রভাবে 
কিছুকাল নীতি বা আদর্শের তীব্র প্রতিকূলতা প্রচার করিলেও ধীরে ধীরে 
চারিত্রনীতির দিকে আকৃষ্ট হইতোছলেন। এই নীতি কোন ধর্মশাস্ত্রানসারী 
নহে, জীবনের প্রতি যে আস্তিক্যান্ৃভৃতি হইতে মানবনীতির জন্ম হয়, সেই 
অন্থভূতির উপর গুরুত্ব আবোপ করিয়া! “বেল স্পেকটেটরে'র লেখক হিন্ু- 
কলেজের ধর্ম ও নীতি নিরপেক্ষ শিক্ষাবিধিকে অস্বীকার করিয়। বলিয়াছিলেন £ 
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১৭৬ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


পরিশেষে উত্ত এেখক নীতি ও চরিত্র গঠনের আদর্শের জন্য 110601 0€ 70018] 
36110110616 এবং 3600])811-এর “4106০01010198 পাঠ "করিতে উপদেশ 
দিয়াছিলেন। বেঙ্গল স্পেক্টেটর” মুক্তজ্ঞানের পক্ষপাতী ছিলেন, বিধবাবিবা 
সমর্থন করিতেন-_প্যাবী্টাদ মিত্রও বিধবাবিবাহ সমথন করিয়া মাসিকপত্রিকা*্ম 
গল্প লিখিতেন। একদিকে নৃতন আদর্শ_যাহা মূলতঃ যুরোপীয় জ্ঞানবাদের 
স্বার। প্রভাবাদ্িত,_অপবদিকে ব্রাহ্মঘমাজের উদ্যোগে এত মহযি দেবকে 
সহায়তায় বাশবোভয়া, বংপুর, কৃষ্ণনগর, তেলিনীপাডা *ভূতি কলিবাতাব 
নিকটবর্তী ও দৃবব 2 এঞ্চলে ব্রাহ্মদমাজ প্রতিষ্ঠা ও বেদান্ক-প্রতিপাদি ও ব্রাগধরম 
প্রচাব, বালকগণকে ব্রাহ্গধর্ম শিক্ষাদান, “তত্ববোধিণী পত্তিকা'য় বদ ও উপন্যিদে 
অনুবাদ, ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান ও বৈদিক ও বৈদাস্তিক মণ প্রচাব। বা১মোহন 
ভক্তিবাদেব দ্বাব! অনু প্রাণি হহয়! বেদাস্তাশয়া ব্রঙ্গবাদ গ্রহণ করেন নাহ, তিনি 
ছিলেন জ্ঞানবাদী ও বুদ্ধিজীবী মানুষ । সামাজিক ও বাষ্থ্রিক মুক্তির জন্য অন্যান্য 
কুসংস্কার বর্জনের মত বহু-দেবোপাসন। ত্যাগ করিয়া একেশ্বববাদ গ্রহণ কাবলে 
হিন্দু সমাজের শ্রেণীবিভেধ জিত অনৈক্য হ্রাস পাইবে-_ এই কাবণেই 
রামমোহন বেগান্তধর্ম গ্রহণ কবিয়াছিলেন। কিন্তু দেখেন্দ্রনাথ মূলতঃ ছিলেন 
গীতোক্ত স্থিতধী ভক্ত ; শাহাব বেদাস্ত-আশ্রায়ের মূল কথা ঈশ্বর ভক্তি । তাহাব 
দেই ভক্তিনত চিত্তের পরিপুণ প্রকাশ হইয়াছে “তত্ববোধিনী পত্রিকায় ত্রাঙ্গধর্মের 
ব্যাখ্যানগুলিতে । বেদ-বেদান্তের অভ্রান্ততায় অবিশ্বাসী অক্মষকুমাব দণ্ড দীর্ঘকাল 
ধরিয়া মহধিব সহিত বিচাঁব চালাইয়া পরিশেষে তাহাকে মিজমতা নুবর্তী করিতে 
পারিয়াছিলেন। অক্ষয়কূমাব দত্ত প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তাবিত আলোচন? করা 
হইয়াছে। 

১৮৪৩-১৮৫৮ শ্রী: অবেব সামায়ক পত্রিকাদি হইতে এইটুকু জান" যাইবে 
যে, পৌবাণিক হিন্দুধর্ম, বেদান্ত প্রুতিপা্দিত ব্রান্মধর্ম ও খ্রীস্টান ধর্মের পারস্পরিক 
কলহ সত্বেও নবধুগেব প্রপান বাণী যুক্তিবাদ হাহা বুঝা যাইতেছে। 
এই যুক্তিবাদে আতিশযোর ফলে ব্রাঙ্মমমাজের উৎসাহী সদশ্য অক্ষয়কুমাব 
দত, রাখালদাস হালদাব, অনঙ্গমোহন মিত্র, কান।ইলাল পাইণ দেবেগ্নাথেব 
ব্রাহ্মধর্ম” গ্রৃস্থেব প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন এবং দেই মতান্তব ক্রমে আত্মীয় 
সভা? প্রতিষ্ঠান পর্যবসিত হয়__যাহা একান্তভাবে ছিল যুক্তিবাদী । 

অক্ষয়কুমাব “তত্ববোধিনী পত্রিকার মারফতে যে জ্ঞানবাদের জর ঘোষণা 
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করিয়াছিলেন, তাহা বৃথা হয় নাই। বস্ততঃ এই যুগের সাহিত্য অপেক্ষা 
সামগ়িক পত্রের মধ্যেই বাঙালীর মানস-জীবনের পূণ প্রতিফলন লক্ষিত হইবে। 
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৪৯। ১৯শ শতাব্দীতে ইংরাজের কশভীতি প্রবল থাকিলেও, বাঙালী রুশ সম্রাটের প্রতি 
শরদ্ধা। পোষণ করিত। “সমাচার ুধাবধণ” পত্রের (১৮৬২) নিয়লিখিত কবিতাটি উল্লেখ করা 
প্রয়োজন £ 

ঝসিয়ার অধিপতি, নৃপ চুড়ামণি | 

রাজার প্রধান বোলে তোমারেই গণি ॥ 

পৃথিবীর অধভাগ অধীন তোমার । 

ধনে জনে তোমার সমান নাই আর ॥ 
এই প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের ছুই পংক্তি ম্মরণীয়__ 

আপন বিক্রমে হব কমিয়ার কিউ ॥ 

টেবিলে বলিব খেতে হাতে দিয়ে রিঙউ ॥ 

৫০ | এ], 1,004 110717 ঠঁ ৮ 116)%65 410৫ 81005 516 72750/8 ০০7176064 
11, 196117- 1,/1070875 /707) 1714 86) 1818 /0 1১০১, 

৫১ 116 1)97170/141064010), 0৬ 01100)01, 1842. 


নধন অধ্যায় 
বাংজা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত 


॥ ১ ॥ 
কথারস্ত 
১ নিশ্ছিদ্র অমাবাত্রিৰ সম্মুখে দাডাইয়া যখন মনে হয় যে, এই কাল-বাত্রিব বুঝি 
কদাচ অবসান ঘটিবে শা, তখন সহস। কখন যে পুর্বাশাব তোবণ অরুণিমায় ভবিয়া 
যায়, গগণপ্রান্তে শুকতাবাটি দপ দপ কবিতে থাকে, তাহা উপলব্ধি কবিতে পাবা 
যায় না। কেন্তু এটুকু বুঝিঠে বিলম্ব হয় না যে, বজনী প্রঙাতকল্পা। ঠিব 
সেইৰপ বামমোহন্বে লোকোত্তব প্রতিভাব পাব্কম্পর্শে এইটুকু অনুধাবন কবা 
যায় যে, ষধ্যযুগেব মধাযামেব অবসান হইযা আসিতেছে । ১৯শশতাব্দীর 
বাঙালীব জীবনবোধ ও বোধি, জ্ঞান ও প্রতীত মনন ও ধ্যান_-এক কথায 
জাতিব সবাঙ্গীণ আত্মবীক্ষা জাগ্রত হইল একটি মানুবকে কেন্দ্র কবিষা_-তিনি 
বামমোহন। বনু শতাব্দী সঞ্চিত অন্ধবাব যেন সৌবকবস্পর্শে কাল বিণম্ব ন' 
করিয়া "্পপসাবি 5 তইল। বাঙাণীব যে সাহিত্য চেতন। খামমোহ*্েব মাবফতে 
জীবন লাভ কবিযাছে, তাহাবই মধ্যে বাঙালীব পব স্থজ]মন চিৎ গ্রকর্ষ যে বিচিত্র 
বসে ও কপে আত্মপ্রকাশক্ষম হইয়াছে, তাহাতে সান্দ5 ন।ই। সেই নবজাগৃতিব 
আলোকোজ্জল শুভ প্রত্যুষে আবও একটি চিত্তে জাগবণ হইয়াছিল ; তিনি 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ॥ (ববীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যে কবি বিহাবীপাল চক্রবঁকে 
বাল! গীতিকাব্যের “তভোবেব পাখী” বলিয়াছেন । ববিবব ইঈশ্বব গুপ্তকেও 
আমবা “*ভারের পাখী” বালতে পাবি। তিনি কাব্য-কবিতাব মাধ্যমে যে 
প্রভাতকলবব স্থ্টি বেন, তাহার স্ব পুবাঁতন প্রবাহের শেষ তখজধবনি, অথবা 
নবীন প্রাণবার্তাৰ আদিম মন্ত্র-গুপ্ররণ, তাভাই আমাদিগাক বিচাব কবিতে 
হইবে ।) 
বামমোহনেব মৃত্যু হইতে (১৮৩৩) আবম্তভ কবিয়া সিপাহীবিদ্রোহ পথস্ত 
(১৮৫৭ ) বাঙল। দেশেব সাংস্কৃতিক পরিচয় পূর্ব অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছ। এই 
যুগের ভাবধর্ম ও এতিহ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, বাঙালীর সমাজ ও 
মানসজীবনেব প্রাথমিক ভাব-তারল্য বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। এই 


বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বব গুপ্ত ১৮১ 


সময় “ইয়* বেজল'গাণর প্রথম প্রতিক্রিয়া ও উগ্র উচ্ছাস দ্রবীভূত হইল, জাতির 
প্রাণেব সহিত পরিচষ স্থাপনেব প্রয়াস দেখা দিল , ডিরোজিও-শিষ্কাগণের নিবীশ্বব- 
বাদ ও স*শয়বাদকে আচ্ছন্ন কবিয়া ব্রাঙ্গসমাঁজেব ব্রহ্মতত্ব শিক্ষিত বাঙালীর চিত্তে 
আন্তিকযবাদের নিষ্ঠা স্থষ্টি করিল, ধর্মনৈতিক আন্তিক্যান্ুভৃতি আবাব এতিছেব 
প্রতি বিশ্বাদ ট্বাটযা আনিল। একটিকে দেবেন্দ্রনাথের আত্মস্থ বেদাস্তভক্তি, 
অপবদিকে বিষ্াসাগর ও অক্ষয়কুমাবেব কুশাগ্রতীক্ষ চিত্তে জ্ঞানবাদ, (ভীমচেতনা 
ও জভদর্শনেব প্রভাবে কৌৎ-মিল-পন্থী লোকায়ত হিতবাদেব ভতন্তব। মাঝখানে 
ঈশ্বব গুপ্তেব সীমিত পবিমগ্ুলে আত্মবিাব | এই পটভমিকাষ বালা সাহিত্য 
ও বঙ্গ স'স্কৃতিতে ঈশ্বব গুপ্তেব স্থান নির্ণয় করিতে হইবে । ঈশ্বব গুপ্তের কাবতাব 
বসণ্তত্ব ও কবিকৃতিব বৈশিষ্ট্য আলোচনা এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্তা নহে। তাহাৰ 
মনোধর্ষে বিভিন্ন প্রভাব আলোচনা প্রঙ্গে তীহাব কবিতাঁব প্রাসঙ্গক অত*শ 
উল্লিখিত হইবে , অর্থাৎ কোন্‌ কোন্‌ প্রভাবে তাহাব মানসিক ভাব-কল্পনা 
গডিযা উঠ্িয়াছে, তিনিই বা বাঙল1 দেশে কোন্‌ যুগেব অবতারণা কবিযাছেন,_ 
ইহাই আমাদেব প্রধান আলোচ্য বিষয় । 


॥ ২।। 
গুগতকবির কবিতার সুচী 


(সা*বাদিকত্খ বুত্তি ও বিলাস হিসাবে গ্রহণ কবিয়া ঈশ্বর গু সংবাদপত্রেই 
তাহাব যাবতীয় কবিতা ও গগ্ঠ নিবন্ধাদি প্রকাশ কবিয়াছিলেন ! ঈশ্বর গুপ্তের 
যখন জন্ম হয় ( ২৫এ ফাল্গুন, ১২১৮) তখনও রামমোহন কলিকাতায় স্থায়ী ভাবে 
বসবাস আবস্ত কবেন নাই, ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই কলিকাতা বামমোহনের 
প্রধান বণাঙ্গণে পৰিণত হয়। বামমাহন বয়মে ঈশ্বব গুপ্ত অপেক্ষা আটত্রিশ 
বসব বড ছিলেন।৯ তাহার বিলাত দাঁব (১৪এ নভেম্বর, ১৮৩০ ) দুই মাস 
পরে ( ২৮এ জাহুয়াবী, ১৮৩১) জশ্বব গুপ্ত মাত্র উনিশ বৎসব বয়সে পাথুরিয়া- 
ঘাটাব ঠাকুর ব*শোরুত যোগেন্্রমোতন ঠাকুরেব পৃষ্ঠপোষকতায় “সংবাদ প্রভাকব' 
নামক স্ুবিখাাত সাঞ্ডাহিক পত্রিকা প্রকাশ কবেন। এই পত্রিকা কিছুকাল 
উত্থানপতনেব মধ্য দিয়া অগ্রসব হুইয়! ১৮৩৯ সনেব ১৫ই জুন দৈনিকে পরিণত 
হয়)এব* ১৮৫৯ সনে ২৩শে জানুয়ারী ঈশ্বব গুধের মৃত্যু হইলে তদনুজ বামচন্্ 


১৮২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল] সাহিত্য 


গুপ্ত আরও কিছুকাল দৈনিক সংবাদ গ্রভাকর জম্পাদন। করিয়াছিলেন । | ঈশ্বর 
গুপ্ত আপনার এবং ছাত্রস্থানীয়দের গগ্যপছ্য রচনা প্রকাশের জন্য ১৮৫৩ সনে 
“সংবাদ প্রভাকরে'র একখানি মাসিক সংস্করণ প্রকাশ বকবেন। তাহাব অধিকাংশ 
কবিত৷ সাপ্তাহিক, দেনিক ও মাসিক প্রভাকরে প্রকাশিত হইয়াছিল ) শুধু 
স্বরচিত কবিতা নহে, তিনি মাসিক পংবাদ গভাকবে, প্রাচীন কবিচরিত ও 
প্রাচীন কাব্যসংগ্রভ প্রকাশ করিয়া বাংলা সাহিত্যেব প্রথম এঁতিহাসিকেৰ গৌরব 
অর্জন কবেন। 'নিয়ে সেই প্রবন্ধগুলির কয়েকটির উল্লেখ কবা যাইতেছেখ £ 


কবিবঞ্জন বামগ্রসাদ সেন--১লা আশ্বিন, ১লা পৌধ, ১লা মাঘ, ১২৬০ সাল 
বামনিধি ৫, নিধুবাবু-- ১লা শ্রাবণ, ১২৬১ 

বামবস্্-_-১লা আশ্বিন, ১ল' কা'ন্তক, ১লা অগ্রনায়ণ, ১২৬১ 

নিত্যানন্দ্দাস বৈবাগী-__-১লা৷ অগ্রহায়ণ, ১২৬১ 

হরুঠাকুর--১লা পৌষ, ১২৬১ 

বাস, নুসিংহ ও লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বা_-১ল] মাঘ ১২৬, 


(সংবাদ রত্বাবলী” (১২৩৯), “পাষণ্ড গীডন* (১৮৭৬) ও “সংবাদ সাধুরঞ্জন' 
(১৮৪৭) নামক তিনখানি সাগ্চাহিক পঞ্তিক ঈশ্বব গুপ্ত বর্তৃক সম্পাদিত তয়) 
তাহাতেও তীহাব বত কবিত। মুদ্রিত হইযাছিল। এতদ্বাতীত তাার মৃত্যুর 
অর্ধ শতাব্দী পবে 'বস্ত্রধা" পত্রিকায় অনেকগুলি অপ্রকাশিত কবিত। মুব্দিত 
হইয়াছিল ।৩ঠ পুবাতন “সংবাদ প্রভাকব' এবং সম্পাদিত অন্যান্য পত্রিকার 
পুরাতন ফাইল পাওয়া সম্ভব হইলে তাহাব সমস্ত কবিতার তািকা প্রস্ত করা 
যাইত, এবং তাহাব যাবতীয় কবিতাব সন-তাবিথযুক্ত হিসাব পাওয়া যাইত, 
সেই কবিতাগুলিব রচনাকাল ধরিয়। কবিব মনোধর্ম বিশ্টষণেরও সুবিধা হই ত,)- 
অন্তত একট। কালানুক্রমিক চিত্তবিকাশেব ধাবা লক্ষা করা যাইত। বঙ্গীয় 
সাহিত্য পবিষদ ও ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে “স্বাদ এ্ভাকরে*র মাস্পয়লা সংখ্যা 
অতি অল্পই রক্ষিত হইযাছে; কাঁজে কাজেই ইঈশ্বব গুপ্ডেব মৃত্যুর পবে প্রকাশিত 
কাব্য-সন্কলনের সাহায্যে আলোচনায় অগ্রসব হইতে হইতেছে। নিম়ে তাহার 
কাব্য-সম্কলনগুলির আকব-স্থানেৰ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে । 


জশ্বর গুপ্তের জীবৎকালের মধ্যে গুকাশিত হয় রামপ্রসাদের “কালীকীত ন' 
(১৮৩৩), "কবিবর ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত” (১৮৫৫), পপ্রবোধ 


বাংল। সাহিত্যে ঈশ্বর গু ১৮৩, 


প্রভাকর? (১৮৫৮ )-_এবং মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় “হিতপ্রভাকর? ( ১৮৬১), 
'বোধেন্দুবিকাশ' ( ১৮৬৩) । অন্থজ রামচন্দ্র গুপ্ত অগ্রজের প্রথম কবিতা- 
সংগ্রহ ১৮৬২ ত্র; অব হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় সংখ্যা ১৮৬২ সনে, চতুর্থ সংখ্যা_-১৮৬৭, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যা 
১৮৭৩ এবং অষ্টম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সনে । ইহাতে ঈশ্বর গুপ্তের 
অতি অপ্প কবিতাই স্থান পাইয়াছিল ) গ্রন্থাবলী আকারে তাহার যে কবিতা- 
সংগ্রহগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সংন্গিগ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে । 

বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদশায় এবং গোপালচন্দ্র মুখোপাধায়ের প্রকাশনায় 
কবিতা-সংগ্রহের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১২৯২ বঙ্গাব্ে। ইহার দ্বিতীয় থণ্ড 
সম্পার্দনা করেনপ্লুপুবতন প্রকাশক গোপাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১২৯৩ সাল )। 
বঙ্ছিমচন্দ্র এই সঙ্কলন সম্পাদনায় স্বলরচি ও তথাকথিত অশ্লীল কাবতাগুলিকে 
একেবারে বাতিল করিয়াছিলেন । সঙ্কলনকালে তিনি বলিয়াছিলেন “যাহ। অপাঠ্য 
তাহার উদাহরণ পিই নাই।” রুচির মুখ রক্ষ। করিতে গিয়া তাহাকে ঈশ্বর গুপ্তের 
অনেক কবিতাই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে । দ্বিতীয় খণ্ডের জম্পাদক গোপালচন্্র 
মুখোপাধ্যায় ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংখ্যা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ধ নামা 
ব্ষিয়ে প্রায় পঞ্চাশ সহস্র কাবত। লিখিয়া গিয়াছেন।” এই পঞ্চাশ সহশ্রের অতি 
অন্নই বঙ্কিমচন্দ্র ও গোপাল মুখোপাধ্যায়ের সংস্করণে স্থান পাইয়াছিল । 

বাংলা ১৩০৬ সনে বস্থমতী সাহত্য মন্দির হহতে কালীপ্রসন্ন বিদ্ারত্ু 
সম্পাদিত কবিবর ম্গাঁয় ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী' প্রকাশিত হয়। ইহাও 
পূর্বতন সংস্করণের পুনমু্রণ মাত্র । ইহার ছুই বৎসর পরে ১৯৩০৮ সনে কবির 
আত্মীয় মণীন্দ্রকষ্ণ গুপ্ত 'ঈশ্বর গুপ্ত প্রণীত গ্রন্থাবলীর” প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড 
প্রকাশ করেন। উক্ত সঙ্কলনের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছিলেন, “বলের 
লেখকাগ্রগণ্য পৃজনীয় বঙ্কিমধাবু এবং প্রভাকরের ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ কবিতা জংগ্রহে দাদা- 
মহাশয়ের অনেক কবিতা সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সংগ্রহে 
তাহার সকল কবিতার স্থানও হয় নাই, অনেক কবিতা আবার অশ্লীল দোষে 
দূষিত বলিয়া বজিত হইয়াছিল।” মণীন্্রকুষ্ণ গুপ্ত তাহার মাতামহের 
প্রকাশিত কবিভাদির পরিচয় জানিতেন) কাজেই তাহার সংস্করণে ঈশ্বব 
গুপ্তের সর্বাধিক কবিতা থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । কিন্তু মণীন্্রকফ 


১৮৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


যখন কবিতা সংগ্রহে মন দিয়ছিলেন ( ১৩০৮)১ তখনই “সংবাদ প্রভাকর' ও 
“সংবাদ সাধুবঞ্জন” ছুশ্রাপ্য হইয়া গিয়াছিল। তাই তাহার স*স্কবণেব গ্রথম 
ও দ্বিতীয় খণ্ডে কবিতাব সখ্া। অন্যান্য স'স্কবণ অপেক্ষা অনেক বেশি হইলেও 
তিনিও ঈশ্বব গুপ্ঠেব সমস্ত কবিতাব সন্ধান পান নাই । ঈশ্বর গুঞ্চেব প্রথম 
সন্ধলমেব ( বঙ্গিমচন্্র সম্পাদিত ও গোপালচন্দত্র প্রকাশিত, ১২৯২-৯৩ ) কবিতাব 

₹খ্য। প্রায় ২৪০। এতথাতীত শহুন্তল। নাটকের কাব্যান্তবাদ অংশতঃ এবং 
হরপার্বতীব কৈলাসণাল সংক্রান্ত কষেকটি বিচ্ছিন্ন কবিতা ছিল, এই দুই 
শ্রেণী পৃথক কবিতাব সংখ্যা-_২৫। মোট ২৬৫টি কবিতা ও গান বস্থিমচন্দ্রে 
সঙ্কলনে স্থান পাইয়াছিল। “স*বাদ প্রভাকব+ সম্পাদক গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায 
যে “পঞ্চাশ সহশ্ কবিতার কথা বলিয়াছেনঃ তাহা বোধ হয় অতিবঞ্জিত। 
সে যাহ! হউক, ঈশ্বব গুপ্তেব জ্মগ্র কবিত!ব এক হ্ল্পতম অংশ বস্ধিমচন্জ্র 
আপনার সন্কলনে স্থান দ্রিযাছিলেন। তারপব বস্্রমতী সাহিত্যমন্দিব হইতে 
১৩*৬ সনে কালী প্রপন্ন বি্ভাবত্বের সম্পাদনায় ঈশ্বর গুপ্ের ষে গ্রস্থাবলী 
প্রকাশিত হয়, তাহাও মূলতঃ বস্কিমচন্দ্রেব সঙ্কলন অবলম্বনেই গৃহীত । তাহাব 
অনেক পবে বস্ুমতী সাহিত্যমন্দিরেক কর্তৃপক্ষ বঙ্কিমচন্দ্র ও গোপালচন্দ্ 
সম্পাদিত দুপ্্াপ্য সম্কলনটির প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্র কবিয়া প্রকাশ 
করেন। এখনও পযন্ত ঈশ্বব গুপ্েব এই সঙ্কলনটি সাধাবণ্যে প্রচারিত আছে। 

ঈশ্বব গুপ্তেব কবিতা ও অনুদ্দিত শাটকেব ( বোধেন্দুবিকাশ--১৮৬৩ )৪ কিছু 
কিছু সঙ্কলন বাহিব হইন্নাছে, দুইখনি পদ গ্রন্থ (প্রবোধ গরভাকর,। (৯৮৫৮) 
ও “হিতপ্রভাকব* _( ১৮৬২) মুদ্রিত হইয়] প্রকাশিত হইয়াছিল । কিন্তু তাহার 
অধিকাংশ গদ্য রচনা “সংবাদ গ্রভাকবে'র মাসপয়ল। সংস্কবণব বিবণ পাতায় 
বন্দী হইয়া! আছে, এখন সেই সংখ্যাগুলিও কালগর্ভে মহাঁপ্রয়াণ করিয়াছে। 

রামগতি ন্যায়রত্ব ঈশ্বব গুপ্টের বিকট গদ্যের নমুনাম্বরপ “হিতপ্রভাকর, 
হইতে একটু উদাহরণ দিয়াছেন £ 

“রে মন! পরম পুকষের পবিত্র প্রেম-পুপ্পের আমোর্দের আস্রাণ একবার নেরে একবার 
নে-র; ওর মশ। ভূগন"া কে একবার দেখরে-একবার দেখ-রে, মন-রে, মনরে, শোন-রে 
শোন-রে**ত 1” 


ইহার, উল্লেখ করিয়! ন্তায়রত্ব মহাশয় বলিয়াছেন, “যে সকল বাক্যবিম্তাস 
করিয়াছেন, তাহা বালক-বাপিকাদিগের পাঠ্যপুস্তকের কথা দরে থাকুকঃ 


বাংল। সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত ৮৫ 


এক্ষণকাব সংবাদপত্রের শোভা পায় না।”৬ ন্যায়রত্বেব এই মন্তব্য সম্পূর্ণ 
যুক্তি সঙ্গত ; এখানে “চিতপ্রভাকবে'ব লেখক কবিগান ও পাচালীব দীর্ঘায়ত 
সুরবিন্ঠাম অন্গুদবণ কবিয়াছেন। কিন্ধ শুধু এইটুকু খগুবচনা উদ্ধাব ণরিয়া 
গুপ্তকবিব গগ্যবচনাঁর মূলা নির্ণর কব' যাইবে শা। প্রতিব্পব দৈনিক “সংবাদ 
প্রভাকবেব ১লা বৈশাখ সংস্কবণেব প্রথমেই গুপ্তকবিব একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ 
থাকিত, াহাতে তাভাব অনেক কবিতাও প্রকাশিত হইত। কবিতার কথা 
বাদ দিলেও, এই গছ মধ্যে আদৌ জঙত। ছিল না, “সংবাদ প্রভাকরে'র 
সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি 'আশ্চয সবল এব" সাংবাদিক স্থলভ মিতভাষী। যাহাখা 
তাহাব 'সংবাদ প্রভাকবে'ব শ্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠ না করিয়াছেন 
তাহাবা শবশ্য বলিবেন £ 
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সমকালেব “তত্ববোধিনী পান্রিক* এবং ঈষৎ পবে প্রকাশিত দ্বাগকানাথেব 
“সোমপ্রকাশের (১৫ই নভেগ্বব, ১৮৫৮ ) ভাষা অতিশয় গুক্ভার ছিল । গছোর 
জভ'তা মুক্তির জন্য ঈশ্বব গুপ্তেব সাংবাদিক-সুলভ লঘু ধবণের বাকা গঠন 
অবশ্য প্রশংসনীয় । সাংবাদিক বচনা-বীতিব শ্ষ্টা বলিয়াই ইশ্বব গুপ্ত বাংল 
গদ্য সাহিত্যে স্মবণীয় হইয়া থাকিবেন। ছুঃখের বিষয় তাহাব অধিকাংশ গন্ধ 
বচনা “সংবাদ প্রভাকবেব পাব পত্রে বহিয়া গিযাছে। ইদানীং “সংবাদ 
গুভাকরেব অতি অল্পহই সবগ্রাসী কালেব কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে। 
তাই গগ্যশিল্পী ঈশ্বর গুপ্তেব কৃতিত্ব নির্ণষের উপায় নাই। বঙ্গীয় সাহিতা 
পরিষদ গ্রন্থাগাব, কলিকাতা স্যাশন্তাল লাইব্রেবী ও ব্রিটিশ মিউজিয়মে৮ 
সামান্য কয় সংখ্যা কোন গ্রকাবে আত্মরক্ষা! করিতেছে ১ তাহা অবলম্বনে ঈশ্বর 
গুপ্তের সাংবাদিক গছ্যেব রূপ ওবাঁতি আলোচিত হইতে পারে। বক্ষ্যমাণ 
গ্রন্থে তাহার অবকাশ নাই বলিয়া গুধু আভাস মাত্র দওয়া হইল। 

|| ৩ || 
ঈশ্বর ডের কবিতার পটভুমিকা 

ঈশ্বর গপ যে যুগে কলিকাতার সমাঞ্জ-বঙ্গমঞ্জে আবিভূত হইয়াছিলেন, 
তাহা হইতেছে অব্যবস্থিত চিত্তের যুগ, রামমোহনের এভাবে বাঙালী সমাজের 
শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে ষে চিত্তসহ্কট দেখা দিয়াছিগ, তাহা কবিকেও স্পর্শ করিয়! 


১৮৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


থাকিবে। বামমোহনের বেদান্ত-প্রতিপার্দিত একেশ্বরবাদী ধর্মকথা, ডিরোজিও 
শিল্ত “ইয়ং বেঙ্গল'গণের বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদ গ্রহণ ও ভারত সংস্কৃতি অদ্বীকার, 
মিশনারীদের প্রকাশ্যে ধর্মান্তরীকরণ এবং এই সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে প্রতিহত 
করিবার জন্য রাধাকাস্ত দেববাহাদ্ুর ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়েব নেতৃতে 
ধর্মঘভা"র প্রতিষ্ঠা। সাধাবণ শিক্ষিত বাঙালী যে-চিতসন্কটেব সম্মুখীন শুহয়াছিল, 
ঈশ্বর গপ্তও সেই যুগজিজ্ঞাসাব কখলে পডিয়াছিলেন, তাহার সেই মনোদন্ব ও 
চেতনার বিরোধ তাহার অসংখা কবিতায় হতস্তত্ বিকীণ হইয়া আছে। তাহাব 
কখিতার মধ্যেই ১৯শ শতকেব গথশাধে ব খাঙালাচিত্ত আত্মগুকাশ কিয়াছে। 
তৎপুবে ঈশ্বর গুপ্ের কবিতা চম্বন্বোে দুহ একটি কথা বলা প্রয়োজন | 

€ বহ্কিমচন্দ্রই সবপ্রথম ৯২৯২ বঙ্গাবে ঈশ্বব গুপ্তের কবিত্ব সমালোচনা কিয়া 
তাহাব কবিধর্ম স্বন্ধে যাহা বলিয়াছলেন আমবা অগ্ভাপি তাহা ছাডাহয়! 
অধিক দূব অগ্রমর হইতে পাবি নাই। বাঙালীর দৈনিন্দন জীবনেব প্রতি 
যে-প্রবল আসক্তি ঈশ্বব গুপ্ঠেব কধিতায় ফুটিযা উঠিয়াছে, তাহা য৩ ওুচ্ছ 
অকিঞ্চিংকর হোক ণা কেন, বাঙালীর সেই ম্ত-পিপাসা যেমন ঈশ্বব গুপ্তের 
সাংবাদিক চিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিল, তেমনি গুপ্তকবিব সুযোগ্য শিষ্য, অথচ 
গুরুব আদর্শে হতশ্রদ্ধ বস্কিমচন্দ্ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। “বর্বর গুপ্ত [২৩৪19 
এবং ঈশ্বর গপ 98017151, ইহা তাহাব সামাজ্য, ইহাতেও তিনি বাংলা 
সাহিত্যে অদ্থিতীয়।” বঙ্কিমচন্দ্র এই উক্তি অতিশয় যথার্থ। বাহাতঃ মনে 
হয়, ব্যঙ্গনিপুণ স্ুরপিক গুপ্তক্ব জীবনের আপাতঃ বৈষম্যক্ষেই বাধরসে 
অশ্মান্ত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । অজজ্ কবিতায়, অসংখ্য পয়ার-ত্রিপদীর 
জলোচ্ছাসকে তিনি 'এমন সংযমেব বাঁধ দিয়া রক্ষা করিয়াছেন যে, এ বিষয়ে 
তাহার কৃতিত্বেব প্রশংসা করিতে হয়।) এই পয়ার-ত্রিপদিতে তিনি 
পারমাধিক “পিতা-পুত্র” সংক্রান্ত ন্যায়, বেদান্ত ও ভক্তিশান্ত্রের স্থম্ষাতিস্ক্ম 
আলোচনা করিয়াছেন; শ্রীপ্রীকষ্দাস কবিরাজও শ্রীচৈতন্ত চবিতামমূতে 
পয়ার লাচাডীর সাভায্যে ভক্তিশান্ত্র মন্থন করিয়া উজ্জল রসেব প্রতিষ্ঠ। 
করিয়াছিলেন । কিন্তু জরা বা শারীর বৈরুব্য বশতঃ এ মহাগ্রন্থের পয়ারেও 


মাঝে মাঝে ছুটি একটি স্মলন পতন লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বর গুপ্তের 
এথানেতে সে অনাদি নিতা নিরগ্রন। 
ক বলিয়। জগতের হবেন কারণ ॥ 


বাংলা সাহিতোো ঈশ্বব গুপ্ত ১৮৭৷ 


কারণ কারণ আর কার্ধ যাহা হয়। 
উভয়েতে সমকালে স্থায়ী কভু নয়।। 
যে সমযে কারধেব উদ্ভব হয নাউ । 

তাণ মাগে কাবণেখ অবস্থিত চাই || 
কার্ধ আর কাগণের সমকালীনত! | 
কখনউ হয় শা একপ স্থির || 
প্রতাত প্রতাক্ষ তয় প্রকঈট পমাণ । 
কাখণ আপনি আগতযঘণত মান ।। 
পরবে পৰে কার ধত কামেবি ণকাব। 
সন্দেভকি সাব উথে সান্দত ক মান ।। 
কৃন্তক।র বন্্বকাণ ম্াব শণকাব। 

মাঁটি তা, কনক ল্টযা সঠক।ব | 
পাব কবে ঘটপট নসন ভমণ | 


কব পণশন, পড় কব “বন 


অখবা, 


গশবব যে গুণে হন হাবব কাপ | 
বল তবেসে কথাটি কব বণ | 
অনার সময়াবধি অখিল সংলাৰ 
পুনঃ পুনঃ স্থই হয়ে হতোছ সনতাব 
উতেই সহজ তয় তনু নিবপণ | 
জগন্খেব প্রতি তন ঈশ্বর করণ 
বিশ্বের প্রলযদশ। ঘটে যে সময 
কিছুই নাব্য আখ কিছুই শন" ব্য 
কেবল একাকী মাত্র সেই ভগব'ন 
স্ববপ সম্বভাবনহ বন বঠর্মান। 


কিংবা, 


এ জগতের জীব যত নিজ্াবাধ হয তত 
সকলেই জীব জীব হয়। 

নিজে জীব কি পদার্থ নাতি জানে ফলিতার্থ 
সার অর্থকেহ নাহি দেয়।। 


১৮৮ 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ” ও বাংল সাহিত্য 


রম সবে হর হর, স্বিবভাব ধব ধর 
কর কর স্বরূপ নির্ণয় । 

ঈশ্বর আপনি বিশ্ব জব তার প্রতিবিন্ব, 
এই জীব আব কিছু নয়।। 

প্রতিবিম্ব যেব। যাব, সমান ভাব তার, 
অবশ্য দে কবিবে ধারণ । 

প্রতিবিম্ব জীব সবে, বিশ্বের সমান তবে 


বলিতভেই হবে এ বচন || 


এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিব উদ্দেশা, ঈশ্বব গুপ্ত শ্বচ্ছন্দবাহা পয়ার-ত্রিপদীব সাহায্যে 


দুরূহ ন্যায় ও বেদাস্ততত্ব অবলালাক্রমে বণনা করিয়াছেন _তাহাব প্রমাণ 


দেওয়া । 


এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোম্বামীর অনুরূপ তত্বকথা সম্গলিত পয়ারেব 


উদাবণ দেওয়। যাইতে পারে-_ 


হেন জীবতত্ব লৈয়! লিখি পরতন্ত। 
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ট ঈশ্বর-মতত্ব || 
ব্যাসের শত্রেতে কহে পরিণাম বাদ । 
ব্যাস ভ্রান্ত বলি তাহা উঠানে বিবাদ ॥ 
পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী। 
এত কহি বিবর্তবাদ স্থাপনাযে কবি ॥ 
বন্ততে পরিণামবাদ সেই সে প্রমাণ । 
দেতে আত্মবুদ্ধি এই বিবর্তের শ্থান || 
অবিচিন্তা-শত্তিযুক্ত শ্রীভগবান । 
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম ॥| 
তথাপি অচিন্তা-শক্ত্যে হয় অধিকাবী 
প্রাকৃত-চিস্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি ॥ 


_ শ্রীচৈতন্ত চরিতামমুত, আদি, ৭ম 


দুরূহ তত্ববাদকে কুষ্ণদ্রাস কবিরাজ যেমন অবলীলাক্রমে পয়ারের বাহনে 


ব্যক্ত করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপ ছুলভ শক্তি ঈশ্বর গুপ্তের ছিল; পদ্মার তাহার 
হাতে যেন গ্ঠের মত সহজ শিলে পরিণত হয়। তত্বদর্শন, মিশনারী বিদ্বেষ, 
শিখযুদ্ধ, সিপাহীবিদ্রোহ, ব্রন্ধযুদ্ধ, কাবুলযুদ্ব_যে কোন গগ্যাত্মক বিবুত্তমূলক 
বিষয়কেই তিনি পয়ারের চতুদশ অক্ষরের বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিতে পারিতেন। 


বাংল সাহিত্য ঈশ্বর গু ১৮৯ 


ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার পশ্চাদ্পটে রহিয়াছে ১৯শ শতাবীর বাঙল' দেশ; 
সমগ্র বাঙল।র সহিত তাহার শিবিড় পরিচয় ছিল। বহু স্থলে তিনি ভ্রমণ 
করিয়াছিলেন, কাজেই বাঙালীর প্রাণের বাণীর সহিত ষে সুপরিচিত হইবেন 
তাহাতে আর বিচিত্র কি? বঙ্কিমচন্দ্র গুপ্তকবির সমগ্র জাতি-চেতনার সহিত 
এই আত্মীয়তার নিবিড়বন্ধন প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন তাহা পুনরুল্লেখযোগা-- 

“তিনি যেখানে যাইতেন, সেইখানেই সমাদর এবং সম্মানের সহিত গৃহীত হইতেন। 
যাহার। তাহাকে চিনিতেন না, তাহারাঁও তাহার মিষ্টভাষিতায় মুগ্ধ হইয়। আদর করিতেন । 
এই জমণন্ুত্রে স্বদেশের সকল প্রান্তের লোকের সহিতই তাহার আলাপ পরিচয় এবং মিত্রত! 
হইয়াছিল ।...ভ্রমণকাঁলে কোন অপরিচিত স্থানে নৌকা লাগিলে তারে উঠিয়া পথে যে সকল 
বালককে খেলিতে দেখিতেন, তাহাদিগের সহিত আলাপ করিয়। তাহাদদিগের বাটীতে যাইতেন 
৮০:৮০, বালকদিগেব অভিভাবকগণ শেষে ঈশ্বরচন্দ্রের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বথাসাধ্য সমাদর 
করিতে ক্রটি করিতেন না।”৯ 

একমান্র দীনবন্ধু মিত্র এ বিষয়ে গুরু ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ; তিনিও সমগ্র 
বাঙলাদেশেব সহিত পরিচিত ছিলেন। “দীনবন্ধু যেখানে না গিয়াছেন 
বাঙ্গালাব এম স্থান অল্লপই আছে । যেখানে গিয়াছেন সেইথানেই বন্ধু সংগ্রহ 
করিয়াছেন। এয তাহার আগমশবা্তা শানত, সে-ই তাহার সহিত আলাপের 
জন্য উৎসুক ৮হত 1৮১০ নানা দিক দিয়া গুরু ঈশ্বর গুপ্তের অহিত শিশ্ত 
দীনবন্ধুর পা্ৃগ্ত ছিল। বাঙলাব প্রাণের সহিত পরিচিত হইয়! এদেশের বৃহৎ 
পটভূমিকায় সাহিত্য রচনার কৃতিত্ব উভয়েরই প্রাপ্য । 

ঈশ্ববগুপ্ের কবিত্ববিচার বা সাহিত্যগুণ বিশ্লেষণ আলোচ্য গ্রস্থের উদ্দেশ্য 
ন্‌হে । আমর! সামজিক পটভূমিক| ও সাংস্কাতিক বাতাবরণতলে ঈশ্বর গুণের 
কাব্যকে সংস্থাপিত করিয়া, যে উৎস হইতে তিনি প্রাণরস সংগ্রহ করিয়াছিলেন, 
শুধু দেই দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই । ঈশ্বর গুপ্ডের প্রথম সমালোচক 
বন্ধিমচন্ত্র গুপ্ত কবির সমালো চন] গ্রসঙ্গে তাহার কবিতার গুণাগুণ সম্বন্ধে বিস্তারিত 
আকারে আলোচনা করিয়ছেন। সুতরাং সে বিষয়ে পুনরাবৃত্তি নিশ্রয়োজন। 
নশ্বর গধ সমাজ-সচেতন পটভূমিকায় আবিভূতি হন, কাজেই রসতীর্থে নিবিকল্প 
্বপনপ্রয়াণ অপেক্ষা পরিবেশ-সচেতন বাঙলার স্জ্যমান সমজ-জীবনের দ্বারাই 
তিনি অধিকতর প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। “মনুষ্য হৃদয়ের কোমল, গভীর, 
উন্নত ক্ফুট ভাবগুলি ধরিক্া তাহাকে গ$ন দিয়া অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে 


১৯০ উনবিংশ শতাবীর প্রথমারধ ও বাংলা সাহিত্য 


জানিতেন না, সৌনদয স্থষ্টিতে তিনি শাদৃশ পটু ছিলেন না1..১...তাোহাব কাব্যে 


স্থন্দব, করুণ, প্রেম__এসব সামগ্রী বড বেশী নাই ।”৯৯ বঙ্কিমচন্দ্রেব এই উক্তি 


যথার্থ বটে । (উশ্বব গুপ্তহ আধুনিক বাঙলা দেশে প্রথম সমাঙ্জচেতন কবি। 
রামমোহনেব আবিভাব কাল হইতে বাঙলা সমাজে যে বিচিত্র জীবন-স্পনদণ 
অনুভূত হইতেছিণ, ঈশ্বব গু থে» সমাজ-মাণসেব কবি। “তিনি এই বাঙ্গালা 
সমাজেব কবি। তিনি কলিকাখা সহরের কবি । তিনি বাঙ্জালাব গ্রাম্য দেশেখ 
কবি ।”৯২ কাজেই নাগবিক জীবনের নানা আন্ধোলন, বিধব -বিবাহ, কৌলান্য 
প্রথা, হিন্ুকলেজ, মিশনাবী জুলুম, 'ইয়” বেঙ্গল”, ডাফ সাহেব, মাশম্যান সাভেব, 
বিদ্যাসাগব ইত্যাদি, বাঙালীব জীবনে অসংখ্য অসঙ্গতি ও যক্কাতির সুংশয় 
তাহাব পবিহাস-নিপুণ চিত্তাঞ্চ মাতাইয়া তুলিয়াছিল। [কন্তু তবু তিনি পোপ 
ড্রাইডেনের অনুপ ব্যঙ্গবসেব কখিখ্যাতি বাতীত অন্ময় কবিন্গ লাভ কবিতে 
পাবেন নাই। পোপ ও ড্রাইডেন যেমন জাবন-প্রঙীতিব উপবিতলে বিভাব 
কবিতেনঃ তেমনি ঈশ্বব গুপতও ছিলেন বোধ ও বোধিব উপবতলাব অধিখাসী | 
তাই তাহাব অসংখ্য কবিঙাব মধ্যে নান! চমক থাকিলেও বিশুদ্ধ কাবাবস অন্ন 


অগ্পই আছে। তথাপি সমাজসচেতন আন্দোলন, খানা বর্গব)ঙ্গ, বাঙাণ্ীৰ দৈননিন 
জীবনেব হাসিকান্নাকে কাখ্যেব মুকুবে ফুটাইয়া তোলাব নিপুণ শক্তি তাহাব 
ছিল। তীহাব রুচি, অস্কুভূতি ও মনন মোটাসুবে বাধা ছিল , কবিগান ও আখডাই 
গানের প্রভাব তিনি কোনদিন কাটাইয়া উঠিতে পাবিয়াছিলেন কিনা সনোহ। 
বঙ্কিমচন্দ্র গুরুর রূচিকে সমর্থন কবেন নাই। “অঙ্গীলত] ঈশ্বঘ গুপ্টেব' কবিতাব 
একট। প্রধান দোষ | .. ,কেবল বঙ্গদাবীব জন্য, শুধু ইয়াবকিব জন্য এক আধট্ুকু 
অঙ্গীলতাও আছে । কিন্তু দেশকাল বিবেচনা কবিলে, তাহাব জন্য ঈশ্ববচন্দ্রেব 
অপবাধ ক্ষমা করা যায়। ..তখন পুজাপার্ণ অশ্লীল, উৎসবগুলি অশ্লীল-_ 
তুর্গোৎসবের নবমীব বাত্রি বিখ্যাত ব্যাপাব। যাত্রার সঙ অশ্লীল হইলেও লোক- 
রঞ্জম হইত। পাঁচালী হাক আখথডাহ অশ্লীলঙাব জন্যই বচিত। শ্শ্বব গুঞ্ঠ সেই 
বাতাসে জীবন প্রাপ্ত ও বধিত। অতণব ঈশ্বব গুগুকে আমবা অনাযাসে 
একটুখানি মার্জনা কবিতে পাবি) অবস্ঠ এই প্রবন্ধ বচনাব ফাল বসব পরবে 
বঞ্কিমচন্দ্র ১৮৭১ সালে ক্যালকাট। বিভিউ পত্রে 3528911 [.106780076, 
নামক প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন, “ঘলত ৬৪৩ 1100181)0 200 00760- 
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08060 11817. 176 1006 1070 12760826 0 1015 ০52) 2100 85 
51050182119 121109% 200 001061711611661050 11 1115 ৬19৬9 ০1 006 
1101791 01012110195 18 17009559556 10706, 2100 1119 ৮1011 25 
০%0110৩19 1009 8710 01001010126. 1215 91101025919 
৪9061811%  0151901650 0/ 616 6093599% 005061116/.,” এখানে 


বঙ্কিমচন্দ্র সহান্ুততিহীন ভাষায় তীব্র আক্রমণ কবিয়াছেন, পরবাকালে 
কিন্তু গুরুব কাবা সম্পাদন কবিতে গিয়া উদারতর দৃষ্টিকোণ হইতে ইশ্বর 
গুপ্তকে বিচাব করিয়াছেন । 

উগ্র আদিরপাত্মক শুল "গ্রামবার্তাকেই বস্ষিমচন্দ্র অশ্লীল বলিয়াছেন । দেহে- 
মনে বলিষ্ঠ বাঙালী গতশতাব্দীব প্রথমার্ধে কচির শুচিতা সথ্ধন্ধে ছুত্মার্গ 
অবলগ্বন কবে নাই; তা” ছাড। প্রাচীন বাংল সাহিতা হইতে আরম্ভ করিয়। 
১৯শ শতান্দীব প্রায় মধ্যভাগ পযস্ত বাঙালী বসরুচির দিক |দিয়! কিয়ৎ 
পবিমাণে স্থল বসেব পথিক ছিপ। ভারতচন্রের মানসপুও ও কবিওয়ালাদের 
প্রতনিধি-স্থানীয ঈশ্বর গুপ্ত মেই মানসিক ভাবসংবেগে বধিত হইয়াছিলেন। 
কাজেই বাঙালী যে রুচ ১০শ শতকের মধ্যভাগেব পবে ব্রাহ্মনমাজ, 
আধুনিক ই'রাজী শিক্ষা “মধাভিক্টোবীয়” (1410-৬1097197) সাহিত্যকুচির 
সাহাযে রূপান্তর গ্রহণ কারল, সেখান হইতে ঈশবব গুপ্ত শির্বাদিত হইলেন । 
বিষ্ভাাগবও ইশ্বর গুপ্চেব কবিতার প্রতি প্রতিকূল মনোভাব পোষণ 
কবিতেন।১৩ জীবন সম্বন্ধে ঈশ্বব গুপ্েৰ লঘু চাপল্য বিদ্যাসাগরের ভাল না 
লাগিবাবই কথা; উপরন্ত বিধধাবিবাহ ব্যাপাবে ঈশ্বর গুপ্ত বিগ্যাসাগরকে 
আক্রঘণ  +বিয়াছিলেন ।৯ কার্জেই বিদ্যাসাগর যে গুপ্তকবির কবিতা বরদাত্ত 
করিতে পাবিবেন না, তাহা সহজেই অনুমেয় । তৎকালীন সমালোচকগণও 
ঈশ্বব গুপ্তকে হাস্যরসের কবি বলিয়! নগদ বিদায় করিয়াছিলেন। সে যুগের 
এক গ্রাচীন সমালোচক ও সাহিত্যে এতিহাসিক বলিয়াছেন, “স্বভাব বর্ণনে 
যেমন কবিকম্কণ, পরমার্থ কালীবিষয়ে যেমন কবিরঞ্রণ, আদ্িরসে যেমন 
রায়গুণাকব, হাস্তবসে তেমনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অদ্বিতীয় কবি।”১৫ আধুনিক 
কালেও তাহার কবিতার যথার্থ বিচাব হয় নাই। শ্শ্বর গুপ্তের কবিতার 
প্রতি অক্ষয়,ন্র সরকারেব প্রীতি বা শ্রদ্ধা ছিল ন! বলিয়া তিনি গুপ্তকবির 
সন্বদ্ধে অনুদার মন্তব্য করিয়া বলিয়াছিলেন, “ময়ুরচড়া, টেরিকাটা, কাত্তিক 
স্বব্ধপ ঈশ্বর গুধ।”৯৬ প্রভূত ক্ষমতাবান্‌ বিদ্োৎসাহী বীঃন সাহেব তাহাকে 


১৯২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল? সাহিত্য 


বঙ্গদেশের কবি জানিয়া ১৮৫১ শ্রী; অন্ধে বাঙলার বালিকা বিছ্যালয়সমূছ্রে 
পাঠোপযোগী পুস্তক খচন| কবিতে অস্বোধ কবেন।১৭ বীঠন সাহেব কিন্ত 
তাহাকে স্মরণ কবাইয়া দেন যে, প্রস্তাবিত পাঠ্যগ্রন্থে যেন অঙ্গীলতা 
না থাকে। সুতবাং সকলেই তাহাব অশ্লীলতাব উপব বিরূপ হইয়াছিলেন। 
রবীন্দত্রনাথও “আধুনিক সাহিত্যে" বন্ধিমচন্তর প্রসঙ্গে বল্যাছেন, “বিবেচনা করিয়া 
দেখিতে হইবে, ঈশ্বব গুপ্ত যখন সাহিত্যগুক ছিলেন, বঙ্কিম তখন তাহার 
শিষ্যশ্রেণীব মধ্যে গণ্য ছিলেন। সে সমঘকাঁব সাহিত্য অন্ত যেকোন প্রকাব 
শিক্ষা দিতে সমর্থ হউক, ঠিক সুরুচি শিক্ষাৰ উপযোগী ছিল না।*--*" 
রীনবন্ধুও বঙ্কিমেব সমসাময়িক এবং তাহা বান্ধব ছিলেন, কিন্তু তাহাব 
লেখায় অন্য ক্ষমতা প্রকাশ হইলেও তাহাতে বঙ্কিমেব প্রতিভা এই 
ব্রাহ্গণোচিত শুচিতা দেখ। যায় না। তাভাৰ বচনা ভইতে ঈশ্বব গুপ্চেব 
সময়েব ছাপ কালক্রমে ধৌই হইতে পাবে নাই 1” বোধ হয় এই রুচিব 
গুচিতাব অভাব এব* অনুভুতির স্তপত্বেব জন্য কোন এক আধুশক 
সমালোচক স্বল্প কখায় গুপ্তকবিব কাব্য সমালো্ন। কবিযাছেন, ঈশ্বব গুপ্ত 
তখনকাব কালেব শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন । আজও তাহাব উল্লেখ কবিবা সময়ে 
বমিকেবা তাহাকে অকৃত্রিম বাঙ।লী বলিয়া থাকেশ। অকৃত্রিম বাঙালী 
কবি কি পদার্থ, গুপ্ত-বসিকেবাই জানেন |” “অকৃত্রিম বাঙালী কবি 
কি পদার্থ, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বব গুগ্ুব জীবনীতে বিস্তততাবে বর্ণনা 
কবিয়াছেন। 'এখানে তাহার পুনরুল্েখ নিশ্রযোজন। একখ| মনে বাখিলে 
ঈশ্বব গুপ্তেব কবিতাব বসান্বাদন কবা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে যে পোপ- 
ড্রাইডেনেব কবিধর্ম, কাব্যবস ও কবি-বাণীব সহিত যেমন শেলি-কীট সেব 
বৈপাদৃশ্ত আছে, ঠিক সেইরূপ ঈশ্বব গুষ্টেব কবিতাব বম আব মন্সয় গীতিকাব্য 
বা ঘটনা-প্রধান মহাকাব্যের রগ সম্পূর্ণ পৃথক বস্ত। ড্রাইডেনেব কবিপ্রতিভ। 
সপ্ধদ্ধ যাঁহাব| উচ্চ ধারণা পোষণ কবেন না, তাহাদিগকে টি. এস. এলিয়ট 
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00009181017) 008% 00911 15617510111 0995 100 12061510 
81871 10৫106150০5 00 58015 2100 1৮ ০০% 1801 ০911961০61১ 
(100 ০01 00829110195 1701 9010060 (0 58075 200 911 81) 
10155610010) 106 ৮/011 ০01 011381 1009965 ৮/17017) (10656 1১6190105 
661 6726 0195 01706150810. (1, 5. 2110-9616086৫ £799089, 
0. 305) এখানে এলিয়ট ড্রাইডেন-প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, ঈশ্বব গুপ্ত সম্বন্ধেও 
তাহা বল। চলিতে পাবে ।€ ইশ্বব গুপ্ডেব কবিতাব বাণী শব প্রসারী নহে, 
সামাজিক বঙ্গবাঙ্গ ণব* বাঙালীর দৈনিন্ন জীবনেব স্বা উপলব্ধিই 
তাহাব কাখতাব একমাত্র কলশতি , এবং সে ফলশ্রুতি যে ব্রহ্মান্যাদ"সহোদর 
নহে, তাহা বলাই বাহুল্য । তিনি বাঙালীবৰ অতি-প্রতাক্ষ জীবনকৈ 
অবলম্বন কবিয়া কবিতা লিখিযাছেন , বাস্তব জীবনকে কাব্যের বিষয়বস্ত 
কবিয়্া, পবিচিত সংসাবকে কখনও নিকট হইতে, কখনও ব1 দূর হইতে 
লক্ষ্য কবিয়াছেন, পবিহাস কবিয়াছেন, স্থুলত্বের অর্থকৃপে ডুবিয়া ক্লেদ উৎক্ষিপ্ত 
করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু ১০শ শতকেব উত্তপ্ত পিপাস। তাহাকেও স্পর্শ 
কবিয়াছিল.] তাহাব অগ্যান্ত প্রমাণ আমবা পবে আলোচন। করিতেছি। 
এখানে শুধু একটা কথা উল্লেখ কবা যাইতেছে। (তাহার কবিতায় যে 
পরিচিত জীবনের স্পষ্ট উল্লেখ বহিয়াছে, দেশে ভগোল-ইতিহাসের 
সহিত বহিয়াছে নিবিড আত্মীয়তা,___তাহা তাহাব 'পাঠ1+__কৌলীন্য,, 
শ্নানযাত্রা, “এগাওয়ালা! তপস্তা মাছ, 'আনাবস, গপৌষডার গীত" প্রভৃতি 
পাঠ করিলেই বুঝা যায়। ৯০শ শতকের প্রায় মধ্যভাগে দীাইক্বা ঈশ্বর গুপ্ত 
সমগ্র বাঙলাদেশেব পটভূমিকায় কবিতাব বিষয়বস্তকে স্থাপন করিয়াছেন। 
সে যুগের বাঙালীর প্রাণের বাণী এমন করিয়া আর কাহাবও কাব্যে ধরা দেয় 
নাই। “ন্ুদূর জলপাইগুভির কোল হইতে হিজলী পর্যস্ত সকল প্রদেশের 
সাধারণ বাঙ্গালা-নবীশ বাঙ্গালী ঈশ্বর গুগ্তকে বুঝিতে পারেন, হশ্বর গুপ্তের 
তাবে মুগ্ধ হইতে পারেন।”৯৯) এখন দেখা যাক ইশ্বর গুপ্ত কেবলই কি জীবন- 
বারিধির তরঙ্গে তবঙ্গে বিহার করিয়াছিলেন, অথব। ১০শ শতাব্ীর নব- 
আগৃতিব বাণী তাহাকেও স্পর্শ করিয়াছিল। 


১৩ 


১৪৪ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


॥ 8 |॥ 


ঈশ্বর গুপ্তের সমাজচেতন। 

রামমোহনের প্রতিভাদীপ্তি ১*শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যেই নবশিক্ষিত 
বাঙালীর মনে দাবানল স্ষ্টি করিয়াছিল, “ইয়ং বেঙ্গলদের' মধ্যে মৃত ডিরোজিও 
যেন পুনরুজ্জীবিত হইলেন । প্রধানত ইংরাজী ভাষার দূতিয়ালীতে তরুণ 
বাঙালী সমগ্র মুরোপের জীবন-উল্লাস ও সমাজচেতনার পাবক-স্পর্শ লাভ 
করিল। ১৮৩৪ হইতে ১৮৫৭-মাত্র এই কয় বৎসরের মধ্যেই মধ্যযুগীয় 
ভাবধারায় পরিপুষ্ট বাঙালী আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসার উপল-উপকূলে নিক্ষি€্ 
হইল। বাঙালীর মন ও মননে, সত্তার গভীরে এই নবজ্াগৃতি সঞ্চারিত হইল । 
এই নবজ্জাগৃতি মুরোগীয় রেনেসাস ( অর্থাৎ প্রাচীন সংস্কৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ) 
নহে।২০ রামমোহনের বেদাস্ততত্ব অপেক্ষা কৌতের পজিটিভিজম্‌ বা মিলের 
ইউটিলিটারিয়ানিজম্‌ এই সময়ে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এখন 
দেখা যাক, এই নবভাবের তরঙ্গভঙ্গ ঈশ্বর গুপ্তের চেতনায় কোন প্রভাব বিস্তার 


করিতে পারিয়াছিল কিনা । বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপগ্তকে বলিয়াছেন, “কলিকাতা 


শহরের কবি।” রামমোহনের অবসান হইতে শুরু করিয়া! সিপাহীবিভ্রোহ 


পর্স্ত গ্রায় পচিশ বৎসর ধরিয়া নব্য বাঙপার প্রাণকেন্দ্র কলিকাতায় যে সাংস্কৃতিক 
সম্ছট ঘনাইয়! উঠিয়্াছিল, ইশ্বর গু কি সেই উত্ত্ধ গগনতলে দাঁড়াইয়া 
তুফীভ্ভাব অবলঘ্বন করিয়াছিলেন, অথব! সেই তরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন ? 

তখন যুগধর্মের প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল ইংরাজী শ্বিক্ষার__যে 
ইংরাজী শিক্ষা বাঙালীর মনে চিন্তার স্বাধীনতা স্থৃচিত করিয়াছিল । তৎকালীন 
সমাজ-জীবনের একপদ ইংরাজী শিক্ষায়, আর একপদ বাঙলা দেশের রাজধানীর 
উপর দৃঢ় নিবদ্ধ ঈশ্বর গুপ্ত এই ইংরাজী শিক্ষা হইতে বঞ্চিত ছিলেন, নিতাস্ত 
স্থল ভাড়ামিপূর্ণ কবিতা লিখিয্াছেন এবং যাহা কিছু বিদেশী ও যুরোপীয়, 
তাহাকেই ভবানীচরণের মত অবিশ্বাস করিয়াছেন ।-_গুপ্তকবির কবিতা পাঠে 
প্রথম পাঠার্থীর মনে এই ধারণাই দৃঢ় হইতে পারে। বাস্তবিক ঈশ্বর গুপ্ত অল্প 
বয়মে কলিকাতায় আসিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিলেও নবধুগের ভাবধারার 
প্রধান চাবি যে ইংরাজী ভাষা, তাহার প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই। তাহার 
'ন্মের চার-পাঁচ বৎসর পরেই হিন্দুকলেজ স্থাপিত হ্ইয়াছিল। তিনি যখন 
কলিকাতায় আলেন তখনই কলিকাতা অঞ্চলে ইংরাজী স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি 


বাংল' সাহিত্যে ঈশ্বর গু ১৯৫ 


পাইয়ছিল। অবশ্য তাহার মূলে ছিল কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী ও কলিকাতা 
স্থল সোসাইটী। তিনি বাল্যে স্থল সোসাইটার কোন পাঠশালায় পডেন 
নাই, যৌবনেও হিন্দু কলেজ হইতে দূরে ছিলেন। সুতরাং নবযুগেব যে বাণী 
ইংবাজী ভাষাব মারফতে বাঙালীব চিত্তপ্রান্তে নব নব জ্ঞানবিজ্ঞান সন্বন্ধে অভিনব 
প্রতায় সন্ত করিতেছিল, তিনি তাহা হইতে বঞ্চিত ছিলেন । কৈশোবে গুপ্তকবি 
কবিব দলে ও আখড়াই সমাজে গান বাধিতেন, যৌবনে ও প্রবীণ বয়সেও 
তিনি সেই অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পাবেন নাই। অথচ তিনি অতিশয় 
মেধাবী ছাত্র ছিলেন । তাহার মৃত্যুর পর তাহাব এক বাল/সখা ১২৬৬ জালের 
১লা বৈশাখের “সংবাদ প্রভাকবে' লিখিয়াছিলেন, “ঈশ্বরবাবু যৎকালীন ১৭১৮ 
বর্ধ বয়ন্ব, তৎকালীন দিবারাত্র একত্র সহবাস থাকাতে, আমার নিকট মুগ্ধবোধ 
অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন । অনুমান হয় একমাস কি দেড়মাস মধ্যেই মিশ্র 
পর্বন্ত এককালীন মুখস্থ ও অর্থের সহিত কথস্থ করিয়াছিলেন । শ্রতিধরদিগের 
প্রশংসা অনেক শ্রুতিগোচর আছে, ঈশ্বরবাবুর অদ্ভুত শ্রতিধরতা৷ সর্বদাই আমার 
প্রত্যক্ষ হইয়াছে ।” কিন্তু এই শ্রতিধরেব শ্রতি ইংবাজী বিদ্যাব প্রতি আকুষ্ট 
হয় নাই। অথবা অর্থ-কচ্ছতাব জন্য তিনি ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ 
পান নাই, ইহাতে বাংল সাহিত্যে অপুবণীয় ক্ষতি হইয়াছে । এবিষয়ে 
বস্কিমচন্দ্রের উক্তি যথার্থ, “তিনি স্থৃশিক্ষিত হইলে তাহার যে প্রতিভ। ছিল, তাহার 
বিহিত প্রয়োগ হইলে তাহাব কবিত্ব, কাব্য এবং সমাজ্জেব উপব আধিপত্য 
অনেক বেশীষ্তই ত। *আমাব বিশ্বাস যে, তিনি ঘি ত্াাব সমসামস্বিক লেখক 
রুষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা পববর্তী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় সুশিক্ষিত 
হইতেন, "তাহা হইলে তাহার সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্য অনেক দূৰ অগ্রপব হইত ।” 
হরিমোচন মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রেরও পুবে তাহার “কবিচরিত ১ম” নামক বাংলা 
সাহিত্োব প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসে ঈশ্বব গুপ্ত সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, “তাহার কবিত্ব 
শক্তির অনুষায়িনী বিদ্যাবত্তা থাকিলে বোধ হয় এরূপ দোষ ঘটিত ন1) তদংশে তিনি 
পূর্ববর্তী অধিকাংশ কবিগণ অপেক্ষা! নিকৃষ্ট ছিলেন ।”২১ এখানে সমালোচকগণ 
ন্শিক্ষা” ও “বিদ্যাবত্তা* বলিতে ইংরাজী বিদ্যাই বুঝিয়াছেন। কারণ ঈশ্বর 
গুপ্ত সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও দর্শনে অভিজ্ঞ ছিলেন । তাহার অনুদিত 
শকুম্তলা” কবিতা, 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকের ভাবাহুসরণ, “বোধেন্দুবিকাশ,, 
£হিত-প্রভাকর” ( হিতোপদেশের কিয়দংশের অনুবাদ ) প্রভৃতি পাঠ করিলে দেখা 


১৯৬ , উনবিংশ শতার্ধীর গ্রথম।ধ ও বাংল সাহিত্য 


যাইবে যে, তিনি সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তিনি মৃত্যুর অল্পকাল পূৰে 
১২৬৫ বঙ্গাব্দের মাঘমাসের মাসপয়লা গ্গরভাকরে ববিতায় শ্রীমদ্ভাগবতের 
অন্থবাদ করিয়াছিলেন । মঙ্গলাচরণ ও অল্প কয়েকটি মাত্র ক্লোকের অনুবাদের 
পরেই দ্েেহত্যাগ করেন । স্মুতরাং সংস্কৃত ভাষায় যে তাহার অধিকার ছিল তাহ 
বুঝা যাইতেছে। ন্যায় ও বেদান্ত তাহার অনধিগম্য ছিল ন1। “প্রবোধ প্রভাকরে*র 
ভূমিকায় (১৮৫৮) তিনি বলিয়াছিলেন, “জ্ঞানগুরু সর্বধশাস্ত্জ্ঞ শ্রীযুত পদ্মলোচন 
হ্যায়রত্ব ভট্টাচাধ্য মভাশয়ের কৃপায় সংবাদ প্রভাকর জম্পাক শ্রী্শ্বরচন্দ্র গুগ্ঠ 
কর্তৃক বিরচিত হইয়া কলিকাতা! প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল” এই পদ্মলোৌচন 
হ্যাযবত্তবের নিকট তিনি ন্যায় ও বেদান্ত নিষ্ঠার সহিত পাঠ করিয়াছিলেন । 

রামগতি ন্যায়রত্ব গুপ্তকবির প্রবোধ প্রভাকর” প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 
“গ্রন্থকার নিজে শাস্্রজ্ঞ ছিলেন না, একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সহায়তায় গ্রন্থ 
রচনা কর! হইয়াছে ।৮১২ ইহ কিন্তু যথার্থ বলিয়া বোধ হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র 
একস্থানে বলিয়াছেন, ধ৫তিনি সংস্কতে অনভিজ্ঞ হইয়ও অধ্যাপকের সাহাষেয 
বেদাস্তাদি দশনশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধির অসাধারণ প্রার্ধহেতু 
সে সকলে যে তাহার বেশ অধিকার জন্মিয়াছিল, তাহার গ্রণীত গছ্যপদ্ে তাহ! 
বিশেষ জানা যায়” কিন্ত আমরা পুবেই বলিয়াছি যে, ঈশ্বর গুপ্তের সংস্কৃত 
ভাষায় যে বিশেষ অধিকার ছিল না, তাহার কোন গ্রমাণ নাই ; বরং তাহার 
বিপরীত প্রমাণই আছে। তাহার পিওা ও পুত্রের তত্ববিষয়ক যে দীর্ঘ কবিতা 
আছে, তাহাতে যেভাবে তিনি ন্যায়দর্শন হইতে বেদাস্ত ,এবং (দাস্ত হইতে 
ভক্তিমূলক দ্বৈতবাদে পরিক্রমণ করিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে সংস্কত ভাষায় 
অনভিজ্ঞ মনে হয় না। বিশেষত সুক্্ম দার্শনিক জ্ঞান না থাকিলে শুধু 
অধ্যাপকের সাহায্যে বা' শ্রান্ত্রজ্জ পণ্ডিতের সহায়তায় হিন্দুদর্শনের মুল রহস্ত 
অনুধাবন কর। যায় না। শুধু ম্থায় বা বেদান্তেই নহে, তিনি “একজন অতি 
স্থপৃণ্ডিত দণ্তীর নিকট তগ্্রা্দি অধায়ন করেন এবং তাহার কিয়দংশ বঙভাষায় 
মিষ্ট কবিতায় অনুবাদও করিয়াছিলেন ।”৯৩ শীশ্বর গুপ্যের অনুজ রামচন্্ু 
গুপ্তের এই সাক্ষ্য অমূলক বলিয়া উড়াইয়! দিবার কারণ নাই। আমাদের 
অন্ধুমান, তাহার “মহাকালীর স্তব' ( বন্ুমতী সংস্করণ গ্রস্থাবলী, পৃ ১০৪) 
কবিতাটি তন্ত্রপাঠের ফলে রচিত হইয়াছিল। স্থতরাং সংস্কৃত ভাষায় তাহার 
অধিকার ছিল, তাহা ন্বীকার করিতেই হইবে । 


ংল। সাহিত্যে ঈশ্বর গু ১৯৭ 


ইংবাজী ভাষা! তাহার আয়্ত্ের মধ্যে ছিল না, তাহা স্বীকার্ধ বটে; 
তবে কবিওয়ালাবা যেমন ইংবাজী ন1 জানিয়াও কবিতা ও গানের মধ্যে 
বহুপ্রচলিত দুই চারিট ইংবাক্গী শব্দ ব্যবহাৰ করিয়াছিলেন, ঈশ্বর 
গপ্তও তেমনি কলিকাতার অভিজাত সমাজে বিচরণ করিয়া এবং “সংবাদ 
প্রভাকব” সম্পাদন! কালে বহুজনের সংস্পর্শে আসিয়া বহু ইংরাজী শব্ধ 
কবিতার মধ্যে সুষ্ঠভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। উদ্দেশ্য ছিল-_নিছক ব্যঙ্গ ও 
পরিহাস , কিন্তু ইংবাজী শব্বগুলিব অর্থ যে তাহাব অজ্ঞাত ছিল না, তাহা 
ভাশার কয়েকটি শব্দেব ব্যবহাব দেখিলেই বুঝা যাইবে £ 


১। হোলি গোষ্ট ছড়া নন এই পাচভূত (মায়া )। 
১। বেরিবেষ্ট সেবিটেষ্ট “মরি রেষ্ট যাতে । ইংরাজী নববর্ষ 
৩। হিপহিপহুর্রে ডাকে হোল কাস। 
ডিয়ার ম্যাডাম ইউ টেক দিস্গ্রাস।। এ 
৪1 ডোণ্ট ক্যার হিন্দুয়ানী ড্যাম ভ্যামড্যাম। এ 
৫| বেলাক নেটিভ লেডি শেম্‌ শেম্‌ শেম্‌। এ 
৬। মেরিদাতা মেরি হুত বেরি গুড বয় | 
৭। পাতরে খাব না ভাত গোটুহেল কাল। 
হোটেলে টোটেল নাশ মে বরং ভাল ।। এ 
৮। গ্রাপ্ট করি গ্রাণ্টের সকল অভিলাষ। 
কালবিন্‌ ( অর্থাৎ কলভিল্‌ ) কাল বিল করিলেন পাস ॥ 


_-বিধবা-বিবাহ আইন 
৯। আপন বিক্রমে হবে! কষিয়ার কিও। 
টেবিলে বসিব থেতে হাতে দিয়ে রিঙ ॥ 
-বাবু চণ্জীচরণ সিংহের খ্রীষ্টান ধর্ানুরুক্তি 
১*। টেক ফিন বলে ডিস কাছেদেয় ঠেলে। --এগাওয়ালা তপন্তা নাছ 
১১। ওহ্ড এক টেস্টামেন্ট গোল্ড তায় বাধা । --্বড়দিন 
১২। আকন্স, পিন্রস আদি আওুন, মেগিস। 
ডিকোষ্টী ডিরোজ! জোনা, ডিসোজা গমিস।। এ 
১৩। ফ্রেস ফিন ভরা ডিস মধ্যে ভাতে ভাত ।। এ 
১৪ | ও মা, কেনিং কড়ু কিং নন, বলী তিনি ধর্ম বলে -_নীলকর গীত 
১৫) বলে, ফিরি টেরেড, বন্দ কর্তে কোন কালে কেউ পারে ন1। স্চুতিক্ষ, গাত 


১৬1 গে টু হেল ওষ্ড ফঝড্যাম ড্যাম হাবা। --ঠ1ট কাটা 


১৪৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ' ও বাংল! সাহিত্য 


ক্তবাং দেখা যাইতেছে ষে, ঈশ্বব গুপ্ত কিছু কিছু ইংরাজী শব্দের ব্যবহার 
জানিতেন। অবশ্য ইংবাজী ভাষাব মাধ্যমে যে নবচেতনা আমাদের সাহিত্যে 
সঞ্চাবিত হইতেছিল, তাহাব সম্যক পবিচয় লাভ কর! তাহার পক্ষে সম্ভব 
ছিল না। 
অনেকে মনে কবিতে পাবেন যে, যাহা কিছু প্রগতিপুর্ণ সমাজচেতনা, 
যুরোপীষ সংস্পর্শজাত নব প্রভীতি, ঈশ্বর গুপ্ত যেন তাহারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা কবিয়াছিলেন। ঈশ্বব গুপ্তেব অসংখ্য সমাজবিষয়ক কবিতা হইতে 
এইরূপ প্রমাণ উপস্থাপিত করা যাইতে পাবে। তিনি যে ইংবাজী ভাষা ও 
সেই জাতীয় শিক্ষাব ঘোরতব বিরোধী ছিলেন, তাহা প্রম।ণের জন্ গ্রত্বতাত্বিক 
জ্ঞানেব প্রয়োজন নাই । ইংবাজী শিক্ষাৰ ফলে আমাদেব দেশের যুবক, বালক 
ও বালিকাবা ্বধর্ম ভ্রষ্ট হইয়! অধফিবিঙী জীবনাদর্শ বরণ কবিয়! লইতেছিল ; 
এই জন্ট তিনি হিন্দু কলেজ, ইয়* বেঙ্গল প্রভৃতি যুবোগীয় সংস্কৃতিকামী ব্যক্তি ও 
প্রতিষ্ঠানেব প্রতি প্রতিকূল ধাবণা পোষণ করিতেন। নিম্নে এইকপ কয়েকটি 
উদ্বাহবণ দেওয়া যাইতেছে__ 
নগরে অনেক (কলে হিন্দুর কালেজ। 
গেল তার হিন্দু নাম ঘুচিয়াণছ তেজ ॥ 
মদনের মণ্ডা নেই পড়িয়াছে মেজ । 
জাতি গিয়। একেবারে ভয়ে গেছে তেজ ॥ 
এর পরে মিশনারি রোজ জেলে সেজ। 
খুলিবেন থিয়েটবে বাইবেলের পেজ ॥ 
কাজ নাই নিয়ে আর ইংলিশ নালেজ। 
কালোজর নাম হলে! খিঢুডি কালেজ॥ 
ইংবাজী সভ্যতা, যীশ্ুগ্রীষ্ট ও পানী আলেকজাগাব ডাফ সাহেবকে 
বাঙ্গ : 
ধন্যরে (বাতলবাসী, ধগ্য লাল জল । 
ধন্য ধন্য বিলাতের সভ্যতা সকল ॥ 
দিশী কৃষ্ণ মানিনক খষিকৃঞ্ণ জয় । 
মেরিদাত। মেরিস্ত বেরি গুড বয় || 


যা থাকে কপালে ভাই টেবিলেতে খাব। 
ডুবিয়া ডবের টবে চাপেলেতে যাব | 


বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত ১৯৯ 


_-ডব অর্থাৎ পান্দ্রী ডাফ সাহেবের বিরুদ্ধে বিদ্রপ। মিশনারী ভীতি ঃ 
হেদে! বনে কেদে! বাঘ রাও মুখ যার। 
বাপ বাপ বুক ফাটে নাম শুনে তার। 


নী ৬ সং 


কহিতে মনের থেদ বুক ফেটে যায়। 
মিশনাবি ছেলেধরা ছেলে ধরে খায় ॥। 


ঁ রস ০ 


বি্ভাদান ছল করি' মিশনরি ডব। 
পাতিয়াছে ভাল এক বিধর্মের টব ॥ 
মধুর বচন ঝাডে জানাইয়। লব | 

ঈশুমন্ত্রে অভিষিক্ত করে শিশু সব ॥ 


স্থতরাং-_ 
কাজ নাই স্কুলেতে লেখাপড়া ক'রে । 
নারীশিক্ষাব বিরুদ্ধে শর নিক্ষেপ £ 
আগে মেয়েগুলো ছিল ভাল ব্রতধর্ম করতে! সবে। 
একা বেখুন এসে শেষ করেছে আব কি তাদের তেমন পাবে? 
যত ছুড়িগুলে। তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে। 
তখন এ. বি, শিখে বিবি সেজে বিলাতী বোল কবেই কবে। 


অন্যত্র 
লক্ষ্মী “মেয়ে ছিল ঘার। 
তারাই এখন চড়বে থোড়া চড়বে ঘোড়া। 
ঠাট ঠমকে চালাক চতুর সভ্য হবে খোড়। থোড়া। 
এর। পর্দা তুলে ঘোমট। খুলে সেজেগুজে সভায় যাবে। 
ভ্যাম্‌ হিন্দুয়্ানী বলে বিন্দু বিন্দু ব্র্যাড খাবে ॥ 
আর কিছুদিন থাকলে বেঁচে সবাই দেখতে পাবেই পাবে 
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে । 


ইয়ং বেঙ্গল সন্বন্ধে কটুক্তি : 


সোনার বাঙাল করে কাঙাল ইয়ং বাঙাল.বত জনা। 
সদ কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে কানে লাগায় ফোস ফোসন।॥। 
এরা ন। হি'ছ না মোসোলমান, ধর্ম ধনের ধার ধারে না। 


২০৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


নয় মগ কিরিলী, বিষম ধিঙ্গি, ভিতর বাহির যার না জানা। 

ঘরের চেঁকি কুমীর হয়ে ঘটায় কত অঘটন] । 

এরা লোন! জল ঢটোকালে ঘরে আপন হাতে কেটে খান1। 
ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দুধর্মে আস্থাহীন বাঙালী যুবক সন্বদ্ধে তাহার উক্তি_ 


যত কালের যুবো। যেন স্ুবে। 
ইংরাজী কয় বাকা বাক1। 

ধোরে গুক পুরুত মারে জুতো 
ভিথারী কি অন্ন পাবে ॥ 

নি নী বং নব 

হোয়ে হিছুর ছেলে টযাসেঃচেলে 
টেবিল পেতে খান৷ খাবে । 

এর বেদকোরাণের ভেদ মানে ন! 
থেদ করে আর কে বোঝাবে।। 

টকে ঠাকুর ঘরে কুকুর নিয়ে 
ভ্ুতে। পায়ে দেখতে পাবে। 

হোল কল্মকাগড লঙভঙ 


হিছুয়ানী কিসে রবে ॥। 

হিন্দুর লোকপ্রচলিত সংস্কার ও ধর্ম সম্বন্ধে যেখানে হইতে বাধা আসি- 
য়াছে, সেইখানেই ঈশ্বর গুঝ্টের লেখনী খরতব হইয়াছে এবং সে আক্রমণ 
হইতে বিদ্যামাগব, বাধাকান্ত দেববাহাদুর-_কেহই রক্ষা পান নাই। 

১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হয়। বলা বাহুল্য নে যুগে 
অনেক উচ্চশিক্ষিত বাঙালী বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। 
ঈশ্বর গুপ্ত বিধবাঁবিবাহ আদৌ সমর্থন করিতেন না) কাজেই বিধবা-বিবাহ 
ও তাহার উদ্যোক্তা উভয়কেই তিনি শাণিত ভাষায় ব্যঙ্গ করিয়াছেন। 
রুচির অনুরোধে তাহার কিছু কিছু উদ্ধার কর! সম্ভব নহে। দু'একটি অপেক্ষা 
কৃত মাঞ্জিত পংক্তি উল্লেখ কর] যাইতেছে : 


পরাশর প্রমাণেতে বিধি বলে কেউ। 
কেহ বলে, এ যে দেখি সাগরের ঢেউ।। 


বিধবা-বিবাছের উদ্যোক্তাদের প্রতি মারাত্মক বাজ-_- 
যেখানে সেখানে শুনি এই কলরব। 
বালার বিবাহ দিতে রাজি আছে সব।। 


বাংল! সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত ২০১ 


সকলেই এইরূপ বলাবলি করে। 
ছুঁড়ীর কল্যাণে যেন বুড়ী নাহি তরে 
বিদ্যাসাগরের প্রতি কটুক্তি 
সকলেই তুড়ি মারে বুঝে নাক কেউ। 
সীমা ছেডে নাহি খেলে সাগরের ঢেউ 
সাগর যগ্পি করে সীমার লঙ্ঘন । 
তবে বুঝি হতে পারে বিবাহ ঘটন॥ 


অন্যত্র - 
অগাধ বিগ্ভার বিদ্যাসাগর তরঙ্গ তায় বঙ্গ নান। 


তাতে বিধবাদের কুলতরা অকুলেতে কুল গেল ন]1। 
৯ ৯৫ সঃ 
সে যে অকুল সাগর দাকণ ডাগর কালাপানি বড় লোন । 
যখন সাগরে ঢেউ উঠেছিল তখনি গিয়েছে জান1।। 
উল্লিখিত উদ্ধৃতি বিচাঁব করিলেই দেখা যাইবে যে, তিনি পশ্চিম সমুদ্রতীরের 
লবণাক্ত কলোচ্ছাসকে ব্ঞ্গেব বাধ বাঁধিয়া কোন প্রকারে বাধা দিতে 
চাহিয়ছিলেন, নবজাগ্রত জমাজচেতনার বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে আন্দোলন 


কবিয়াছিলেন। কোন এক সাহিত্যবসিক তাহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহ! 
প্রণিধান যোগ্য £ 
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একটু অবহিত হইয়া ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা এবং “সংবাদ প্রভাকরে'র 
সম্পাদকীয় মস্তবা পাঠ করিলে তাহাকে এত দূর প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া মনে 
হয়না। আমবা পরবর্তাঁ অঙ্থচ্ছেদে তাহার চিত্তধর্মের অভিনবত্ব প্রমাণের 


প্রয়াস পাইব। | 
॥ ৫॥ 
ঈশ্বর গুণ ও বুগধর্ম 
যুগধর্ষের সহিত বাক্তিমনের সমন্বয় সাধন করা স্থিতধী ব্যক্তির লক্ষণ। 
কেহ কেহ “অপূর্ব-বস্ত-নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞার বলে নবযুগ হি করেন, কেহ-বা 


২০২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


যুগধর্ষের সঙ্গে তাহার ব্যক্তিগত মনোধর্মের সমন্বয় সাধন করিয্বা যুগধর্মকেই 
আরও একটা নৃতন মূল্য দান করেন। ১৯শ শতাববীর যে যুগধর্ম ইংরাজী 
ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নিকট-সংস্পর্শে আসিয়া বাঙালীর মধ্যযুগীয় 
সংস্কারকে এক মুহুর্তে ভম্ম করিয়া নৃতন প্রতীতি স্ষ্টি করিল, ইশ্বর 
গপ প্রত্যক্ষ ভাবে তাহার সহিত যুক্ত ছিলেন না। কারণ ইংরাজী শিক্ষার 
মাদকরস সেবন করিয়া শিরা-উপশিরার মধ্যে পশ্চিম জমুদ্রতীরের 'লবণাক্ত 
তরঙ্গোল্লাস উপলব্ধি করিবার মত মানসিক গঠন তাহার ছিল না। তবে 
তিনি উত্তমরূপে ইংবাক্জী ভাষা শিক্ষা করিলে হয়তো অন্য এক ভাবে জীবন- 
জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইতেণ। রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের সহিত তাহার 
পার্থকা আছে । রামমোহন ও বিদ্যাসাগর ইংরাজী না শিখিলেও শুধু বিশিষ্ট 
মনোধর্মের দ্বারাই আপন আপন পথ খনন করিয়া চলিতে পারিতেন। 
রামমোহন বাল/কালেই অদ্ধয়তত্‌ ও যুক্তিমার্গ সম্বদ্ধে অবহিত হইয়াছিলেন-_ 
তখনও তিনি ইংরাজী শিখেন নাই। বিদ্যাসাগরও নিঃস্পৃহ যুক্তিবাদী ছিলেন 
এবং এই যুক্তিবাদ তিনি ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়া! লাভ করেন নাই। বালক 
বয়সে মাইলস্টোন্র ইংরাজী রাশি দেখিয়া ইংরাজী অঙ্কমাল1 সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন 
করিবার গল্লেই তাহার ইঙ্গিত দেখিতে পাই। উনিশ হইতে দশ পযন্ত সংখ্য 
দেখিয়া বালক ঈশ্বরচন্দ্র ইংরাজী অঙ্ক শিখিলেন : ঠাকুরদাস পুত্রের মেধা পরীক্ষার 
জন্য ছয়ের অঙ্ক ন! দেখাইয়। একেবারে পাঁচে অ।সিয়! পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন। 
বালক বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া! উত্তর দিল, “বাবা, এটা ছক্কের অস্ক*, কিন্ত 
তুলে পাচ লিখিয়াছে”। ২৫ এই যে আপন বুদ্ধির প্রতি অন্রান্ত বিশ্বাস__ইহাই 
প্রতিভা । বালক একবারও. আপন বুদ্ধিকে সন্দেহ করে নাই। বিদ্যাসাগর: 
সমগ্র জীবন ধরিয়াই নিশিত তরবারির মত নির্মোহ মুক্ত বৃদ্ধি সঙ্গে লইয়! 
আবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ড এইরূপ আত্মনিষ্ঠ অসংশয়, 
বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন না; স্থৃতরাং তিনি যুগধর্মের তাৎপর্য না বুঝিয়া 
তাহার বিরুদ্ধে রুখিয়। দ্রাড়াইলে ক্ষমার যোগ্য । রাধাকান্ত দেববাহাদুরের 
মতো ভূয়োদর্শী ব্যক্তিও যুগধর্মের সম্যক অর্থ বুঝিতে পারেন নাই? ঈশ্বর, 
গুপ্তের পক্ষে এই অসামর্থয এমন কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নছে। 

কিন্ত একটু অবহিত হইয়! ঈশ্বর গুপ্তের রচনার্দি, বিশেষত; “সংবাদ 
প্রভাকর ও “সংবাদ সাধুরঞজনের বিবর্ণ পৃষ্ঠা উপ্টাইলেই ঈশ্বর গুণের; 


২০৩ 


বাংল। সাহিতো ইশ্বর গপ্ত 


আর একটি স্বরূপ উদ্যাটিত হইবে। সেই বিচিত্র পরিচয় প্রকাশের অপেক্ষায় 
আছে। 

বাধুমণগ্ডলে বাস করিয়৷ ধেমন বাতাসেব চাঁপ এড়াইয়া যাওয়া যায় না, 
ঠিক তেমনি একট] বিশিষ্ট যুগধর্মের ভাবমগ্ডলে আবিভূর্তি হইলে যে-কোন 
সচেতন মানুষেব মনকে তাহা স্পর্শ কবিবেই। ইশ্বব গুপ্ত কিয়দংশে গ্রাচীন 
পন্থী হইলেও তিনিও যুগধর্মেব কবল হইতে পরিত্রাণ পান নাই। মুরোপীয় 
শিক্ষাৰ ধাবা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অবহিত ন হইলেও, ইহার আদর্শ এবং 
টত্তসন্কট তাহাকেও বিচলিত কবিয়াছিল। মিশনারীদের ধর্মীস্তরীকরণের বিরুদ্ধে 
তিনি কবিতাব অস্ত্র ধারণ কবিয়াছিলেন এবং মিশনারীদ্দের বলগ্রকাশের 
বিকদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। আত্মরক্ষার জন্যই রামমোহন, দেবেন্দ্রাথ, 
বাধাকান্ত দেব এখং বঙ্ধিমচন্ত্র মিশনাবীদের এই অনাচারকে তীব্র আক্রমণ 
করিয়াছিলেন। ঈশ্বব গুপ্তও সেই বণসজ্জার অন্যতম রথী ছিলেন। ১৮৪৫ 
ধীঃ অবে ডাফ সাহেব নাবালক উমেশ সরকাব ও তাহার নাবালিকা স্ত্রীকে 
বলপুবক খ্রীস্টান কবিলে সমস্ত দেশবাসী এই ব্যাপারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের 
ধ্বনি তুলিয়াছিলেন। দেবেন্্রনাথের মত আত্মস্থ ব্যক্তিও দ্ধ হইয়া ইহার বিরুদ্ধে 
তত্ববোধিনী পত্রিকা'তে ( ১৭৬৭ শক, জৈষ্ঠ ) প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহার ভাষা 
অক্ষয়কুমারেব হইলেও মূল প্রেরণা দেবেন্দ্রনাথেব।২৬ এই ব্যাপারের ফলে 
বক্ষণশীল হিন্দু ও নব্যসমাজেব বিরোধিতা মিটিয়া গেল। সনাতনপন্থী 
হিন্দু স্মাজেব নেতা ও ধর্মপভার সভাপতি রাধাকাস্ত দেববাহাছুর ও রাজা 
সতাচরণ ঘোষাল প্রমুখ প্রাচীনগণ এবং অন্যদিকে নব্যবঙ্গের নেতা রামগোপাল 
ঘোষ___সকলেই একই উদ্দেশো মিলিত হইলেন। সকলেই এই ব্যাপারকে জাতীয় 
আপৎ-পাত মনে করিয়! দলগত বিবাদ-্বিসম্বাদ ভুলিয়া মিশনারী-অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ফলে “হিন্দুহিতার্থা” নামে একটি বিদ্যালয় 
স্বাপিত হয়। এই বিদ্যায়তন হিন্দু বালক ও কিশোরকে মিশনারীদের কবল হইতে 
রক্ষা করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিল। দেবেন্ত্রনাথের ভাষায়, “সেই অবধি 
ীষটান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবাবে মিশনারিদিগের মন্তকে কুঠারাঘাত 
পড়িল।”২৭ সুতরাং ঈশ্বর গুপ্ত মিশনারীদের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করিয়! এই 
সামাজিক আন্দোলনকেই সক্রিয়ভাবে সমর্থন করিয়াছিলেন । শুধু তাই নয়, তিনি 
ধর্মান্তরিত হ্রীস্টানদিগকে পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরাইবা আনিবার জন্য চিন্ত। 


২5০৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ্” ও বাংল। সাহিত্য 


করিয়াছিলেন এবং স্বামী দয়ানন্দের অনেক পূর্বেই শুদ্ধির প্রস্তাব করিয়া 
লিখিয়া ছিলেন, 

“মুললমানদিগের তোবার ন্যায় আমাদের একটা উপায় করিলে অনেক শুফল দশিতে 
পারিবেক । শাস্ত্রে ইহার বিধি অবশ্যই পাওয়া যাইবেক, পারি সাহেবের যদি এক ফৌটা জল 
দিয়া পবিত্র করিয়! লইতে পারেন তবে কি আমর] ভববন্ধন বিমোচনকারী তারকক্রন্প। রাম 
নামের গুণে পুনর্বাব শ্বধর্মা গ্রহণ করিতে পারিব না?*২৮ 

এখন কথা হইতেছে, তিনি কি যুরোপীয় শিক্ষাবিরোধী ছিলেন ? হিন্দুসন্তান 
্বধর্ম ত্যাগ করিয়া যীণ্ড ভজিবে, এই চিন্তাতেই যুবোপীয় গাবাদর্শের প্রতি 
তাহার মন বিষাইয়! উঠিয়াছিল। কিন্ধ তিনি ইংরাজী শিক্ষাৰ বিবোধী ছিলেন 
ন1, বিশ্ববিগ্ালয় প্রতিষ্টা ও ইংবাজী শিক্ষার স্ুবাবস্থার জন্য গুপ্তকবি "সংবাদ 
প্রভাকরে লিখিয়াছিলেন, 

“এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইব।র যে কল্পনা স্থির হইয়াছে তাহ। অতি উত্তম,5"লও দেশে 
যে সমস্ত বিশ্ববিষ্ভালযে যে ২ প্রকার বিদ্যার শিক্ষ1 তয়! থাকে এদেশীয় লোকে তাহাব কোন 
বিষয়েই শিক্ষা! করিতে অক্ষম নহে,.**"এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অত্রস্থ প্রজাদ্গিকে 
তহ্পযুক্ত শিক্ষ। প্রদান করিলে এতদিন তাহার] নান বিষয়ে উপযুক্ত হইয়! উঠিত।”২৯ 

স্থতরাং তাহাকে ইংরাজী শিক্ষা-বিরোধী কি করিয়। বলা যাইতে পারে ? যদিও 
তিনি কবিতায় বালিকাদের ইংরাজী শিক্ষার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন, কিন্তু এ 
ব্যাপারে নিছক রঙ্গরস হ্থষ্টিই ছিল তাহার প্রধান উদ্দেশ্য । যখন তিনি বলেন, 


এখন আর কি তারা সাজী নিয়ে সাঝ সে [জোতির ব্রত গাবে 
সব কাটা চামচ ধোরবে শেষে, পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে | 

ও ভাই, আর কিছুদিন থাকলে বেঁচে পাবেই পাবে, দেখতে পাবে । 
এরা আপন হাতে হাকিয়ে বগী গড়ের মাঠে হাওয়। খাবে || 


তখন ইহার মূল উদ্দেস্ত যে আপাত; 'অসঙ্গতির মধ্য দিয়া ব্যঙ্গরস স্ষ্টি তাতা 
বুঝিতে কষ্ট হয় না। আবার তিনিই “সংবাদ প্রভাকরে' স্ত্রীশিক্ষা সম্থন 
করিয়া! লিখিয়াছিলেন, 


“আহা, স্্রীলোকেরা জ্ঞান শিক্ষা করণের উপার প্রাপ্ত না হওয়াতে কত বিষয়ে আমাদিগেব 
রেশ বোধ হইতেছে, তাহ! লিখির়| বর্ণনা কর! যায় না, আমরা যদ্ঠপি গৃহুবিচ্ছেদ, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ 
ইত্যাদি অনিষ্ট ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করি তবে স্ত্রীজাতির অজানতাকেই তাহার মুলীভূত 

বলিয়1ম্বীকার করিতে হয়, সুতরাং তাহারা বিষ্ভাবতী হইলে এ সকল অনিষ্ট অনায়াসে 
নিবারণ,হইতে পারে, আর সংসারে নুখ শবচ্ছন্দতাও ক্রমে বৃদ্ধি হয় ।”৩০ 
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তিনি বিধবাবিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন। সে যুগের অনেক উচ্চ- 
শিক্ষিত বাক্তিই বি্যাসাগরের বিরোধিত করিয়াছিলেন । দেবেন্দ্রনাথও বিধবা 
বিবাহ বিশেষ পছন্দ করিতেন না। “ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্য/সাগর মহাশয়ের সহিতও 
দেবেন্দ্রনাথেব সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার তত্ব 
বোধিনী পত্রিকায় ধর্মতত্ব অপেক্ষা বিপবাবিবাঁত প্রচারেই অধিক উৎসাহ 
প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্ম সমাজভূক অগচ রক্ষণশীল লোকদ্দিগকে বিরক্ত করিয়। 
তোলেন ।*৩১ বিধবাবিবাহ এমনই একটা ব্যাপার যাহাতে বহুকাল। শ্রিত 
সংস্কাবেব মূলে আঘাত লাগে; দেবেন্দ্রনাথ-বন্কিমচজ্ের মত ঈশ্বর গু& সেই 
সংস্কার ত্যাগ করিতে পারেন নাই ৷ তজ্জন্য তাহাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলা যাইতে 
পারে না। বর* কোন কোন বিষয়ে চিস্তাব প্রগতিপরায়ণতা৷ দেখিয়া তাহাকে 
সাগুবাদ দিতে ইচ্ছা হয় । 


সে যুগে সিপাহীবিদ্রোহকে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি দেশের মুক্তি-আন্দোলন 
ব্লিয়' গ্রহণ করন নাই । হরিশ মুখোপাধ্যায়ের মত স্বদেশ-প্রেমিক সম্পাদক 
ইংরাজেব সহিত কলনভে অবতীর্ণ হইলেও সিপাহীবিদ্রোহকে একটা সাময়িক 
উৎপাত বলিয়াছিলেন। বঙ্ষিমচন্দ্র “মানন্মমঠে'র প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে 
লিখিয়াছিলেন, “সমাজবিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা 
আত্মঘাতী । ইংরেজেরা বাঙ্গলা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন 1” 
'এই উক্তিব পশ্চা্পটে পিপাহী বিব্রোহের রক্তাক্ত পরিণতি নিশ্চয় লুকাইয় 
ছিল ঈশ্বর ,গুপ্ত সিপাহী বিদ্রোহের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। 
সিপাঠী যুদ্ধ, শিখ যুদ্ধ, কাবুল যুদ্ধ, ব্রহ্ম যুদ্ধ__গ্রত্যেকটির বর্ণনায় তিনি 
অকুঠচিত্তে ইংরাজের স্তুতিগান করিয়াছেন এবং দেশীয় শক্তি পরাভূত হইলে 
উল্লসিত হইয়াছেন । সিপাহীদ্দের সম্থদ্ধে তাহার ক্রোধ-_ 


পামর পাতকী পাষগড যত। 
পাপের ঘটনা করিতে কত॥ 
অদোষে হইয়। কুপথে রত। 
রমণী বালক করিছে হত ॥ 
শুনিয়৷ বধির হতেছি কানে । 
সহেনা পহেন। সহেন। প্রাণে ॥ 
অথবা. 
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'অতিদীন জ্ঞ/নভীন চিবাধান যারা । 
মেরে লাফ কোরে পাপদেষস্তাপতাবা॥ 
আজ্ঞ।চার] বক্ষাকারী অস্ত্রধারী যত। 
একেবারে এ প্রকারে পাগাচারে বত || 
নূর পশু তবে বনু কবে গন নঈ। 
তত রব কত কব কচ সব' কষ ॥। 
কি বিশাল সেনাপাল বাম] বাল নাশে। 
অকারণে ক্রোধমন প্রভ় গণে শাসে ॥। 
বিদ্রোহী হাতিয়া টোপী, নানা সাভেন ৩ লক্ষ্ীবাইকেও তান তীর 
ভাবায় আক্রমণ করিয়া ভিক্টোরিয়াকে সঙ্গোপন কব্যা লিগিয়া দিলেন, 
এই ভারত কিসে রক্ষা তবে. ভেব ন। মা, সে ভাবন।। 
সেই তাতিয। টোপিব মাপা, আমর] ধরে দেব নানা । 
নান] সাহেব স্থন্ধে, 
সেট। তে। পু এড়ে, 
সেটা তো পুষ্যি এড়ে দশ্তি ভড়ে নস্তি কব হাব । 
অন্যত্র, 
নানী পাপে পটু নান। নাতি শুনেনানা' 
অধন্মের অন্ধকারে হইয়াছে কান।।। 
ভাল-দোঁষে ভাল তুমি ঘটালে প্রমাদ | 
আগেতে দেগেছ ঘুঘু শেষে "দগ ফাদ | 
বাণী লক্মীব'ঈকে ঈশ্বর গুপ্ত অতি কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করেন, 


হাদে কি শনি বাণী, ঝাসির রাণ। 


ঠোটকাটা কাকী 
মেয়ে হয়ে সেন। নিয়ে সালিপ়াছে নাকি? 


নানা তার ঘরের ঢেকি, 
নান। ভার ঘরের ঢেকি, মাগী গেঁকি, 
গায়ালের বলে 
এব দিনে ধনে জনে যাবে রসাতলে। 
হয়ে শেষ নানার নানী 
হযে শেষ নান।র নানী, মবে রাণা 
দেখে বুক ফাটে 
কোম্পানীব মূলুকে কি বগিগিরি গাটে ? 
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সিপাহীবিদ্রোভ দমিত হওয়াতে কবি ইংবাজ সরকারকে ধন্য-ধবনির দ্বারা 
অভিনন্দিত কবিয়াছেন__ 


ধন্য লর্ড গবর্ণর, ধন্য টাফ. কমেগুব, 
ধন্য ধন্য ধন্য দেনাপতি । 
ধন্য ধন্য সৈন্য নব ধন্য ধন্য ধন্য রৰ 


ধন্য ধন্য 'ব্রটিশের পতি ।। 
ঈশ্বব গুপ্তেব মধ্যে যেন কোথায় 'একটা স্বতঃ বিবোধিতা ছিল কবিতায় 

তিনি ব্রিটিশের জয়গান গাহিয়াছেন, বিভ্রোভী সিপাহীদর ভাগাবিপধয়ে বা 
শিখজাতিব দুরবস্থায় আনন্রিত হইয়া! মহোলাসে বলিয়াছেন, 

ব্রিটিশের জয় জয় বল সবে ভাইরে। 

এসে মবে নেচে কুদে বিভুগান গাইরে | 
কিন্তু “সংবাদ প্রভাকরে শিখদের শ্বজাতি-প্রেমকে প্রশংসা কবিয়াছেন এবং 
তাহাদিগকে “বিদ্রোহী” বলাঠে তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া লিখিয়াছেন, 

“শাকদিগকে বিদ্রোহা শব্দে বাচ্য কর কর্তবা নহে, যাহার! হ্বদেশের স্বাধীনতা বক্ষণাথ 
অন্র ধারণ করে, তাঠার্দিগকে সাধুব? দেওযাই উচিত, তাহার] পুত্তলিকাবৎ রাজা দলিপ 
সিংহের বাজা বক্ষণার্থ যত্বযুক্ত নহে, কিন্ত পরাধীনত। শৃঙ্খল ভগ্ন করণার্থ উপঘুক্ত প্রযত্ব এবং 
প্রয়াস প্রকাশ করিয়াছে ।৩২, 

তাহার মনেও যেবহি-দীপ্তি সঞ্চারিত হইতেছিল, ইহাই শাহার প্রমাণ। 
(স্বাধীনতার স্পৃহা ও দ্বাতন্য-বোধ পর্বপ্রথম ঈশ্বর গুপ্তই সঞ্চারিত করেন। 
বঞ্ধিমচন্দ্ের উক্ত স্মবশীয়ঃ “মহাত্ব। রামমোহন রায়ের কথা ছাড়ি! দিয় 
রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দশবাৎসলোর 
প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বব গুধের দেশবাৎসলা তাহাদিগেরও 
কিঞ্চিৎ পূর্বগামী |” ইশ্বর গুপ্তের চারিটি কবিতা-'মাতৃভাষা, প্বদেশ+, 
ভারতের অবস্থা” ও “ভারতের ভাগ্য বিপ্রব,_ শুধু বাংলা দাহিতো নহে, 
বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম উদ্বোধনী সঙ্গীত বলিয়া গৃহীত হইতে 
পবে। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ "অধিকারী, অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু প্রভৃতি নব্যতন্ত্রের কবি ও লেখকগণ তাহার 
শিষাত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ ইশ্বর গুপ্তের দেশ্প্রীতি। 


মিছ! মণি মুক্তা হেম হ্বদেশের প্রিয় প্রেম, 
তার চেয়ে রত্ব নাই আর 
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অথব। 
জননী ভারত ভূমি আর কেন থাক তুমি 


ধন্মুরূপ ভূষাহীন হয়ে। 

প্রভৃতি কবিত। একদা তরুণমনকে রাঙাইয়। দিয়াছিলে।) 

নবজাগরণ ঈশ্বর গুপ্তকে যে কতদূর অন্ুপ্রাণিত করিয়াছিল, তাহার আরও 
কয়েকটা প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে । তিনি কলিকাতার নানা সভাসমিতির 
সহিত জড়িত ছিলেন, এবং নানা স্থানে বন্তৃতা্দি দিতেন । ততুবোধিনী 
সভা, টাকীর নীতিতরঙ্গিণী সভা, দজিপাডার নীতিসভা প্রভৃতি আধুনিক 
ভাবসঞ্চারিণী সভাসামতির সহযোগিতা করিতেন । তিনি ১৭৬১ শকে 
( ১৮৩৯ শী; অঃ) তত্ববোধিনা পভার সদশ্ত হইয়াছিলেন।৩৩  দেবেন্দ্রনাথেব 
সহিতও তাহার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। একেশ্বরপ্রতিপাদক তত্ববোধিনী 
সভাকে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেশ | দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাহার আঙ্মত 
স্থবিদিত £ 

“বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অতি সঙ্জন, সত্যবাদী, প্রতিজ্ঞাপরায়ণ, এবং সর্ববগুণজ্ঞ মতনুমুষ্যু | 
বরং পশ্চিম দিগে হৃধ্যোদয়ের সম্ভাবনা আছে, বরং জন্মান্ধের চক্ষু প্রাপণের সম্ভাবনা আছে, 
তথাচ উল্লেখিত ঠাকুর বাবুর মুখনির্গত বাক্যের অন্যথা হওনের সম্তাবন। নাই***।”৩৪ 

তত্ববোধিনী সভাকে তিনি এত ভালবাসিতেণ যে, এসিয়াটিক সোসাইটা 
প্রকাশিত পুস্তক আলোচন। প্রসঙ্গে “ভান্কর ও 'পুর্ণচন্দ্রোদয় পত্রে তত্ব- 
বোধিনী সভার নাম উল্লেখ না থাকাতে তিনি ক্ষুন্ধচিত্রে “সংবাদ প্রভাকরে? 
লিখিয়াছিলেন, “বস্ততঃ এদেশে বেদবিষ্যা। প্রচার বিষয়ে তত্বনোধিনী তা যত 
আমুকুল্য ও যত অঙ্ু্রাগ করিয়াছেন ও করিতেছেন, অগ্ঠাপি এদেশের কোন 
সভা তদ্রপ করিতে পারেন না।”৩৫ তত্ববোধিনীর প্রভাবে তিশি সম্ভবতঃ 
একেশ্বরবাদা বৈদান্তিক হইয়াছিলেন ; কারণ তাহার পারমাধিক কবিতায় মনিগুণ 
ও নিরাকার ঈশ্বর সম্বন্ধে এত বেশি উল্লেখ আছে যে, এবিষয়ে তাহাকে মহধির 
অশ্গগামী বলি্না স্বীকার করিতে হইবে । রেভাঃ কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বেদাস্ত- 
বিরোধী পুন্তিকা রচনা করিলে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।৩৬ 

একদিকে বেদান্ত-আশ্রিত অদ্য়তত্ব, ও ভক্তিবাদ, অপরদিকে উদ্বেল যুগ- 
জিজ্ঞাসার আঘাত- ঈশ্বর গু এই দুই ভাবধর্মের মধ্যে আন্দোলিত হইয়াছিলেন। 
বৈদান্তিক অছ্ৈতবাদের অকুল সমুদ্র পার হইয়া তিনি দ্বৈতবাদের প্রেম ভক্তির 


উপকূল লাভ করিয়াছিলেন, 
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তোমারি চরণ স্মরণ করি । 
তোমারি ভাবনা ধ্যানেতে ধরি ॥ 
কাতরে তোমারে অন্তরে ডাকি । 
মনের বিষয় মনেতে রাখি ॥। 
ধর হে আপন প্রভাব ধর। 
কর হে বিহিত বিচার কর 
পালক শাসক তুমি এ ভবে । 
নামের মহিম1 রাখিতে হবে || 
পিৎব।, 
এই তো বযেছ তুমি অন্তরে আমার। 
অন্তব-অন্তর তবে কেন ভাবি আর ।। 
মিছে কাল হখিলাম মিছে ঘুরে মরিলাম, 
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার । 
এইতো! বয়েছ তুমি অন্তরে আমার ৷ 
আবাব অন্য দিকে তিনি জ্ঞানবাদী,_- মুরোপীয় দর্শন-বিজ্ঞানের প্রতি 
কৌতুহলী | বাঙলা দেশে মক্ষয়কুমাব দত্ত সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির ছারা জগৎকে 
বঝিবাব চেষ্টা করেন। তিনিও শশ্বব গুপ্তেব শিষ্য ; ঈশ্বর গুপ্তই তাহাকে 
দেবেন্দ্রনাথের নিকট লইয়া গিয়া অক্ষয়কুমারের ভবিষ্যৎ জীবনের পথ প্রস্তুত 
করিয়া দেন। দেবেন্দ্রনাথ তাহার আত্মজীবনীতে এবিবয়ে লিখিয়াছেন, “এই সময় 
( ১৮৩৭-৪০ খ্রীষ্টাব্দে ) অক্ষয়কুমাথ দত্তেব সহিত আমার সংযোগ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্ত ইভখুকে আনিয্লা আমার মহিত পরিচয় করিয়া দেন। অক্ষয়বাবু তত্ববোধিনী 
সভার সদস) হন ।”৩৭ অক্ষয়কুমারের বহু রচন! “ংবাদ প্রভাকরে' বাহির হইত। 
ঈশ্বর গুপ্ত অক্ষয়কুমারের বৈজ্ঞানিক ও দশনিক গ্রন্থসমূহ সানন্দে পাঠ করিতেন, 
«সংবাদ প্রভাকরে* তাহার দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশ করিতেন। অক্ষয়কুমার 
তাশাব 'বাহ্যবস্তর সহিত মানবপ্রকুতিব সম্বন্ধ বিচার গ্রস্থে নিরামিষ আহারের 


স্বপক্ষতা করিলে ঈশ্বরগুপ্ত দেশের দুরবস্থা স্মরণ করিয়া ঈষৎ পরিহাসের ভঙ্গীতে 
অক্ষয়কুমারের উত্ত গ্রন্থ উল্লেখ করিয়াছিলেন__ 
হোল নিরামিষে শরীর গু, 
আমিষের মুখ দেখবো কবে, 


ওরে উড়ো থে গোবিন্দায় নমঃ 
১৪ 
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এই ব্যবস্থা ধরি লবে। 
এস অক্ষয় দত্তে গুরু কেড়ে 
'বাহাবপ্ত' পাড় তবে। 
ঈশ্বর গুপ্তেব মধ্যেই সবপ্রথম ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে উদ্ম। উচ্চারিত 
হয়। কতকগুলি বিষয়ে ইস্ট ইও্ডয়।৷ কোম্পানীর একচেটিয়া! বাণিজ্যের বিরুদ্ধে 
তিনি “সংবাদ গ্রভাকরে' আন্দোলন করিয়াছিলেন-__ 
ষ্ট্যাম্পের কর, লবণের কর ও অফিনের একচেটিয়। বাণিজ্য ইত্যাদি উপায় যাহ। নিদিষ্ট 
করিয়াছেন, তাকে কোনমতেই রাজানীতি সিদ্ধ বলিয়া বাচ্য হইতে পারি না, কারণ একে 
রাঙ্গার বাণিজ্য করাই অন্তায় ও অনীতিহ্চক, তাহাতে আবার একচেটিয়াৰপে বাণিজ্য কর 
কতবড় অন্য।র তাহ। বিজ্ঞমগ্ুলা বিবেচনা] করিবেন ।”৩৮ 
€ইংরাজ যে ধারে ধীরে ভারতের প্রাণরস শোষণ করিতেছিল, তাহার 
বিষময় প্রতিক্রিয়া তিনি মতি 'তীত্র ভাবে “সংবাদ প্রভাকরে” প্রকাশ করিতেন । 
নীলক্র সাহেবদেব অত্যাচার-মনাচারকে কেন্দ্র কবিয়া তিনি অনেকগুলি 
ব্ঙ্গরসপূর্ণ গান গচনা করিয়াছিপেন এবং শীল-আন্দোলন সন্বন্ধে বাঙালীকে 
অবহিত করিতে চাহ্য়াছিলেন ! যখন তিনি “সংবাদ প্রভাকরে? এই বিষষে 
প্রবন্ধ বা সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিতেন, তখন তাহাকে অতিশয় বুদ্ধিমান 
অর্থনীতিবিদ ও স্বদেশপ্রাণ নেতা খলিয়া মনে হইত) আবাব সেই কথাই 
মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে যখন বাউপন্থরে নিবেদন কাঁরিতেন, 
মা তুমি কল্পতর আমর সব পোষা গক, 
শিখিনি শিং বাকানে।, 
কেবল থাবে। খোল বিচিলি ঘাস। 
যেন রাঙ্গা আমল! তুলে মামলা 
গামলা ভাঙ্গে না, 
আমর] ভুসি পেলেই খুসি হবে। 
ঘুসি খেলে বাচবো না। 
তখন অসহার বাঙালীর বিড়গ্বন। তীব্র ব্যঙ্গে বূপায়িত হইত। ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে 
সেই অনাগত কালের বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল; তিনি বাঙলার নবজীবনের 
'মগমনী গাহিয়া গিয়াছেন। যদিও তিনি ফুরোপের ভাবজীবন সম্বন্ধে সম)ক 
অবহিত ছিলেন না, তথাপি নবজীবনের প্রভাব তাহার মনেও ছায়া ফেলিয়াছিল, 
ইহাই পরম বিম্ময়াবহ। মুরোগীয় শিক্ষা্দীক্ষার অভাবে তাহার মর্মবাণী রঙ্গব্যদের 
মধে/ই অপব্যয়িত হুইয়! গেল। কিন্তু তাহার মনেও ১৯শ শতাবীর সাংস্কৃতিক 
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সন্কট ছায়া ফেলিয়াছিল, এবং সমসাময়িক কালের বহ্ছি-দীপ্তি তাহার রঙ্গ-নিপুণ 
এবং কবি-আখড়াইয়ের এঁতিহো আবাল্য-বর্ধিত মনের উপর কখনও প্রকাশ্টে, 
কখনও ব৷ গোপনে সেই যুগসম্বটের বজস্ুনিত মেঘপুঞ্জ ঘনাইয়! তুলিয়াছিল।9 


পাদটীকা 


১। ব্রজেজ্জনাথ বন্দোপাধ্যায়-_রামমোহন রায়, পৃ ১২, পাদটীকা 
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দশম অধ্যায় 
ঈশ্বর গুপ্তের শিল্য-সম্প্রদায় 


বাংল! দেশের প্রথম সামাজিক কবি ইশ্বর গুপ্ত, _সামাজিক অর্থে বিভিন্ন 
পাঠক ও লেখককে স্বীয় প্রভাবের পরিমণ্ডলে টানিয়া আনিয়া একটি নৃত্তন 
সাহিত্যিক গোঠী শি কবিবার দুল ভ শক্তি, এবং 'এই শক্তির অধিকারী ছিলেন 
ঈশ্বর গ&। তাহার সমকালে বা কিছু পূর্ব হইতেই বাঙালীর চিত্ব-তটে যখন 
পশ্চিম-সমুদ্রেব ভাব-তবঙ্গ কলোচ্ছাসে ভাউিয়া পিল, তখনই নব্যশিক্ষিত 
বাঙালী শাত্ুচৈতন্তকে গ্রকাশ কবিবার জন্য যেমন বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা 
সাাধ্া লইয়াছে, ঠিক তেমনই সভাসমিতির মধা দিয়া নিজেদের নবলকক 
প্রতায়কে নানাভাবে আস্বাদন কবিবাব চেষ্টা করিয়াছে । কিন্তু বিশুদ্ধ 
সািত্য-সংস্থ| বা সাহিতাপত্র তখনও বিশেষ জনপ্রিয়তা জন করিতে পাবে 
নাই। সর্বপ্রথম ঈশ্বর গুপ্তই তাহার পত্রিকাঁকে কেন্দ্র করিয়া তরুণ কবি- 
সাহিন্ট্যিকদিগকে আকর্ষণ কবিলেন; যাহারা নিতান্তই অরাচীন, স্কুলের 
বালক-_-তাহাদিগকেও তিনি উত্সাহ দিতেন এবং তাহাদের রচনায় কিঞ্চিন্াত্র 
সাহিত্য-শক্তি থাকিলে তাহা সাগ্রহে প্রকাশ করিতেন। এই নবীন স্ফুটনোম্ুখ 
প্রতিভার ডদয়-প্রত্যুষে তিনি ধাত্রীর কর্তব্য সমাধা করিয়াছিলেন । 

শুধু তঙ্কণ লেখকদিগকে উৎসাহ দিয়াই নহে, কলিকাতায় নববর্ষের প্রথম 
দিনটিতে “সংবাদ প্রভাকরে*র কার্যালয়ে তিনি একটি অধিবেশন আহ্বান 
করিতেন। তাহাতে তরুণদের রচনার্দি পঠিত হইত; প্রশংসিত রচনার জন্য 
পুরস্কারের ব্যবস্থাও ছিল। সভাস্তে সমবেত সকলে ভূরিভোজে আপ্যার়িত 
হইয়া গৃহে ফিরিতেন। বাংলা ১২৫ সাল হইতে তিনি এই নববর্ষের উৎসব 
আরম্ভ করেন। এই উৎসবে মফঃম্বল ও কলিকাতার চার-্পাচশত সাহিত্য- 
রসিক ব্যক্তি সাদরে আমন্ত্রিত হইতেন এবং ঈশ্বর গুপ্ত সমবেত বান্ধবদ্দিগকে 
শুধু ভোজনরসই নহে, স্বরচিত কবিতা প্রবন্ধাণি পরিবেশন করিয়াও নির্মল 
সারম্বত আনন্দ দান করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ কলিকাতার 
মান্তগণ্য ব্যক্তিগণ এই সভার সভাপতিত্ব করিতেন। ইহাই বাঙালীর 
সাহিত্যিক-গোর্ঠী প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রচেষ্টা। ইহার অনেক পরে তরুণ 


২১৪ উনবিংশ শতাবীর গ্রথমাধ' ও বাংল! সাহিত্য 


কালীপ্রসন্্ সিং বিদ্যোৎসাহিনী সভার সাহায্যে অনুরূপ সাহিতিক সংস্থা গঠনের 
চেষ্ট। করিয়াছিলেন ২ গুপ্তকবি শুধু ১লা বৈশাখ নগে, প্রায়ই অস্তরীয়-স্বজনকে 
আহ্বান করিয়া পানভোজনে প্রবৃত্ত হইতেন-_অথাৎ তিনি মজ লিসী আবহাওয়ার 
মধো বাস করিতে ভালবাসিতেন। ডঃ জনসনের মত মানসিক শক্তি তাহার 
ছিল না) াহার ভোগলকুডিক্বাস্থিত বাসভবন বা পটলডাঙার প্রভাকর যন্ত্রালয়কেও 
ডঃ জনসনের গোষ্ঠীর সহিত তুলনা করা যায় না। তথাপি তাহাকে কেন্দ্র করিয়া 
যে একটি সাহিত্যিক গোঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতেই ভইবে। 
তিনি যে সমস্ত লেখক ও পৃষ্টপোষকদিগের নিকট সাহায্য পাইতেন, প্রতি বৎসর 
২রা বৈশাখ “সংবাদ প্রভাকরে'র মাসপয়লা সংস্করণে, তাহাদের নাম ঘোষণ। 
করিতেন । ১২৫৭ সালের ২রা বৈশাখ সংখ্যায় তিনি এইরূপ একটি তালিকা 
দিয়াছিলেন ঃ 

“প্রভাকরের লেখকের সংখা। অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রভাকরের পুরাতন লেখকদিগের 
মধ্যে যে যে মহোদয় জীবিত আছেন, উহাদের নাম নিম়ভাগে প্রকাশ করিলাম | শ্রীযুক্ত প্রেম 
টাদ তর্কবাগীশ, রাধানাথ শিরোমণি, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, বাবু নীলরতন হালদার, গন্গাধর 
তর্কবাগীশ, ব্রজমোহন সিংহ, গোপালকুঞ্ণ মিত্র, বিশ্বস্তর পাইন, গোবিন্দন্দ্রে সেন, ধর্মদাল 
পালিত, বাবু কানাইলাল ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, নবীনচন্জ মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত, 
প্রীশভৃচন্্র বন্দোপাধ্যায়, প্রসন্নচন্্র ঘোষ, রায় রামলোচন ঘোষ বাহাছুর, হরিমোহন সেন, 
জগনাথপ্রসাদ মল্লিক ।” 

ঈশ্বব গুপ্ত এ তারখের পত্রে এমন আরও কয়েকজনের নামোল্লেখ করিয়াছেন, 
ধাহার! হয়তো! সব সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের মতের পোষকতা করিশ্ডেন না। ধা রেভাঃ 
কৃষ্ণমোহন বন্দ্পাধ্যায়,। রমাপ্রসাদ রায়, কালীপ্রসাদ ঘোষ, অনদাপ্রসাদ 
বন্দ্যোপাধ্ায প্ররত। কুঞ্চমোঠন সম্বপ্ধে ঈশ্বর গুপ্ত মস্তব্য করিয়াছেন, "বিবিধ 
বিদ্যাতৎপর মহানুভব বাবু কৃষ্ণতমাহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'প্রভাকরের প্রতি 
অতিশয় প্নেহ করতঃ ইছার সৌভাগ্য বর্ধ নবিষয়ে বিপুল চেষ্টা করিয়া থাকেন।” 
নব্যদলের অস্তভূক্ত কাশীপ্রসাদ ঘোষের নিকটেও তিনি কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
করিয়াছেন। সুতরাং দেখ যাইতেছে যে, ঈশ্বর গুপ্ত “সংবাদ গ্রভাকর'কে সর্বশ্রেণীর 
বাঙালীর মুখপত্র স্বরূপ করিবার জন্য মতামত নিবিশেষে যে-কোন শিক্ষিত 
বাঙালাকে এই পত্রে সাঁদবে আহ্বান করিয়াছিলেন। কোন কোন দিক দিয়া 
তাহার রসরুচি কিঞ্চিৎ স্থল হইলেও অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতি তরুণ ও আধুনিকমনা লেখকগণ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। 


ঈশ্বর গুণ্ডের শিষ্য-সম্প্রদায় ২১৫ 


গুরুর আদর্শে প্রভাবান্বিত হইয়া অনুরূপ রচনারীতির পুনরাবৃত্তি অবসশ্ত কবিধর্ম 
নহে। অসীম টৈচিত্র্যপ্রয়াসী কবিগণ গুরুর করধূত দীপবন্তিকা'র সাহায্যে আপন 
অন্তর-প্রদীপটিকে জালাইয়। লহয়! থাকেন৷ সেইজন্য পরবর্তী কালে তরুণ শিষ্যগণ 
যদি গুরুর পথ পাঁরত্যাগ করিয় স্খাত পথে যাত্র! শুরু করেন, তাহা হইলেও গুরুর 
গৌরব খব হয় না। সেই দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, তিনি তরুণ 
লেখকদের রচনাসমূহ কখনও কখনও সংশোধন করিয়। “সংবাদ প্রভাকর' ও সংবাদ 
সাধুরঞ্জনে” প্রকাশ করিতেন এবং তৎকালীন কবি-ষশঃপ্রার্থী অনেকেই তাহার 
অনুগত ছিলেন | বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন £ 
“ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীত্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবিশদিগের একট] কীত্তি আছে । 
দেশের অনেকগুলি লন্বষগ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন। বাবু রঙ্গলাল 
বন্দোপাধ্যায় একজন । বাবু দীনবন্ধু মিত্র আব একজন। শুনিয়াছি, বাবু মনোমোহন বহু 
আর একজন । ইহার জন্যও বাঙ্গালার সাহিত্য প্রভাকরের নিকট খণী। আমি নিজে 
প্রভাকবের নিকট বিশেষ খণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে 
সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।” 
বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ধাহাদের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের অনেকেই 
পরবর্তী কালে প্রান সম্পূর্ণরূপে গুরুর আদ্শ পরিত্যাগ করেন। তাহা হইলেও 
ঈশ্বর গুপ্ত ইহাদের বাল্য-রচনাগুলিকে “সংবাদ গ্রভাকরে” প্রকাশ করিয়া এই 
কিশোর সাহিত্যিকদের বাণীমন্দিরে প্রবেশের ছাড়পত্র দিয়াছিলেন। উত্তর-কালে 
এই শিষ্কগণ গুরুর গিথ পরিত্যাগ করিলেও এ কথ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেন; নিম্পে 
ঈশ্বরগুপ্তের কতিপয় শিশ্তু সম্বদ্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে । গুপ্তকবির 
তরুণ শিষ্যগণ গুরুর দ্বারা কত দুর প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, শুধু সেই দিকেই 
আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখা যাইতেছে । 


|| ১॥। 
অক্ষয়কুমার ও রঙঙাল 


অক্ষয়কুমার দত্ত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক ঈশ্বর গুপ্টের ভাবশিষ্য 
নহেন, কিন্ত দুইজনেই গুগ্তকবির অঙ্গরাগী ছিলেন এবং “সংবাদ প্রভাকর" সম্পাদনে 
উভয়ই গুপ্ুকবিকে সাহায্য করিতেন। অক্ষয়কুমার কবি হইবেন, ইহাই ছিল 


২১৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


তাহার কিশোর জীবনের একমাত্র আকাঙ্ষা। তাহার অধুনালুপ্ত কাব্য 
“অণঙস্গমোহন নিতান্ত অপরিপক বয়সের রচনী)ন্বয়ং কবি ইহার প্রচার 
রহিত করিয়াছিলেন। এই কাব্যটি কোন্‌ জাতীয় তাহা! সহজেই অনুমান 
করিতে পাঁর। “কামিনী কুমার” বা 'জীবনতারা”র অনুরূপ, বিশুদ্ধ কামায়নে 
পরিপূর্ণ এই তুচ্ছ কাব্যখান লুপ্ত হইয়া গিয়ছে-_ভালই হইয়াছে। অক্ষয়- 
কুমার যে প্রধানতঃ প্রাবন্ধিক, যুক্তিমার্গের পথিক_তাহা তিনি কিশোর 
বয়সে বুঝিতে পারেন নাই। শ৩ৎকালে কলিকাতার শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত 
সমাজে “বিগ্যান্ুন্দর' জাতীয় আদিরসাত্মক কাব্যের বিশেব প্রতাপ ছিল। 
কিশোর অক্ষয়কুমারও সেই গলিত 'আদশকে বুকে আকভাইয় ধরিয়াছিলেন। 
আরও কতদিন তিনি এ ব্যর্থ সাংনায় একট! মূল্যবান সারম্বত জীবনের ক্ষতি- 
কারতেন, জানি না। উশ্বব গুপ্তের সহিত পরিচয়ের ফলেই তাহার সুপ্ত 
মনীষা ও নিশ্ছিত্র যুক্তিবাদ গছারচনায় নৃতন আত্ম প্রকাশের পথ খুঁজিয়া 
পাইল। অক্ষয়কুম।রের জীবনীতেও এই ব্যাপারের স্পষ্ট ডল্লেখ বহিয়াছে। 
একদ। ঈশ্বর গু অক্ষয়কুমারকে ইংরাজী সংবাদপত্রের কোন একটি সংবাদ 
“সংবাদ প্রভাকরের' জন্য অনুবাদ করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। তখনও 
অক্ষয়কুমার ব্যর্থ কবিত্বের স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতেছিলেন । তিনিও ধে এক- 
জন সার্থকতম গছ্যশিল্লী হইতে পারেন, তাহা তিনি নিজেই জানতেন না। 
ঈশ্বর গুপ্ত অক্ষয়কুমারের প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উজ্জীবিত করিয়া দিলেন ৩ [তিনি এই 
তরুণ কবিষশঃ প্রার্থীকে ভবিতব্যের উপহাস হইতে রক্ষা করিলেন ; তাহারই 
উৎসাছে অক্ষয়কুমার গদ্য রচনায় ব্রতী হইলেন। তিনি সার্থক প্রবন্ধকার 
হইবার শিক্ষানবিশী করিয়াছেন “সংবাদ প্রভাকরে'র স্তস্তে। “সংবাদ প্রভাকরে, 
প্রকাশিত ইংরাজী হইতে অনৃদ্দিত প্রায় সমস্ত সংবাদ অক্ষয়কুমারের লেখনী 
প্রস্থত। সাংবাদিকতার প্রথম পাঠ তিনি ঈশ্বর গুপ্তের নিকট লইয়াছিলেন। 
গুপ্তকবিও এই তরুণ জ্ঞানতাপসকে বিশেষ স্নেহ করিতেন । তাহার রচিত 
প্রবন্ধাদি ঈশ্বরচন্দ্র সাগ্রহে পত্রিকায় মুদ্রিত করিতেন এবং প্রতিব্সর ২রা 
বৈশাখ “সংবাদ গরভাকরে? যে জমন্ত লেখক ও গুণগ্রাহীর নাম উল্লেখ 
করিতেন, তন্মধ্যে অক্ষয়কুমারের নামও থাকিত। 

অক্ষয়কুমারের জীবন-নিয়নত্রণে ঈশ্বর গুপ্ত প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন । একদা 
তিনি অক্ষয়কুমারকে সঙ্গে করিয়া তন্ববৌধিনী সভায় লইয়া গিক্বা দেবেন্দ্রনাথ 


ঈশ্বর গুপ্তের শিয-সম্প্রদায় ২১৭ 


ঠাকুরের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন।৪ অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ 
সাহচর্যে আসিয়৷ “তত্ববোধিনী পত্রিকা” এবং ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রধান কর্ণধার 
হইয়াছিলেন। সুতরাং অক্ষয়কুমার পরবতাঁ কালে বাঙালীর মনোলোকে যে 
অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, গুরু ঈশ্বর গুপ্তই তাহার স্থচনা করেন। 
১৮৪৭ সালে “সংবাদ প্রভাকরে* জীবিত লেখকর্দের যে তালিকা বাহির হয়, 
তাহাতে নিয়মিত লেখক হিসাবে অক্ষয়কুমারের নাম রহিয়াছে । তিনি গুগুকবির 
“সংবাদ প্রভাকর'কে যে বিরূপ ভালবাসতেন তাহার গুমাণবখন তিনি 
“তব্ববোধিশী পাত্রকা” লইয়া সর্বতোভাবে ব্যস্ত বহিয়াছেন, তখনও এ্সংবাদ 
প্রতাকরে'র কথ! ভূলেন শাই। খাংলা ১২৫৭ সালেও তিনি অদিনাপুরে 
রাজশাবায়ণকে সংবাদ প্রভাকরে, স্থাশীয় সংবাদ পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া পত্র 
লিখয়ছলেন। গুপ্তকবি গাহাকে বিশেষ স্নেহ কারতেন এবং অহ কারতেন 
বলিয়া অক্ষয়কুমাবের মতামত লহয়! মাঝে মাঝে মু পবিহাস করিতেন । 
অক্ষয়চখার আহার ও আহাধ বিধয়ে অতিশয় সংযমা ছিলেন এবং স্কটল্যাণ্ডের 
নুঙা।% আশেক্জাগার কুম্ব-এব মতানুবতী হইয়া কেবল নিরামিষ আহার 
কিঠেন? ফলে অগ্নকালের মধ্যে তাহার শিরঃপীভা উপস্থিত হয়। ভোজনবিলাসী 
ঈশ্বর গুপ্ত সংযমী শিষ্যকে ঈষৎ বঙ্গ কবিয়। লিখিয়াছিলেন-__“ঘুরিতেছে মাথামুও 
মাথামুওড লিখে ।” দেশের ছুরবস্থার ফলে আমিষ আহার সংগ্রহ কষ্টকব হইয়া 
পড়িযাঁছল বলিয়। গুপ্তকবি মৃদু পখিহাসে অক্ষয়কুমারের প্রস্তাবিত নিরামিষ 
আহাব্েব সমর্থন রুবিয় লিখিয়াছিলেন__ 
| এস অক্ষয় দণ্ডে ওক কেড়ে 
'বাহাবস্ত্র' পাড়ি তবে।* 


যত জাত-কুটুম্ব, বেয়ার হয়ে 
খাটে করে ঘাটে লবে।। 


যাহা হউক, ঈশ্বর গুপ্ত অবশ্য অক্ষয়কুমারকে কাবারচনায় দীক্ষা দেন নাই 
এবং অক্ষয়কুমারও ইশ্বর গুপ্ডের সাহচর্ধে আসিবার পর কোন দিন আর কবিতা 
রচন1! করেন নাই । তথাপি গুপ্তকবি বন্ধুর মত অক্ষয়কুমারকে গদ্যরচনায় সর্বদ1 


উৎসাহ দিতেন। 


* অক্ষয়কুমার দত্ত 'বাহাবন্তর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' নামক গ্রন্থে নিরামিষ 
"আহারের প্রতি গুকত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। 


২১৮ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকাল 'সংবাদ প্রভাকরে'র সহিত জড়িত ছিলেন 
এবং তিনি “র, ল, ক এই ছন্সনামে বু কবিতা “সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। রঙ্গলাল ইদানীস্তন কালের প্রথম বাঙালী কবি, ধিনি 
ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যেও স্ুপণ্তিত ছিলেন। বাংলা কাব্যের রুচি ও রীতি 
পরিবর্তনের তিনি যে অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। 
তাই বলিয়া তিনি প্রাচীন বাংলা কাব্যকেও অস্বীকার করেন নাই। কবি 
কস্কণ ভারত্চন্ত্র প্রভৃতির ভক্তপাঠক রঙ্গলাল আবার স্বট-বায়রণ-মুরেরও 
একনিষ্ঠ শিশ্ত ছিলেন এবং তিনি সমসাময়িক বাংল! কাব্য-কবিতাকে সাম- 
য়িক তুচ্ছতা ও সাংবাদিক সঙ্কীর্ণত। হইতে উদ্ধার করিয়া বীর-রসপূর্ণ এঁতি- 
হাসিক পবিমগ্ডলে স্থাপন করিয়াছিলেন । তাই স্বয়ং ঈশ্বর গুপ্তও তাহাকে 
বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন । ১২৫৪ সালে ২রা বৈশাখ “সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বর 
গুপ্ত লেখক ও অন্গগ্রাহকবর্গের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবসরে রঙ্গলাল 
সম্বন্ধে সগবে বলিয়াছিলেন,__ 

“রঙ্গলাল বন্যোপাধ্যায় অন্মপ্দিগের সংযোজিত লেথখক-বন্ধু; ইহার সদ্গুণ ও ক্ষমতার 
কথা কি ব্যাথা। করিব? এই সময়ে আমাদিগের পরম নেহাত মৃতবন্ধু বাবু প্রসন্নচন্ত্র ঘোষের 
শোক পুনঃ পুনঃ শেল ম্ববপ হইয়! বিদীর্ণ করিতেছে । যেহেতু উনি রচনা বিষয়ে তাহার ন্যায় 
ক্ষমত] দর্শাইতেছেন, বরং কবিত্ব ব্যাপারে ইহার অধিক শক্তি দৃষ্ট হইতেছে । কবিতা নর্তকীর 
ম্যায় অভিপ্রায়ের বাগ্ভতালে ইহার মাননরূপ নাট্যশালায় নিয়ত নৃত্য করিতেছে। ইনি কি 
গগ্ভ কি পদ্ধ উভয় রচন! দ্বার। পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়। থাকেন ।” 

বল৷ বাহুল্য ঈশ্বর গুপ্ত উক্ত তালিকায় আর কাহারও বিষয়ে এত' অধিক 
স্ততিবাদ করেন নাই । রঙ্গলালের মধ্যে তিনি ভাবী সম্ভাবনার সার্থকতা দেখিতে 
পাইয়াছিলেন; তাই এই স্তরতিবাদ । রঙ্গলাল যেমন রোমান্টিক আখ্যায়িকা হইতে 
বীররসপূর্ণ স্বদেশপ্রেমের প্রাণরস আহরণ করিলেন, তেমনই আবার প্রাচীন বাংলা 
সাহিত্যকে কাশগ্রসাণ ঘোষের মত অবজ্ঞাও করিলেন ন1। বরং প্রভূত পাগ্ডিত্য সহ 
ইংরাজী ও বাংল কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া? বাংলা কাব্যকে কাশী- 
প্রসার্দের আক্রমণ হুইতে রক্ষা করিলেন। রঙ্গলালের চিত্তপ্রবণতার ছুইটি বৈশিষ্ট্য 
__যুরোপীয় কাব্য-সাহিত্যের সুস্থ আদর্শ অন্গনরণ এবং প্রাচীন বাংল সাহিত্যের 
- প্রতিও অকুঠ শ্রদ্ধী-_গুপ্তকবিকে নিশ্চয় মুগ্ধ করিয়াছিল। ১৮৫৪ সালে রঙ্গলাল 
£বীঠন সোসাইটি'তে “বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ” নামক যে দীর্ঘ বন্তৃতা 
দান করেন এবং পরে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, তাহাতেও তাহার জ্ঞানের 


ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য সম্প্রদায় ২১৯ 


গভীরতা ও রসবোধের বিন্ময়কর সমুক্লতি এক শতাবীর পরেও আধুনিক 
পাঠকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে; ইশ্বর গুপ্তও উক্ত পুম্তিকার প্রতি নিশ্চয় 
আকৃষ্ট হইয়া থাকিবেন। 
রঙ্গলালের প্রথম যুগের কবিতায় গুপ্তকবির কিছু কিছু প্রভাব থাকিতে 
পারে। ১৮৫৬ সালে ওরা অক্টোবর “সংবাদ প্রভাকরে” রু, ল, ব, স্বাক্ষরিত 
যে কবিতাটি প্রকাশিত হয়, তাহা রঙ্গলাল রচিত। তাহার কয়েক ছত্র শিষ়্ে 
উদ্ধা ত হইল-_ 
৷ প্রভাত | 
মৃণালাভ। ম্লান তয হেরি দিবাকরোদয়, 
নিশাকর চলে অন্তগিবি। 
যামিনী হইয়। সার সমুদিত শুকতার! 
সমীরণ বহে ধীরি ধীরি ॥ 
তরুণবয়স্ক রঙ্গলাল প্ররুতিবর্ণনায় প্রথমদিকে ঈশ্বর গুপ্ডের দ্বারা কিয়ৎ 
পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়া! থাঁকিবেন। পরবর্তী কালে কিন্তু পয়ারব্রিপদীর 
ধারাবাহিকতা অনুসরণ ভিন্ন রঙ্গলাল আর কোন দিক দিয়া ঈশ্বর গুণের 
দ্বারা প্রভাবান্বিত হন নাই । রঙ্গলালের জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ রঙ্গলালের 
রচিত বলিয়া কয়েকটি লঘু ধরণের কবিতা উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইতে 
একটু, উদাহরণ , দেওয়া যাইতেছে__ 


মরি কি সুন্দর ব্যবহার-_ 
তব সম চুরিকার্ধ্যে কেবা তুল্য আছে আর। 


বাল্যে বৃন্দাবন লীল। কত চুরি প্রকাশিল। 
অন্নবস্ত্র দধিদুপ্ধ হরিলে হে ভারে ভার। 
হরিলে হে ব্রজনারী কি মণ বুঝিতে নারি, 
মাতুলানী হরি নিলে। হায়, কি আচার । 
লভিয়ে যৌবন কাল এ কি রুচি যছুলাল 
| কুবুজ! দাসীরে হেরি মথুরায় কর বিহার । 
প্রৌট়ে হ্বারকাতে গিয়ে শান্ত না হইলে হিয়ে 
হরিলে ভীম্মক সুত1, বিশেষ খ্যাত সংসার । 
বাশ চেয়ে কঞ্চি দড় ডাকাতিতে পুত্র বড় 


পৌত্রটি হরিল উধা, স্বপনে প্রেমসঞ্চার ॥ 


২২০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রধমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


এই রচনায় কিছু কিছু ঈশ্বর গুপ্তীর় রসিকতা লক্ষ্য কর! যাইতেছে। 
বিশেষতঃ “বাশ চেয়ে কঞ্চি দড়” এই অর্ধপংক্তি গুপ্তকবির সরস পংক্তি স্মরণ 
করাইয়া দেয়। "এইরূপ ছুই একটি দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া দিলে, রঙ্গলাল উত্তর- 
জীবনে পু কবির দ্বারা বিশেষ গ্রভাবান্বিত হণ শাই। উভয়ে উভয়কে 
শ্রদ্ধা করিলেও রঙ্গলাল ঈশ্বর গুপ্তের একনিষ্ ।শস্তের অন্তভূক্ত নহেন। কিন্ত 
কোন কোন তরুণ কবি কৈশোরে ধশ্বর গুপ্তকে কাব্যগুরু বলিয়। গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন, এবং যৌখনেও তীহারা সে প্রভাব সম্পূর্ণ কাটাইয়া৷ উঠিতে পারেন 


নাই-__তীাহাদ্দিগকেই যথার্থরূপে ঈশ্বব গুপ্পের ভাবশিষ্য বলা খায়। নিয়ে 
তাহার্দের সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতেছে | 


॥ ২॥ 
বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু ও দ্বারকানাথ অধিকারী 


আমরা উল্লিখিত তিন জনের “গুরু ঞ্রণামী” পয়া শালোচা গস আর্ত 
করিতেছি । 
বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৩ সালে নিতান্ত অবাটীন বয়সে “কালেজীয় কবিতার 
মারামারি” নামক ব্যঙ্গ কবিতায় কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকানাথ 
অধিকারীকে শাণিত ভাষায় আক্রমণ করেন এবং তাহার করিতাকে £লুনো” 
আখ্যা দিয় ঈশ্বর গুপ্তের নিকট সত্যকার কবিতা শিক্ষা করিতে উপদেশ 
দিয়া উক্ত কবিতার শেষ চরণদ্বয়ে বলিয়াছেন £ 
সত্য কবিতায় রাখ, যতন বিশেষ । 
কবি ঈশ্বরের ঠাই লহ উপদেশ ॥ 
কৈশোরের কৰি ঈশ্বর গুপ্ত ও তীহার “সংবাদ প্রভাকর”কে স্মরণ করিয়া 
প্রবীণ বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন £ 
“আমি নিজে প্রভাকরের নিকটে বিশেষ ধণী । আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে 
প্রকাশিত হয় । সেই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গপত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন ।” 
দীনবন্ধু মিত্র “নুরধুনী” কাব্যে স্বীয় কাব্যগুরুর সম্বদ্ধে লিখিয়াছিলেন-_- 


ওই দেখ প্রভাকর পত্র যন্ত্রালয়, 
এক বিন একেবারে অস্ধককারময় ॥ 


ঈশ্বর গুপ্ডের শিষা-সম্প্রদায় ২২১ 


মরেছে ঈশ্বরগুপ্ত কবি সম্পাদক, 

লেখনীতে বিকাশিত কবিত৷ চল্পক। 

অনায়ামে বিরচিতে সুধার পয়ার, 

কবির দলের গীত বসন্ত বাহার । 

সমাদর করিত কোরক-কবিগণে, 

সকলের প্রিযপাত্র, জানে সর্ববজনে । 

রসিকের শিরোমণি, কৌতুক রতন, 

ভেঙ্গেছিল ভাল মান স্থধা বরিষণ । 

এখানে লক্ষণীয় যে, দীনবন্ধু যেমন একদিকে গুরুর কাব্য-নৈপুণ্য প্রশংসা 

করিয়ছেন ( লেখনীতে বিকাশিত কবিতা-চম্পক" ), আবার অপরদিকে 
কবিকিশোরদের উতৎসাহদাতা ঈশ্বর গুপ্তকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেও (“সমাদর 
করিত 'কোরক-কবিগণে”) টি করেন নাই। 


কুষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বাবকানাথ অধিকারী ঈশ্বর গুপ্তের বিশেষ ভক্ত 
ছিলেন এবং গুরুর রচনাবীতি দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুশীলন করিয়াছিলেন । 
তাহার “ন্ুধীরঞ্জন” নামক কবিতাগ্রন্থে ইংরাজী ভাষা বাংল ভাষাকে ব]জ 
করিয়া বলিয়াছে__ 


তোমার সশ্বর ওপ্তড কবিতা রচক। 

লোকের তিতের হেতু লেখে ন। পুস্তক ॥ 
দ্বারকারাথ গুরুকে বিশেষ শ্রদ্ধা কবিতেন; কিন্তু গুপ্তকবি শুধু তুচ্ছ 
ব্যাপারে কাব্যশক্তিব অপব্য় করিতেছেন, লোকহিতে সারম্বত-সামর্থাকে 
নিয়োগ করিতেছেন না--এই জন্যই শিষ্তের আক্ষেপ। এখানেও দেখা 
যাইতেছে যে গুরুর শক্তি-সামথ্যের প্রতি তাহার কী পরিমাণে শ্রদ্ধা ছিল। 
এই তিনজন তরুণ ছাত্র কিশোরবয়মে ইশ্বর গুপ্তের দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, উত্তরকালে তাহারা হয়তো সে পথ পরিত্যাগ করিয়া 
ছিলেন, কিন্তু গুরুপ্রণামী দিতে কখনও কুন্তিত হন নাই। 


এইবার ঈষৎ বিস্তারিত আকারে ঈশ্বর গুপ্তের শিশ্য-সম্প্রদায়ের কথ! 
আলোচনা করা যাক। পূর্বেই বলিয়াছি যে, বস্থিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের কাবা- 
সম্কলনের যে ভূমিকা লিখিয়াছিলেন, তাহার এক স্থানে আছে--“দেশের 
অনেকগুলি লব্বপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন । বাবু রজলাল 


২২২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


বন্দ্যোপাধ্যায় একজন । বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর একজন । শুনিয়াছি বাবু মনোমোহন 
ব্নত্ব আর একজন ।” 

রঙ্গলালের জীবনীকার মন্সথনাথ ঘোষ হরিমোহন সেন নামক আর এক 
জনকে নশ্বর গুপ্তের শিত্শ্রেণীভূক্ত বলিয়াছেন । ১২৫৪ সালের ২র! 
বৈশাখের “সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বর গুপ্ত যে সমস্ত লেখক ও বাদ্ধবদের উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহার মধ্যে হরিমোহন সেনের নাম আছে বটে, কিন্তু তাহার 
রচিত কোন কাব্যগ্রন্থ পাঠক সমাজে পৌছায় নাই। তাই আমরা গ্রধানতঃ 
বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, ঘ্ধারকানাথ অধিকারী ও মনোমোহন বস্থুকে লইয়া আলোচনা 
করিব। 

ঈশ্বর গুপ্ত বস্কিমচন্রকে বিশেষ স্নেভ কবিতেন। হুগলী কলেজেব কিশোর- 
বয়স্ক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাদীঞ্চ তন্ুকান্তি দেখিয়া গুপ্চকবি নিশ্চয় আশান্বিত 
হইয়াছিলেন । বঙ্ধিমচন্দ্র বাল্যস্তুূতি হইতে ঈশ্বর গুপ্তের চিত্র মনোমধ্যে অস্থিত 
করিতে গিয়া বলিয়াছেন, 

“যখন ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয়, তখন আমি বালক, স্কুলের ছাত্র, কিন্তু 
তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত আমার ম্মতিপথে বড় সমুস্থল। তিনি সুপুরুষ, সুন্দর কাণ্তিবিশি্ট 
ছিলেন। কথার স্বর বড় মধুর ছিল। আমর! বালক বলিয়৷ আমাদের সঙ্গে নিজে একটু 
গম্ভীরভাবে কথাবার্তী কহিতেন""'ম্বপ্রণীত কবিতাগুলি পড়িয়া শুনাউতে ভালবাসিতেন | 
আমরা বালক হইলেও আমাদিগকে শুনাইতে ঘৃণা! করিতেন না 1৮৫ 

গুপ্তকবির সহিত বালক বঙ্কিমচন্দ্রের একটা স্নেহমধূর সম্পর্ক গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। বঙস্কিমচন্ত্র “সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠায় যে সমস্ত কবিতা, “ও গগ্চ 
নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার সমস্তগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। 
শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বহ্কিমস্জীবনীতে কিছু কিছু কবিতা ও গছা মিবন্কেব 
উল্লেখ করিয়াছেন! বঙ্ষিম-শতবাধিকী সংস্করণের “বিবিধখণ্ডে অনেকগুলি 
কবিতা ও ছুইটি গগ্চ নিবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। 

১৮৫২ সাল হইতে “সংবাদ প্রভাকরে” বহ্কিমচন্দ্রের কবিতা নিয়মিত 
মুদ্রিত হইতে আরম্ভ কবে। বিষয়বস্ত ও রচনাকৌশলের দিক দিয়া বালক 
কবি বাধ্য ছাত্রের মত নশ্বর গুপ্ডকে অনুসরণ করিয়াছিলেন । অধিকাংশ 
কবিতাই আদিরসাত্মক এবং স্ত্রী-পুরুষের উত্তি-প্রত্যুক্তি অনুসারে সঙ্জিত। 
উদাহরণ স্বরূপ বস্কিম-শতাবাধিকী-সংস্করণের “বিবিধখণ্ডে'র প্রথম কবিতা স্ত্রী 
ও পতির উক্ভি-প্রত্যুক্তি”, হেমস্ত বর্ণনাচ্ছলে স্ত্রীর সহিত পতির “কখোপকথন,, 


ঈশ্বর গুপ্চের শিষ্য-সম্প্রদায় ২২৩ 


“শিশির বর্ণনাচ্ছলে স্ত্রী-পতির কগোপকথন* উল্লেখযোগ্য । ঈশ্বর গুপ্তের 
“প্রীতিবষয়ক প্রশ্নোত্তর” কবিতা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরূপ কবিতার কিয়দংশ 
উদ্ধৃত করা যাইতেছে £ 


ঈশ্বর গুপ্ত__ 


প্রশ্ন 


বলন। বলন। প্রাণ ললিত নয়নী। 
নলিনী মলিনী কেন করে সে রজনী ॥। 


উত্তর 
[য্রূপ ভাব যার সেচায় সেরূপ । 
শক্তিব বিস্তার করে করিতে স্বরূপ || 
তিমিরে ভ্রিলোক পূর্ণ, পূর্ণ করে যেই। 
তামরূস তমোর।শি দান করে সেই ।। 


বঙ্কিমচন্দ্র 


নারী 


কেন কেন কান্ত হয়েছে একান্ত 
নীরব কোকিল কুল। 

কি হেতু বলনা ন!ক'রে কলন। 
হিমে কেন প্রতিকূল । 


পতি 
শুন প্রাণ, বলি কোকিল কাকলী 
যেহেতু হইল হারা। 
মধুন্বরে তব, হইয়ে নীরব 


তোমারে শাপিছে তার11। 


ঈশ্বর গুপ্তের এই জাতীয় প্রশ্নোতরমূলক ঈষৎ আদিরসাশ্রিত রচনা 
€ হাসিহাসিমুখ-__নায়কের উক্তি" ) কিশোর বন্ধিমচন্দ্রকে বিশেষভাবে 
আকুষ্ট করিয়াছিল। তিনি এই জাতীয় আরিরসাত্মক কবিতায় যেমন ঈশ্বর 


২২৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


গুপ্তের আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন, তেমনি আবার কয়েকস্থলে ভারতচন্দ্রের' 
গ্রভাবও হ্বীকার করিয়াছেন । যথা £ 


যথা যাব তথা র'ব প্রেমডোরে বাধা তব, 
অন্তরে অন্তরে বাধা প্রণয়ের পাশে লো। 
স্বপনে নয়নে মনে হেরিলে সে চন্দ্রাননে 


হেরিব সে বিধুমুখ মৃদু মৃদু হাসে লে । 

বঙ্ষিমচন্দ্রের “বর্ধার মানভগ্জন” কবিতাটি ঈশ্বর গুপ্ডের 'মানভঞ্জন” কবিতার 
ছায়ান্ুসাবে রচিত বলিয়া! অনুমিত হয়। পরিণত বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র গুধকবির 
এই “মানভগ্জন” কবিতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, “এক এক বার স্ত্রীলোককে 
উচ্চ আসনে বসাইয়া কবি যাত্রার সাধ মিটাইতে যান-কিস্ত সাধ মিটে না। 
তাহার উচ্চাসনস্থিতা নায়িকা! বানরীতে পরিণত হয়। তাহার প্রণীত মান- 
ভঞ্জন নামক বিখ্যাত কাব্যের নায়িকা এরূপ ৮ স্বয়ং বন্কিমচন্দ্রের উক্ত কবিতা 
সম্থদ্ধেও এ একই মন্তব্য করা চলিতে পারে। 

কিশোর বঙ্কিমচন্দ্র ইশ্বর গুপ্তকে ঘনিষ্ঠ ভাবে অনুসরণ করিলেও নিতান্ত 
অপরিপন্ষ রচনাতেও মাঝে মাঝে রোমান্টিক কবিত্বের বিছ্যুত্চমক বিলসিত 
হইয়াছে । ছুই একটি উদাহরণ লক্ষণীয় ঃ 


১। যত তারাগণে তোমার নয়নে, 
কাদিতেছে অবিরত । 
নয়নের জলে নিহারের দলে 


পতন করিতে রত।॥ 


২। হা বসন্ত মনোহর হ1! মোহন রূপধর. 
হ1 রে হাদি বিচঞ্চল কর।॥ 
লইয়ে রূপের ভার কেন কর পরিহার, 


এ মহীমগ্ুল মনোহর || 


এই দুইটি উদ্বাহরণেই রচনাসৌকুমার্ধ সঞ্চারিত হইয়াছে, যাহা ঠিক ঈশ্বর 
গুপ্তের উত্তরাধিকার নহে। নিম্নে গুপ্তকবির অন্ধ প্রাসযুক্ত কবিতার ছায়ান্দারে 
রচিত বস্কিমচন্দ্রের অপরিণত বয়সের সাহিত্য চর্চার উদাহরণ দেওয়া গেল : 


১। নাহি আর জলাধার কোথা বল পাব ধার 
প্রেমাধার ধার বটে ধারি। 


ঈশ্বর গপ্তের শিষ্যু-সম্প্রদায় ২২৫ 


২। দ্বিগুণ বাড়ায় মান যত পতি সাধে। 
ফলতঃ বাহিরে সেটা সাধে বাদ সাধে ॥ 


গুপ্তকবি যেমন কবিতার পংস্তিতে মাঝে মাঝে সুকৌশলে নিজ নামভণিত। 
ব্যবহার করিতেন, বঙ্কিমচন্্ও সেইরূপ ভণিতায় কখনও কখনও নিজ নাম 
প্রয়োগ করিতেন-_ 
মানে মানে মান হারি মানিনী ভামিনী, 
গরবেতে গৃহে যায় গজেন্দ্র গামিনী॥ 
মানের নিগুঢ় ভাব শেষে গেল বোঝা! । 
সুখেতে বঙ্কিমচন্দ্র হইলেন সোজা ॥ 


এই প্রসঙ্গে কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ' বা বন্ধিমচন্জ্রের ভাষায় “কাঁলেজীয় 
কবিতার মার।মারি*৬ উল্লেখ কর। কর্তব্য। হুগলী কলেজের বঙ্কিমচন্দ্র কখনও 
কখনও “অষ্টমাবতার চট্রোপাধ্য।য়” এই ছন্পনামে কবিতা প্রকাশ করিতেন । 
বঙ্কিমচন্দ্র, কুষ্ণনগর কলেজের দ্বারকানাথ অধিকারী এবং হিন্দু কলেজের 
রীনবন্ধু মিত্র-তিনজন কিশোর “সংবাদ গ্রভাকরে নিয়মিত রচনাদি 
লিখিতেন। ১৮৫৩ সাল হইতে সংবাদ প্রভাকরে “কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ' 
নামক বিচিত্র রচনারাজি প্রকাশিত হইতে থাকে। বঙ্ষিমচন্দ্রই প্রথমে কৃষ্ণ- 
নগরের দ্ারকানাথ অধিকারীকে “বুনো” বলিয়া গালি দেন__তিন্জনের 
পারস্পরিক কটক্তিপুর্ণ দীর্ঘ কবিতা “সংবাদ গ্রভাকরে' প্রকাশিত হইতে থাকে । 
্ীনবন্ধুর নাট্য প্রতিভা বিচার প্রসঙ্গে বঙ্ষিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, “রুচির মুখ বক্ষ 
করিহত গেলে ছ্ড়ো তোরাপ, কাট। আদুরী, ভাঙ্গা নিম্টাদ আমরা পাইতাম 1৮ 
কিশোর বঙ্কিমচন্দ্রও “কালেজীয় কবিতার মারামারিতে, রুচি সম্বন্ধে বেপরোয়া 
হইয়৷ পড়িয়াছিলেন। দুই একটি কিছু নিরীহ উক্তির উদাহরণ দেওয়। 
যাইতেছে 


আইল অবিদ্যা তবে, দেখে কাপে বুক। 
চেন্না মাগী, পেট মোটা, হাড়ি পান। মুখ ॥ 
বরণে হাঁড়ি তলা। ঝক মেরে যায়। 

দীর্ঘ চুল, দীর্ঘ দাত সাচিপান খায় ।। 
বমন মলিম অতি, পচ] গঞ্থ গায়। 

তিনি ফের নাচিবেন, নমস্কার পায়।। 


২২৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ' ও বাংলা সাহিত্য 


ধুপধাপ করে নাচে, মোঝে করে চুর। 

পাঞকেতে লাফান যেন ব্যাঙ বাহাছুর ॥ 

কবিগণ হেসে মরে. বলে একি পাপ। 

পলাতে পারিলে ঝাচি, বাপ, বাপ, বাপ, | 

দ্বারকানাথ অধিকারীকেই বঙ্কিমচন্দ্র তীব্র আক্রমণ করেন। ১৮৫৩ সালে 

২৭এ সেপ্টেম্বর সংবাদ প্রভাকরে “বিষম বিচিত্র নাটক" নামে যে “কালেজীয় 
কবিতার মারামারি” স্থচিত হয়, তাহাতে দ্বারকানাথও আক্রমণ শুরু করেন । 
প্রায় প্রত্যেক কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে বুনো অধিকারী" বলিয়া উপহাস 
করেন। দ্বারকানাথ তাহার যথাযোগ্য কটুক্তিপূর্ণ প্রত্যুত্তর দিলেও ১৮৫৪ 
সালের ৩১ জানুয়ারী "সংবাদ প্রভাকরে' তিনি ত্রুটি স্বীকার করিয়া 'কালেজীয় 
কবিতাধুদ্ধে” সদ্ধিপত্র লিখেন। এই কবিতাযুদ্ধে কিশোর বঙ্বিচন্দ্রের উক্তির 


তীব্রতা মাঝে মাঝে ঈশ্বর গুণ্ডের প্রবীণ রচনার সমতুল্য হইয়াছে । যথা! £ 


১। হৃব সন্ন্যাসী এবার, হুব সন্গযাসী এবার । 
কোণের ভিতর শুকনে। নাড়ী, সইতে নারি আর ।। 
তোর সনে লে! পিরীত ক'রে শিবের পুজ। গেল ঘুরে, 
অধিকারী নামট। ধরে ঘণ্টা নাড়া! সার ॥ 


২। চোপ চোপ, চোপ রহ, মতৎকরোসোর।। 
পুলিসের ম্যাজিষ্ট্রেট পদ আছে মোর ॥ 
আমি বলিতেছি তুই চুরি করেছিস । 
আমার কথায় হয়, ডিক্রী বা ডিস্‌্মিস্‌॥। 


বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৬ সালে "ললিত! তথা মানস” নামক দুইখানি আখ্যান কাব্য 
একসঙে প্রকাশ করেন। এই কাব্য দুইটি সম্ভবতঃ প্রকাশের তিন বৎসর 
পূর্বেই অর্থাৎ ১৮৫৩ সালে রচিত হইয়৷ থাকিবে। কারণ ভূমিকার তিনি 
বলিয়াছেন, “তিন বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থ রচনাকালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন 
নাই যে, তিনি নৃতন পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীর হইয়াছেন।” অর্থাৎ যখন 
তিনি “দম্পতীর রসালাপ' জাতীয় কবিতায় গুরুকে অবিকল নকল করিবার 
চেষ্টা করিতেছিলেন এবং “কালেজীয় কবিতার মারামারি*তে যোগদান করিয়া 
কিশোর বয়সেই আদিরসাত্মক কবিতায় অকাল-পরিপককতা লাভ করিয়াছিলেন, 
তখনই এই কিশোর কর্ব রোমান্টিক আধ্যানমূলক কবিতা রচনার চেষ্টা 


ঈশ্বর গুপ্চের শিত্য-সম্প্রদায় ২২৭ 


করিতেছিলেন। রঙ্গলাল বীরত্ব ও প্রণয়কে কেন্দ্র করিয়া আখ্যান কাব্য 
রচনায় নৃতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্ত রঙ্গলালের কিছু পূর্ব হইতেই 
কিশোর বঙ্ষিমচন্ত্র যুরোপীয় রোমান্টিক আখ্যানের অনুকরণে 'ললিতা তথা মানস' 
রচনা করিয়াছিলেন। অবশ্ঠ কাব্যরীতি বিচারে উক্ত আখ্যান ছুইটি সাহিত্য- 
সভায় প্রবেশাধিকার পাইবে না। কিন্তু যখন বঙ্কিমচন্দ্র “কালেজীয় কবিতা 
যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য লেখনীকে ব্যন্গের পাথরে শাণ দিয়া লইতেছিলেন, 
তখনই যে তিনি ললিতা তথা মানস? আখ্যান কাব্যে একট। নবতর রচনারীতি 
পরীক্ষা করিতেছিলেন, তাহ! সবিম্ময়ে লক্ষ্য করিতে হয়। উক্ত আখ্যানের 
ভাষা ও ছন্দ গীতিকবিতার স্থুরতরঙ্গের দ্বার] প্রভাবিত হইয়াছিল, এবং বু 
স্থলে রোমান্টিক চিত্তধর্ম সঞ্চারিত হইয়াছিল। ললিতা” আখ্যানের সুন্দরী 
বমণী সম্বন্ধে উক্তি £ 
কি গভীর নিরমল প্রেমের প্রতিম| ৷ 
ইচ্ছ। করে পায়ে ধরি পুজি সে মহিমা | 

এই যে প্রেম ও সৌন্দধ্যের প্রতি কিশোর কবির বৈদেেহী আকাঙ্ষা-_ইহা 
ঈশ্বর গুপ্তের অনুকরণ নহে, কারণ গুপ্ুকবির কাব্যপ্রত্যয় এই জাতীয় ছিল না। 
'মানস* কাব্য প্রকৃতির অনাবৃত সৌনর্ধে)র প্রতি কিশোর কবির মুগ্ধ দৃষ্টি 
প্রসারিত হইয়াছে। তাই তিনি নামপত্রে বাল্মীকির “ফলানি চ মূলানি চ 
ভক্ষয়ন্‌ বনে। গিরীংশ্চ পশ্ঠন্‌ সরিতঃ সারাংসি চ॥1” এবং বায়রনের চাইল্ড. 
হারল ভ-এর 
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ছত্রগুলি উল্লেখ করিয়াছেন। গিরিদরী, অরণ্যানী এবং পম্থাহীন বিজন 
অরণ্য-মাধুরী বঙ্িমচন্দ্রের চিত্ততলে নৃতন সাড়া আনিয়াছিল। একদিকে 
যেমন তিনি বিশ্ববস্থুধার পরিচিত নিসর্গ মাধুরীর মধ্যে অপূর্ব সৌন্দর্ধোর জাল 
বুনিতেছিলেন, তেমনি মর্তাপ্রেমের অপাধিব রোমান্টিক উচ্ছাস হৃদয় ভরিয়া 
পান করিয়াছিলেন ঃ 


ছুজনে ছুজনে পেয়ে ছুজনার মুখ চেয়ে 
অনিমিক ঝরিছে নয়ন। 
হৃদয়ে ডাকিছে হাদি কেন কেন আরে বিধি, 


সে সময় হলে! না মরণ ॥--ললিতা। 


২২৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


ইহাই বন্ধিমচন্দ্রের যথার্থ স্বরূপ, মত্্যপ্রেমের বেদনামাধুরীপুর্ণ এই বিষামূত 
উত্তর কালে তাহার উপন্তাসে অভিনব শিল্পন্ূপ লাভ করিয়াছে। ইশ্বর 
গুপ্তের প্রিয়শিত্ত বঙ্কিমচন্দ্র যখন গুপ্তকবির উৎসাহে নিতান্ত তুচ্ছ রচনায় 
উল্লসিত হইয়াছিলেন, তখনই তাহার অন্তরলোকে আর একটি স্থুর ধ্বনিত 
হইতেছিল--যাহা 'ললিতা তথা মানস'-এ আতাসে ফুটিয়! উঠিয়াছে, যাহার 
সংবাদ ঈশ্বর গ& রাখিতেন না, ঘ্বারকানাথ-দীনবন্ধুও জানিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র 
গুরুর প্রভাব যখন সাগ্রহে স্বীকার করিয়াছিলেন, তখনই তাহার অন্তরে গুরুর 
প্রভাবের অতিরিক্ত আরও একটি কাব্য প্রত্যয় ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল। 
'ললিতা তথা মানস'-এর শিল্পরূপ যতই অপরিপক হোক না কেন, ইহাতে 
ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব বহুলাংশে হাস পাইয়াছে তাহা স্মরণীয় । 

অবশ্ঠ বঙ্থিমচন্দ্র তখনও গগ্যরচনায় গুরুর পদাস্ক অনুসরণ করিতেছিলেন । 
ঈশ্বর গুপ্ত দৈনিক ও সাপ্তাহিক প্রভাকরে সম্পাদকীয় মন্তব্য বা অন্যান্য টীকা- 
টিগ্লনীতে যে ভাষা ব্যবহার করিতেন তাহা সাংবাদিক-স্ুলভ অতিশয় সইজবোধা 
কিন্তু “সংবাদ প্রভাকরে'ব মাসিক সংস্করণে যখন কোন সাহিত্যব্যিয়ক বা 
অন্য কোন গুরুতর বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচিত হইতে, তখন অনুপ্রাস- 
যমকের বেষ্টনে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিত। কিশোর বঙ্ধিমচন্দ্র এই গুরুভ্তার 
গছ্যের মাদকতায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ১৮৫২ সালে ২৩ এ এপ্রিল “সংবাদ 
প্রভাকরে বস্কিমন্দ্রের এইরূপ একটি গছ রচন| প্রকাশিত হয়। ইহা হইতে 
একটু উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে £ 


“যে রলন। প্রমদাধর রস ন। পান করিয়া! অন্যরস পান করে না, সে ওঠ নষ্ট হইয়। লোট্ট 
ভক্ষণে কষ্ট পাইবেক । থে নাসিকাম্থলে চন্দনও বন্দন। পায় না, সে নালিক। দুর্গন্ধ কীটাদি 
এবং গলিত শব মাংসের শ্রাপ গ্রহণে বাধ্য হইবেক'."। দিবাকর কর প্রকাশে মধুকরনিকর যে 
করে কমলিনী ভ্রমে মকরনা লোভে তভ্রমিত সে কর কদর্ধ কীট নিকরে ব্যাপ্ত হইবেক |” 


১৮৫২ সালে ১*ই জুলাই “সংবাদ প্রভাকরে “বর্ষাধতু” নামক তাহার যে 
ক্ষুদ্র রচনাটুকু প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সুরও যেমন চড়া, ভাষারীতিও 
তেমনি স্থলদ্গতি । যথা_ 

“নাথ শশধর-বিরহিণী বিঘোর তমসাম্বরাবৃতা গভীর। নিশীথিনী সঙ্কাশ নিবিড় 


জলধরমাল গগনমগুলে নিয়ত নিরীক্ষণ করিতেছি । মন্মথোখিত জনরগ্মাজী হৃদয়বিদারক 
খোর খন নির্ধোষ নিনাদ শ্রবণে চমকিত চিত্ত-চাপল্য প্রাপ্ত হইতেছে। নিবিড় নীলাঙ্গিনী 


ঈশ্বর গুপ্তের শিশ্া-সম্প্রদায় ২২৯ 


যমুনাপুলিনে শ্রীরাধচাতকী নীরদ কদম্ববিহারী গ্ভাম শরীরোপরি তরলিত বিকচ বিমল 
বনমাল! তু'লয়] নীল জলধরোপরি শম্পা কম্পায়মান! হইতেছে, কর্ণকৃহর বিদারক ভীষণাশনি 
নিনাদে ভূবন চমকিত হইতেছে, কাদঘ্থিনী বধিত বারিবিন্দু বিশাল বেগে ধরাতলে পতিত 
হইতেছে ।” 

এই উদ্দাহরণ হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, কৈশোরে বঙ্গিমচন্দ্র গুপ্তকবির 
সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের আলঙ্কারিক ভাষাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু ১৮৫৬ সালের মধ্যেই বোধ হয় তিনি এই প্রকার আড়ষ্ট গঞ্ের রুত্রিম 
প্রভাব হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন। কারণ ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত “ললিতা 
তথ৷ মানস” আখ্য।নকাব্যের ভূমিকায় লেখক সহজবোধ্য ভাষায় বক্তব্য নিবেদন 
করিয়াছিলেন £ 


“সুকাব্যলোচক মান্রেরই কবিতাদ্বযপাঠে প্রতাতি জন্মিবেক যে, ইহ বঙ্গীয় কাব্য 
রচনারীতি পরিবর্তনের এক পরীক্ষা! বলিলে বল! যাঁয়। তাহাতে গ্রন্থকার কতদূর সুত্তীর্প 
হইয়াছেন তাহ। পাঠক মহাশয়ের বিবেচন। করিবেন ।” 

তাহার "ললিত! তথা মানসে যেমন “বঙ্গীয় কাব্য রচনারীতি পরিবর্তনে” 
চেষ্টা করা হইয়াছে, তেমনি সমকালীন গছ রচনাতেও স্বকীয়তা ফিরিয়। 
আসিয়াছে; কিশোর রবীন্দ্রনাথ যৌবনে পৌছিয়াও বিহারীলালের প্রভাব 
কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই । বঙ্ষিমচন্দ্র কিন্ত কৈশোরেই ঈশ্বর গুণের গগ্চ 
বা পদ্চ রচনারীতির প্রভাব ধীরে ধারে ত্যাগ করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন 
__উল্লিখিত “ললিতা থা মানস'-এর ভূমিকা পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। 


এইরার' ঈশ্বর গুপ্তের অন্যতম প্রধান শিষ্ঠ দীণবন্ধু মিত্রের কথা আলোচন। 
করা যাক। বঙ্ষিমচন্দ্র যেমন প্রথম যৌবনের গুরুর প্রভাব ত্যাগ করিয়! 
নিজ প্রতিভার অনুকূল ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছিলেন, দ্রীনবন্ধু তাহা না করিয়! 
কাব্যক্ষেত্রে বহুদিন ঈশ্বর গুকে অনুসরণ করিয়াছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্র প্রিয় 
সুহাৎ দীনবন্ধুর জীবনী ও কবিত্ব প্রসঙ্গে ( ১৮৯৬ খ্রীঃ অবে প্রকাশিত ) ষথার্থ ই 
বলিয়াছিলেন, “দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের একজন কাব্যশিষ্যু ৷ ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্য- 
শিষ্যুদিগের মধ্যে দীনবন্ধু গুরুর কতকট! কবিশ্বভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, 
এত আর কেহ নছে। দীনবন্ধুর হাস্তরসে যে অধিকার, তাহ! গুরুর অন্নুকারী, 
বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে দীনবন্ধুর কবিতার যে ঘনিষ্ঠ সঘন্ধ, 
তাহাও গুরুর অন্ুকারী ।” 


১৩০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


হিন্দু কলেজের প্রতিভাবান ছাত্র দীনবন্ধু মিত্র ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
ছায়াতলে বধিত হইয়াও গুরু ঈশ্বর গুপ্তের নিকট কাব্য রচনা শিক্ষা করেন) 
'সংবাদ প্রভাকর ও দ্সংবাদ সাধুরঞ্জনে, তাহার বু কবিতা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধা 
প্রকাশিত হয়। বঙ্ধিম, দীনবন্ধু ও দ্বারকানাথের মধ্যে দীনবন্ধুই সমকালীন 
রুচির তরঙ্গে পাল তুলিয়া দিয়া কাব্যতরণী ভাপাইয়াছিলেন। প্রকৃতি, মানব- 
জীবন, দৈনদিন স্ুখহ্ঃখের কাহিনী-_ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাহার কিশোর 
বয়সের যে সমস্ত কবিতা “সংবাদ প্রভাকরে, মুদ্রিত হয়, তাহার সংখ্যা নিতাস্ত 
অল্প নঙে। ১৮৮৬ শ্রী; অব্ধে পপছ্যসংগ্র$ নামক দীনবন্ধুব বাল্যরচনার জন্কলন 
প্রকাশিত হয়; ইহাতে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত প্রায় যাবতীয় কবিতা সংগৃহীত হইয়া 
ছিল। এই কবিতাগুলির কয়েকটি প্রকৃতি বিষয়ক (সন্ধ্যার পুর্বে সরোবরের 
শেভা, মাঘমাসে প্রাতংঃনান, চন্দ্র ), নীতি বিষয়ক ( মানবচরিত্র, জনক 
জননীর স্নেহ), আদিরসাত্মক ( নায়কের অনাগমে নায়িকার খেদ, বসন্তের 
অনাগমে সুমতি ও কুমতি সহচরীদ্ধম় সহিত বিরহিণীর কথোপকথন, বসন্তের 
আগমনে বিরহিণীর খেদ, দম্পতি প্রণয় ), সামাজিক নকৃসা (জামাই হী) 
এবং অবশিষ্ট সমস্ত কবিতা কালেজীয় কবিতাযুদ্ধেব রণদামামা নির্ধোষক 
অর্থাৎ দ্বারাকানাথ অধিকারীর সাহিত তীহার লিপিযুদ্ধের বিবরণী। ইশ্বর 
গুপ্তের রচনারীতি তাহাকে যে কতবুর প্রভাবান্বিত কবিয়াছিল, তাহার কতিপয় 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে__ 
১। এ আমার ও আমর সে আমার বশ। 

আমিতে1 কাহারে নহি আমারো! অবৃশ ॥ 

আমি যদি আমি নহি তবেকি কাবণ। 

আমার লোকেরে ভাবি আমার কারণ ॥ 

সোদর সোদর। দার! তনয় তনয়।। 

কোথা] রবে তার! সবে হইলে বিনয় |। 


চা 


কাহারে বসস্তকাল কাহাবো বসন্ত কাল, 
কালাকাল কালসহকারে ॥ 


৩। বুথ! কেন যাবে কোথাও না পাবে 
ভাতার দাদার মতো ।। 
৪। কেহ বলে, হে গে! দিদি, শোন্‌ দেখি চেয়ে । 
শশুরের বাড়ী নাকি, গেছে তোর মেয়ে | 


ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্ঠা-সম্প্রদায় ২৩১ 


কবে বা আনিলি হেথ। না জানিতে পারি। 
তাড়াতাড়ি পাঠাইলি রেখে দিন চারি | 
আহা. বন, কি বলিব, ছুরন্ত জামাই। 
কি জানি করিবে রাগ, না যদি পাঠাই | 
ভাষাপ্রয়োগ ও শব্যোজন। পুনঃ পুনঃ ঈশ্বর গুপুকে স্মরণ করাইয়। দেয়। 
দীনবন্ধু দ্বারকানাথ অধিকারীর বিরুদ্ধে কালেজীয় কবিতা যুদ্ধে মাতিয়া 
উঠেন এবং প্রায় বস্কিমচন্দ্রের মত তীক্ষ ভাষা ব্যবহার করিয়া “বুনোকবি” 
দ্বারকানাথকে যৎপরোনাস্তি অপদস্থ করেন। অবশ্ত “চোকে আঙ্গুল দিয়া 
ঝুঝাইয়ে দিই", (সংবাদ প্রভাকর, »৯ আগষ্ট, ১৮৫৩) নামক গগ্যপদ্যমিশ্রিত 
রচনার শেষাংশে কলহ ত্যাগ করিয়া দীনবন্ধু, বঙ্বিমচন্ত্র ও ছারকানাথ-_-তিন 
জনেই বন্ধুভাবে মিলিত হইয়াছিলেন। 
ঈশ্বর গুপ্তের বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছিল দীনবন্ধুর নক্সা জাতীয় কবিতায়। 
দীনবন্ধু, প্রবীণ বয়সেও এই আদর্শ ত্যাগ করিতে পারেন নাই । তাহার নাটক 
হই”ত এইরূপ ছুই চারিটি পংক্তি উদ্ধার করা যাইতেছে-_ 


১। মুড়কী-মুখী ময়র! দিদি নবীন বয়েস তোর, 

ছোট্ট মাজা! নিরেট বাজা, বড় কপালজোর ।-_জামাই বারিক 
দেখে যা পাড়ার লোক চোরের দাগ।দারি, 

যে ঘরেতে রাঙ্গা বৌ, নেই ঘরেতে চুরি । এ 

৩। আমি ফচ.কে ছুঁড়ী, ফুলের কুঁড়ি মড়ি-পোড়ানীর ঝি, 


4৪ 


বিয়ের পরে বুড়ো ভাতারকে বাবা বলিছি। এ 
৪। নৌকা ডিঙে চাইনে আমি আজ্ঞে ষদি পাই, 
গঙ্গানলে সাতার দিয়ে শ্বশুর বাঁড়ীযাই। এ 
৫। ভুবনে ভোজনে ভক্তি কর ভবজন 


ভয়াবহ ভবভয় হবে নিবারণ --কমলে কামিনী 
৬। ঠেকিয়াছ এইবার কায়েতের ঘায়। 
বোনাই বাবার বাবা হার মেনে যায় _+নীলদর্পণ 


৭] মন উচাটন, মালতী কারণ, কই দরশন পাই গো ভার । 
মলেতে মলার, বেহাগ বাহার, বাজে চমৎকার 
বাচিনে আর ॥ 


--নবীন তপস্থিনী 


২৩২ উনবিংশ শতাবীর গ্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


দীনবন্ধু যে গুরুর পদাঙ্ক অঙ্গকরণ করিয়া! ভাষা, শব যোজনা ও ছন্দ- 
কুশলতায় একই রীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহ! উল্লিখিত” পংক্তিনিচয়েই 
প্রমাণ পাওয়! যাইবে । উত্তরজীবনেও তাহার চিত্রধর্ম ঈশ্বর গুণের আদর্শকে 
কিম্নদংশে গ্রহণ করিয়ছিল। জীবনে অনঙ্গতির প্রতি গ্রীতিমধুর হাশ্ত- 
পরিহাদ আর 'তাহারই সহিত অন্তরের সহাম্ুভূতি_-দীবন্ধুর মনোধর্মের এই 
দিকটর সহিত কবি ঈশ্বর গুপ্তের বিশেষ সাদৃশ্ত আছে। তবে মাঝে মাঝে 
ঈশ্বর গুপ্তের লেখনী যেমন জ্ঞালাময় ব্যঙ্গে পর্ধবসিত হইত, দীনবন্ধুর একমাত্র 
“ভে তারাম ভাট, ও 'কুঁড়ে গোরুর ভিন্ন গো বাদ দিলে তাহার রচনায় এই 
জাতীয় বাঙ্গাত্মক কটু জ্বাল। নাই বলিলেই চলে। রেভাঃ লালবিহারী দে-র 
প্রতি এই কটক্তি ব্যক্তিগত হর্ধ্যাবিদিষ্ট অন্তর্দাহ হইতে বিষ জংগ্রহ 
করিয়াছিল। ইহা ছাড়িয়। দিলে দীনবন্ধুকে জীবন-রস-রসিক বলিয়াই 
গ্রহণ করিতে হইবে। দীনবন্ধু ও বক্ষিমচন্দ্রেরে রুচির তুলনামূলক আলোচনা 
করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়ছেন, “সে সময়কার অসংযত বাক্যুদ্ধ এবং আন্দো- 
লনের মধ্যে বরধিত হইয়া ইতরতার প্রতি বিদ্বেষ, স্ুরুচির প্রতি অদ্ধা রক্ষা 
করা যে কি আশ্র্য ব্যাপার তাহ! সকলেই বুঝিতে পারিবেন। দীনবন্ধুও 
বন্কিমের সমসাময়িক এবং তাহার বান্ধব ছিলেন। কিন্তু তীহার লেখায় অন্য 
ক্ষমত।র প্রকাঁশ হইলেও তাহাতে বন্কিমের প্রতিভার এই ব্রাঙ্গণোচিত শুচিতা 
দেখা যায় নাই। তাহার বচন! হইতে ঈশ্বর গুপ্তের সময়ের ছাপ কালক্রমে 
ধৌত হইতে পারে নাই |» বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়ছেন, “যে রুচির জন্য দীনবন্ধুকে 
অনেকেই ছৃষিয়! থাকেন, সে রুচিও গুরুর |” দীনবন্ধু বাল্যরচনা 'মানবচরিত্র' 
(সংবাদ সাধুবপ্জনে' প্রকাশিত ) হইতে আরন্ত করিয়া পরিণত বয়সের “ম্থুরধুনী 
ও 'ঘ্বাদশকবিতা"় ঈশ্বর গুণের প্রভাবের দ্বারা চলিত হইয়াছিলেন। 
কিন্ত তিনি তাহার অনবদ্য নির্মল শ্াস্তরস স্টিতে গুরুকে ছাড়াইয়া 
উঠিয়াছিলেন। জীবনের অসঙ্গতিকে হাস্যম্পর্শে লঘুতরল করিয়া তাহার 
সহিত কিছু অন্যরপের ব্যঞ্জনা (অধিকাংশ স্থলেই করুণ রস ) ত্যষ্টি করিয়া দীন- 
বন্ধু যাহা নির্মাণ করিয়াছেন তাহার সহিত ঈশ্বর গুপ্তের কোন যোগাযোগ 
নাই বটে, কিন্তু কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তিনি পরব্তাঁ কালেও গুরুকে বিস্মৃত 
হন নাই। প্রায়-কৈশোরে লিখিত 'জামাই যী এবং প্রায় প্রবীণ বয়সে 
লিখিত 'প্রভাত" কবিতা দুইটির রচনারীতির মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই 


ঈশ্বর গুধের শিত্য-সম্প্রুদায় ২৩৩ 


এবং দুইটি কবিতায় ঈশ্বর গুপ্টের স্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। জামাই যঠী'র-- 
দু'তিন ছেলের বাঁপ ষে সব জামাই । 
তারাও উঠেছে ক্ষেপে ধলে যাই যাই ।। 
ছেলে দেখিবারে যাব, বাট? নিতে নয়। 
পো-নামে পোয়াতি বাঁচে, সর্বলোকে কয় |। 
এবং “প্রভাত” এর 
ঘেমট1 দিয়ে. ঘাটে বসিয়ে 
ছোট বোয়ের কুল। 
মাজছে বাসন বাজছে কেমন 
তাবিজ লঙ্গ ফুল ॥। 
পরম্পরে মধুর স্বরে 
মনের কথা কয়। 
ঘোমটা থেকে থেকে থেকে 
হাসির ধ্বণন হয়।। 
বর্ণনা ঈশ্বর গুপ্ুর (লখনীপ্রস্থও বলিয়া ভ্রম হয়। ১৮৫৫ সালে 
দীনবন্ধু-রচিত এই কবিতাটিতে দীনবন্ুব শাম ন থাকিলে ইহাকে ঈশ্বব 
'গুপ্তেব কবিতা বলিয়! চালান যাহত। 


এমন সুখের দিন কবে হবে বল দিদি, কবে হবে বন্‌ গো, 
কবে হবে বল। 
এত দিনে যাবে যত বিপক্ষেব বল, দিদি, বিপক্ষের বল লে। 
বিপক্ষের বল ।। 
্ঘ সং ঘ 
ধুক্‌ ধুক্‌ করে মনে সদা ছুখানল, দিদি, সদা, দুখানল লো, 
সদ? দুখানল । 
শীতল হইবে পেলে বিবাহেব জল, দির্দি, বিবাহের জল লো 
বিবাহের জল || 
ঈশ্বর গ্রপ্ত বিপঝবিবাহের বিপক্ষে ছিলেন, এইটুকু জান৷ আছে বলিয়াই 
এই ক'রতা ঈশ্বরগুপ্তের হইতে পারে না, তাহা অভিজ্ঞ পাঠক বুঝিয়া লইবেন। 
কিন্ধ ছন্দ ও শব্যোজনার মধ্যে ইশ্বর গুপ্ডের অতিগ্রত্যক্ষ প্রভাব রহিয়াছে। 
কবিতা রচনার এই রীতি দীনবন্ধু কোণ দিনই ত্যাগ করিতে পারেন নাই। 
__এই স্থলেই তাহার সহিত বঙ্ষিমচন্ত্রের প্রধান পাথক্য। 


৫৩৪ উনবিংশ শতাবধীর গ্রথমাধ ও বাংলা সাহিত্য 


দীনবন্ধুর প্রথম যুগের গদ্ভ রচনাও ঈশ্বর গুপ্ডের অবিকল অনুসরণ মাত্র। 
১৮৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী “সংবাদ প্রভাকরে' “জনক জননী'্র ননেহ” নামক 
দিনবন্ধুর গগ্যপদ্য মিশ্রিত যে দীর্ঘ রচনা প্রকাশিত হয়, তাহাই বোধ হয় তাহার 
প্রথম গগ্য রচন।। অন্ুপ্রাস-ঘমকের চমকে বালক দীনবন্ধু গুরুকে 
কিরূপ নিপুণভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহার একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যাইতেছে-_ 

“নববৃতে্ঃপুগ্জ-__করুণাবরুণাগার-নিম্মল-নিবিবিকা র-সর্র্বনদৃগুণাধার-পরম-পবিভ্র-অনাগ্- 
নন্তদেবমণ্ডিত নিখিল ব্রন্গাণ্ডে যাবতীয় হৃষ্টিবপ্ত দৃষ্টিপথে পতিত হয় অথবা সেমুষী সহযোগে 
মনোভাগারে আনা যার, তত্মুনহের প্রতি ক্ষণকাল অনন্যমনে এবং সরলাম্তঃকরণে জ্ঞানা- 
লোচন| করিয়! দেখিলে অচিরাৎ প্রত্তীতি হইবে তাহারা নিরন্তর নিয়ন্তার গুণরাশি প্রকাশ 
করিতেছে |” 

এই রচনাকে বালম্থুলভ অন্নুকবণ বলিয়! না হয় ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে 
পারে; কিন্তু তাহার প্রবীণ বয়সের “মালয়ে জীয়ন্ত মানুষ এবং 'পোড়। 
মহেশ্বর নামক দুইটি শছ্য রচনায় ঈশ্বর গুপ্তের একশ্রেণীর গুরুভাব গছের 
প্রভাব দেখ! যায়। অবশ্ত সে গুরুভার ইচ্ছাকৃত, হাস্ত-রস স্থির জন্য তিনি 
মাঝে মাঝে একটা! কৃত্রিম গছরীতির সাহাযা লইতেন। যথা-_ 

“সরোবরতীরে বিস্তীর্ণ গালিচ| পাতিয়া ব্রহ্মা সলিলশীকর-সম্পৃক্ত স্ুশীতল সমীরণ সেবন 
করিতে করিতে বেদচতুষ্টয়ের চতুর্থ সংস্করণের প্রফ দেখিতেছিলেন। সংশোধন এমনি 
মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, বিধু সম্মুখে দণ্ডার্লিত হইলেও তাহাকে দেখিতে পাইলেন ন11” 

_যমালয়ে জীবন্ত মানুষ 
অথবা 

“এইরূপ কতিপয় দ্রিবল অতিবাহিত হইলে, একদিন মধ্যাহ সময় প্রথর-প্রভাকর-কর- 
নিকরে অবনী দগ্ধবৎ, পু্ষরিণীর নীর সীতা -কুণ্ডোদকাপেক্ষাও উষ্ণ, দুঃসহ আতপ-তাপিত 
গাভীকুল প্রান্তরস্থ কদম্বতলে শয়ন করিয়া রোমস্থনে নিযুক্ত, কৃষকেরা প্রান্তরের প্রান্তভাগে 
আম্রকাননে উপবিষ্ট হইয়] গৃহিণী-প্রেরিত পান্তাভাত কচিনেবু-রস সহযোগে ভক্ষণ করিতেছে, 
শুদ্ধ কঠে জলপ্রার্থন। করিতে চাতকিনীর করোধ, বিজাতীয় রৌদ্র, কাহার সাধ্য তাঁহার 
দিকে চাহিয়। দেখে'*****)৮ 

- পোড়া মহেশ্বর 

এই উদাহরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, ইশ্বর গু “সংবাদ প্রভাকরে'র 
মাসপয়ল সংস্করণে মাঝে মাঝে যেগুরুভার গদ্য লিখিতেন, দীনবন্ধু প্রবীণ 
বয়সেও তাহার প্রভাব হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারেন নাই। কিন্ত 


ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যু-সম্প্রদায় ২৩৫ 


তিনি ৫ঠকশোর বয়সেও একপ্রকার সরল ভাষা ব্যবহার করিতেন; “সংবাদ 
প্রভাকরে'ই তাহার এইরূপ লঘু ধবণের কিছু কিছু গদ্য নিবন্ধ মুদ্রিত হইয়া- 
ছিল। যথা-_ 

“নিস্তারিণা বলিলেন, ন| বোন, ভট্টাচার্য ও গৌসাঞ্জি সব্বনেশেদের যে শ্রী ও বিদ্যাবুদ্ধি, 
তাহার! কি বিদ্যাসাগরের সহিত বিচার করিতে পারে, তাহারদিগের শরীর দেখিলেই বোন 
বণ! ও অশ্রদ্ধা হয়, পণ্ডিত পোড়ারমুখোরা পা ফাটা! চাচা গায়ে কতকগুল। গঙ্গা মৃত্বিক! 
মাখিয়। ঠিক যেন কুমারটুলির একমেটে ঠাকুর, আ মরি ! গৌসাঞ্রিদের বাকি ঢং, ঠিক যেন 
অক্রুর দত্তেব রাসের সং, গা-ময় তিলক ছাব দিয়া ষেন সদর দেওয়ানী আদালতের ফয়সাল। 
বেরুলেন'**।” 

সংবাদ প্রভীকর, ১৮৭৬, ২৫শে ফেব্রুয়ারী 
উল্লিখিত দৃষ্টান্তে অবশ্য পারীটাদ-রাধাঁনাথ সম্পাদিত “মাসিক পত্রিকা'র 
ভাষার কিছু কিছু প্রভাব রহিয়াছে। তিনি যে এত সরল গছ্য লিখিতে 
পারিয়াছিলেন, তাহাই পরম বিম্ময়াবহ ব্যাপার । অবশ্য এইরূপ সরল রচন! 
দীনবন্ধুর কৈশোর ব! যৌবনেও বড় বেশি পাওয়া যাইবে না। সে যাহা 
হউক, নাটক রচনার ক্ষেত্রে দীনবন্ধু অভিনব আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিলেও গচ্য 
রচনায় অনেকাংশে গুরু ঈশ্বর গুপ্তকে অনুনরণ করিয়াছিলেন । 
ঈশ্বর গুপ্তের তরুণ শিষ্া্রয়ের মধ্যে কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকান।থ 
অধিকারী দীর্ঘকাল ধরিয়া গুরুর আদর্শ অনুসরণ করিতে পারেন নাই, কারণ 
অল্প বয়সেই লোকান্তরিত হন। তাহার রচনারীতি জ্বন্ধে বস্থিমচন্্ 
বলিয়াছেন, “তাহার রচনা প্রণালীট! কতকটা ঈশ্বর গুপ্তের মত ছিল। সরল স্বচ্ছ 
দেশী কথায়, দেশী ভাব তিনিব্যক্ত করিতেন অল্প বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। 
জীবিত থকিলে বোধহয় তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি হইতেন।৮৭ দ্বারকানাথ 
বঞ্ধিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুব মত ছাত্রাবস্থাতেই “সংবাদ প্রভাকরে'র নিয়মিত লেখক 
ছিলেন এবং “কালেজীয় কবিতাধুদ্ধে” তিনি বঙ্ধিমচন্ত্র ও দীনবন্ধুর দ্বারা বিষম 
আক্রান্ত হুইয়াছিল। কৃষ্ণনগরে বাস করিতেন বলিয়া তাহাকে ছুই জনেই 
বুনো কবি' আখাা। দিয়াছিলেন। ছ্বারকানাথের উপর নশ্বর গুপ্তের প্রভাবের 
একটু উর্দাহরণ-_ 
পাপিনীর উক্তি 
তাপিনী পাপিনী রাণী মহারাগে বলে । 
এ মাগীর কথা শুনে জলে অঙ্গ হলে | 


২৩৬ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমাধও বাংলা সাহিতা 


মনে করিযাছ, হালে, সতাবতি তুমি । 
পুনরায় প্রাপ্ত হবে এ ভারততুমি 11৮ 
ছন্দ ও অন্প্রাদে ঈশ্বর গুপ্ডের পদান্ক অনুসরণ সহজেই দৃষ্টিগোচর হইবে। 
“কালেজীয় কবিতাযুদ্ধে' ছ্বাবকাণাথ “চট্টকবি, বস্কিমচন্দ্র এবং 'মিপ্রকবি' 
দ্ীনবন্ধুর দ্বাবা আক্রান্ত হইয়| ১৮৫৪ সালে দুইজনের সহিত সন্ধি কবেন। 
কিন্তু কিশোর বঙ্ধিম-দীনবন্ধুব মত তাহার লেখনী ও তীব্র কটক্তিপূণ ছিল। 
১৮৫৩ সালে লিপিযুদ্ধ প্রচণ্ড আকাব ধাবণ কবিলে দ্বারকানাথও স্ুর চভাইয় 
লিখিয়াছিলেন, 
তুই বেটা কম তু নোস, 
দাড় তো দাড়া তে মাগী ষেকণায় আমি রাগি 
পেই কথ। মোব কাছে বার বার কোস। 


অবশ্য দ্বাবক।নাধ কিশোব বযসেই বঙ্কিম-দীনবন্ধুব মত আদিরসাত্মুক কবিতা 
রচনায় উদ্দাম হুইয়া উঠেন দাই । এই জন্য সম্ভবতঃ ঈশ্বব গুপ্ত তাহাকে সবিশেষ 
শ্নেহ কবিতেন । বঙ্গিম ও দীনবন্ধুষ আ.দ্বসাত্মক বালচ।পলা গুগ্তকবি “সংবাদ 
প্রভাকরে' মুদ্রিত করিতেন বটে, কিন্ধু রাসকতার ছলে মাঝে মাঝে কিশোব 
শিশ্বদ্যমকে আদিবপাত্মক কবিতাবচনার জন্য সাবান করিয়া দিতেন । ১৮৫২ 
সালে ১৪ই চৈ বস্কমন্দ শ্রী অষ্টঘাবতার চট্টোপাধ্যায়” এই ছদ্মনামে 'রূপক। 
বসন্ত । পদ) এই শিরোনাম দিয়। ভ্ত্রীপুরুষের উত্ভি-গ তুযুত্তিমুলক উগ্র 
আদিরলাত্মক কবিত। লিখিয়! 'সংবাদ গ্রভাকবে' প্রকাশ করিয়াছিলেন । গুপ্তকবি 
উক্ত কবিতাটি মুংদ্রত করিয়। মন্থধ্য প্রকাশ করেন, “এ বসের অধিক বাড়াবাড়ি 
করিয়া ছড়াছড়ি করিলে চডাচঙিরাও লজ্জা পাইতে পারে।” দীনবন্ধুর “জামাই 
ষঠী” কবিতা “সংবাদ প্রভাকবে? (২৫এ মেঃ ১৮৫২ ) গ্রকাশিত হয়। কবিতাটি 
ছাত্রের রচিত হইলেও সে যুগে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। কিন্ত 
ইহাতে কিশে।র দীনবন্ধু বয়সের অনুপাতে অত্যধিক আদিরসাত্মক পরিপন্কতা 
দেখাইয়াছিলেন বলিয়া সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত কবিতাটির শেষে মৃদু পরিহাসমি শ্রুত 
এই মন্তব্য সংযোজিত করেন_- “এ জাম।ইটির কশুর নাই। ফুল না ধরিতেই 
রসের ছড়াছড়ি করিয়াছেন |”; কিন্তু ঘারকানাথ আদিরসাত্মক কবিত! গ্রায়শঃই 
পরিহার করিয়া চলিতেন বলিয়! সম্ভবতঃ ঈশ্বর গুপ্ডের সন্নেহ আনুকূল্য লাভ 
করিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ, ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৫৫ সালে তরুণ ঘ্বারকানাথের 


ঈশ্বর গুপ্তের শিষা-সম্প্রদায় ২৩৭ 


“ম্ধীরগরন” নামক নীতি-মূলক দীর্ঘ কবিতা গ্রস্থ “সংবাদ প্রভাকর' মুদ্রাযস্ত্র হইতে 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ সালের ২এ নভেম্বর তারিখে ছ্বারকানাথ 
“সংবাদ প্রভাকরে, বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, “মদ্্রচিত গণ্য পদ্য পরিপুরিত এই 
অভিনব পুস্তক উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে প্রভাকর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়। 
বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।” প্রধানতঃ স্বদেশের ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও 
বিভিন্ন নীতিবিষয়ক এই কবিতাগ্রস্থটি এক?| অতিশয় জনগ্রিয়তা অজ'ন 
করিয়াছিল। এই তিনজন তরুণ ছাত্র ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য হইলেও দ্বারকানাথই 
গুরুর গভীরতর রচনার ভাবাদর্শ অবলম্বন করিয়াছিলেন । 

দ্বারকানাথ তরুণ বয়সেই লোকান্তরিত হন, সুতরাং কবিত্ব পরিণতি লাভ 
করিতে পারে নাই। দীনবন্ধু যদিও গুরুর আদশ অনুসরণ করিয়া উত্তর জীবনেও 
অনেক কবিতা লিখিয়[ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রধানতঃ নাটাকার; সুতরাং কবিতার 
মানদণ্ডে তাহার প্রতিভা বিচার্য নহে। বঙ্ষিমচন্ত্র যৌবনের প্রারন্তেই গুরুর সমস্ত 
প্রভাব পরিত্যাগ করিয়। মহভ্তর শিল্পনৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং 
গুগুকবির তিনজন ভাবশিধ্ঠই,। কেহ লোকান্তুরিত হইয়া, কেহ-বা উন্নততর 
সাহিত্যাদর্শের সংস্পর্শে আসিয়া, কখনও আংশিক-ভাবে, কখনও-বা পরিপূর্ণভাবে 
গুরুর প্রভাব বজন কবিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও 
গুরুর আদর্শ অনুপরণ করিয়াছিলেন, সেই মনোমোহন বসুর উপর ঈশ্বর গুপ্চের 
গ্রতাব আলোচনা করা যাইতেতেছে। 

|॥ ৩ || 
মনোমোহন বস্তু ও ঈশ্বর গুগু 


মনোমোহন বন্থ ঈশ্বর গুপ্তের শেষ ও সক্ষম শিষ্য। অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
কালে জন্মগ্রহণ করিয়া দীর্ঘজীবী হইয়া তিনি গুরুর ভাবাদর্শ গুর/পুরি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং যে কবিগান, আখড়াই গান ও হাফ-আখড়াই গানের আসরে 
ঈশ্বর গুপ্ত ছড়া বীধিতেন, ঠিক অনুরূপ আদর্শ অনুসরণ করিয়া মনোমোহনও, 
কপিগানের শুষ্ক ধারাটিকে কিছুকাল সজীব রাখিয়াছিলেন। নাট্যকার হিসাবে 
তাহার প্রত্িভাবিচার বর্তমান প্রসঙ্গের বহিভূর্ত। কিন্তু যে মনোমোহন ঈশ্বর 
গুপ্তকে সার্থক ভাবে অন্ঘরণ করিয়াছিলেন, তাহার গুরুকৃত্য একটু ভিন্নরূপ ৷ 
তিনি “সংবাদ প্রভাকরে কবিতা ও গান লিখিতেন, গুরুর আদর্শ অনুসরণ হালকা 


২৩৮ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমাধ ও বাংল! সাহিত্য 


চালের লঘু গছ্রচন] প্রকাশ করিতেন, এমন কি, “সংবাদ প্রভাকরে'র আদশে 
উদ্ধদ্ধ হইয়া তিনি ১৮৫২ সালে “সংবার্দ বিভাকর নামক একখানি অর্দ- 
সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। 


ঈশ্বর গুপ্তের যথার্থ মানসশিষ্য হইতেছেন মনোমোহন বসু । ঈশ্বর গুপ্তের 
মধ্যে যেমন অনাধুনিক বঙ্গ সংস্কৃত শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে, আবার নব 
ভাব প্রবাহ গুপ্তকবিকে উন্দ্ধ করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপ মনোমোহনের মধ্যেও দুই 
প্রকার ভাবাদর্শ যুগপৎ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । একদিকে তিনি প্রাচীন বাঙলার 
লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক? যাত্রা, পাচালী, কবিগান, দীড়াকবি, আখড়াই 
সঙ্গীতে পারদ ছিলেন, তেমনি আবার অন্যদিকে “চৈত্রমেলা” বা “হিন্দুমেলা"্য 
জাতীয় ভাবোদ্দীপক আধুনিক রাজনৈতিক বক্ত,তা দিয়! লোকচিত্তে স্বাদে শিকতা 
সঞ্চার করেন, “সাংবাদ বিভাকরে+ জাতীয় সংস্কৃতির যথার্থ প্রগতি সম্বদ্ধে সাবধান- 
বাণী উচ্চারণ করিয়| লিখেন, “স্থির হও ; উন্নতির পথে যাইতেছে, উত্তম । কিন্তু 
একটু মস্থর গতিতে চল; শনৈঃ শনৈঃ পাদবিক্ষেপ কর) সহযাত্রীদের কুড়াইয়া 
লও, সঙ্গী ছাড়িয়৷ কোথ! যাও ?” 

হাফ আখড়াই ও কবিগানের শেষ-গ্রতিনিধি মনোৌমোহন | বস্তুতঃ তিনি 
গুরুর আদর্শ অনুসরণ করিয। কবিগানের দলে বাধন্দার হইয়া গান বাধিয়া দিতেন 
এবং এই জাতীয় রচনার সময় সামাজিক ভব্য রুচিকে গুরুর মতই অকাতরে 
বিসর্জন দিতেন-- গ্রাম্য, অশ্লীল, অবাচ্য শব ব্যবহারে কিঞ্চম্মাত্রও আপত্তি 
করিতেন না। স্বয়ং ঈশ্বর গুপ্ত একদা তাহার বয়ঃকনিষ্ঠ শিষ্য মনোমোহনের সহিত 
হাফ আখড়াই কাব্যযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়া! লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।৯ 
তিনি একবার মাত্র গুরুকে পরাজিত করিলেও আজীবন গুপ্তকবির একনিষ্ঠ 
ভক্তশিধ্য ছিলেন এবং গুরুর রচনারীতির অনুশীলন করিয়াছিলেন। তাহার 
অপদংখ্য গান ও কবিতা হইতে গুরুর প্রভাব-নির্দেশক কতিপয় উদাহরণ দেওয়া 
যাইতেছে £ 

এ বিভব ভবধব! মানব তরে কি সব 
ভাবিয়! এ দয়! তব! আপন হারাই । 


এই করো ভবঘুরে নাহি হই ভবঘুরে 
নিত্য চিন্তা মণিপুরে যেতে যেন পাই ॥ 


ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য-সম্প্রণায় ২৩৯ 


বলা বাহুল্য, ইহার রচনারীতি ও স্থুর ঈশ্বর গুপ্তের কৃপাপুষ্ট। মনোমোহন 
গুপ্তকবির “মানিনী নায়িকা” জাতীয় কবিতার ব্ষিয়বন্তকে ঈষৎ রূপাস্তরিত 
করিয়। পাচালীর গান বাধিয়াছিলেন।৯০ ঈশ্বর গুপ্তের ভাবাদরশের ঘনিষ্ঠ 
অস্থসরণ তিনি যে সমস্ত লঘু চালের পাঁচালীর গান রচন করিয়াছিলেন, তাহার 
কিয়দংশের উল্লেখ করা যাইতেছে £ 


পুজো-আচ্ছ! নেম-নিমেষা, সকলি হোল রদ্‌) 
রাতদিন কেবল রব শুনি, দে মদ, দে মদ! 
বাক। তেড়ি, বাকা ছড়ি, পায় বাকা বুট; 
বাক। মেজাজ বাক। মুখে ড্যাম ড্যাম হট । 
ওয়াচ গার্ড গলায় ঝোলে, টাযাকে ওয়[চ ঘড়ি; 
জোটে ন! বাবুদের কেবল দড়ি কলসীর কড়ি । 


পৌধমাসে হৌস থেকে নগদ মাল আদে-_ 
বড়দিন আর ছোটদিনের ছুটি-ছুটাবার আশে । 
বাইরে ঝোলে গ্যাদ্দার মাল! ঘরের ভিতর রাযাদার জ্বালা, 
বৈঠকথানারপ টেবিল কোলে ডেবিল দল বসে £ 
হোটেল থেকে আসে খান। থটেল ইয়ার জোটে নান, 
কিন্ত 'গোটু হেল" ভাষে, যদি উঠনোর মুদি আনে ।৯৯ 


ঈশ্বর গুপ্তের “ইংরাজী নববর্ষ,” “বড়দিন' প্রভৃতি সামাজিক রলমূলক কবিতার 
ছায়াতলে বমিয়াই মনোমোহন এই জ্ঞাতীয় পরিহাসমিশ্রিত কবিতা ও পাচালী 
গান রচনা করিয়াছিলেন। তাহার-_ 


কোথায় মা, ভিক্টোরিয়া, দেখ আপিয়। ইণ্ডিয়। তোর 


চলেছে কেমন। 
এবং গুপ্তকবির-_ 
ওম! কুইন, তোমার ইত্ডিয়! ধাম 
রুইন কোরে! নাক । 


প্রায় একই গ্রকার। 


শিষ্য মনোমোহন গুরু ঈশ্বর গুপ্ের ওদরিক কবিতাগুলির সার্থক অঙ্গলরণ 
করিয়াছিলেন। তোজনবিলাসী বাঙালী প্রাচীন যুগ হইতে রসের সহিত 


২৪০ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


রসনার আত্মীয়তা আবিষ্কার করিয়াছে । ঈশ্বর গু 'পাটা” "এগ্ডাওয়ালা 
তপস্যা! মাছ"ঃ "হেমন্তে বিবিধ ধাদ)১ 'আনারস" প্রভৃতি বিবিধ খাদ্যবিষয়ক কবিতায় 
বিচিত্র আহারগ্রীতির পৰিচয় রাখিয়! গিয়াছেন। তবে গুরু যেমন আমিষের প্রতি 
অধিকতর অনুরক্ত ছিলেন, শিষ্য সেরূপ নহেন। তিনি নিরামিষ খাদের প্রতি 
অধিকতর অনুকূল ছিলেন। নিম্নে মনোমহনের এইরূপ কয়েকটি কবিতা-পংক্তির 
উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে-_ 
১। শুস্তকে কে তিস্ত বলে এমন মিষ্ট নিমের ঝোলে, 
হুধামাথা কলাফ,লের ঘণ্ট খেয়ে প্রাণ জুড়ালেম । 
অড়হর ডাল ডালের রাজা শাকের ঘণ্ট আলুভাজা,, 
খেতে সাধ যায় ফেলে খাজা, পেঁপের ডালনায় মজা পেলেম। 
২। পাই যদি ডুনুরের ডালনা, আর কিছুই না চাই। 
তাজ| ডমুবভাঁজ পেলে খাঁজ! ফেলে থাই । 
৩। আক।ালের তাল বড় রসাল বড করে থেলেম। 
দুধ জুবড়ে, চুষে কামডে, কত মজা আহা আমি কতই 
মজ। পেলেম। 
মাঘ ফাগুনে এমন মেওয়। ভাগ্যবল বৈ কঠিন পাওয়া 
চিনির রসে ডুবিয়ে দেওয়া, ঘি-ভাজ। তায়-__ 
বড়া নয় তো, হধা থাওয়াই বুঝে নিলেম। 
এই উদ্ধৃতি গুালতে খাদ্যরসের প্রতি কবির যে গভীর আসক্তি ফুটিয়!ছে, 
তাহা ঈশ্বর গুপ্ত বাতীত অন্যত্র প্রায় ছুর্লভ। ঈষৎ পরিহাস সহ গৃহী বাঙালীর 
পরিচ্ছন্ন জীবনভোগের একটা »ধুর চিত্র এখানে বাস্তব মাধুরীর সহিত ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। 
ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যধারা মনোমোহনেই শেষ হইয়! যায় নাই। হেমচন্তরের 
ব্যঙ্গ প্রধান সামজিক নকৃসা জাতীয় কবিতাগুলি ইশ্বর গুধ্চের আদশেই রচিত 
হইয়াছিল ইশ্বর গুণ্টের প্রধান শিষ্যগণের মধ্যে কেবল মনোযোহনই গুরুর 
প্রতিভার যোগ্য উত্তরাধকারী ছিলেন; কবিগান আখড়াই গানের দলে শুধু গান 
বাধিতেন না, প্রয়োজন স্থলে কবিওয়ালা রপেও আসরে আবিভূ্ত হইতেন। ঈশ্বর 
গপ্তর অন্যান্য শিষ্যগণ প্রথম বয়সে গুরুর আদর্শ অনুসরণ করিলেও কিছুকাল পরেই 
আপন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পৃথক সারম্বত সাধনার পথ ধরিয়াছিলেন। বস্ষিম, দীনবন্ধু, 
দ্বারকানাথ অধিকারী, রঙ্গল।ল--কেহই দীর্ঘকাল ঈশ্বরগুথের নির্দিষ্ট পথ ধরিয়া 


ঈশ্বব গুপ্তের শিহ্য-সম্প্রদায় ২৪১ 


চলেন নাই। কিন্তু একমাত্র মনোমোহুন বস্থু নিজ প্রতিভার তৈল নিষেকেব দ্বাবা 
গুরুর প্রতিভা! দীপ্তিকে অগ্নিহোত্রীব মত সমগ্র জীবন ধরিয়া রক্ষা] কয় গিয় ছেন। 

ঈশ্বব গুপ্ত আবও অনেক তরুণ কবি ও স্কুল-কলেজের ছাত্রকে সাহিত্য সৃষ্টিতে 
বিশে উৎসাহ দিতেন এবং প্রকাশেব যোগ্য না হইলেও ছাত্রদেব অনেক কবি! 
ও গছ নিবদ্ধ “সংব।দ প্রভাকবে, প্রকাশ কবিতেন । হুগলী কলেজেব আব এক 
ছাত্র গোপাল চন্দ্র সেন (স্বাদ গ্রাভাকব” ১৮২৩১ ২২এ মাচ), কোতরঙ্গ ণিবাসী 
বিশ্বন্তব দাসবস্থ ( “সৎ, প্র, ১৮৫৩, ২৪অ মার্চ), শিবপুবেব স্থ্যকূমার সেনগুপ্ত 
( স*, পু» ১৮৫৩, ১৫ই এপ্রিল ), ফরাসডাঙ্গা শিবাসী রষ্দাস শূর এবং 
মেদিনীপুব নিবাসী অক্ষয়কুমার দ|সেব অনেক কবিতা গুঙকবি “সংবাদ গ্রভাকরে, 
মুদ্রিত কবিয়াছিলেন। ফলত: তরুণ দিগকে উৎসাহ দিষ। ঈশ্ববগুপ্ত একটি গোষ্ঠী 
স্্ট কবিতে চাত্য়াছিলেন, এবং এই জন্যই তিনি ১৪শ শতাব্দীব বাংল] সাহিত্যে 
স্মবণীয় হইয়া থাকিবেন। 


পাদটীকা 


১। সংবাদ প্রভাঁকব, ২র বৈশাখ, ১২৫৪ 
২। বন্ধিম শতবাঁধিকী সংস্করণ, বিবিধথণ্ড, পৃ ১০৭-৮ 
৩। নকুড়চন্্র বিশ্বাস-__-অক্ষয় চরিত, পৃ ১৪-১৫ 
৪। মহধি দেবেভ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, ৩য় সংহ্করণ, পূ ৬৬ 
৫। বঙ্কিম শতবাষিকী সংস্করণ, বিবিধ থণ্ড, পৃ ১১৯-২* 
৬ সংবাদ প্রভাকর, ২৭এ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩ 
৭। বঙ্ষিম শতবাধিকী সংস্করণ, বিবিধ খণ্ড, পৃ ১২, 
৮। সংবাদ প্রভাকর, ১৭ই মাচ্চ, ১৮৫৩ 
৯। হিতবাদী, ৪ঠ1 ফান্তন, ১৩১৮ 
১*। গুক্দান চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মনোৌমোহন-গীতাঁবলী, পৃ ১৬৩ 


১১। এ, পৃ ১৮৪-১৮৫ 


একাদশ অধ্যায় 


মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও বঙ্গসংস্কাতি 


॥ ১ ॥ 
বাংল! কাব্যে পুরাতন রাঁতি 


উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির বিদ্যুৎস্পর্শ আরও একটি মানুষকে কি ভাবে 
সচকিত করিয়া! তুলিয়াছিল, জীবন-গ্রতীতির উদারতর পরিমগুডলে স্থাপন করিয়া 
চিত্তলোকে একটা সমস্যা-সঞ্কল অশান্তি জাগাইয়৷ তুলিয়াছিল, তাহা মদনমোহন 
তর্দ/লঙ্কারেব ( চট্টোপাধ্যায় ) কীতিকথ! বিশ্লেষণ কবিলে অনুভূত হুইবে। ১৪শ 
শতাবীর প্রথমার্ধ নানা জীবনদর্শনের সংঘাতে উচ্চকিত, নানা অশাস্তিতে 
বিচঞ্চল। এই যে সামাজিক অনস্তোষ, অপুরণীয আকাজ্ষার আতনাদ-__যাহাব 
স্বদ্ধে মিল্‌ বলিয়াছেন, “[(15 ৮০০: €০ ৮৩ 9907853 01558015990 11381 
& 1001 5815960”-_মদনমোহনের জীবনেও এই শতাব্দীর কুট সঙ্কট প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল । ঈশ্ববচন্দ্রের মধ্যে যেমন আমর] দ্বিমুখী ভাবদন্দেব পরিচয় 
পাইয়াছি,__একদিকে কবিগান, আখডাই গান, 'পাবগুপীডন+ পত্রিকার স্ুল রঙ্গব্যজ, 
সগ্ধাদ রস-রাজে'র ব্যক্তিগত গালি-গালাজ, অপরদিকে প্লবযুগের দ্যোতনা__ 
ঠিক তেমনি মদনমোহনের মধ্যেও এই দুই প্রকার পরস্পরবিরোধী অনুভূতি দেখা 
যাইবে। একদিকে সংস্কৃত কলেজে অধীত সংস্কৃতবিষ্যা, ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, 
জ্যোতিষ, দর্শন ও স্মৃতি অধ্যয়ন, 'বাসবদত্তা, ও “রসতরঙিণা'র দ্েহপ্রমাথী 
আদিরসের কটু রসায়ন, অপরদিকে নব্জীবনের বার্তাবহ মরদনমোহনের স্ত্রীশিক্ষা 
প্রচারে আত্মদান, বিধবা বিবাহের আন্দোলনে মহোল্লাসে যোগদান, জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ রক্ষা, কন্যার্দিগকে একেশ্বরববাদে দীক্ষাদ্ান এবং 
নিজ জীবনে নিরীশ্বরবাদী লোকহিতবাদদ বা কৌৎ-প্রচারিত পজিটিভিজম্‌ স্বীকার; 
কখনও বা৷ সংশয়বাদের অন্ধকারে ঘুরিয়া থুরিয়া ক্লান্ত বিষঞ্নতার আবরণে আশ্রয় 
গ্রহণ। ঈশ্বর গুপ্তের ইংরাজী ভাষা-জ্ঞান ছিল ন1 বলিলেই চলে; তাহার থে চিত্তে 
যুগসঙ্কট ঘনাইয়াছিল, তাহা যুগের আবহাওয়া হইতেই আসিয্লাছিল, ইংরাজী বিদ্া 


মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও বঙ্গসংস্কৃতি ২৪৩ 


হইতে নে । কিন্তু মদনমোহন সংস্কৃত কলেজের মেধাবী ছাত্র হইলেও ইংরাজী 
ভাষা ও সাহিত্য, মুরোগীয় জ্ঞানবিজ্ঞান এবং যুক্তিবাদ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন । 
কাজেই শাহাব চিত্তবিপ্রব আবও গভীব, দূবাবগাহ ও বিপুলপ্রসারী । 
মনমোহন ছিলেন বিদ্যাসাগবেব সহপাঠী, সহকর্মী ও আজীবন নুহাৎ। সেই 
সপ্ত বহিকণাম্পর্শে মদনমোহনেব প্রাণ-শমীও অগ্নিময় হইয়াছিল-_-এবং তাহাই 
স্বাভাবিক । তিনি ১৮২৯ হইতে ১৮৩৯, মোট দশবৎসব সংস্কৃত কলেজে পাঠ 
কবিয়! জজ-পণ্ডিতেব সাটিফিকে্ট প্রাপ্ত হন এব* হিন্দু পাঠশালা, বারানত গভর্ণমেণ্ট 
স্কুল, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, কৃষ্ণনগব কলেজ, সংস্কৃত কলেজ গ্রভৃতি বিদ্যায়তনে 
বেশ কিছুদিন শিক্ষকত| কবিয়। ১৮৫৫ সালে মুশিদাবাদে জজপণ্ডিতেব কর্ম নিবাহ 
কবাব পব ডেপুটী মাজিষ্রেটেব পদ প্রাপ্ত হন। স্থতবাং তিনি যুগপৎ প্রাচীন 
ভাবতীয় এঁতিহা এবং আধুনিক যুবোপীয জ্ঞানবাদে দীক্ষালাভ কবিয়াছিলেন , এবং 
সই জন্য উাহাব চিত্তে ১০শ শতাক্দীব বাণী এমম গভীব ভাবে মুদ্রাঙ্কিত 


হইয়াছিল । 
তাহাব সাহিত্যজীবন বল্পগ্রনারী। নিতান্ত অপবিণত বয়সে তিনি যে দুইথানি 


কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহাব জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হইয়া 
আছেন__যদিও সেই পুস্তক দুইটি ম্মবণেব যোগ্য নয়। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের 
সময়েই মাত্র ৯৭ বৎসর বয়সে তিনি “বপতরঙ্দিণী, (১৮৩৪) রচনা কবে । সংস্কৃত 
আদিরসাত্মক উদ্ভট কবিতাব স্বচ্ছন্দ অন্ুবাদটি যে জনপ্রিয় হইয়াছিল, ইহার 
অনেকগুলি সংস্কবণ দৃষ্টেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে । অলঙ্কাব শ্রেণীতে অধ্যয়ন 
কবিবাঁব সময় সচ্য-অরঞ্জিত আলঙ্কাবিক জ্ঞান বাংল৷ ভাষায় অবতাবিত করিবার 
জন্য তিনি এই ক্ষুদ্র অন্ুবাদখানি প্রকাশ কবেন। ভূমিকান্স সংস্কৃত কলেজের 
সপ্ুদশবর্ষীয় ছাত্রের উপযুক্ত গুরুগন্তীব শব্দবঙ্কাবেব বাহ্বাস্ফোট করিয়া বলেন, 

“যদ্দিচ এতৎ কবিতা নকলের অনেকাংশ ভুবনাবতংস প্ডিত-বংশোত্তংস পরম পঙ্ডিত 
মহাশয়দিগের বিমল-বদন-বিক্চ-কমল-কুহরে বিরাজমান আছে কিন্তু তম্মধূ শ্রীমনসসধূত্রত 
মহাশয়দিগের মধুত্রত ভঙ্গাশক্ধায় প্রায় সঙ্কুচিত থাকাতে সাধারণ সকলের নুলভ নহে, এটা 
তন্মহাশয় মাত্রেরি নৈসগ্লিকী রীতি, হুতরাং তত্বৎ সাধুকাব্য সাধারণেব আম্মদনযোগা না 
হওয়াতে কালক্রমে ক্ষীণতাই হইতেছে, অতএব এইক্ষণে অমি উদ্ভট ফবিত। সকল সন্বলন 
করিয়! সাধারণ জনগণের আশ্বাদনার্থ তত্তৎ কবিতার্থ যথারপে ভাষায় পর়ারাদি নানা 
ছনোবদ্ধে ভাবিত করিয়। প্রকাশ করণেচ্ছু হইয়াছি, তন্ধ্যে প্রথমতঃ আভ্ভরস ঘটিত প্লোক- 
সফল এতদ্গ্রস্থে প্রকাশ করিলাম 1৮২ 


২৪৪ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্দ ও বাংল। সাহিত্য 


প্রায় কৈশোর কালেই মদনমোহন পয়ার, ভ্রিপদী ও অন্যান্য ছন্দরচনায় 
দক্ষতা অজন করিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। একটু 
উদ্দাহরণ দেওয়া যাইতেছে-_ 
লোচনে হরিণগর্ধমোচনে 
মা বিভুষয় কৃষ্ণাঙ্গি কজ্জলৈঃ। 
শুদ্ধ এব যদি জীবহারকঃ 
সায়কে। হি গরলৈন“লিপ্াতে ॥। 
মদনমোহনের অনুবাদ-_ 


শুধু সুধামুখি নয়নে তব । 
যদি যুবজন1 মোহিত সব ॥। 
তবে বল দেখি কি ফল দেখে। 
উজ্জ্বল করিছ কজ্জল মেথে ॥ 
সুধু শরে যদি জীবন হরে । 
কি ফল গরল মাথিয়। তারে ॥। 
সপ্তদশবরষায় প্রায়-বালকের পক্ষে এ অনুবাদ বিস্ময়কর বৈকি । অবশ 
পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ ইহার যে অন্গবাদ করিয়াছিলেন, তাহার মাধুর্য ও 
মূলাম্ুগত্য অধিকতর উপভোগ্য 
হরিণ-গর্ব-মোচন লোচনে 
কাজল দিও ন] সরলে, 


একেই তে। বাণ নাশ করে প্রাণ-. 
কি কাজ লেপিয়। গরলে ? 


মদনমোহন অপরিপক্ক বয়সে তারতচন্ত্রীয় আদ্দিরসের মত্ততা ও উত্তট 
সংস্কৃত কবিতার অহিফেন-রসে মুগ্ধ হইয়া এই অন্বাঁদ-পুন্তিকা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। ইহার কাব্যমূলা বিচার আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ইহ! 
পড়িতে পড়িতে একটা কথা মনে হইতেছে £ যে সমাজে কিশোর ছাত্র এইবূপ 
জুগুপসিত আর্দিরসের উল্লাসে আত্মসমর্পন করিতে পারে, সে সমাজের 
ভাবজীবন কোন্‌ পথে ধাবমান হইতেছিল। রামমোহনের মৃত্যুর মাত্র 
এক বৎসর পরে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। রামমোহনের বেদাস্তবাদ ও 
ডিরোজিও-শিহাদের সমাজবিদ্রোহ শিক্ষিত বাঙালীর মনে অসহিষুর প্রাণ 
বেদনা স্থষ্টি করিলেও, আর একটি প্রাচীনপন্থী শিক্ষিতসমাজে সংস্কৃত 


মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও বঙ্গসংস্কৃতি ২৪৫ 


আদিবস এবং ভাবতচন্ত্রীয় দেহবিলাস অব্যাহত ছিল, তাহা মদনমোহনেৰ 
তরুণ বয়সেব এই কবিতা পুস্তকখানি পাঠ করিলেই বুঝা যায়। এই সমাজে 
কালীকষ্ দাসের “কামিনীকুমাবের” মত নিজলা কামায়ন শ্রেণীৰ পুণ্তিকার 
বিশেষ প্রভাব ছিল। অবশ্ত মদনমোহনেব পববর্তী কালেব মাজ্িত রুচি 
এই গ্র কামকলাকুতৃহল। কাব্যেব জন্য সঙ্কুচিত হইয়াছিল। তাহার জামাতা 
যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ১২৭৮ বঙ্গাব্ধে “বাসবদত্তাব যে তৃতীষ সংস্ববণ ও ক'শ 
কবিযাছিলেন, তাহাব ভূমিকার বলেন__ 

“বমতরঙ্গিণা ও বাসবদত্ধ। এই ছুই গ্রস্থই আদিবস-বহুল হওয়াতে কৰি পূর্ণ বয়সে যুবাকাল- 
লিখিত এই দুই গ্রাস্থর উপব বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন |! এই নিমিত্ত তীহার জীবদ্দশায় বাসবদত্বা 
পুনমুরদ্রিত হয় নাই । ভাহার এক ভগিনীপতি নিজের নাম দিয়! কেবল রসতরঙ্লিণী ছুই একবার 
মুদ্রিত করিয়াছিনলন 1” 

ইহাতে বিস্ময়েব কিছু নাই। বিদ্াসাগবেব সতীর্ঘ ও সুহাদ, বীঠন 
সাহবেব শ্রদ্ধাভাক্গন, নাবীশিক্ষার প্রধান প্রবক্তা, পর্ব শুভকবী পত্রিকার 
অন্যতম উদ্যোগী মদ*মোহন উ-্তবকালে গ€থম যৌবনেব চিত্তচাঞ্চল্যজনিত কাব্য- 
কণ্ডয়নব নিদর্শনে যে ব্রীভাবণত হইবেন, তাহাতে আব শ্ম্মিয়ব কি আছে? 
শুধু তিন্বা তীহাব জামাতা নভে, সে যুগেব প্রা তধিকাংশ সমালোচক 
এই পুস্তিকাব অনাবৃত আদিবসেব উতৎসাবেব জন্য কবিব প্রতি শ্রদ্ধা গুকাশ 
ক'বতে পাবেন নাই। জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বিছ্যাভৃষণ শ্বগুরের প্রতি 
অশেষ শ্রদ্ধাশীল হইয়াও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, “রসতবঙ্গিণীর রচনা এত 
স্নমধুর ও প্রাঞ্জল যে আদিবসপুবিত না হইলে বোধ হয় ইহা আবালবৃদ্ 
সকলেবহই হৃদয় মন হবণ কবিত।”৩ এখানে অবশ্য যোগেন্দ্রনাথ তুলিয়া 
গিয়াছিলেন যে, “বসতরঙ্জিণী' জাতীয় ২চনা “আদিবস পুরিত” না হইয়াই পাবে 
না। ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় "বঙ্গভাষাব ইতিহাস? (১ম) 
নামক ক্ষুদ্র গ্রশ্থথানিতেও বলিয়াছিলেন, “ইহার ( “বসত্বঙ্গিণী” ) বচন] গণালী 
বাসবদত্তা অপেক্ষা উত্তম, কিন্তু বিত বিষয় অত্যন্ত অঙ্গীল। পিতাপুত্র 
একস্থানে পাঠ কবিবার উপযুক্ত নহে ।”৪ বামগতি ন্তায়বত্বও এই পুস্তিকা 
সম্বন্ধে সক্কোচ বোধ কবিয়া বলিয়াছিলেন, “ইহাব আছ্োপাস্ত নিরবগুঠন 
আদ্িবসাশ্রিত হওয়ায় সর্ববিধ পাঠকের তৃপ্তিকব হয় ন11,৫ 

১৪শ শতকে ইংবাজী ভাষা ও সাহিত্য এবং ব্রাহ্মদমাজের প্রভাবে আমাদেৰ 
যে রুচিবোধ গড়িয়া উঠে, তাহার মানদণ্ড বাবা বিচাব কবিতে গিয়। তৎকালীন 


২৪৬ উনবিংশ শতাবীর গ্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


মাঞজিত রুচির সমালোচকগণ মদনমোহনের এই পুস্তিকার অশ্লীলতার জন্য 
কিছু কিছু বক্রোক্তি করিয়াছেন। একমাত্র কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য “পুরাতন 
প্রসঙ্গে (১ম) মদনমোহনের রুচিঘটিত কোন প্রশ্ন না তুলিয়া বলিয়াছেন, 
“গগ্য ও পছ্ঠ লিখিবার ক্ষমতা তাহার অতি অদ্ভুত ছিল ।******আমার মনে হয়, 
তিনি যদ্দি ডিপুটিগিরি চাকুরী করিতে না গিয়! বাঙ্গলা সাহিত্যসেবায় 
রত থাকিতেন, তাহা হইলে এক্ষণে আমরা যে প্রশংসা-পুষ্পাঞ্জলি কেবল 
বিছ্া/সাগরেব চবণে অর্পণ করিতেছি) তাহা অর্ধেক ভাগ করিয়া দুই জনকে 
দিতে হইত ।”৬ পুরাতন প্রসঙ্গে'ব আব এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন, “তাহার 
তনন্যসাধারণ প্রতিভা তাহাকে যে শ্বাতন্ত্র দান করিয়াছিল, সেই ন্বাতন্ত্রাই 
বাঙলা সাহিত্যের একট] অমূল্য জিনিষ।”? কৌতের একনিষ্ঠ ভক্ত ও 
সংস্কৃত সাহিত্যের প্রগাঢ় রসিক আচার্য কৃষ্ণকমল বোধ হয় ইংরাজী শিক্ষিত 
বাঙালীর আদিরসঘটিত নৈতিক ছু'তমার্গের উপবে উঠিতে পারিয়াছিলেন। 


১৮৩৬ সালে মাত্র বিশবৎসর বয়সে মদনমোহন ছাত্রবস্থাতেই হ্বন্ধুবিবচিত 
সংস্কৃত গগ্কাব্য 'বাসবদতা” নামক রোমান্স অবলম্বনে এবং ভারতচন্দ্রের *বিদ্যা- 
হ্বন্দরে'র আদশ অস্থসরণ করিয়! 'বাসবদত্তা” নামক দীর্ঘ আখ্যানকাব্য রচনা কবেন। 
১৮৫৯ খ্রীঃ অব এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে ফিটজ, এডওয়ার্ড, হল্‌ সম্পাদিত 
“15 258$8.0869) 4৯ [0008009+ প্রকাশিত হয়। তংপুর্বে এই 
গচ্যকাহিনী বাঙল। দেশে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল না, কারণ অন্য কোন অনুবাদ 
আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ফিটজ. এডওয়াডের প্রায় পচিশ বংসর পূর্বে 
তরুণ কবি মদনমোহন ভারততচন্ত্রীয় আদর্শ অনুদরণ করিয়ধ প্রায় বিগ্যানুন্দরের 
ছাচে এই কাব্য রচনা! করেন। বিষয়বস্ত ও ছন্দ-বিন্তাস তো৷ বটেই, এমন কি 
গ্রন্থ-সমাপ্তির পুণ্পিকাতেও ভারতচন্দ্রেব অন্থসবণ করিয়া প্রাচীন কবি-রীতির 
মত কৌশলে কাব্যেব রচনাকাল নির্দেশ করিয়াছেন ! “অন্নদামঙ্গল' রচনার শেষে 
ভারতচন্দ্র যেমন বলিয়া ছিলেন, 


বেদ লয়ে ধষি রলে ব্রন্গ নিরূপিল। । 
সেই শকে এই গীত ভারত রচিল। ॥ 


ঠিক তেমনি মদনমোহনও সঙ্কেতের মাহাধ্যে “বাপবদত্া" রচনার তারিখ উল্লেখ 
করিয়াছেন__ 


মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও বঙ্গসংস্কৃতি ২৪৭ 


বস্তু পশুপতি-ভাল একত্র মিলেছে ভাল 
সঙ্গে ধবি টাদের মেলানী । 
মেই শক নিরূপণ এই গ্রন্থ সমাপন 


করিলেন শঙ্কর-শিবানী | 


তিনি শুধু ভাবতচন্দ্রকে অস্থুসরণ করেন নাই, প্রথম যৌবনে মানসিক 
ওঁদ্ধত্য বশতঃ বায়গুণাকরকে পরাজিত করিয়া নবতম কাব্য রচনার প্রয়াস 
করিয়াছিলেন । যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এ বিষয়ে একটা নৃতন সংবাদ দিয়াছেন, 
“ভারতচন্দ্রকে পবাজয় করাই তর্কালঙ্বাবের বাসব্দত্বা রচনার ধান উদ্দেশ্য 
ছিল। কিন্ত বাবদ সমাপ্ত হইলে তর্কালঙ্কাব মহাশয় বাসবদত্ত! ও বিদ্যাঞ্ন্দর 
উভয় পুম্তকেব বচনাপ্রণালী সমালোচনা করিয়া বিগ্াস্ুন্দর উৎকৃষ্ট হইয়াছে 
স্থির করির! প্রতিজ্ঞা কবিয়াছিলেন যে, আর কখনও কবিতা লিখিবেন না। 
ততবধি প্রথম ভাগ শিশু শিক্ষার শেষ ভাঁগের কবিতাগুলি ব্যতীত জীবনে 
আর কবিতা লিখেন নাই ।৮৮ আমাদের মনে হয়, যোগেন্দ্রনাথের এই 
অঙ্মান ঠিক নহে । কাবণ মদনমোহন স্বন্ধু হইতে কাহিনীর বহিরঙজ গ্রহণ 
করিলেও ভারতচন্দ্রের নিকটেই বিশেষ খণী। বলিতে কি তিনিস্থানে স্থানে 
বিছ্যানুন্দবেব আক্ষবিক অন্থুসবণ কবিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যানুন্দর ও 
মদনমোহনের বাসবদত্তাব যে যে স্থানে সাদৃশ্য আছে, নিয়ে তাহার উল্লেখ 


কর যাইতেছে £-- 


বাসবদত্বা ( মদনমোহন ) বিদ্যাস্থন্দর ( ভারতচন্দ্র ) 
১। ,তমালিক! সমভিব্যহাবে *** সুন্দরের বধমান প্রবেশ 

কুন্ুম নগরে গমন 
২। যঠীপুজার নিমিত্ত আগত ... সুন্দর দর্শনে নারীগণের খেদ 


বমণীগণের কুমারের 
দর্শনে নানা বিতর্ক 
৩। কুমাবের বাজাব ও রাজ- -*. মালিনীর বাটীতে সুন্দরের প্রবেশ 


বাটা প্রভৃতি দর্শনাস্তর 
নিশিতে মনিকার 


বাটাতে অবস্থিতি 
৪। কুমার আনিবাব পরামশ *** সুন্দর সমাগম পরামশ 


২৪৮ উনবিংশ শতাব্দীব প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


৫। কামিনীর মন্দিরে কুমাবের *** বিষ্যাব বিবহ ও স্থুন্দবেব ছপস্থিতি 
আগমন 

৬। কামিনীর ও কন্দর্পকেতুব বি্যান্ুন্মবেব কৌতুকাবস্ত 
বিবাহ 

৭। সম্তোগ-শূঙ্গাব বর্ণন **. বিহাবাবস্ত, বিহাব 

৮। কুমাবেব বাসায় বিদায় ুন্দবেব বিদাষ 


উল্লিখিত পাদৃশ্ত বিচাব কৰিলে ইহা অবশ্য স্বীকাব কবিতে হইবে যে, ১০শ 
শতাব্দীব মধ্যভাগ পযন্ত “বিছ্যান্ুন্দর' জাতীয যে সমস্ত উত্তপ্ত আদিবসেব 
কাবাধাবা কোথাও গগ্যপন্ধ মিঙ্িত অকঞ্চিখকব বচনায়, কোথাও-বা কবিগান, 
পাঁচালী ও আখডাই গানেব মধ্যে অস্তিত্ব বঙ্গ! কবিন্ছিল »দনামাহন নিতান্ত 
তরু1 বয়মে তাহাব দ্বাব। সম্মোহিত হইয়াছিলেন এবং এই জাতীয কাব্যের 
বসিক চুডামণি ভাবতচন্দ্রের পদাঙ্ক অন্ুসবণ করিযাছিলেন। স্বয* বিদ্যাসাগব 
ফোট উইলিয়ম কলেজে সিভিলিষান ছাত্রদিগকে বিছ্যান্ুন্দর পড*ইতেন, এবং 
সেই সময় ভাবতচন্দ্রেব কোন প্রামাণিক গ্রন্থ না থাকাতে তিনি উদ্যোগী হইয়া 
কৃষ্ণনগব বাজবাটাব পুঁথি অবলগ্নে “অন্নদামঙ্গল' মুদ্রিত কবিযাছিলেন েষ্চনগবের 
বাজবাটীব মূল পুস্তক দৃষ্টে পবিশোধিত"_-১৮৪৭ )। অবশ্ত তিনি তরুণ বয়স্ক 
দিভিলিযানদিগকে বিদ্যানুন্দরেব স্থানবিশেষ পড়াইতে সঙ্কুচিত হইলেও ভাবত- 
চন্দ্রের প্রতি তাহাব কেমন একটা আকর্ষণ ছিল । এ বিষয়ে আচাষ কষ্চকমল 
ভট্টাচার্ষেব সাক্ষ্য গৃহীত হইতে পাবে £ 

আমি তাহাকে (বিদ্ভাসাগর ) কোনও সময়ে ভারতচন্দ্রের অননদার্মক্লের কবিতা] গণ্গদ- 
ভাবে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। আমার বেশ মনে হইতেছে, একদিন তিনি হেখায় 
ভ্রিলাকনাখ বলদে চডিয়' ইত্যার্দি কবিতাটি বিশেষ আনন্দের সহিত পড়িতে এবং বলিতে 
লাগিলেন, দেখ দেখি, পরিক্ষার কেমন ঝরঝরে ভাবা।”৮৯ 

অবশ্য বিদ্যাসাগব ভাবতচন্দ্রেব ক্ল্যাসিক বাক্রীতিব প্রতি অধিকতব আকুষ্ট 
হইয়াছিলেন এবং পর্ছ্যানুন্দবেব অশ্লীলতা জর্বপ্রযত্বে ঘ্বণা কবিতেন। কিন্তু 
তবু ভারতচন্দ্রে প্রতি টাহাব আন্তবিক আকর্ষণ ছিল । মদনমোহন তরুণ বয়সে 
বিষ্যাস্থন্দরেব দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবান্বত হইয়া “বাসবদভ্তা, বচনা 
করিয়াছিলেন । 'অবশ্ত তিনি পববর্তা কালে এই রচনাগুলিকে লোকলোচনের 
বাহিরে বাণথিতে চেষ্টা কবিম্াাছেন। তাহার কারণ অনুসন্ধান কবিতে হইলে 
তাহাব উত্তর জীবনের পবিচয় লইতে হইবে। 


মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও বঙ্গসংস্কৃতি ২৪৯ 
|| ২॥। 
মদনমোহন ও নবযুগের বাণী 


ঈশ্বর গু নববুগেব বাণী শুনিয়াছিলেন আপনার অজ্ঞাতসারে, এবং কোন 
কোন বিষয়ে পুবাতনপন্থী হইয়াও তিনি প্রধানত; ১০শ শতাব্দীর সস্তান__তাহা 
তাহার কবিতা এবং গদ্য রচনার্দি পাঠ করিলেই জানা যাইবে । মদনমোহন 
কিন্তু জজ্জানে ১৯শ শতাব্দীর নব্জাগবণেব বাণী উপলব্ধি করিয়াছিলেন, 
বিগ্রাসাগবের সাহচর্ধ এবং ইংরাজী ভাষা ও সাহিতোর সহিত পরিচয়ের ফলেই 
তিনি অল্লকালের মধ্যেই আদিবসের পদ্থকৃণ্ড ত্যাগ করিয়া জাতির উচ্্সিত 
প্রাণবন্তাব সংস্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন এবং সেইজছ্যই প্রথম যৌবনের যে চিত্ত- 
চাঞ্চল্য 'রসতরঙ্গিণী' ও 'বাসব্দত্তা”্ম অনাবৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, 
তিনি জীবিতকালে তাহ নিজে ভুলিতে এবং পাঠককে ভুলাইতে চাহিয়াছিলেন। 
“বাসবদত্ত/কে যে তিনি পুনমর্দ্রিত কবিতে দেন নাই, ইহাই তাহার প্রধান 
কারণ। ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের দেই যে বাণী-_মানবকল্যাণবাদ, মুরোপীয় 
মানবন্তত্বী সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া ভৌমজীবনকে মহামহিমায় প্রতিষ্ঠা,_ 
মদনমোহন জঞ্জ-পণ্ডিতের পদ অধিকার করিবার পূর্বে ই তাহার স্বাদ পাইয়াছিলেন। 
তাহার উত্তর জীবনের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলে তাহার মনোধর্মকে 
এইভাবে বিষ্লেষণ করিতে পারি £ 

কে) স্ত্রীশিক্ষায় আত্মনিয়োগ । 

(খ) জ্রনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ । 

(গ) শিশুশিক্ষার নিমিত্ত গ্রন্থ গ্রকাশ । 

(ঘ) প্রগতিযূলক সংবাদপত্রের সহিত সংযোগ । 

নদীয়ার বি্বগ্রাম নিবাসী প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান, সংস্কৃত কলেজের 
মেধাবী ছাত্র ম্দনমোহনের বিপ্লবী কার্যক্রমের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়া 
রাজনাবাঘ্বণ বস্তু বলিয়াছিলেন, *তর্কালঙ্কার মহাশয় বিল্বগ্রামের একজন 
ভট্টাচার্ধ হইয়া সমাজ-সংস্কার কার্ধে যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তজ্জন্য তিনি সহন্্র দাধুবাদের যোগ্য ।” বাস্তবিক মদনমোহন যেভাবে বীঠন 
সাহেবকে বালিক। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সাহাষ্য করিয়াছিলেন এবং নব- 
প্রতিষ্ঠিত বালিক বিদ্যালয়ে তাহার দুই কন্যা কুন্দমালা ও তৃবনমালাকে 


২৫০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


পাঠাইর দিয়া বিপ্লবী মনের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা সে যুগে বিশেষ 
সুলভ ছিল না। এই বালিকাবিগ্যালয়ে প্রথম প্রথম দেবেন্দ্রনাথ, রাধাকাস্ত 
দেববাহাছুব প্রভৃতি মান্তগণ্য ব্যক্তিরাও কন্যার্দের পাঠাইতে সাহস করেন 
নাই। কিন্ত ব্রাহ্ষমণপণ্ডিতবংশের সস্তান মদনমোহন আপনার কন্যাদ্বয়কে সর্বাগ্রে 
এ বিদ্যালয়ে ভতি করিয়া! দেন। নাবীশিক্ষা বিস্তাবে বীঠন সাহেবকে সাহায্য করিয়া- 
ছিলেন তিন জন-_“নব্য-বঙ্গীয়'দের নেতৃস্থানীয় রামগোপাল ঘোষ ও দক্ষিণ রঞ্জন 
মুখোপাধ্যায় এবং প্রাচীন বঙ্গের মদনমোহন তর্কালঙ্কার। ডিরোজিওর প্রভাবে 
বধিত রামগোপাল ঘোষ ও দক্ষিণারঞ্জন যে, যে-কোন প্রগতিশীল আন্দোলনের 
সহিত যোগ দিবেন তাহাতে আর বিন্ময়ের কি আছে? কিন্ত মনমোহন 
প্রাচীন সংস্কৃত-আদর্শে লালিত হইয়া যে মানসিক বলেব পবিচয় দিগ্লাছিলেন, 
তাহাব একমাত্র তুলনাস্থল তাহাব সতীর্থ ও আবাল্যসুহ্ৃৎ বিদ্যাসাগর । 
মদনমোহন শুধু ছুই কন্যাকেই বেখুন বিদ্যালয়ে ভি করিয়া দেন নাই, 
নিজে বিনা বেতনে এই বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে অধ্যাপনা করিতেন এবং 
বালক, বিশেষতঃ বালিকাদের জন্য *শিশুশিক্ষাণ তিনথণ্ড প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
বীঠন গভর্ণর জেনারেল লর্ড 'ঢালধৌপীকে এক পত্রে তাহা জ্ঞাপন 


করিয়াছিলেন ঃ 
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্ত্রীশিক্ষা! স্ধদ্ধে আন্দোলন করিয়া জনসাধারণের মনে নারীশিক্ষার প্রতি 
উৎসাহ সঞ্চার করিবার জন্য মদনমোহন 'সর্বশুভকরী” পত্রিকায় ( ১৭৭২ শক, 
আশ্বন ) *ন্ত্রীশিক্ষা” নামক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া স্্ীশিক্ষা-বিয়োধী সম্প্রদায়ের 
সমস্ত যুক্তি খগুন করেন। ইহাতে তিনি কোং ও মিলের মতবাদের দ্বারা 
প্রভাবান্থিত হইয়াছিলেন। তিনি যখন লিখিলেন, “বিশ্বপিতা স্ত্রী ও পুরুষের 
কেবল আকারগত কিঞ্চিৎ ভেদ সংস্থাপন করিয়াছেন মান্র। মানসিক শক্তি 
বিষয়ে কিছুই ন্যনাধিক স্থাপন করেন নাই”-_-তখন তাহার এই উক্তির মধ্যে 
নবধযুগের শ্রেণীহীন সাম্যবাদের ধ্বনিই ষেন অম্পষ্টাকারে শ্রুত হইল । তিনি 
উক্ত প্রবন্ধে এতিহাসিক নঞজির দ্বার! প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, গ্রাক্-মুসলমানযুগে 
ভারতে স্ত্রীশিক্ষার অগ্রতুলতা৷ ছিল না। স্ত্রীশিক্ষার ফলে নারীগণ-_ 


মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও বঙ্গসংস্কৃতি ২৫১ 


“অস্তঃপুরে বসিয়। নানাবিধ শিল্পকার্ধ ও কাককর্ম নির্মাণ করিয় তদ্বারা অনায়াসে অভি. 
লবিত অর্থেরও অধিগম হইতে পারিবে । পুকষের1 গৃহে বসিয়া] যে সকল লেখাপড়া করেন স্ত্রী 
জাতির তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাহাধা দান করিতে পারিবে । গৃহস্থালী ব্যাপারের আয়ব্যয় 
বিষয়ক লিখনপঠন নির্বাহার্থে বেতন দিয়া যে সমুদ্রায় লোক নিযুক্ত করিতে হয় গৃহের 
গৃহিণী ও নন্দিনীর অনায়াসে তৎসমুদয় সম্পাদন করিতে যে সমর্থ হইবে ততদ্বিষয়ে 
সন্দেহ কি ?”৯৯ 

এখানে লক্ষ্য করা যাইবে যে, তিনি বাস্তব পবিপ্রেক্ষিত ও গয়োজনেব 
বাতায়ন হইতে স্ত্রীশিক্ষাব বিচার কবিয়াছেন। এই প্রবন্ধেই তিনি বাল্যবিবাহের 
বিরুদ্ধে এবং বিধবাবিবাভেব স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থিত কিয়া বলিয়াছেন, 

স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষ। ভাবতবধের সর্ব প্রদেশে প্রচারিত করিবেন ; বাল্য পরিণত প্রথা 
সুদূর পরাহত করিযা দিবেন। বিধবাগণের দারুণ যন্ত্রণা ও ছুংখ দূর করিয়া দিয়! তাহাদিগের 
পুনর্ধবার বিবাহ সংস্কার প্রদান করিবেন এবং সকল দুরবস্থার নিদানভূত যে জাত্যভিমান 
তাহাকে আর স্থান দিবেন না।” 

বালকবালিকাব পাঠ্য-গ্রস্থের অভাব মোচনের জন্ত তিনি তিনখণ্ড “শিশু-শিক্ষা, 
প্রণয়ন কবেন। বীঠন সাহেব ঈশ্বব গুপ্তকে এ মর্মে অনুরোধ করিলে গুপ্তকবি 
যে “হিতপ্রভাকব রচনা কবেন, বীঠন বোধ হয় তাহাতে জন্তুষ্ট হইতে পারেন 
নাই। কাবণ উহা হিতোপদেশের আদর্শে বচিত এবং ঈশ্বর গুপ্ত মাঝে মাঝে 
আদিবসাত্মক প্রসঙ্গকেও নিবিচাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মদনমোহনের 
“শিশুশিক্ষা'র তিন খণ্ডে (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৪০ ঘ্ীঃ অব, 
তৃতীয়খণ্ড ১৮৫০ খ্রীঃ অবে) শিশুশিক্ষার আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। 
লেখক প্রথম ভাগেব ভূমিকাতেই শিশুপাঠ্য গ্রস্থরচনাব গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া 
বলিয়াছেন, “অনেকেই অবগত আছেন, প্রথম পাঠোপযোগী পুন্তকের অসস্তাবে 
অন্মদ্দেনীয় শিশুগণের যথানিয়মে স্বদেশভাষা শিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না। আমি 
সেই অসপ্তাব নিরাকরণ ও বিশেষতঃ বালিকাগণের শিক্ষা আশয়ে ষে পুস্তক 
পরম্পরা প্রস্তত কবিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই কয়েকটি পত্রারা তাহার প্রাথমিক 
স্থত্রপাত কবিলাম।” বাস্তবিক এই তিনখানি বাল্য-পাঠ্যগ্রন্থ আজ প্রায় এক 
শতাব্দী ধরিয়। বাঙলার শিশুসমাজে অধীত হইয়া আমিতেছে। তৃতীয়ভাগে তিনি 
কিণোর চিত্তের কৌতুকজনক ও শিক্ষা প্রদ নৃতন নৃতন আখ্যান সংযুক্ত করিয়া 
মুখবন্ধে লিখিয়াছিলেন, “কেবল মনোরঞনের নিশিত্ত শিশুগণেব উদ্মেযোন্মুখ চিত্তে 
কোন প্রকাব কুসংস্কব সঞ্চারিত করা আমার্দিগেব অভিপ্রেত নহে। এ নিমিক্ত 


২৫২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


ংসীর স্বর্ণডিম্ব প্রসব, শুগাল ও সারসের পরম্পর পরিহাস নিমগ্রণ, ব্যান্ত্রে 
গহবরে বৃষপাকস্থালী ও কাষ্ঠভার দর্শনে ভয়ে বলীবর্দের পলায়ন, পুরস্কার 
লোভে বক কর্তৃক বৃকের কণঠবিদ্ধ অস্ভিখণ্ড বহিষ্করণ, ধূর্ত শুগালের কপট শ্তবে মুগ্ধ 
হইয়! কাকের স্বীয় মধুর সুরে পরিচয় দান প্রভৃতি অসন্বদ্ধ অবান্তবিক বিষয় 
সকল প্রস্তাবিত না কবিয়! স্সন্বদ্ধ নীতিগর্ভ আখ্যান সকল সম্বদ্ধ কবা 
গেল | 


শিশুশিক্ষার তৃতীয় ভাগের এই মুখবন্ধ হইতে মদনমোহনের শিক্ষাবিষয়ক 
মনোভাব অনুমান কবা যাইতে পাবে । প্রত্যক্ষবাদী মদনমোহন শিশুশিক্ষায় 
ঈশপের জীবজন্তর অবাস্তব গল্প অপেক্ষা প্রত্যক্ষ নীতিজ্ঞান-সম্বলিত কাহিনীকেই 
শিশুশিক্ষাব অধিকতর উপযোগী মনে করিয়াছেন। কি জীবনে, কি আদশে, 
কি শিশুশিক্ষায়-__-মদনমোহন সর্বত্র প্রতাক্ষ বাস্তবচৈতন্ত হইতে জগদ-ব্যাপার 
নিরীক্ষণ করিয়াছেন ; এই শিশুশিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ কয়খানিতে সেই প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানের স্পষ্ট আভাস পাওয়। যাইবে । 

আরও এক বিষয়ে তাহার কীতি ম্মরণীয় ঃ তিনি একদিকে যেমন শিশুশিক্ষার 
জন্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তেমনি আবার অনেক মুল্যবান সংস্কৃত গ্রন্থ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । তাহার ও বিদ্যাসাগরের মিলিত প্রচেষ্টায় সংস্কৃত প্রেস 
ভিপজিটারি নামক যে মুদ্রামন্ত্র স্থাপিত হয়, তাহা হইতে মদনমোহনের সম্পাদনায় 
সংস্কত দর্শনের কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সাংখ্যতত্ব- 
কৌমুদী, চিন্তামণিদীধিতি, বেদাস্তপরিভাষা: খণ্ডনখগ্থাস্ঘম্‌, আত্মতত্ববিবেকঃ এবং 
বাণভট্রের কাদন্বরী, দগ্ডীর দশকুমার চরিত, কালিদাসের মেঘদুূত ও কুমারসম্ভব 
( ১ম-_৭ম সর্গ) প্রকাশ করিয়া তিনি সংস্কৃত দর্শন ও সাহিত্য পাঠের সুযোগ 
করিয়৷ দিয়াছিলেন। 


॥ ৩ || 


মদনমোহনের চিত্তসন্কট 
মদনমোহন প্রাচীন ব্রাঙ্ষণবংশে জন্মিয়! এবং রক্ষণশীল গ্রামে বধিত হইয়া 
আধুনিক ভাবধারাকে যে-ভাবে সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিশ্মিত 
হইতে হয়। তিনি যে শুধুস্তীশিক্ষার প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা 


মদনমোহন তর্কালঙ্কাব ও বঙ্গসংস্কৃতি ২৫৩ 


নহে ; কার্ধ বাপদেশে যেখানে গিয়'ছেন, সেখানেই নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে 
যোগদান কবিয়াছেন। যোগেন্্রনাথ বিদ্যাভূষণ মদনমোহনের জীবনচবিতে এইরূপ 
কয়েক প্রতিষ্ঠানেব নামোল্লেখ কবিয়াছেন।১৪ মুগিদাবাদে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট 
থাকাকালে তিনি বিধবা ও অনাথ বালক-বালিকাদেব জন্য একটা দাতব্য প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন কবেন, এ একই উদ্দেশ্তটে অতিথিশালা স্থাপিত হয়। কান্দীতে যে 
বালিকাবিদ্ালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাব মূলে ছিল তাহাব অকুপণ উৎসাহ ও সাহাষা। 
বহিজাঁবনে ন্টিনি কিয়দংশে বিদ্যাসাগবের আদর্শে উদ্বদ্ধ হইয়া বিধবা-বিবাহ 
গ্রচাবেও আত্মনিয়োগ কবিয়াছিলেন। শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্বের বিধবা-বিবাহের জন্য 
তিনিই প্রধান উচ্যোগী হইয়া এই বিপ্রবাত্মক শুভকর্ম জম্পাদনে সাহাষা 
কবিয়াছিলেন।১৫ «পর্বশুভকবী” পত্রিকায় তিনি “ন্ত্রীশিক্ষা” শীর্ষক যে দীর্ঘ 
প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি বিধবা-বিবাহ সমর্থন কবিয়াছিলেন। 
স্কুলে কন্যার্দিগকে প্রেবণ, এবং বিধবা-বিবাশ সমর্থনে জন্য তাহাকে আট-নয় 
বসব স্বগ্রামে “একঘবে' হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। ইহা তো! গেল তীঙ্কাব 
কীত্তিবহুল জীবনের কথা। কিন্তু তাহার অস্তজীঁবন, ধর্মবিশ্বাস__-এক কথায় 
চিত্তলোকেব গহন বার্তা লইলে চমতরুত হইতে হইবে। 

মদনমোহনের ধর্মমত লইয়াই যত কিছু সমস্তাব উদয় হইয়াছে । থম 
যৌবনে তিনি সম্ভবত শান্ত মতাবলম্বী ছিলেন। কাবণ তাহাব «বাসবাত্া'য় 
তিনি যে সমস্ত ভণিতা ব্যবহাব করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ স্থলেই কালিকাক 
উল্লখ দেখা যায়'। যথা-_ 

(ক) বন-রত্বাকর দ্বিজ মদনে রচিল। 
কালীর প্রভাবে ভাব প্রকাশ পাইল । 


(খ) কাব/রস-রত্বাকরে করির। মন্জন। 
কালীর আভাসে ভাষে মদনমোহন ॥ 


(গ) মদনমোহন করিয়ে যতন 
কালীব সম্প্রীতি তরে। 
আসাব আশাব করিতে হুসায় 


ভাষায় রচনা করে। 


(ঘ) কালীর আদেশে মদন ভাষে। 
হ্রদিক জন শুনিয়া হাসে ॥ 


২৫৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


প্রথম যৌবনে তিনি দেশাচার ও কুলাচার অবলম্বনে বিশ্বাসের বাধাপথে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু উত্তরকালে তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্ম বিশ্বাস হারাইয়া 
ফেলিয়াছিলেন। তিনি যে ব্রত উপবাসার্দিকে ধর্মের অঙ্গ বলিয়া মনে 
করিতেন না, তাহার প্রমাণ “সর্বশুভকরী পত্রিকা" “স্ত্ীশিক্ষা” প্রবন্ধেই রহিয়াছে। 
তিনি প্রকাশ্তেই ব্রত ইত্যাদি পূজা অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া, স্ত্রী 
অশিক্ষিত হইলে কি কি কৃফল জন্মে, সে বিষয়ে লিখিয়াছিলেন-_ 

“গৃহের শ্ত্রীবর্গের। অনেকেই এমত অবোধ যে, গৃহস্থের দুঃসময়, দুরবস্থা ও অসঙ্গতি প্রতি 
একবারও নেত্রপাত করে না, কথন পুরোতিতের প্রতারণায়, কখন-ব। প্রতিবেশিনীগণের 
কুমন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া অশেষ বায়ায়াসাধ্য বৃথা ব্রতাগ্ঘনুষ্ঠানে সন্কল্লাবঢ হয় এবং তজ্জন্য গুহম্বামীকে 
যৎপরোনাপ্তি বিব্রত করে ।” 

এই প্রবন্ধের আব একস্থলে তিনি কল্পনা-নয়নে দেখিতেছেন যে, “আমাদের 


নারীগণ শিক্ষিত হইয়! সাবিত্রী পঞ্চমী, অনস্ত পিপীতকী প্রভৃতি ব্রতোপাস- 
নানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ ও ততন্নাম কীর্তনেও বিলজ্জিতা হইয়া ইতিহাস পুবাণাদি 
পুস্তকে পারায়ণব্রতে দীক্ষিতা হইতেছে ।” এই উদ্ধৃতি হইতেই বুঝা যাইতেছে 
যে, ব্রতানুষ্ঠানাদির প্রতি তাহাব কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু তাহার ধর্মমত 
বিদ্যাসাগরের মত অনুমান কর! দুরূহ কি? এ বিষয়ে তাহার জামাতা যোগেন্্র- 
নাথ বিছ্যাভূষণ যে তথ্যবলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট খলিয়া মনে হয় না। 
“তিনি অধুনা-প্রচলিত হিন্দু ধর্মেব প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন ন! বলিয়া 
তাহার! ( অর্থাৎ গ্রামবাসীরা ) গ্রামের হিতকবী ত্াহাব সকল চেষ্টাই বিফল 
করিতেন ।,১৬ এমন কি মদনমোহন বিশ্বগ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করিতে চাহিলে, 
“ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের এরূপ বিশ্বাম হইয়াছিল যে, তর্কালঙ্কার বিদ্যালয় 
তংস্থাপন করিয়া গ্রামের বালকদিগকে খ্রীষ্টান করিবেন ।”৯৭ তর্কালঙ্কারের 
ধর্মমতের জন্য তাহার গ্রামবাসিগণ তাহার উপব বিরক্ত হইয়াছিলেন। তবে, 
তিনি কি ব্রাঙ্গপন্প্রদায়ের অন্ুরূপ একেশ্বরবাদী ছিলেন? যোগেন্দ্রনাথের মতে 
“মদনমোহন একেস্বরবাদী ছিলেন । ধর্মবিষয়ে তর্কালঙ্কারের কিরূপ বিশ্বাস 
ছিল তাহা স্থির করিয়া বল যায় না; তবে কন্তাগণকে একেশ্বরবার্দিনী করিবার 
নিমিত তিনি যেরূপ চেষ্টা পাইতেন তাহাতে এরূপ অনুমান হয় যে, অস্ততঃ কার্ধতঃ 
তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। তর্কস্থলে তিনি বর্তমান অনিশ্চিতবাদীদিগের 
(9০929109 ) ন্যায় মত প্রকাশ করিতেন। ঈশ্বরতত্ব বিষয়ে তাহার প্রকৃত 


মদনমোহন তর্কালঙ্কাব ও বসংস্কৃতি ২৫৫ 


বিশ্বাস অনিরত থাকিলেও মনুষ্যজাতির হিতসাধন যে তাহার জীবনের একমাত্র 
ব্রত ছিল, ইহ! মুক্ত কঠে বলা যাইতে পারে ।”১৮ যোগেন্দ্রনাথেব এই উদ্ধৃতি 
হইতে বুঝা যাইতেছে যে, মদনমোহনেব মনে আত্মাব সঙ্কট ঘনাইয়াছিল। তিনি 
তাহার কন্যার্দিগকে একেশ্বববাদে দীক্ষা দিতেছেন, আবাব নিজে তর্কস্থলে 
অনিশ্চিতবাদীব মত ঈশ্বর-অস্তিত্বে সংশয় প্রকাশ করিতেছেন । কন্যাদিগকে 
একেশ্বরবাদে দীক্ষা দিলেও তিনি ব্রাঙ্মঘমাজ বা “তত্ববোধিনী পত্রিকা'র সহিত 
যুক্ত ছিলেন না। বিদ্যাসাগবও বোধ হয় ঈশ্বব তত্বে সংশয়বাদী ছিলেন ।* 
কিন্ত তবুও তিনি “তত্ববোধিনী পত্রিকা'ব সহিত সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ বক্ষ 
কবিতেন। আমাদেব অনুমান, মদনমোহন নিজে অন্তত মনে মনে কোতেব 
পজিটিভিজ ম মতে বিশ্বাস কবিতেন। কিন্তু কন্তা্দিগকে নানা কাবণে ( সম্ভবত 
বৈবাহিক কাবণে ) নান্তিক্যবাদ বা সংশয়বাদে দীক্ষা! দিবাব প্রয়োজন বোধ করেন 
নাই। বরং কৌতেব লোকশ্রেয় হিতবাদের ঠিক পবেঠ যদি কোন তত্বকে স্থান 
দিতে হয়, তাহা হইলে একেশ্বববাদেই আশ্রয় লইতে হইবে। তাই তিনি 
কন্যার্দিগকে একেশ্বববার্দিনী হইতে জাহাধ্য কবিয়্াছিলেন , কিন্তু তাহার মত্‌কে 
ঠিক গংশয়বাঁদী না বলিয়! ববং কৌৎ ও মিলেব অনুগামী বলা যাইতে পায়ে । 
কাব। তিনি যে মানব-হিতব্রতী ছিলেন, তাহা তীাহাব জীবনেব মধ্যে উত্তমরূপে 
বিবৃত হইয়াছে । “মনুষ্যজাতির হিতসাধন যে তাহাব জীবনে একমাত্র ব্রত ছিল, 
_-এ সম্বন্ধে আমাদে কোন দ্বিধা সংশয় নাই ।” স্থতরাং তাহাব মনোভাবকে 
কৌণতব পজিটিভিঙ্গম ও মিলেব ইউটিলিটাবিয়ানিজিম্-_এই দুয়ের সংমিশ্রণে 
জাত' লোকহিতবা্দ বলিয়' গ্রহণ করা যাইতে পারে। বিদ্যাসাগবের মধ্যে যে 
বিপুল কর্মপ্রেরণ! ও মানবপ্রেম ছিল, মদনমোহনও সেই ভাবনায় বর্ধিত 
হইয়াছিলেন ; আচার্য কষ্চকমল ভট্টাচার্য, তাহার অগ্রজ রামকমল ভট্টাচার্য 
যোগেশচন্্র ঘোষ প্রভৃতি কৌৎ-পন্থী দার্শনিকগণ কৌতের ঞধববাদ শুধু দার্শনিক 
চিন্তায় সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন ; মানবপ্রেম তাহাদিগকে মাটিব বুকে টানিয়া 
আনিতে পাবে নাই। কিন্তু মদনমোহনেব দার্শনিক মত সম্বন্ধে সংশয় থাকিলেও, 
তিনি যে মানব-প্রেমিক ও সংস্কাবমুক্ত বিপ্লবী প্রতিভাধর ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালীর মনে যে নব জীবনচেতন1 জাগিয়াছিল, 
মদনমোহন তাহাব সংঘাতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রধানত বিপুল কর্মশক্তি ও 


* পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচন। কর! হইয়াছে । 


২৫৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


অটুট পৌরুষের অভাবে তাহার শক্তি সব সময়ে আত্মগ্রকাশেব পথ পাইত না। 
বিদ্যাসাগর ও মদনমোহনের চরিত্রের তুলন1 করিয়া কৃষ্ণকমল যাহ বলিয়াছেন, 
তাহা ম্মরণযোগ্য £ 

“বিষ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে তর্কালঙ্কার বিদ্যাসাগর ছুই জনেই বোধ হয় কাছাকাছি ছিলেন, কিন্তু 
চরিত্র-অংশে আসমান্জমিন প্রভেদ | যাহাকে 15৫ 1১০7 কহে, বিদ্ভাপাগরের তাহ পূর্ণ 
মাত্রায় ছিল, বিস্তু সে বিষয়ে তর্কালঙ্কার হয়তো! 567167866 শ্রেণীর অন্তর্গত হবেন কিন। 


সন্দেহ ।”৯৯ 
প্রবল পৌরুষের কিঞ্চিৎ অভাব ছিল বলিয়াই মদ্দনমোহনের চিত্ততলশায়ী 


বীজগুলি ১৪শ শতকের বাংল৷ সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইতে 
স্থযোগ পাইল না। তবু তাহাকে ১৯শ শতাব্দীর বাউল দেশের নব নব উপলব্ধি 
আঘাত করিয়া মনোলোকে একটা নৃতন অশান্তি, আকাজ্ষা ও আত্মার ছন্র 
জাগাইয়া তুলিয়াছিল,__-তাহাব জীবনকথা হইতে অন্তত এই বৈশিষ্টযটুকু স্পষ্ট 
হইয়া উঠিয়াছে। 

এই শতাবীর প্রথমার্ধে যুরোপীয় জীবনধারার সংস্পর্শে আসিয়! বাঙালীর 
সমগ্র চেতনার রূপান্তর শুরু হইয়া যায়, জীবনের মৃল্যমান পর্বস্ত পরিবতিত হইতে 
আরম্ভ করে। সেই উন্মত্ত তরঙ্গ শুধু ডিরোজিও-শিষ্য বা ব্রাহ্মসমাজকেই চঞ্চল 
করিয়া তুলে নাই, ঝড়ের ঝাপটে খাঁচার পাখিরাও যে পাখার মধ্যে নীল 
আকাশের আহ্বান উপলব্ধি করিয়াছিল, তাহা নশ্বর গুপ্ত ও মদনমোহনের 
জীবনধার| আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। কিন্তু যাহারা ১৪শ শতাব্দীর 
বহছিকৃণ্ড হইতে অগ্নি চয়ন করিয়া বাঙালীর বক্ষপঞ্জরে দীপশলাকা জ/লাইয়া 
দিয়াছিলেন, সেই অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-সাধনার পশ্চাদ্পট 
আলোচনা করিলেই ১৯শ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাঙালী-জীবনের পারস্পরিক 


স্বরূপ উপলব্ধি কর যাইবে। 


১ | 0060186 17. ১৪০1099--4 1289601 ০] 201212001 770%77. 
চ601106, (1952) ) 0. 549. 
২। যোগেন্রনাথ বিষ্ভাভূষণ সম্পাদিত 'রসতরঙ্গি পী'র ১৯২২ নংবতে প্রকাশিত ওয় সংঙ্করণ 


হইতে উদ্ধাত। 


মদনমোহন তর্কালস্কাব ও বঙ্গসংস্কৃতি ২৫৭ 


৩। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্বাতৃষণ_-কবিবর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত ও তদগ্রস্থ 
সমালোচনা, সংবত-১৯২৮, পৃ ৪ 
৪ | এ, পৃ ৪৪ 
৫| রামগতি স্ায়রত্র--বাঙ্গাল! ভাষা! ও বাঙ্গাল! সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, তৃতীয় সং, 
পৃ ২১৬ 
৬। পুবাতন প্রসঙ্গ, পূ ১৩৬ 
শ।! এ, পূ ৫৩ 
৮1 যোগেন্দ্রনাথ বিদ্াভূষণ প্রণীত কবিবর মদনমোহনের জীবনী ইত্যাদি 
৯। পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃ ১৩৫ 
১*। রাজনারায়ণের আত্মচরিত', তৃতীয় সং, পৃ৩৯ 
১১। ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত “সাহিত্য সাধক চরিতমালা'র অন্তর্গত ১ 
সংখ্যক পুস্তিকা, পৃ২৯ 
১২। “ন্ত্রীশিক্ষা” নামক প্রবন্ধ 'সবশুভকরী, পত্রিকা হইতে ব্রজেন্ত্রনাথ বন্যোপাধ্যায়ের 


উল্লিখিত পুন্তিকায় পুনর্মুদ্রিত। 
১৩। এ 
১৪। যোগেন্্রনাথ বিগ্ভাতৃষণের উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ২*-২২ 
১৫। এ, পৃ ১২ 
১৬। এ, প্‌ ৩৯ 
১৭। এ, পৃ৯-১* 
১৮। এ, পৃ ৪৪ 


১৯। পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃ ১৩৬ 


৯4 


দাশ অধ্যায় 


অক্ষয়কুমার দত্ত ও বুদ্ধিবাদের জয়ঘোষণা 


পনৃতন উষার স্বর্ণা, খুলিতে বিলম্ব কত আব?” অক্ষয়কুমারের আবির্ভাবে 
ভবিতব্যেব ক হইতে এই প্রশ্ন বধিত হইল। বাঙলা দেশে এবং বাঙালীব 
অস্তলেণকে অক্ষয়কুমাবেব স্থগভীর প্রভাব এবং তাহার চিন্তা ও মননেব বিচিত্র 
এশ্বর্ধ সম্বদ্ধে এখনও সম্যক অনুসন্ধান হয় নাই। তাহাব মধ্যে যে নিংস্পৃহ 
বুদ্ধিবাদ এবং টবজ্ঞানিক চেতনাব উদ্বোধন লক্ষ্য কবা যায়, তাহা 
বাঙালীকে বিম্মিত করিয়াছে, কিন্তু অন্কুপ্রণিত কবে নাই। তাহাব সমসাময়িক 
বিদ্যাসাগর আসিয়৷ বাঙালীর আবেগ ও সংস্কাবকে এমন প্রচণ্ডভাবে আঘাত 
করেন যে, অক্ষয়কুমাবের বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদদের নৈর্যক্তিক চেতনা তৎকালীন 
সাধারণ বাঙালীকে গভীরভাবে আকৃষ্ট কবিতে পাবে নাই। যে জন্য বামমোহনও 
আংশিকভাবে ব্যর্থ হইয়াছেন, সেই একই কাবণে অক্ষয়কুমাবেব জীবন, সাধনা ও 
মনোধর্ম বাঙালীর চিত্তের ভাগ্ডারে সোনাব ফসল ফলাইতে পারে নাই। নব্য- 
ন্যায়ের এতিহো পরিবধিত বাঙালী বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদের পুজাবী নহে, ইহাই পরম 
বিস্ময়। বুদ্ধির সহিত হৃদয়ের সমানুপাতিক মিলন না হইলে বাঙালী তাহাকে 
গ্রহণ করিতে কুন্টিত হয়। রামমোহন কুশাগ্রতীক্ষ বুদ্ধির আঘাতে বাঙালীর বহু- 
শতাবী-সঞ্চিত জড়তা-গ্রস্থিকে ছিন্নভির করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু "সাধারণ 
বাঙালী এই সমাঞ্জ-বিপ্রবীকে দূর হইতে প্রণাম নিবেদন করিয়াছে, অপ্রমত্ত বুদ্ধির 
শুভ্র নিরঞ্জন সতাকে লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়াছে, কিন্তু অস্তলেণকে 
তাহার বাণী প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। রামমোহন যে শুধু সংস্কারে আঘাত 
করিয়াছিলেন বলিয়াই বাঙালী তাহাকে হৃদ্পন্মে প্রতিষ্ঠিত করে নাই, তাহা 
নহে। বিদ্যাসাগরও বাঙালীর আজগ্মলালিত সংস্কারে ব্জ্রাধাত করিয়াছিলেন 
এবং সেইজন্য তাহাকে রামমোহছুনেরও অধিক সামাজিক নিগ্রহ সহা করিতে 
হইয়াছিল । কিন্তু তবু লোকাচারের পরম শত্রু বিদ্যাসাগরকে বাঙালী অস্তরে স্থাপন 
করিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ, বিদ্যাসাগরের আবেদন হৃদয়ের নিকট, বুদ্ধি, 
শান্্-সংহিতা- ইহা গৌণ । রামমোহনেব আবেদন মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক 
বুদ্ধির নিকট । আমরা! বুদ্ধি দিয়! যাহ বুঝি, হৃদয় দিয়! তাহ! সব সময়ে গ্রহণ 
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করি না সংস্কার প্রায়শঃই হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে । কাজেই হৃদয়ের 
তুষারতীর্ঘে আবেগের স্র্যকিরণ সম্পাত করিতে পারিলে অনেক সময় কিছু ন 
বুঝিয়াও অন্রপ্রাণিত হইতে পারা যায়। বিগ্যাসাগর বুদ্ধিবাদী হইলেও শাস্ত্র- 
সংহিতার সহিত আবেগকেও প্রধান অস্ত্র রূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাই 
তাহার সমাজসংস্কার সাধারণ বাঙালীর নিকট প্রতিকূল বিবেচিত হইলেও, 
সমগ্রভাবে তিনি বাঙালীর অন্তলেণকে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারিয়াছিলেন। রামমোহনের ভাবশিষ্ঠ জ্ঞানতাপস অক্ষয়কুমারও গুরুর পদ্াস্ক 
অন্থসরণ করিয়া বহুকালের জড়তাগ্রন্ত বাঙালীর চিত্তে উজ্জল স্থর্যকরের মত 
তীব্র বৃদ্ধিবাদ জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আত্মবৃদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব, 
বৃদ্ধির কেন্দ্রে বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা আবিষ্কার এবং সেই বুদ্ধি ও বুদ্ধিলব্ধ 
বিজ্ঞানের সাহায্যে জগৎ ও জীবনকে বিচার করা-_বৃদ্ধিবাদের গ্রধানতঃ এই 
তিনটি লক্ষ্য। অক্ষয়কুমার বাঙালীকে এই শব্য বুদ্ধিততন্ত্রে দীক্ষা দিতে 


চাহিয়াছিলেন। 
অক্ষয়কুমার যে যুক্তিবাদের আনুগত্য স্বীকার করিলেন, তাহা কিয়দংশে 


রামমোহন-প্রভাবাম্বিত। রামমোহনের যুক্তিবাদ তাহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই 
হীনপ্রভ হইয়া যায় শাই, অক্ষয়কুমারের আবির্ভাবের দ্বারা তাহা স্ুগ্রমাণিত 
হইল । রামমোহনকে অক্ষয়কুমার অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন । (্ষ্টব্য-_-তত্ববোধিনী 


পত্তিকা, ১৭৬৬ শক, ১ল। বৈশাখ ) 
অবশ্ত রামমোশ্রনের শাস্ত্রনিষ্ঠাকে স্বীকার না করিলেও তাহার যুক্তিপন্থাকে 


অক্ষয়কুমার অন্তরের পীঠস্থানে ক্রব আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি 
তত্ববোধিনী পত্রিকা”র সম্পাদন! ভার গ্রহণ করিয়! রামমোহনের যুক্িবাদদকে 
চিন্তা ও কর্মের একমাত্র নিয়ামক শক্তিরূপে স্থাপন করিলেন এবং তঙল্পুসারে 
জীবনের প্রতিটি প্রতীতিকে বিচার করিতে লাগিলেন । রামমোহনের যুক্তিবাদ 
অক্ষয়কুমারের মধ্যে ঈষৎ রূপান্তরিত হুইয়] জন্মাস্তর গ্রহণ করিল । তিনি রামমোহনের 
উপনিষদ্ব-বেদান্ত-তন্ত্রের প্রতি কোনদিন আকর্ষণ বোধ করেন নাই; রামমোহন 
যুক্তির সাহায্যে প্রাচীন ভারতীয় শান্্কে সাময়িক গ্লানি হইতে উদ্ধীর করিয়া 
প্রাচীন মহিমায় স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন? তাহার প্রতি অক্ষয়কুমায়ের বিশেষ 
আকর্ষণ ছিল না। তাহা হইলেও যুক্তিবাদের মূল স্থত্রটি, অর্থাৎ যুক্তিসিদ্ধ 
আত্মপ্রত্যয়, তিনি রামমোহমের নিকট লাভ করিয়াছিলেন, এবং এই অ্াই তিনি 
বামমোহনকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন । 
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|| ১ || 
অক্ষয়কুমারের বাল্য-যৌবন 


যিনি বাংলার নৈয়ায়িক প্রতিভা, এবং ১৯শ শতাব্দীর বুদ্ধিবাদী দার্শনিক 
মনীষী জেম্স্‌ মিল, জেবিমি বেস্থাম, জন স্ট,য়াট” মিল, স্কটল্যাণ্ডের জর্জ কুহু 
এবং ফবাসী দেশেব অগুয়েত্ত, কৌতের বুদ্ধিজীবী বিশ্ব-বীক্ষাকে বুদ্ধির বাসায়নি ক 
প্রক্রিয়াব সাহাযো মিলাইয়া দিয়া বাঙাল্ীকে ১৯শ শতাবদীব উন্ম.ক্ত রাজপথে 
স্থাপিত কবিয়াছেন, তাহাব বাল্যের প্রতি আমাদেব স্বণ্তঃই কৌতৃহল সঞ্চাবিত 
হয়। প্রসিদ্ধ নবকবোটা-বিশাবদ ( ফ্রেনলজিষ্ট ) কালীকুমাব দাস যুবক অক্ষয়- 
কুমারেব মস্তক বিচাব কবিয়া সবিম্ময়ে বলিয়াছিলেন, “]ু 568৪8. 010%/॥ ০ 
106911906 0৬০1 1013 (01:1)980.++৯ যৌবনে তাহাব বুদ্ধিব শ্রেষ্ঠতা উক্ত নর- 
কবোটী-বিশাব? লক্ষা কবিয়া বিম্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে উচ্ছাস প্রকাশ কবিয়াছিলেন । 
জ্ঞনেব প্রতি আকর্ষণ এবং জগৎ বহস্তেব গতি বৌতুহল সাধাবণতঃ মানুষের 
চিত্তকে দুইদিক হইতে আকর্ষণ করে। নিতান্ত বাল্যবয়সে গ্রাম্য পাঠশালার 
গুরুর নিকট বিঘাকালি অঙ্ক কষিতে কধিতে অন্দয়কুমাবেব চিত্তে যে গশ্সেব উদয় 
হইয়াছিল, তাহা যেমন অভিনব, তেমনই বিস্ময়কব। 

“বালাকালে কলাপাতায় বিঘাকাঁলি কধিতে কধিতে ঠাহার যনে হইল, আচ্ছা, 
পৃথিবীটার কালি কত? ওটা কত বড? উহার শেষসীমাই বা কোথায় ?”২ 

এই যে জিজ্ঞাসা, বিশ্বসীম। সম্বন্ধে অদম্য কৌতৃহল, বাল্যে ঘাহাব স্থচনা,__ 
সমগ্র জীবন ধরিয়৷ সেই জিজ্ঞাসা, সেই জীবনরহস্য সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ অন্সদ্ধিংস! 
অক্ষয়কুমারকে সুস্থ এবং স্বস্থ থাকিতে দেয় নাই। সারা জীবন ধবিয়া এই 
জ্ঞানটৈত্য সিন্ধুবাদ নাবিকেব মত তাহাকে তাড়া কবিয় ফিরিয়াছে। মধ্য বয়সে 
যখন তিনি দারুণ শিরঃপীড়া রোগে শধ্যাশায়ী হইয়। পঙিলেন, তখনও এই নির্মম 
ুদ্ধিবাঁদ তাহাকে ত্যাগ করে নাই। বালী গ্রামে নির্জন উদ্যান-ভবনে কলিকাতার 
জনসমাজ হইতে দুরে বাঁস করিয়া, শষ্যাশায়ী হইয়াও তাহার জ্ঞানচর্চার নিবৃত্তি 
হয় নাই ; এই অন্পুস্থতার সময় তিনি তাহার প্রধান গরধান গ্রন্থ, বিশেষতঃ 
'তারতব্ধাঁয় উপাসক সম্প্রদায় সম্পাদনা করেন। শিশুকালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে 
পাঠশালায় যাইতে দেখিয়! তিনি আব্দার ধরিয়াছিলেন, “আমি লিখবো, আমি 
লিখবে! 1৩” সমগ্র জীবন ধরিয়াই তিনি শুধু পড়িয়াছেন ও লিখিয়াছেন। খামে 


অক্ষয়কুমার দত্ত বুদ্ধিবাদের জয়ঘোষণ। ২৬১ 


বাল্যবয়সে তিনি আমীহ্ুদ্দিন নামক এক মৌলবীর নিকট ফারসী আ্ধ্যয়ন করেন 
এবং গোপীনাথ তর্কালস্কাবের টোলেও কিছুকাল সংস্কৃত অধ্যয়ন কথেন; তখণ 
তাহার বয়ল মাত্র নয় বদর । তিনি পরেও যে ফারসী চর্চ করিয়াছিলেন, তাহার 
প্রমাণ, তাহাব “ভারতবধাঁয় উপাসক সম্প্রদায়” গ্রন্থে তিনি বহু স্থলে মূল ফাবসী 
হইতে উদ্ধৃতি উল্লেখ কবিয়াছেন। রামগতি ন্যায়বতের মতে, “অক্ষয়কুমার 
বাল্যকালে গুরুমহাশয়েব নিকট সামান্তরূপ বাঙ্গাল! লেখাপড়া শিখিয়া কিঞ্চিৎ 
পাবসী অধ্যয়ন কবেন 1%৪ কিন্তু উত্তবকালে তাহার ফারসী বিদ্যা নিতান্ত “কিঞিৎ 
ছিল না, তাহা তাহাব 'ভাবতবষাঁয় উপাসক সম্প্রদায়? গ্রস্থের উপক্রমণিকা 
অংশ পাঠ করিলেই বুঝ" যাইবে। তাহাব সংস্কৃত জ্ঞানসন্থদ্ধেও ন্যায়বতু মহাশয় 
অন্দাব মত ব্যক্ত কবিষা বলিয়াছেন, “অক্ষয়বাবুব সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষরূপে 
অধিকার ছিল না।+€ কিন্তু ভাবতীয় দর্শন ও ভক্তিশান্ত্রে তাহার যে প্রগাঢ় 
পাণ্ডিত্য ছিল, তাহা “ভাবতবাঁয় উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় থণ্ড পাঠ 
কবিলে বোধগম্য হইবে । 

অক্ষয়কুমার বিদ্যামাগর অপেক্ষা বয়সে মাত্র ছুই মাসের বড় ছিলেন। ১৮৯০ 
খ্রীঃ অন্দে ১৫ই জুলাই অক্ষয়কুমাবের জন্ম হয়; বিদ্যাসাগর জন্ম গ্রহণ করেন এ 
১৮২০ খ্রী; অবেব সেপ্টেপ্বব মাসে । অক্ষয়কুমর যে বয়সে কলিকাতায় আগমন 
কবেন, বিদ্যাসাসাগরও ঠিক সেই বযসেই (৯ বৎসর ) সংশ্বত কলেজে প্রেরিত 
হন বাল্যবয়সে অক্ষয়কুমাব খিদিরপুবের দুইজন শিক্ষকেব নিকট (জয় মাষ্টার 
ও গঙ্গানারায়ণ মাষ্টাব) হংবাজী শিক্ষা! করেন। কিন্তু শিক্ষকছয়ের হব বিদ্যা 
তাহাকে পবিতুষ্ই কবিতে পাবিল না, তিনি খিদিবপুবেব এক খ্রীস্টান মিশনারীব 
নিকট ইংরাজী অধ্যযন কবিতে মারস্ত কবেন । তখন তাহা বয়স বাব-তের বৎসরের 
অপিক হইবে ন'। 'সই বয়সেহ তিনি খ্রীস্টানধর্মের প্রতি অঙুবক্ত হইয়! পডেন। 
এএন কিঃ তাহার নতিগতি -দখিয়া তাহাব জো্ঠ ভ্রাতা পর্যন্ত ভীত হইয়! পড়েন। 
নয় ব্ণবে ধাহাব ইতংবাজী বিদ্যাব স্চন।১ বাবশ্তেব বংসরে তাহায় মনে 
বীস্টানধর্ষের প্রতি এন্থবক্তি সঞ্চাব হইল। জন স্টার্ট মিলেব প্রতিভা সন্ন্ধে 
নেক উক্তি চলিয়া মা'সতেছে । জন স্টয়ার্ট মিল পিতা জেম্স মিলের কঠোর 
তত্বাবধ।নে তিন বসন বয়সে গ্রীকচাষ| 'শখিতে আবস্ত করেন, স্বয়ং বেশ্থামও 
তিন বসব বয়সে ল্যাটিন ও ইতিহাম পাঠ আবম্ত করেন। মিল্‌ আট বৎসর 
বয়সে হেবৌডেটাস্‌, আইসোক্রেটিস ও প্লেটো গ্রস্থাবলী শেষ কবিয়া ল্যাটিন ভাষা 


২৬২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধও বাংল সাহিত্য 


শিখিতে আরম্ভ করেন।৬ বস্ধিমচন্দ্র ঈশ্বর গুণের বাল্য প্রতিভা! সম্বন্ধে যাহা 
বলিয়াছেন, আমরাও অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে তাহারই পুনরাবৃত্তি করি £ তবে যখন 
সটয়ার্ট মিলের তিন বৎসর বয়সে গ্রীক শেখার কথাটা সাহিত্য জগতে চলিয়া 
গিয়াছে তখন এ কথাট। চলুক ।” অক্ষয়কুমার যে বয়সে প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতি 
সন্দিহান হইয়া গরীস্টানধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, সেই বয়স যে-কোন গভীর 
চিন্তা ও কাকারণতত্বের পরিপন্থী; সুতরাং অক্ষয়কুমারের বাল্যবয়সে খ্রীস্টান 
ধর্ম-প্রীতি গভীর কোন তত্ববাহী নহে । তথাপি এইটুকু অন্ততঃ বুঝ! যাইতেছে যে, 
অক্ষয়কুমার নিতান্ত বাল্যবয়সে কিরূপ মানসিক বলের পরিচয় দিয়াছিলেন। 
অক্ষয়কুমার একটু বেশি বয়সে গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েপ্টাল সেমিনাবীতে 
ভন্তি হন, তখন তাহার বয়স প্রায় ষোল বৎসর । এই সময়েই তিনি জ্ঞানমন্দিরের 
চাবি খুঁজিয়৷ পাইলেন। ইংরাজী ভাষার সাহাধ্যে তিনি যুরোগীয় জ্ঞানবিজ্ঞান লুঠ 
করিয়৷ হইলেন। অবশ্থ দ্বাদশ বর্ষ বয়সে তাহার গ্রীস্টানধর্মের প্রতি কৌতুহল 
সঞ্চারিত হইয়াছিল, আর ষোড়শ বর্ধ বয়সে পোপকৃত ইলিয়াডের অচ্গবাদ পাঠ 
কবিতে কবিতে তাহার ধারণা হইল, হিন্দুধর্ম ভ্রান্ত নহে ।৭ ইলিয়াড কাব্য পাঠ 
কবি:ত করিতে কেন যে তাহার মনে এই রূপ অদ্ভুত ধারণা হইল, তাহার কারণ 
রহস্তাবৃত। ইলিয়াডে দেব-দেবীর যে লীলা বণিত হইয়াছে, তাহা হিন্দু দেবদেবী 
অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে; গ্রীকজাতির পেগান ধর্মও হিন্দুধর্ম অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট নহে । অথচ দেখিতে পাইতেছি, সে যুগের "ইয়ং বেঙ্গল+গণ গায়স্ত্রী আবৃত্তির 
স্থলে কয়েক ছত্র ইলিয়াড আবৃত্তি কবিয়া বসিতেন । আমাদের অনুমান, এই 
বয়সে অক্ষয়কুমার হিন্দু শান্ত্রাদি সম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারেন 
নাই। কারণ কলিকাতায় আসিয়৷ নয় হইতে যোল বংসর পর্যস্ত তিনি শুধু ইংরাজী 
শিক্ষার জন্য সচেষ্ট হইয়ছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রাদি শিক্ষার কোন সংবাদ তাহার 
প্রথম যৌবনে পাওয়া যাইতেছে না। ষোল বৎসর বয়সে অক্ষয়কুমার ওরিয়েন্টাল 
সেমিনারীতে প্রবেশ করেন, এবং ইহার আডাই বৎসর পরে পিতার মৃত্যু হইলে অর্ধ 
পথেই বিদ্যাভ্যাস ত্যাগ করিয়া বিষয়কর্মের অনুসন্ধান করিতে থাকেন । এক সময়ে 
তাহার পিতার মৃত্যুসংবাদে ভ্রাতৃগণ অতিশয় শোকার্ত হইয়া পড়িলে এই 
তরুণ যুবক নিঃস্পৃহ ও অন্দ্থিগ্ন মনে সকলকে সাত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন, “কাপড় 
পুরান হইলে আমরা যেমন তাহা পরিত্যাগ করি--পিতারও তেমনি সময় 
হইয়াছে, তিনিও পুরাতন শরীর ছাড়িয়া! গিয়াছেন--সে জন্য আর দুঃখ 


অক্ষয়কুমার দত্ত ও বুদ্ধিবার্দের জয়ঘোষণ। ২৬৩ 


কেন?” উনিশ বৎসরের যুবকের মুখে গীতোক্ত নিফামধর্ষের ব্যাখ্যান শুনিয়া 
বিস্মিত হইতে হয়। বীতরাগ বীতস্পৃহ অক্ষয়কুমাব বাল্য হইতেই সজীব 
কৌতুহলের পরিচয় দিয়াছিলেন; তিনিই আবার গীতার নিষ্কামদর্শন গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তাহাব জীবনের ষোল বৎসর হুইতে বিশ বংসর--মোট 
চাবি বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, যাহাকে জীবনের 
গঠনকাল বলে তাহা এই কয়বৎসবেব মধ্যেই এক প্রকার নিমিত হইয়! 
গিয়াছিল। গৌবমোহন আট্যেব স্কুলে পডিবার সময় একদিকে ইলিয়াড 
পাঠে তাহার হিন্দৃধর্ষে প্রতি আস্থা হ্রাস পাইল, আবার অন্যর্দিকে তিনি 
যুরোপে জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক নান গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া মানবজীবনের মর্মমূলে যে 
সহজাত যৌক্তিকতা বত'মান রহিয়াছে, সে বিষয়ে অবহিত হইলেন। নিম্নলিখিত 
গ্রন্থ সমূহ তাহার প্রথম জীবনেব সঙ্গী হইয়াছিল £__ 


জয়েস প্রণীত 501500180 [019109806, ইউদ্লিড প্রণীত 06০01090% 
(8০০--1-4), জ্যোতিষ ও উচ্চতব গণিত, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি 
(টিগনমেটি, ), শঙ্কু গণিত ( কনিক্স), ক্যালকুলাস্‌, বলবিজ্ঞান ( মেকানিক ), 
স্থিববাবি বিজ্ঞান ( হাইড্রোস্টাটিঝ্স ), বাঁধুবিজ্ঞান ( মেটিয়বলঞ্জি ), জ্যো(তবিজ্ঞান, 
নবকরোটা বিজ্ঞান ( ফ্রেনলজি )। 


এই সময় তিনি ওবিয়েপ্টাল সেমিনারীব অধ্যক্ষ হার্ডম্যান জেফ্রয় (17191017910 
[9209 ) সাহেবেব নিকট গ্রীক, ল্যাটিন, হিক্র ও জার্মাণ ভাষা শিক্ষা করেন। 
স্কুল তা'গ কবিষ! ম্মাত্র উনশ-কুড়ি বৎসব বয়সেঝ মধ্যেই তিনি বিজ্ঞান, বিশেষতঃ 
গণিতেব বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি লাভ কবেন। তখন কলিকাতায় (১৮৩৯-৪ ০ স্তী:) 
ডিবোজিও শিষ্গণ বিরাট সমাজ-আন্দোলন স্ৃ্টি কবিয়াছেন, বামমোহুন 
লোকাস্তবিত হইয়াছেন, বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিভিলিয়ান 


ছাত্রদদিগকে 'বিদ্যান্ুন্দব' পড়াহতেছেন ,বামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞন মুখোপাধ্যায় 
বসিকরৃষণ মল্লিক কলিকাতায় সমাজ ও বা্রনীতিঘটিত আন্দোলন 'ারস্ত করিয় 
দিয়াছেন। এই সমাঞ্জ ও সংস্কৃতিব ঘূর্ধিবাত্যায় জ্ঞানতাপন অক্ষয়কুমারের 
আবির্ভাব । তরণ বয়সেই তিনি ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যস্থতায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং 
তব্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার সহিত পবিচিত হইলেন । এ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের 
উক্তিঃ- 


২৬৪ উনবিংশ শতাব্দীব গ্রথমাঁধ” ও বাংল! সাহিত্য 


“এই সময় অর্থাৎ ১৮৩৯ সালের শেষ ভাগে অথবা ১৮৪* সালের প্রথম ভাগে অক্ষয়কুমার 
দত্তের সহিত আমার সংযোগ হয়। ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত ইহাকে আনিয়া! আমার সহিত পরিচয় 
করিয়া দেন।”৮ 

এই পরিচয় যে দেবেন্্রনাথকে কত দিক দিয়া সাহায্য করিয়াছিল, তাহা 
“তত্ববোধিনী পত্রিকা” ও ব্রাহ্মদমাজের ইতিবৃত্ত আলোচনা কৰিলে বুঝা! যাইবে। 
তরুণ অক্ষয়কুমারের বুদ্ধির প্রাখরধে মুগ্ধ হইয়া দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে 'তত্ববোধিনী 
পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত কবিতে চাহেন। কিন্তু তৎপূর্বে তাহাব প্রতিভা ও 
কর্মদক্ষতা সম্বদ্ধে নিঃসংশয় হইবার জন্য তিনি আরও কয়েকজন যুবককে লইয়া 
একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। 

“পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্যক | সভ্যদিশের মধ্যে অনেকের রচন। পরাক্ষ। 
করিলাম । কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচন। দেখিযা! তাহাকে মনোনীত করিলাম । ঠাহার 
এই রচনাতে গুণ ও দোষ ছুইই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। গুণের কথা এই যে, তাহার রচনা 
অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর; আর দোষ এই যে, ইহাতে তিনি জটাজুট মগ্চিত ভন্মাচ্ছাদিত- 
দেহ ভকতলবাসী সন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন, কিন্তু চিহধারী বহিৎসন্বাস আমার মত 
বিরুদ্ধ । আমি যনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইহার 
হবার অবষ্ঠ পন্রিক! সম্পাদন করিতে পারিব ।”৯ 


১৮৪৩ সালে ১৬ই আগস্ট “তত্ববোধিনী পত্রিকা" মাসিক আকারে প্রকাশিত 
হয়। তখন অক্ষয়কুমারের বয়স মাত্র তেইশ বৎসর। এই বয়সে তাহার নিকট 
“জটাজুটমন্তিত ভস্মাচ্ছা দিত-দেহ তরুতলবাদী সঙ্যাসী” প্রশংসিত হইয়াছিল, 
ইহা কৌতুককর সন্দেহ নাই । ধিনি সর্ববিধ অধ্যাত্ম আগ্তবাক্য ও অতীন্দরিয়বাদী 
ধর্মচেতনাব উধ্বণ উঠিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানেব সাহ'যো মার্নবজ্তীবনে যৌক্তিক 
ক্রমবিকাশেব অর্থ প্রচার কবিয়াছিলেন, তিনি গ্খম যৌবনে জটাজ,টধারী 
স্স্যাসীকে প্রশংসা কবিয়াছিলেন, এ স*বাদ যেন ন্বত্োবিবোধী মনে হয়। 
অক্ষয়কুমার কোণ দিনই গৃহত্যাগী জক্নযাসধর্ষেব পক্ষপাতী ছিলেন না, “চিহ্নধাবী 
বহিঃসন্াস” শুধু দেবেন্দ্রনাথেরই নহে, অক্ষয়কুমাবেবও মত-বিরুদ্ধ ছিল। তিনি 
'বাহ্বপ্তর সহিত মানব প্ররুতির সন্বন্ধ বিচার নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে 
বলিয়ছেন, “অনেকে পবমেশ্বরের বিশেষ প্রসন্গত। লাভেব আকাজঙ্ষায় সকল 
সারভূত সংসার-আশ্রম পবিত্যগ কবিয়া সন্্যাপী হ₹য়েন। কিন্তু তাহাতে যে 
পরম পিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞ। লঙ্ঘন কবা হয়, এবং তনিমিত্ত তাহার নিকট 
অপরাধী হইতে হয়, ইহা তাহারা বিবেচনা করেন না।১০ কিন্তু তরুণ বয়সে 
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তিনি সন্াসের প্রশংসা করিলেন কেন? আমাদের অনুমান, বিশ বংসর বয়সে 
তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন অধ্যয়ন করিতে শুরু করেন ; ফলে ভারতীয় 
অধ্যাত্মশান্ত্র এবং সেই শাস্ত্রের সংরক্ষক জন্যাসীর প্রতি তিনি হয়তো কিঞ্চিং 
আকৃষ্ট হইয়া থাকিবেন । অথবা তত্ববোধিনী সভার কর্ণধার দেবেন্্রনাথ হয়তো 
সন্নাস-জীবনকেই অধিকতর পছন্দ করিবেন, এই মনে করিয়াই তিনি উক্ত 
প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় জন্নাসধর্মের প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু এ পর্যস্তই। 
ইহার পর তিনি আর কোথাও অব্যাসধর্মের জয়গান করেন নাই। বরং “ভারতব্াঁয 
উপ।নক সম্প্রদায় গ্রন্থে মাঝে মাঝে গল্নযাসধর্মের প্রতিকূলতাই স্থচিত হইয়াছে। 
ভূদেব মুখোপাধ্যয় যেমন প্রথম যৌবনের এক পিচ্ছিল মুহূর্তে ডিরোজিওর ভাবাদশে 
উত্তেজিত হইয়! পক্ষকালের জন সনাতণ হিন্দুধর্মে আস্থা হারাইয়া ফেলিয়া- 
ছিলেন, ঠিক সেইরূপ সন্ন্যাসে অন্ুরক্তি অক্ষয়কুমারের একটা পরধর্ম। তিনি 
অবশ্ত অল্পকালের মধ্যে এ সব্ন্যাসধর্ষের প্রতি নিষ্ঠা ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং 
প্রধানতঃ যুক্তিকেন্দ্রিক বুদ্ধিবাদের দ্বারা জগৎ ও জীবনের অস্তরালবর্তা একটি 
'অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক তত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন । 


॥ ২ ॥ 
অক্ষয়কুমারের তস্ববাদ ও বাঙালীর চিন্তাবিপ্লব 


“তত্ববোধিনী পত্রিকা? ও ব্রাহ্মদমাজকে কেন্দ্র করিয়া একদা বাঙালীর চিন্তা- 
জগতে যে মহাপ্রলয় ঘনাইয়! আসিয়াছিল, সেই তিমিরাদ্ধ সংশয়ের মধ্যে অক্ষয়- 
কুমারের অগ্রান জ্ঞানপ্রদীপ জপিতেছিল। “তত্ববোধিনী পত্রিকা” 'বঙ্গার্শনের? 
প্রায় পয়ত্রিশ বৎসর পুরে বাঙালীর চিন্তায় আমূল পরিবর্তনের স্থচন' 
করে। সেকালের প্রধান প্রধান বাঙালী লেখক ও চিস্তাবীরগণ- বিদ্যাসাগর, 
রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্্রলাল মিত্র, আনন্দকৃষ্ণ বসু, শ্রীধর ন্ায়রত্ব আনন্দচন্দ্ 
বেদান্তবাগীশ, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, রাধাপ্রসা্ রায়, স্টামাচরণ মুখোপাধ্যায় 
প্রভৃতি সমাজ ও সংস্কৃতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই পত্রিকার অন্যতম 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অক্ষয়কুমারেব সম্পাদনায় এই পত্রিকা ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের 
মুখপত্র হইয়াও সমস্ত বাঙালীর মনোরগ্রন করিতে পারিয়াছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী 
যখার্থই বলিয়াছেন, “তত্ববোধিনী বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়া দীড়াইল। 
তংপুর্বে বঙ্গ সাহিত্যের, বিশেষতঃ দেশীয় সংবাদপত্র সকলের অবস্থ। কি ছিল 


২৬৬ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


এবং অক্ষয়কুমার দত সেই সাছিত্য-জগতে কি পরিবর্তন ঘটাইফ্াছিলেন। তাহা 
স্মরণ করিলে, তাহাকে দেশের মছোপকরী বন্ধু না বলিয়া থাকা যায় ন11”৯৯ 
দবয়ং দেবেজ্্রনাথও কৃতজ্ঞঞচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন, “ততবোধিনী পত্রিকার একসময় 
৭০৭ জন গ্রাহক ছিল) তাহা কেবল একা অক্ষয়বাবুর ছ্বারা। অক্ষয়কুমার দত্ত 
যদি সে সময় পত্রিকা সম্পাদন ন1 করিতেন, তাহা হইলে তত্ববোধিনী পত্রিকার 
এরূপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত না।১২ বাস্তবিক “তত্ববোধিনী পত্রিকা, 
অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় (১২ বৎসর সম্পাদনা করেন, ১৮৪৩--১৮৫৫ ) 
প্রকাশিত হইয়! বাঙালীর চিস্তার রাজ্যে যে বিপ্লব স্চিত করিয়াছিল, তাহার 
তুলনা এই যুগে দুর্লভ। ব্রান্ধ সমাজের পত্রিকা'ইয়াও যে এই পত্র সমস্ত 
শিক্ষিত বাঙালীর মনোভাবের বাহন হইয়াছিল, তাহা হ্রণীসাগ শান্ত্রীর এই উদ্ভি 
হইতেই হ্ায়ঙজম হইবে-__“তত্ববোধিনী পত্রিকা তখন এখনকার মত একটি মাক, 
সভার কাগঞ্জ হয় নাই, উহ! তখন সমস্ত বাংলার ইউরোপীয় ভাব প্রচারের 
মিশনারি ছিল, উহা! ধর্মসমূহ সন্বদ্ধে কত যে, নৃতন আবিষ্টিয়! করিয়াছে, তাহা 
যাহারা তত্ববোধিনী আগ্ঘোপাস্ত পড়িয়াছেন, তাহার বলিতে পারেন। বাঙ্গালী 
ছেলেদের মধ্যে ইংরাজী ভাব প্রবেশ করান, সর্বপ্রথম অক্ষয়কুমার দত্ত দ্বার! 
সাধিত হয়। তিনিই বাঙ্গালীর সর্বপ্রথম নীতিশিক্ষক 1৮১৩ 

এই একটি পত্রিকায় দেবেন্দ্রনাথের ব্রাক্ষধর্মের ব্যাথ্যান, উপনিষদ অনুবাদ, 
খগবেদ অন্্বাদ, আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশের ধর্ম ব্যাখ্যা, বিষ্টাসাগরের 
মহাভারতের উপক্রমণিকা অংশের অন্তবাদ, স্বয়ং অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞান, ইতিহাস, 
ধর্মসন্প্রদায়, পুরাতত্ব বিষয়ে বিবিধ প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশিঙ্ড হইতে থ]কে। 
রমেশচন্ত্র যথার্থই বলিয়াছেন, 
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এই ছুই দিকে সমভাবে সমতা রক্ষার দুর্ধহ ব্রত অক্ষয়কুমারের আয়তে 
ছিল। তথাপি, সংঘর্ষ হ্ষ্টি হইল এবং এই “তত্ববোধিনী পত্রিকা'কে কেন্ত্র 
করিয়াই অক্ষয়কুমার মতানৈক্যের ঘৃিবাত্যাৰ মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেন। 


| ৩ || 


তন্ববোধিনী পত্রিকা, দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার 

প্রথম যেদিন দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমাবেব সন্নযাস-বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া 
তাহাব রচনার দোষগুণ সম্বন্ধে সতর্ক হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই স'ঘষের 
স্থচনা হইল | দেবেন্দ্রনাথ তত্ববোধিনী প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিল্ন নিয়ুলিখিত 
উদ্দেস্টে £ 

“আমি ভাবিলাম, তত্ববোধিনী সভার অনেক সভা কর্মমসুত্রে পরম্পর বিচ্ছিন্নভাবে 
আ'ছেন। তাহার। সভার কোন সংবাদই পান ন1, অনেক সময় উপস্থিত হইতেও পারেন ন]। 
সভায় কি হয়, অনেকেই তাহা অবগত নহেন । বিশেষতঃ ব্রাঙ্গলমাজে বিদ্াবাগীশের 
ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে পান না, তাহার প্রচার হওয়া! আবশ্যক । আর, রামমোহন রায় 
জীবদাশায় ব্রদ্গজ্ঞান বিস্তার উদ্দেশে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহার প্রচার আবগ্ক | 
এতহ্বাতীত যে-সকল বিষয়ে লোফের জ্ঞানবৃদ্ধি, ও চরিত্র শোধনের সহায়তা করিতে পারে, 
এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ হওয়। আবশ্যক 1৯৪ 

স্থতরাং দেখেন্দ্রনাথ “তত্ববোধিনী পত্রিকা+কে প্রধানত; ব্রাঙ্মমতের মুখপত্ররূপে 
প্রকাশ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন। বৃষ্ণনগর, তেলেনীপাভা, রংপুর প্রভৃতি 
অঞ্চলে যে সমস্ত শ্রাহ্ধ বা বেদাস্তবাদী ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়া আছেণ, তাহাদিগকে 
একটা সংস্থার মধ্যে আনিবাব জন্যই এই পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন হইল । 
আর তাহার সহিত ব্রাঙ্মধর্ম গ্রতিপাদ্ক ব্যাখ্যা-ব্যাখান ও বেদ-বেদাস্ত-উপনিষদের 
অন্বাদ প্রকাশ কবার বাসনাও রহিল । সর্বশেষে জনসাধাবণেব জ্ঞানবৃদ্ধি, ও 
চরিত্র সংশোধনের কথাও দেবেজ্রনাথ চিস্তা কবিয়াছিলেন। “তত্ববোধিনী 
পত্রিকার এই দুই দিক সংরক্ষণের ভার পড়িল দুই জনেব উপর--ত্রহ্মতত্্‌ 
ব্যাথা বিষ্লেষণের গুঞ্ুভার রহিল দেবেন্দ্রনাথে উপর, আর অক্ষয়কুমার 
জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক নানা তত্বকথ! প্রচাবেব ভার লইলেন। অক্ষয়কুমারের 
অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক রচনা তত্ববোধিনীতে দ্বাদশবর্ষের মধ্যে 
প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সেই প্রবদ্ধগুলি তাহার 'বাহ্বস্তর সহিত মানব- 


২৬৮ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রধমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


প্রক্কৃতিব জন্বন্ধ বিচাব,” দুইখণ্ড, ধর্মনীতি' “পদার্থবিদ্যা, পভুগোল”, "ভারত- 
ব্াঁয় উপাসক সম্প্রদায়-__ছুইখণ্ড, “চারুপাঠ,__তিনখণ্ড প্রভৃতি পুস্তকেব মধ্যে 
সম্কলিত হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের মধ্যে তত্বদর্শন, চিন্তা 
প্রণালী ও মনঃপ্রকৃতিগত মৌলিক পার্থক্য ছিল। দেবেজ্্রনাথ শাস্তরসাম্পদ 
ব্র্ব-উপাসক, অক্ষয়কুমাব তত্বজ্ঞানীঃ বৈজ্ঞানিক ও নিংস্পৃহ দার্শনিক। 
অবশ্য ১৮৪৩ সালে ২১এ ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ, শ্রীধব ভট্টাচার্য, শ্যামাচবণ 
ভট্রাচাষ, ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুব, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুব, আনন্দচন্্র ভট্টাচাধ, তারকনাথ 
উট্রাচাধ, হবদ্দেব চট্টোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র নন্দী, লাল] হাজাবীলাল, শ্যামাচবণ 
মুখোপাধ্যায়, ভবানীচবণ সেন, চন্দ্রনাথ বায় রামনারায়ণ চট্টোপাধ)ায়, 
শশিভৃষণ মুখোপাধ্যায়, জগচ্চন্দ্র রায়, (লোকনাথ বায় প্রভৃতি একুশ 
জনেব সহিত জঅক্ষয়কুমাবও আনুষ্ঠানিকভাবে একেশ্বরবাদধী ব্রান্গধর্মে 
দীক্ষা গ্রহণ কবেন।৯৫ কিন্তু অক্ষয়কুমার ব্রাহ্ম অমাজভুক্ত হইয়াও 
ধর্মৈষণ1! অপেক্ষা বিজ্ঞান ও দর্শনেব জ্ঞানাহ্থদন্ধিৎসার প্রতি অধিকতব 
আকুষ্ট হইয়াছিলেন এবং “তত্ববোধিনী পত্রিকা'তেই সেই সমস্ত বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধাি প্রকাশ কবিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ এই পত্রিকাব মাধ্যমে বেদবেদাস্ত 
প্রচার করিয়া স্ত্রবী হইলেন। “বেদবেদাস্ত ও উপাসন! প্রচার করা আমার 
যে মুখ্য জঙ্কল্ল ছিল, তাহা এই পত্রিকা হওয়াতে ম্ুসিদ্ধ হইল ।৮৯৬ 
কিন্তু অক্ষয়কুমাবের যুক্তিবাদী চিন্তাপ্রণালী যে দেবেন্দ্রনাথের নিকট গ্রীতিকব 
হয় নাই, তাহা সহজেই বুঝা! যায়। অক্ষয়কুমাব ব্রাশ্ষধর্মাবলম্বী ছিলেন, 
ব্রহ্মঘমাজের একনিষ্ঠ সেবকও ছিলেন, এমনকি যেদিন ছুবারোগ্য শিরঃ- 
পীডায় আক্রান্ত হন, সোদনও তিনি ব্রান্ম সমাজেব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । 
নাণা স্থানে তিশি ব্রাঙ্মধর্ম বিষয়ে বন্তৃতাও দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি গ্রধানতঃ 
ছিলেন জ্ঞানপন্থী। এবিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুবেব উক্তি ম্মবণীয়, “'অক্ষয়বাবু 
আমাদেব ব্রাঙ্মলমাজেব জ্ঞানমার্গেব প্রহবিরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন ।” কিন্তু 
বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদ দেবেক্্রনাথেব মনংপৃ হয় নাই। ব্রহ্ষবোধকে তিনি চেতনা 
রসে বাঙাইয়া লইয়! বলিয়া'ছলেন, “যখন তাহাব অস্তবে আমাব আত্মাকে 
দেখি, তখন বণি, তুমি অস্তরতব অন্তরতম, তুমি আমার পিতা, তুমি আমার 
বন্ধু, তুমি আমার সখ।। যখন তাহাকে বাহিরে দেখি, তখন বলি, তব 
রাজসিংহাসন অসীম আকাশে । যখন তাহাকে তাহাব আপনাতে দেখি, তাহার 


অক্ষয়কুমার দত্ত ও বুদ্ধিবাদের জয়ঘোষণা ২৬৯ 


স্বীয় দামে সেই পরম সত্যকে দেখি, তখন বলি, তুমি শাস্তং, শিবমদ্বৈতং, তুমি 
শান্তভাবে আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছে 1৮১৭ কাজেই তিনি অক্ষয়- 
কুমারের বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদ-জাত ঈশ্বরতত্ব গ্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই। 
অক্ষয়কূমাবেব রচনার বনু স্থান কাটিয়া কুটিয়! দিয়া মহষি তাহাকে নিজ বেদাস্ত- 
ধর্মের অনুকূল কবিতে চেষ্টা পাইতেন। কিন্তু উভয়ের জীবনদর্শনগত স্তরভেদ 
হইয়া গিয়াছিল; শুধু ভাষা পাণ্টাইয়! বা শব কাটিয়া দিলেই অক্ষয়কুমারকে 
স্বমতান্বর্তাঁ করা যাইবে না, তাহা মহুধি বুঝিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে 
তাহার হতাশাব্যঞ্রক উক্তি স্মরণীয় ঃ 

“আমি কোথায়, তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ; 
আর তিনি খুঁজিতেছেন' বাহ্যবন্তর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ। আকাশ পাতাল 
প্রভেদ 1৮১৮ 

এই মতভেদ মাঝে মাঝে চরমে উঠিত। অক্ষয়কুমার দেবেজ্্রনাথকে অতিশয় 
শ্রদ্ধ। কবিতেন, কিন্তু কখনও নিজ মত পবিত্যাগ করেন নাই এবং যাহা তাহাব 
মতান্ুবপ্তাঁ নহে, দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও “তত্ববোধিনী পত্রিকায় তাহা 
প্রকাশ করিতে চাহেন নাই । ১৮৪৬ সালে ধজিগবন্ধু নামক পত্রিকায় বেদের 
অভাস্ততা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশিত হইলে দেবেন্দ্রনাথ ইহার প্রতিবাদ করিবার 
জন্য অক্ষয়কুমারকে “তত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রবন্ধ লিখিতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু 
সম্পাদক হিসাবে অক্ষয়কুমার দেবেজ্্রনাথের এই নির্দেশ মানিয়া লইলেন না। 
তিনি ব্রা্মদমাজ্বের, সহিত ঘনিষ্ঠ হইলেও “তত্ববোধিনী পত্রিকা"য় নিজ নামে বে? 
বা বেদান্তের অন্রাস্ততা সম্বন্ধে কোন গ্রবন্ধ রচনা করেন নাই । তখন দেবেজুনাথ 
ও রাঁজনারায়ণ বন্ছ নিজ নিজ নামে এ প্রতিবাদ তত্ববোধিনীতে মুদ্রিত করেন ।১৯ 

শুধু এই একটিমাত্র উদাহরণেই অক্ষয়কুমারের বেদ-বেদান্ত-বিরোধিতা 
প্রমানিত হইতেছে না। অক্ষয়কুমার এবং তাহার মতাঙ্বর্তা সভ্যগণ দেবেন্র- 
নাথের বেদাস্তবিষয়ক মত প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। পত্রিকায় মুদ্রণ- 
যোগ্য প্রবন্ধ বিচারের জন্ত কয়েকজন অভিজ্ঞ লোককে লইয়] যে গগ্রস্থাধ্যক্ষ সভা, 
গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে অক্ষয়কুমারে সমর্থকের সংখ্যাই ছিল অধিক। 

“তত্ববোধিনী পত্রিকা" একদিকে যেমন দেবেন্দ্রনাথ ডাক সাহেব লিখিত 
15066 & 17060 21£4880%9 গ্রস্থে বণিত বেদাস্তধর্মের নিন্দার গ্রতু [ত্র 
দিয়! বেদ ও যেদাস্তকে অভ্রাস্ত প্রমাণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ঠিক তেমলি, 


২৭০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল] সাহিত্য 


আবার তাহাকে অক্ষয়কুমার এবং আরও অনেক প্রগতিপন্থী ব্রাহ্ম যুবকের 
বেদাস্তবিরোধী মন্তব্যের আঘাত সহ্য করিতে হইল। এমনকি ১৮৪৭ সালের 
তত্ববোধিনী সভার এক অধিবেশনে স্থির হয় যে, “বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্য-ধর্মের 
পরিবর্তে 'ক্রান্ষধর্ম নামটি ব্যবহৃত হইবে ।”২০ অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথের 
বেদাস্তমতের বিরোধিতা করিলেও অন্ঠান্ত বিষয়ে তাহার অনুগামী ছিলেন। 
১৮৪৫ শ্রী: অন্দে উমেশচন্দ্র সরকার ও তাহার নাবালিকা পত্বীকে ডাফ সাহেব 
বলপূর্বক খ্রীস্টান করিলে দেবেন্দ্রনাথ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। “ইহ শুনিয়া আমার 
বড রাগ হইল ও বড ছুখ হইল। অস্তঃপুবেবং স্ত্রীলোক পর্স্ত খ্রীষ্টান করিতে 
লাগিল। তবে রোস, আমি ইহার প্রতিবিধান কবিতেছি। এই বলিয়৷ আমি 
উঠিয়া! পড়িলাম । আমি তখন শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তেব লেখনীকে চালাইলাম 
এবং একটি তেজন্বী প্রবন্ধ তত্ববোধিনী পত্রিকাতে বাহিব হইল ।৮২৯ এখানে 
লক্ষণীয় যে, দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমাবেব লেখনীকে ইচ্ছামাত্রই চালাইতে পারিতেন 
না। যে বিষষে অক্ষয়কুমাবেব মতান্রকল হইত, শুধু সেই টুকৃতেই অক্ষয়কুমাব 
আত্মনিয়োগ কবিতেন। একটু পবেই বেদাস্তধর্ম সম্পর্কে অক্ষয়কুমাবের মতামতের 
বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতেছে । 

“তত্ববোধিনী পত্তিকা” একদা ১৯শ শতকেব মধ্যভাগে বাঙালীব যেমন রুচি 
তৈয়ারী করিয়াছিল, তেমনি আবার নব্য যুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ভূগোল 
ইতিহাস সম্বন্ধে কৌতৃহলী করিয়া তুলিয়াছিল। বারডালীব মনের ভৌগোলিক 
সন্কীর্ণত। দূর করিয়। বুদ্ধিগ্রাহ বিশ্ববোধকে বুদ্ধিগোচর করিবার গুরুভার লইয়া 
ছিলেন অক্ষয়কুমার, এবং সেই জন্যই সে যুগে ব্রাহ্ম অব্রাঙ্ম__সকলেই তাহাকে 
সবিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন । মাত্র ১২শ বর্ষ কাল “তত্ববোধিনী পত্রিকা" সম্পাদন 
করিয়া তিনি বাঙালীর মনের প্রান্তরে যে রোশনাই জালিয়াছিলেন, তাহার 
আলো কচ্ছট1 ১৯শ শতকের মধ্যভাগে বাঙালী জীবনের বিচিত্র রহস্যকে উদঘাটিত 
করিতে পারিয়াছিল । 
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আমরা ঈশ্বর গুপ্ত এবং মদনমোহন প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, ১৯শ শতাবীর 

যে নবজীবন-বাণী শনৈঃ শনৈঃ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা ইহাদের 


অক্ষয়কুমার দত্ত ও বুদ্ধিবাদেব জয়ঘোষণা ২৭১ 


মধ্যে অম্পষ্ট ভাবে পদপাত করিয়াছিল । তাহা না হইলে প্রাচীন ভাবধারা 
লালিত ঈশ্বব গুপ্ত দেবেন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী হইতে পাবিতেন না, ব্রাহ্ম-প্রভাবান্িত 
তত্ববোধিনী সভায় নিত্য গতায়াত করিতেও পাবিতেন ন। মদনমোহন কোন 
কোন বিষয়ে অতিশয় প্রাচীন পন্থী হইয়াও নারীশিক্ষা প্রচারে উদ্যোগী 
হইয়াছিলেন। সর্বোপবি তাহাব ধর্মমত ছিল বিচিত্র । বোধ হয় একেশ্বরবারদ ও 
স*শয়বাদ-_উভয়ের মধ্যে তিনি দোলায়িত হইয়াছিলেন। এই ছুই জনেব মধ্যে ১৯শ 
শতাব্দীর যুগধর্ম অস্পষ্ট আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছিল অক্ষয়কুমাবের সমসাময়িক 
এবং ১৪শ শতাব্দীর যুগগুরু বিগ্ভাসাগব তন্ববোধিনী সভা ও “তনত্ববোধিনী 
পত্রিকা”ব সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জিত হইলেও একেশ্বরবা্ী ছিলেন কিনা সন্দেহ। 
বোধ কবি বেস্থাম, মিল ও কৌতেব নিবীশ্ববপন্থী লোকহিতবাদকেই বিদ্যাসাগব 
শবণ্য বলিয়। গ্রহণ কবিয়াছিলেন। এমনই একটা সংশয়াতঝক পটভূমিকাষ 
অক্ষষকুমাবেব আবির্ভাব হইল । বাজা বামমোহনেব লোকান্তবের পব তাহারা 
ব্রহ্ষদভ1 অনেকটা হীন্বল হইযা পড়িয়াছিল। জশ্ববপ্তেমে মাতাল দেবেন্দ্রনাথ 
ব্রা্মমতেব পুবোধা হইয়া তত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা ও “তত্ববোধিনী পত্রিকা, 
প্রকাশ কবিলে বেদ ও বেদান্ত প্রতিপাগ্যব্রাহ্মধর্ম বাঙল। দেশে যুগাস্তরেব সন্কেত 
বহন করিয়া! আনিল। 

দ্বারকানাথ ঠাকৃব বাঁমমোহনেব অনুগামী হইলেও হিন্দুর আচার-আচবণকে 
একেবারে বর্জন করিতে পারেন নাই। তিনি ঘটা কিয়! পৌত্তলিক দুর্গাপূজা 
করিতেন এবং দেবেন্দ্রনাথ জোষ্ঠ পুত্র বলিয়া এ উপলক্ষ্যে আত্মীয় স্বজনকে 
নিমন্ত্রণ কবিতে যাইতেন।২২ ক্রমেই কিশোর দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের আদশে 
উদ্ুদ্ধ হইলেন ; তিনি পিতার আয়োজিত পূজার অংশ গ্রহণ করিতেন না, এবং 
অন্যান্ ভ্রাতাদেব সহযোগিতায় পৌত্তলিকতা-বিরোধী দল বীধিয়া পূজার দালানে 
উপস্থিত হইয়াও প্রতিমাকে প্রণাম কবিতেন না।২৩ সেই প্রথম যৌবনের কথা 
কথা ন্মরণ করিয়া! দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, “যে শাস্ত্রে দেখিতাম পৌত্বলিকতার 
উপদেশ, সে শাস্ত্রে আমার আর শ্রদ্ধা থাকিত না । আমার তখন এই ভ্রম হইল যে, 
আমাদের সমুদায় শান্তর পৌত্লিকতার শান্ত। অতএব তাহা হইতে নিরাকার 
নিধিকার ঈশ্বরের তত্ব পাওয়া অসম্ভব 1৮২৪ এইরূপ যখন তাহার মনেব অবস্থা, 
শুধুই শৃশ্যতাবাচক নেতিবাদী চিন্তাব আলোঙন--তখন সহসা একদিন 
কেমন করিয়া ঈশোপনিষদেব একখান ছিব পত্র উভিয়া৷ আসিয় দেঁবেন্্নাথের 


২৭২ উনবিংশ শতাব্দীর এ্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


হাতে পড়ে । বামমোহন-সম্পার্দিত উপনিষদ গ্রন্থাবলী তাহাদের বাটাতে প্রচুব 
ছিল; তাহাবই একখাশা ছিন্ন পত্র উড়িয়া আসা একটা সাধাবণ ব্যাপার 
মাত্র। কিন্ত সেই পংক্তি দুইটি -- 

ঈশাবাস্তমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । 

তেন ত্যক্তেন ভু্জীথা, ম! গৃধঃ কম্সিদ্ধনম্‌।। 
ইহাবই মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ তাহার প্রাণেব আরাম ও মণেব শাস্তি খুঁজিয়া পাইলেন। 
ওপনিষদিক সত্যধর্ম একমুহর্তেই তাহার চিত্রপটের সংশয়াক্ষকার অপসারিত 
করিয়া দিল। তাহার পরে তিনি তত্ববোধিনী সভা, “তত্ববোধিনী পত্রিকা” এবং 
্রাহ্মঘমাজের সাহায্যে বেদ-বেদাস্ত-প্রণোদিত ব্রদ্ষবাদ গ্রচার করিতে লাগিলেন। 
এমনই এক ঈশ্বর-প্রেমে-আধুত মুহূর্তে তিনি অক্ষয়কুমারের পরিচয় পাইলেন 
এবং তাহার গুণপণায় মুগ্ধ হইয়া “তত্ববোধিনী পত্রিকা"র সম্পাদনাভার তাহার 
হস্তেই অর্পণ করিলেন। কিন্তু এই “তত্ববোধিণী পত্রিকা'কে কেন্দ্র করিয়। যে 
ধর্মকলহের কল্লোল উখিত হইল, তাহাব আঘাতে দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার 
ছুই বিপরীত মেরুতটে নিক্ষিপ্ত হইলেন। অবশ্য দীর্ঘ মতাস্তরের কণ্টকি 
মূহুর্তের পর অক্ষয়কুমারের ভক্তিবজিত্ত বুক্তিবাদের নিকট দেবেন্দ্রনাথ নতি স্বীকার 
করিয়াছিলেন । 

“তত্ববোধিনী পত্রিকা" ও দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিবার পুরে অক্ষয়- 
কুমারের ধর্মচেতনা কিরূপ ছিল তাহা আলোচনা করা যাইতেছে । তিনি আট- 
নয় বৎসর বয়সে মুসলমান মৌলবীর নিকট ফারসী এবং পণ্ডিষ্তের নিকট সংস্কৃত 
শিক্ষা করিলেও সেই প্রভাব তাহার মনে যে কোন স্থায়ী রেখাপাত করিতে পারে 
নাই, তাহা! সহজেই অন্মেয় মিল্‌ সাহেবের কথ! স্বতন্ত্র, বিশেষতঃ তাহার 
পিতা জেম্স্‌ মিলের তত্বাবধানে তান শিক্ষা লাভ কবিয়াছিলেন বলিয়া আটবৎসর' 
বয়সে ষে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন, অক্ষয়কুমারের বালেয তেমন কোন 
মানসিক চেতনা গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। তিনি পল্লীগ্রামের সামান্য 
বিদ্যাই অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন। অতঃপর কলিকাতায় খিদিরপুরে এক 
স্িশনারীর নিকট কিছুকাল ইংরাজী ভাষা চর্চার সময়ে তিনি যে প্রচলিত হিন্দুধর্ম 
অপেক্ষা গ্রীস্টান ধর্মের প্রতি কিঞ্িং আম্কৃল্য দেখাইয়াছিলেন, তাহা আমরা! 
ইতিপূর্বে দেখিয়াছি। কিন্ত যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমারের চিত্ত ধর্মস্প্রদায়ের 
বিশ্বাসমাগাঁয় আধুবাক্োর কারাগারে বন্দী থাকিতে পারে নাই। যিনি পরবর্তী 
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কালে হিন্দুধর্ম ও দর্শনেব বনু তত্বে আস্থাহীন হইয়াছিলেন, তিনি যে বয়ংপ্রাপ্ত 
হইলে হ্রীস্টানধর্মেব প্রতিও উদাসীন হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেযাহা 
হউক, উনিশ-কুড়ি বসব বয়সেব সময় তিনি অভিনিবেশ সহকারে সংস্কৃত 
সাহত্য-দর্শনাদদি পাঠ কবিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে গৌরমোহন আছে)র বিদ্যালয়ে 
বাঁঠিমত ইংবেজী অধ্যয়ন কবিয়াছলেন এবং কৌত-কথিত পজিটিভ সায়েন্স অর্থাৎ 
গণিত, জ্যোতিবিদ্যা, কবোটিতত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়াচিকেন। 
বিদ্যালয় ত্যাগ কবিয়াও বিজ্ঞান ও গণিত চর্চায় ক্ষান্ত হন নাই--ইহাই ছিল 
তাহাব সাবাজীবনেব পাথেয় ও আহাধ। এই সময়ে তিনি ওবিয়েন্টাল 
সেমিনাবীব অধ্যক্ষ হার্ডম্যান জেফ্রষ সাহেবেব নিকট যুবোপেব বিভিন্ন ভাষার 
প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন কবিয়াছিলেন । জেফ্রয় সাহেব তাঁহাকে নান ভাষা 
শিখাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অক্ষষকুমাব তাহাব নিকট ভাষা ব্যতীত ধর্মনৈতিক 
ব্যাপাবে কিছুমাত্র আন্তগত্য স্বীকাব কবেন নাই। তখন কলিকাতায় মিশনারী 
সম্প্রদাষেব ধর্মান্তবীকবণেব ব্যাপাবে বাঙালীর মন অত্িশষ উত্তেজিত হইয়াছিল? 
সম্ভবতঃ অক্ষয়কুমাব খ্রীস্টানধর্মেব দ্বাবা কিঞ্চিৎ গ্রভাবান্িত হইলেও যৌবনে ইহার 
প্রতি তাহাব শুধু ওদাসীন্যই সর্ধারিত হইয়াছিল। ববং গীতোক্ত নিষ্কাম 
ধর্মই তাহাকে যৌবনে অধিকতব প্রভাবান্বিত কবিয়াছিল কারণ তাহার পিতার 
মৃত্যুসংবাদে সকলে ব্যাকুল হইলেও তিনি গীতায় বণিত স্থিতধী নিষ্কাম ব্যক্তির 
মত শোকাদি মানসিক প্রবৃত্তির উধের্ধে উঠিতে পারিয়াছিলেন। যৌবনের 
প্রারস্তে ঈশ্বব গুণ্েব সাহচর্ধে আসিয়া তিনি তত্ববোধিনী সভা ও দেবেন্ত্রনাথের 
সহিত পবিচিত হুন। ইতিপূর্বে তিনি রামমোহনেব যুক্তিপন্থী একেশ্বরবাদের 
দ্বারা প্রভাবাদ্বিত হইয়াছিলেন। “তত্ববোধিনী পক্জিকা*য় রামমোহন বিষয়ে তাহার 
যে দীর্ঘ প্রবন্ধ বাহিব হইয়াছিল, তাহাতেই মনে হয়, তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের 
দ্বাবা অন্গপ্রাণিত হইয়। রামমোহনেব একেশ্বববাদেব পক্ষপ।তী হইয়াছিলেন এবং 
দেবেন্দ্রনাথেব তত্ববোধিনী সভায় যোগ দিয়া “তত্ববোধিণী পত্রিকার সম্পাদন? 
ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গ্রায় চার বখসরকাল তত্ববোধিনী সভার 
সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া! এবং দ্বীর্ঘকাল ধরিয়া দেবেন্ত্রনাথের ধর্মমতেব পূর্ণ 
পরিচয় পাইয়৷ ১৮৪৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি 
্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াও ব্রাঙ্ছ সমাজের মৌলিক কতকগুলি আদর্শের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন; দেবেজুনাথেব সহিত এ বিষয়ে তাহার, 
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সাত-আট বসব ধবিয়া তর্ক চলে। পরিশেষে দেবেন্ত্রনার্থ অক্ষয়কৃমারেব 
যুক্তিবাদ গ্রহণ কবেন, ব্রাহ্ম সমাজও অক্ষয়কুমাবেব মতানুবর্তা হয। অক্ষয়- 
কুমাব প্রধানতঃ জ্ঞানবাদী ছিলেন, এব* জ্ঞানবা? যেমন মালুষেব বুদ্ধি ছাড। 
অপব কোন বস্তু বা ব্যক্তিব দাসত্ব কবে না, তিনিও তে১নি ব্রাহ্ম সমাজেৰ 
প্রধান দুই স্তম্ত-_বেদ ও বেদান্ত-আন্ুগত্য-_-ইহাব বিরুদ্ধে সর্ব প্রথম বিদ্রোহবাণী 
উচ্চাবণ কবেন। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমাবকে 
বেদান্ত ধর্মেব স্বপক্ষতা কবিতে নির্দেশ দিলে তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হন । তাহাব 
পবে তিমি “তত্ববোধিনী পত্রিকায় দেবেন্দ্রনাথ ও বাঁজনাবায়ণেব স্বনাম লিখিত 
প্রবন্ধ মুক্রিত কণেন, কিন্তু সম্পাদকীয় স্তস্তে বেদ বা বেদান্তেব অভ্রান্ততা সম্বন্ধে 
কোনদিন কোন অনুকূল মন্তব্য কবেন নাই। দেবেজ্্রনাথ বেদ-বেদাস্তুকে 
ঈশ্ববাদিষ্ট, অপৌকষেয় ও অন্রাস্ত বলিয়া স্বীকাব কবিতেন। তত্ববোধিনী সভা 
ওক্রাঙ্গ সমাজে বীতিমত বেদ পঠিত হইত, বেদান্তবাগীশ ছিলেন ইহাব প্রধান 
উদ্যোগী এবং ইহাব নিকট দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ পাঠ কবিযাছিলেন। হিন্দুব কোন 
কোন আচাব-আচবণেব প্রতি দেবেন্্রনাথেব কিধিৎ দুবল৩া ছিল । স্ত্রীলোকে 
সহজে নিবাকাব ব্রদ্দেব ধাবণা কবিতে অক্ষম ব'লয' তিনি তাহাদিগকে ফুলচন্দন 
নৈবেছয গ্রভৃতিব সাহায্য শিবাকাব ব্রক্ষোপাসন। কিবা অনুমতি দিযাছিলেন। 
অক্ষয়কুমার হহাব ধোবতব বিবোধিতা কবেন। এই সময় তিনি বেদের 
অভ্রান্ততা অস্বীকাব কবেন এবং দীর্ঘকাল-স্থায়ী বিচাবেব দ্বাবা তাহা প্রমাণ 
কবেন। ৃ 

অক্ষয়কুমাবেব সমসাময়িক রচনা হইতে তাহাব চিত্তের ধর্মসংশয় সম্বন্ধে কিছু 
আলোচন। কর] যাইতেছে । যখন দেবেন্দ্রনাথেব সহিত তহাব ধর্ম লইযা মতভেদ 
হয়, তখন তাহাব বয়স মাত্র একুশ বৎসর, দেবেজ্দ্রনাথেব বয়স চব্বিশ । অক্ষয়কুমার 
বেটে ও বেদান্তকে প্রাচীন মনুষজাতির সভ্যতাব পরিচায়ক বলিয়া মনে 
করিতেন ।২৬ তিনি “তত্ববোধিনী পত্রিকা*য় বেদেব জ্ঞানকাণ্ড সম্বদ্ধেও স*শয় 
উত্থাপন করেন এবং বেদ-বেদান্তকে মন্ুষ্যবিরচিত গ্রন্থ বলিয়। প্রচার করেন । 
ফলে দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাহাব মতের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল । বাজনাবাষণ 
বস্থুর মত উচ্চশিক্ষিত যুবক অক্ষয়কুমারকে সমথন কবিবেন, ইহাই তিনি আশা 
করিয়াছিলেন; কিন্তু বাজনাবায়ণ দেবেজ্ত্রনাথের মতানুবর্তা হইয়া বেদাস্তকে 
প্রামাণ্য বলিয়! গ্রহণ করিলে অক্ষয়কুমার কিছু বিন্মিত হইয়াছিলেন। পরবর্তী 
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কালে বামমোহনের জীবনাকাব নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে রাজনাবায়ণ 
বলিয়াছিলেন, “আমি কিন্তু স্বভাবতই ববাবব দেবেঞ্জবাবুব পক্ষে ছিলাম | 
ইহা শুনিয়া নগেন্দ্রনাথ বলেন, “হইবাবই কখা। আপনি ভক্তিপরায়ণ, আব 
অক্ষয়বাবু একজন জ্ঞান-পবায়ণ।”২৭ ব্রাঙ্গঘমাজেব ইতিবৃত্ত নামক পুত্থকেও 
ইহ।ব উল্লেখ দেখিতেছি ২৮ “অখিল জ*সাবই আমাদিগেব ধর্মশান্ত্র। বিশুদ্ধ 
জ্ঞানই আমারদিগেব আচাষ””২৯--ইহাই অক্ময়কুমাবেব বাণী ও আদর্শ। এ 
বিষে তিনি প্রসিছ্দ নব কবোটি-বিশাবদ স্কটল্যাপ্ডেব অধিবাসী জঙ্জ কুম্ব-এব 
মতান্ুুব্াঁ। ( পবে এবিষয়ে বিস্তাবিত 'মাকাবে আলোচনা কবা হইয়াছে । ) 

নকুডচন্দ্র বিশ্বাস বচিত 'অক্ষয় চবিতি' নামক গ্রন্থে একটা কৌতুককব বিববণী 
আছে £ 

“তদন্তব একদ। উক্ত সভার কাধ্যারস্ত হইলে মহষি বলিলেন, ঈশ্বর সব শক্তিমান । অক্ষয়বাবু 
বলিলেন, সবশিক্তিমান নন, বিচিত্র শ্তিমান। তিনি বলেন, কি। ঈশ্বরের মহিমা! ও 
সব শক্তিমত্তা বিষয়ে আমর1 এখনও সন্দিহান ।7৩০ 

বাস্তবিক অক্ষয়কুমাব বেদ-বেদান্ত সম্মন্ধে যেমন জান্াহান হহইয়াছলেন, 
তেমনি ঈশ্ববেব সর্বশক্তিমন্তা সন্বন্ধেত স*শযান্বিত হইযাছিলেন। স্টঙবাং 
্র্গপ্রেমী দেবেজ্দ্রনাথেব সহিত তাহাব মতানৈক্য সৃষ্টি হইবেই। লিয়োনাদ 
সাহেব 85497৮01176 13701,710 196)70) নামক গ্রন্থে স্প্৩ই স্বীকাব 
করিয়াছেন, 


“11616 61500111065 01 0017)100 1)617/687) 1)6৮7007870061) 10080: 80৫ 
4581) 0, 008 1086৮ 00 606. 0069603) 01 ৮6010 1009111))71)65 006 10৮66 
1১০1716 2891036 1106 0000109 01 9001) 1100%1111)11115- 0108119, চ৪ট0 0000000, 
(79 137811070 98108] 90101601106 5810 00001706701) 602৪ 93 (179 
£€৮6৪]1০থ 07৫ 91 00৫ "৩৯ 

শুধু লিয়োনার্দ সাহেবেব এই উক্তিই নে, তৎসম মফ্জিক ইগ্ডিয়ান মিরার, 
ন[মক সাময়িক পত্রেও অনুরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় £ 


4[390000 [0019617018719007500176 0৮6৭ [0 & 1:6৮ €%6€10% (0 4851)95 0 1381)00 
10৭ 06115670009 170] 006 06100051910) 210 ৪০৮01 498 800 
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অবশ্ত “ইত্ডিয়ান মিরাব'-এৰ একথা ঠিক নহে যে, দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ 
ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি শুধু এ গ্রন্থ বচনার পশ্চাতে এশী কতৃত্ব ত্যাগ 


২৭৬ উনবিংশ শতাবীব প্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


কবিয়াছিলেন। অক্ষয়কূমাব বেদ ও বেদাস্ত অপেক্ষা জগতের প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেই 
অধিকতব আদবণীয় মনে কবিতেন। “তত্ববোধিনী পত্রিকা”ব ১৭৭৩ শকেব ফাজ্কুন 
খ্যায় তিনি স্পষ্টতই স্বীকাব কবিয়াছিলেন__ 

“এক এক অসীমপ্রায় দৌরজগৎ যেন বিশ্ববপ মুলগ্রন্থের এক এক পত্র শ্ববপ ; ুর্, চল্ল, 
গ্রহ, ধূমকেতু যাহার অক্ষরম্বরূপ, এবং যাহার এই সমস্ত অবিনশ্বর অক্ষর, অতুচ্ছল জ্যোতির্ময় 
মসীদ্/রা লিখিতবৎ প্রকাশ হইতেছে, গাহাই বথার্থ অবিকল্প অন্রান্ত ও শান্ত্। যেদেশেরযে 
কোন ব্যক্তি এই অতি প্রগাঢমুল গ্রন্থ শুদ্ধদপে পাঠ ও যথার্থ অর্থ প্রতীতি করিতে পারেন, 
তিনিই ্ববং কৃতার্থ হইয়। অন্যলোকের ভ্রান্তি দূর কথিতে সমর্থ হয়েন। প্রকৃত জ্ঞান-উপাজ্ভনের 
আর অন্য উপায় নাই, যথার্থ ধর্মশিক্ষাব আর দ্বিতীয় পথ নাই।”৩৩ 

ইহাব ঠিক একবৎসব পুবে তিনি ব্রাহ্মপমাজেব বক্তৃতা গ্রকাশ্তে ঘোষণা 
করেন, “পরম কারুণিক পবমেশ্বব এই যে অখিল বিশ্বর্ধপ সর্বোত্তম গ্রন্থদ্ধাবা 
আপনা অনির্বচণীয় স্ববূপ ও আমার্দিগেব কর্তব্যাকর্তব্য ্রিপণ কাবয়। 'দয়াছেন, 
তাহ।ই ব্রাহ্মধর্মেব একমাত্র মূল ।৩৩ বল] বাহুল্য যে অক্ষয়কুমাবেব এই অভিনব 
ঈশ্বরবাদ দেবেন্দ্রনাথেব গ্রীতিকর হয় শাই। এমন কি, ইভাব বহুকাল পবে দেবেন্দ্র- 
নাথের জীবনীকাব অজিতকুমাব চক্রবর্তাও অক্ষয়কুমাবেব মতেব প্রতি ঈষৎ 
কটাক্ষ কবিয়।ছিলেন।৩৪ কিন্তু এই দীর্ঘকালস্থায়ী তর্কবিতর্কের পর দেবেন্দ্রনাথ 
অক্ষয়কুমাবেব যুক্তিপন্থা মত স্বীকাব কবিয়া লইয়া বলেন, প্ধর্মেব মূলভূমি কোন 
পুস্তক হইতে পারে না।”৩৫ পবিশেষে তিনি “বেদাস্ত যে অন্রান্ত গ্রন্থ এই মত 
পরিত্যাগ করিয়া ব্রাক্মঘমাজ হইতে বেদের আধিপত্য উঠাইসা দিয়া স্বভাবকে ধর্ম 
পুস্তকরূপে প্রতিপন্ন করতঃ ব্রাক্ষধর্মকে স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়া গ্রচার করেন ।”৩৬ 
এ বিষয়ে রাজনাবায়ণ বসুর সাক্ষ্য চুড়ান্ত বলিয়। গৃহীত হইতে পারে, “দেবেন্দ্রনাথ 
ও অক্ষয়কুমার ছুইজনে তর্ক হইয়! স্থির হইল যে, বেদকে আর ইশ্ববের প্রত্যাদিষট 
বলিয়৷ প্রতিপন্ন কব! কর্তব্য নয়, যেহেতু উহাতে ভ্রম ও অযুক্তিযুক্ত বাক্য দৃষ্ট 
হইতেছে । বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিই্ নহে, বিশ্ব বেদাস্তই প্রকৃত বেদান্ত; এই মত 
অক্ষয়বাবু বাবা ১৭৭২ শকের ১১ই মাঘ ( ১৮৫১ খ্রীঃ) দিবসের সাম্ৎংসরিক 
উত্সবের বন্তৃতাতে প্রথম ঘোষিত হয়।”৩৭ দ্েবেন্্রনাথ যে অক্ষয়কুমারের 
প্রভাবেই বেদ ও বেদাস্তকে ব্রাহ্ষধর্ম হইতে বহিষ্কৃত করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


অক্ষয়কুমার “আত্মীয় সভা” নামক যে সভা! স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার 
উপরেও দেবেন্দ্রনাথ প্রতিকূল হইয়াছিলেন । ১৮৫২ জালে অক্টোবর মাসে 


অক্ষয়কুমার দত ও বুদ্ধিবাদের জয়ঘোষণ। ২৭৭ 


অক্ষয়কুমার, রাখালদাস হালদার ও অনঙ্গমোহন মিত্র মিলিত হইয়া দেবেন্্রনাথের 
ভবানই আত্মীয় সভা! প্রতিষ্ঠিত কবেন।৩৮ রামমোহনের আত্মীয় সভার 
অচ্গকবণেই ইহাব সৃষ্টি। প্রথম প্রথম এই সভাতে সামাজিক প্রশ্নেব আলোচন। 
হইত, কিন্তু ক্রমশঃ সভ্যগণ ব্রহ্ম সমাজের মূলতব্ব সম্বন্ধে প্রখর সমালোচনা 
আবন্ত করিলেন । ক্রান্ম সমাজে সংস্কৃত ভাষায় ঈশ্বব-উপাসনাদ্দি হইত? ইহাতেও 
এই নবীন দভাগণ আপত্তি উত্থাপন করিয়া বাংলা ভাষায় উপাসনাব জন্য 
আন্দোলন উপস্থিত কবিলেন।৩৯ ১৮৫৩ সালে তাহাবা থিদিরপুর ব্রাহ্ম সমাজ 
স্থাপন কবিয়। সেখানে সংস্কৃত মন্ত্রের বদলে বাংল ভাষার উপাসনা শুরু কবিলেন। 
অক্ষয়কুমার তাহাতে মহোৎসাহে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু যেদিন অক্ষয়কুমার 
এবং আত্মীয়সভার সদস্যগণ ঈশ্ববকে ভোটের বিষয়ে পরিণত করিলেন, সেই দিন 
দেবেন্দ্রনাথের ধেযচু)তি হইল | 

“ওদিকে অক্ষয়কুমার দত্ত একট। আত্মীয়সভ1 বাহির করিলেন, তাহাতে হাত তৃলিয়। ঈশ্বরের 
শ্বরূপ বিষয় মীমাংসা হইত | যথা, একজন বলিলেন, ঈশ্বর আননাম্বরাপ কিন।? যাহার 
যাহার আনন্দশ্ববপে বিশ্বাস আছে, তাহারা হাত উঠাইল। এইরূপে অধিকাংশের মতে ঈশ্বরের 
শ্বরূপের সত্যাসত্য হইল 1৮80 

হাত তুলিয়া ঈশ্ববের স্বরূপ নির্ধারণ হাস্যকর এবং শিশুস্ুলভ সন্দেহ নাই। 
কিন্ত এই ঘটনার দ্বার! স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে যে, একদিন যেমন বিজ্ঞানচর্চা 
যুক্তিবাদের উপর অক্ষয়কুমার এবং তরুণ সম্প্রদায়ের অনন্ত নির্ভর আস্থা ফিরাইয়া 
আনিয়াছিল, অন্যঙ্গিকে তেমনি আবার স্বাধীন ও সহজ আত্মবুদ্ধিও জাগ্রত 
হইতেছিল। বুদ্ধিব সর্বব্যাপী আক্রমণ হইতে কাহারও মুক্তি নাই, ঈশ্বর হইতে 
্রাঙ্গসমা্জ পর্যন্ত সকলকেই এই বুদ্ধিবাদ্দেব বাবা তৌল কবিয়া দেখিতে হইবে। 
এই ধর্মীয় আন্দোলন হইতে আমরা অক্ষয়কুমারেব অতন্দ্র বুদ্ধিবাদের নিঃসংশয় 
প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি কথ্তে পাবিতেছি। ১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালীর চিত্ত 
জাগবণ এই বুদ্ধিব শাণিত পথ অবলম্বন করিয়াছিল । ধর্ম, ঈশ্বর, অধ্যাত্মচৈতত্য-_ 
সর্ববিধ নিখিকল্প ৭ নির্বস্ক চিৎসাম্গ্রীকেও বুদ্ধিব দ্বাবা বিচাব কবিতে হইবে, 
বিশ্লেষণ করিতে হইবে-_ প্রয়োজন স্থলে দীর্ঘকাল প্রচারিত তন্বসমূহকেও বুদ্ধির 
সাবা খণ্ডন কবিতে হইবে--ইহাই ছিল এই যুগের বাণী। 

অক্ষয়কুমার তাহার গুরুস্থানীয় জর্জ কুম্বেব 0০%918/8/80% ০ 2/6% এবং 
11071 19807 নামক গ্রস্থয়ের দ্বারা স্বীয় ধর্মমত গঠিত করিয়াছিলেন । 


১৭৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথামার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


সেইজন্য তিনি মানব-প্রণীত কোন ধর্মশান্্র অপেক্ষা বিশ্বকেই বিশ্বেশ্বরের স্বরূপ 
ব'লযা গ্রহণ কবিতেন। আত্মীয় সভাব ঈশ্বরবিষয়ক ভোটপর্ব বিবেচনা করিলে 
মনে হয়__ ইহা ক্রমে ক্রমে তরুণ সম্প্রদায়কে নিরীশ্বরবাদের দিকে ঠেলিয়া 
দিতিছিল। অক্ষপকুমাবকে সংশয়বাদী বা নিবীশ্বববাদী রূপে দেখিলে আমরা 
বিস্মিত হইতাম না। কিন্তু অক্ষয়কুমাব ঈশ্বর সম্বন্ধে কখনও সংশয় প্রকাশ করেন 
নাই। তাহার জশ্বববাদী মনেব পৰিচয় পাইতে হইলে নিষ্নলিখিত উ্িটুকু গ্রহণ 
কবিতে হইবে £ 

“হে মানব! একবার নেত্র উন্মীলন করিয়! দেখ, এই বিশ্ববপ মহোচ্চ মঞ্চ তাহার মহিম] 
কেমন ব্যক্ত করিতেছে । সুন্সিদ্ধ, সথুমন্দ মাকত তাহার চামর ব্যজন করিতেছে । শিশির সিস্ত 
সরস তকশাথা! সকল উধাকালীন নুশীতল সমীরণ দ্বারা মদ? মন্দ বিচলিত হৃইয়! শব শর 
শক করতঃ তাহাকে ভ্ভতি করিতেছে ।'****'ভাহার স্বকোমল ককণা-কমল কেমন প্রস্ফুটিত 
হইয়াছে । তাহার প্রীতির সৌরভ বিশ্বেব চতুঃসীম। পর্যান্ত কীদৃশ বিস্তৃত রহিয়াছে ।” ৪১ 

এখানে লক্ষণীয় যে, যখন তিনি দেবেন্দ্রন[থের সহিত বেদবেদাস্ত লইয়৷ প্রথব 
তর্কে মাতিয়াছিলেন, তখনও ঈশ্ববে বিশ্বাস হারান নাই? জশ্বব জঙ্গদ্ধে তাহার 
অচপল অসন্ধিঞ্ধ নিষ্ঠ৷ ছিল। অক্ষয়কুমাবেব মতে, “সবই শাস্ত্,__বিজ্ঞানও শান্ত, 
গণিতও শাস্ত্র, পুবাতত্বও শাস্ত্রবিশ্ব সংসাবই শান্্। তিনি কোন বিশেষ শাস্ত্র 
মানিতেন না__যে শাস্ত্রে মানুষেব গভীবতম অধ্যাত্ম উপলব্ধিব বাণী আবদ্ধ 
আছে ।”৪২ অধ্যাত্ম শাস্ত্র, যাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানেব অতীত অতীব্জিয়,__অক্ষয়কুমাবের 
তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল ন1। কিন্তু বিশ্ববস্তব মূলে যে ভগবৎ অ্রত্তা আছে,_সমস্ত 
বৈচিত্র্য, বৈসাদৃশ্ঠ ও আপাত-বিবোধেব যিনি নিদান, সেই ঈশ্বব সঙ্থদ্ধে অক্ষয়- 
কুমারের সংশয় ছিল না। জ্ঞানবা? তাহাকে নিবীশ্বরবা?দ অথবা সংশয়বাদের 
অতলম্পর্শা গছবরে নিক্ষেপ কবে নাই । বিদ্যাসাগব যেমন পুবাপুরি কৌৎপন্থী 
হুইযব। পড়িয়াছিলেন (পৰে আলোচিতবায ), হিন্দু, ব্রান্_কোন ধর্মেব প্রতি 
তাহাব অন্তবের নিষ্ঠা ছিল না,__অক্ষয়কুমার সেই একই আবহাওয়ায় বন্িত 
হুইয়াছিলেন, বরং তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদ-জাত বিজ্ঞান ও গণিতচর্চা কবিয়া 
ভৌমনীতি-নিয়মের প্রতি অধিকতব আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ; তিনি জর্জ কুম্ব এবং 
কৌতের তত্বদ্শনও জানিতেন; কিন্তু ঈশ্বরবাদ ত্যাগ করেন নাই। 

অবশ্য তিনি ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনার যৌক্তিকতা ত্বীকার করিতেন না। 
তাহার মতে, বস্তজগতের মূলে আছে তদ্ভাবাত্মক কারণসমূহ; সেই বাস্তব 
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কারণ হইতে বন্তন্তার কার্ধরূপের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতেছে। ঈশ্বর-প্রার্থনারূপ 
কোন নিরবস্তক কারণ কল্পনার প্রয়োজন নাই। এমন কি, তিনি ব্রাঙ্গদমাজ হইতে 
প্রার্থনা উঠাইয়া দিবারও প্রস্তাব করিয়াছিলেন । এ বিষয়ে তিনি একটা কৌতুক- 
কর সুত্র বাঠিব করিয়াছিলেন । একবার কলিকাতাব যুবসমাজ তাহাকে ঈশ্বর 
প্রার্থনার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তিনি তদুত্বরে রুষক ও শস্যের উপমা 
দিয়! বীজগণিতের সবল সমীকবণের সাহায্যে ভগবৎ প্রাথনাব অনাবশ্যকতা গ্রমাণ 
কবেন। সেই বিচিত্র সমীকরণটিব ভদাহবণ £ 

রুষকের পরিশ্রম-শস্ত 

রুষকের পরিশ্রম--ভগবৎ প্রার্থনা » শস্য 

*, ভগবত প্রার্থনা - ০ 
এহ আধ্যাত্মিক সমীকবণের ফলে কলিকাতার তরুণ মমাজে আন্দোলন 
উপস্থিত হইলে তিনি সক্ষোভে বলিয়াছিলেন, “বিশুদ্ববুদ্ধি, বিজ্ঞাণবিৎ লোকের 
পক্ষে যাহা অতি বোধনুলভ, তাহা দেশীয় লোকদের নৃতন বোধ হইল, এইাট বড় 
দুঃখের বিষয় 1৪৩ তিনি প্রার্থনায় বিশ্বাস করিতেন না বলিয়া ব্রাহ্ম সমাজের 
অনেকেই তাহার ধর্মমত সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখিতেন। তাই রাজনারায়ণ বস্থ তাহার 
সগ্ধদন্ধে বলিয়ছিলেন ঃ 
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এই সতাই উক্তি বিস্ময়কর । অক্ষয়কুমার -য স*শয়বাদী হইয়াছিলেন, তাহার 
সমগ্র রচনায় তাশহাৰ কোন প্রমাণ নাই | এমন কি “ভারতব্ষীয় উপাপক সম্প্রদায়” 
্রশ্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের সময় তিনি যখন বালী গ্রামে শয্যাশার়ী হইয়াছিলেন, 
তখনও তিনি ঈশ্বব-বিশ্বাপ ত্যাগ করেন নাই । উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি 
পরমকারুণিক ঈশ্ববের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াঁছিলেন। সুতরাং শেষ বয়সে 
তিনি নাস্তিক বা সংশয়বাদী হইয়াছিলেন, তাহা ক্দাপি সত্য নহে ।-_অস্তত 
তাহার শেষতম গ্রন্থ হইতে তাহার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়! যায় না। তাহার 
'বাহাবস্তর সহিত মানবপ্রক্তির সন্বদ্ধ বিচার+ ছুই খণ্ড, ধির্মনীতি” এবং চারুপাঠ 
তিনথগু__ইহাদের কোথাও সংশয়বাদের চিহ্ন নাই। তবে পূর্বেই উক্ত হইয়াছে 
যে, তিনি বেদ-বেদাস্তকে অত্রান্ত অপৌরুষেয় মনে করিতেন না। প্রথম যৌবনে 


২৮০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


তিনি হিন্দুর তন্ত্র-পুরাণে আস্থ। হারাইয়াছিলেন। ভূগোল বচনার জন্য তিনি পুরাণে 
ও তন্ত্রে ষে সমস্ত ভৌগোলিক বিবরণ আছে, তাহাকে অধথার্থ, মিথ্যা ও কাল্পনিক 
বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।৪৫ যৌবনে তিনি পুরাণ ও তন্্রকে ভ্রান্ত মনে 
করিতেন; পরবর্তাঁ কালে তিনি যে বেদ-বেদাস্তকেও তাহাই মনে করিবেন, তাহাতে 
আর বিস্ময়ের কি আছে? রাজনারায়ণ বসু অক্ষয়কুমারের বেদবেধাস্ত-বিরোধিতার 
জন্য কিছু ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি “হিন্দুধর্মের সারমর্ম” 'এবং “বৃদ্ধ হিন্দুর আশা? নামক 
গ্রন্থে শান্ত্রবাদী হিন্দুর জীবনাদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন । সর্বোপরি তিনি ছিলেন 
দেবেন্্রনাবের মত ভক্ত । তাই তিনি অক্ষয়কুমারের প্রতি কিঞ্চিৎ অকরুণ হইয়া 
তাহাকে 'খ্যাগনস্টিক” বলিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমারের গ্রন্থাদি পাঠ কবিয়! জর্জ 
কুষ্বের অঙ্ধুরূপ তাহাকেও যুক্তিবাদী আস্তিক বলিয়াই মনে হয়। 

নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস অক্ষয়কুমারের শেষজীবনেব ধর্মমত সম্বন্ধে আরও একটা 
বিচিত্র সংবাদ উপহার দিয়াছেন £ 

“তিনি প্রথমে ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্ত প্রার্থনার আবন্ঠত। শ্বীকার করিতেন না। একদা উত্তব- 
পশ্চিমাঞ্চলে পর্যাটন করিয়! যখন গীড়িতাবস্থায় নৌকা করিয়! বাটীতে প্রত্যাগমন কবেন, তখন 
তিনি আরোগা লাভের জন্ত গৃহে প্রতিষিত নারায়ণের নিকট সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। কিন্ত 
পৌত্তলিক ছিলেন ন1।” 

এখানে যে ঘটন। বিবৃত হইয়াছে, তাহা সত্য হইলে অক্ষয়কুমারের সমস্ত জীবন 
ও সাধনাই মিথ্যা হইয়া যাইবে। যিনি বেদবেদাস্তবহিভূর্তি বুদ্ধি-কেন্দ্রিক 
একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করিয়াছেন, তিনি যে অন্থস্থ হইয়৷ বিগ্রহের' সম্মথে সাষ্টাঙ্গে 
প্রণাম করিবেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে । উপরন্ধ নকুডচন্ত্র বিশ্বাসেব উক্তিব মধ্যে 
যুক্তিগত দুর্বলতা আছে। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন, নারায়ণের বিগ্রহের সম্মখে নত 
হইতেছেন, অণচ পৌতলিক ছিলেন ন।-_যুক্তিশাস্ত্রে ইহা হাস্তকর সিদ্ধাস্ত ৷ সম্ভবত 
তাহার নারায়ণ-প্রণাম জনশ্রুতি মাত্র। উপযুক্ত প্রমাণ ব্যতিরেকে ইহ। গ্রহণযোগ্য 
নহে। 

তাহার মনোভাব কৌৎ অনুগমী হইলে তিনি তাহার নব ধর্মমত প্রচার 
করিতে পারিতেন, এবং বেস্থাম মিলের ইউটিলিটারিয়ানিজ ম বা কৌতের 
পঞ্জিটিভিজ.ম্‌-এর ন্যায় কোন একটা তত্ববাদ প্রচারে ব্রতী হইতেন। তখন ব্রাহ্ম 
সমাজের একটা বৃহৎ অংশ তাহার পক্ষপাতী ছিল ; সম্ভবতঃ এবিষয়ে তিনি 
বিষ্ভাসাগর ও হইয়ংবেল” দিগেরও সহায়তা লাভ করিতে পারিতেন । 
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তিনিও ইচ্ছা করিলে কেশবচন্দ্রের মত ব্রাঙ্ষসমাজের প্রতিছম্্বীরপে আর একটি 
যুক্তিবাদী আস্তিক ধর্মন্প্রদায় গড়িয়া তুলিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি 
ছিলেন জ্ঞানতাপস; ধর্ম প্রচারণ! তাহার উদ্দেশ্ত ছিল না। তাই তিনি বুদ্ধিমাগাঁয় 
আন্তিক্যবাদ্দে সারাজীবন ধরিয়। বিশ্বাসী ছিক্নে। ১০শ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
বাঙালী চিত্তে যে যুক্তিবাদের জয় স্থচিত হইয়াছিল, অন্দয়কুমার ব্রাক্ষসমাজ 
হইতে বেদ-ব্দাস্তের অপ্রতিহত প্রভাব তুলিয়! দিয়া সেই বুদ্ধিবাী জগৎ 
ঠতনাকেই ত্বরান্বিত করেন। 


|| ৫ | 
অক্ষয়কুমারের গ্রন্থপরিচয় 


অক্ষয়কুমারের জীবনীকার মহেত্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় উক্ত জীবনীর 
একস্থানে লিখিয়াছেন যে, শৈশবে ভ্রাতাদের পাঠশালায় যাইতে দেখিয়া শিশু 
অক্ষয়কুমার কাদিয়া বলিতেন, “আমি লিখবো, আমি লিখবো ।,৪৬ পরব্তা 
জীবনে অক্ষয়কুমার শুধুই লিিয়৷ গিয়াছেন। দারুণ মন্তিক্গীড়ায় জীবন তবৎ 
হইয়৷ পড়িলেও তাহার রচনার বিরাম ছিল ন]। অক্ষয়কুমারের আর এক 
জীবনীকাব সংবাদ দিতেছেন যে, “মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সেই অক্ষয়কুমার দত্ত 
অনঙ্গমোহন নামে একখানি পঙ্ঘময় গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা বর্তমানে বটতলার 
গ্রস্থাবলী হইতে কোনও অংশে উৎকষ্ট নহে। ইহ৷ কামিনীকুমারের সমতুল্য-__তত্দ্রপ 
রুচিব পরিচায়ক! গ্রন্থকারের আত্মীয়ব্গেব নিকট ইহাব একখণ্ড ছিল, সম্প্রতি 
নষ্ট হইয়াছে ।”৪৭ অক্ষয়কুমারের জীবনে নান! বিস্ময় রহিয়াছে; নিতাস্ত 
অপরিপক্ক বাল্যে আদ্দিবসেব অন্ুস্থ উদ্গার বিনম্ময়জনক । কালীরুষ্ দাসের 
কামিনীকুমার" নামক বিশুদ্ধ কামায়ন প্রকাশিত হয় ১৮৩৬ খ্রীঃ অবে, 
অক্ষয়কুমারের 'অনঙ্গমোহন' প্রকাশিত হয় আনুমানিক ১৮৩৪ শ্রী; অবে।১৮ 
স্থৃতরাং অক্ষয়কুমার যে উক্ত গ্রন্থের প্রভাবে পড়িয়া কাব/কগুয়নে মাতিয়াছিলেন, 
তাহ। মনে হয় ন|| এ বংপরেই মঙ্ধনমোহনেব 'রমতরঙ্গিণী" এবং ইহার ছুই বৎসর 
পবে “বাসবদত্তা প্রকাশত হয়। “রসতরঙ্গিণী”র কটু আর্দিরস বালক-মনে যে 
বিকৃত রুচি জাগাইয় তুলিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এঁ সময়ে কলিকাতার 
স্থলরুচিপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিরসাত্বক কাহিনীকাব্য প্রকাশিত হইতে থাকে, 
বিগ্ানুন্নরের চাহিদাও অল্প ছিল না। “ইয়ং বেঞ্জলগণ” দেশের রুচি ফিরাইবার 


২৮২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


জন্য যতই চেষ্টা করুন না কেন সাধারণ শিক্ষিত স্তরে আদ্দিরসাত্মক গল্পকাহিনীব 
প্রতুর সখাদব হিণ। অকল়কুমার বাল্াযবযসে এই আবহাওয়ায় পড়িয়া কটু কাব্য 
রচনা! কবিয়াছিলেন। মদনমোহন যেমন প্রথম যৌবনে 'বসতঙ্গিণী” রচনা কবিয়া 
পরবর্তাঁ কালে অতিণয় লজ্জিত হইয়াছিলেন এবং এই কাব্য রহিত করিবাঁব জন্য 
সবিশে চেষ্ট। কবিয়াছিলেন, অক্ষয়হণাব তেমনি বাল্য-কৈশোরে এ সামান্ত পুশ্তিকা 
রচনা করিয়া নিশ্চয় পরবতাঁ কালে ব্রীডা বোধ কবিয়াছিলেন। অবশ্ঠ প্রধম 
যৌবনে তিনি কবিতা লিখিতেন । কিন্তু সৌভাগ্যবশত তিনি ঈশ্বব গুপ্চেব সহিত 
পবিচিত হন এব* গুগ্তকবিব নির্বন্ধীতিশষ্যে গগ্ধ রচনা আবস্ত কবেন। তাহা না 
হইলে তিনি য্দি কাব্য বচনায় নিযুক্ত গাকিতেন, তাহা হইলে তাহাব নিকট হয়তো 
আমবা “বসতবঙ্জিণী” 'বাসবদত্তা ও 'কামিনীকুম[র”, “জীবনতার” জাতীয় উগ্র 
আদিবপাত্মক কাব্য পাইতাম । অবশ্ত ইহা আমাদেব অনুমান মাত্র, অন্ষয়কুমাবেব 
মত বুদ্ধিজীবী ও বেজ্ঞানিক-বোধ-সম্পর ব্যক্তি অক্ষবের সহিত অক্ষব মিলাইয়া 
কাব/রচনার বিডগ্কন৷ হইতে ত্ববায় মুক্তি পাইতেন ৷ সে যাহা হউক, সম্প্রতি আমবা 
তাহার গছ্য গ্রন্থগুলিব পবিচয় লইব। আমাদব আলোচনাব সীমা ১৮৫৭ খ্রীঃ 
অব্দ পর্বস্ত সম্প্রদারিত। অতএব এই সমযেব মধ্যে রচিত তীহার গ্রন্থগুলিব 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। 

১। ভূগোল (১৮৩১ )-_-তত্ববোধিনী সভাব আম্বকুল্যে এই “ভূগোল, 
তত্ববোধিনী পা$শালার জন্ত বচিত হয। ইচ্াব ভূমিকায় তিনি বলিয়াছিলেন, 
“ইদানীং দেশহিতৈবি বিদ্যোত্সাহী মহাশয়দিগের দৃঢ় উদ্যোগে" স্থানে স্থানে যে 
প্রকাব প্রকৃত পদ্ধতিক্রমে বঙ্জভাষার তনুশীলন হইতেছে, তাভাতে ভবিষ্যতে 
এদেশীয় ব্যক্তিগণেব বিদ্যাবুদ্ধিব উন্নতি হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এ 
ভাষায় এ প্রকাব প্রচ্ব গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না যে, তদ্দাবা বালকদিগকে স্ুচারুরূপে শিক্ষা 
প্রদান কবা যায়।” এইজন্য তিনি নানা ইংবাজী গ্রন্থ হইতে উপাদান স"গ্রত 
করিয়া এই ভূগে।ল প্রকাশ কবেন। অবশ্ত তাহাব পুবেও ভূগোল গ্রন্থ মুদ্রিত 
হইয়াছিল । ১৮০৭ শ্রী: শব্দে হিন্দু কলেজ পাঠশালার কর্তৃপক্ষ প্রকাশিত এশিয়া 
দেশের ভৃবৃত্তান্ত' এব* 'তাহাবও পূর্বে ১৮২৪ খ্রীঃ অন্দে “ভূগোল এবং জ্যোতিষ 
ইত্যার্দি বিষয়ক কথোপকথন কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 
হয়। পীয়াসনের “ভূগোল বৃত্তান্ত, ( ১৮৪৩) একদা পাঠ্যপুস্তকে রূপে সমাদৃত 
হইয়াছিল। অক্ষয়কুমার এই গোলে যে মানচিত্র মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহাতে 


অক্ষয়কুমার দত্ত ও বুদ্ধিবার্দের জয়ঘোষণা ২৮৩ 


ভাবতবর্ষেব স্থলে হিন্দুস্থান” এবং ভারত মহাসাগরের স্থলে “হিন্দী মহাসাগর” 
লিবিয়াছিলেন। তিনি প্রথম যৌবনে এই ভূগোল শান্তর আলোচন। প্রসঙ্গে 
হিন্দুর পুবাণ ও তথ্ধে বনিত ভৌগোলিক বৃত্তান্তের যাথার্থা অনুসন্ধান করিতে 
গিয়। উক্ত গ্রস্থসমহে নির্বাক অলীক কল্পনার বাহুল্য দেখিয়া হতাশ 
হন 'এবং 'তগন হইতেই হিন্দুর পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়' 
ফেলেন |১৯ 


১৯শ শতাব্দীর প্রথম হইতেই দেখ] যাইবে যে, “দিগঞ্শন* মাসিক পত্রিকা 
হইতেই ভূগোল মালোচনা শুরু হয়, তাভার পৰে দীর্ঘকাল ধরিয়া নান।ধরণের 
ভূগোল মুদ্রিত হইয়াছে ৷ ১৭শ শতাবীর প্রারস্তে বাঙালীব অন্থলোকে নৃতন 
বিশ্বের যে ছায়াপাত হয়, তাহার প্রতি তাহার সদ্য-জাগ্রত কৌতৃহল আকৃষ্ট 
হইয়াছিল। তাই অক্ষয়কুমারও ভৌগোলিক ইতিবুত্তের জন্য উপাদান সংগ্রহ 
করিতে লাগিলেন-__যেন তিনি ক্ষুদ্র ভূগোলের মধ্যে বুহ্‌দ বিশ্বকে নখাগ্রে ধরিতে 
চাহিয়াছেন। তাহাব পবেও কালিদাস মৈত্রের “জিওগ্রাফি বা ভূগোল-বিজ্ঞাপক” 
(১৮৫৭ ) এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্প্রাকুত ভূগোল? (১০৭১) পাঠ্য পুন্তক- 
হিলাবে জনপ্রিয় হইয়াছিল | এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, অক্ষয়কুমার 
তরুণ বয়সে জ্যামিতিও অনুবাদের চেষ্টা করেন। স্কুলে তাহাকে চারিখণ্ড 
ইউর্িড পাঠ করিতে হইয়াছিল ; তাই তিনি জ্যামিতি রচনার চেষ্টা পাইয়ছিলেন, 
অন্ুবাদও করিয়াছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে মুদ্রিত করিতে পারেন নাই ৷ ১৮৬২ খ্রীঃ 
অবে আচার্ধ কুষ্ণকমলের জ্যোষ্ট ভ্রাতা রামকমল ভট্টাচার্যের জ্যামিতি (তিনখণ্ড) 
প্রকাশিত হইলে বাঙালী ছাত্রের জ্যামিতি শিখিবাব সহজ পন্থা আবিষ্কৃত হইল । 


২। ডেবিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সান্বংসরিক 
সভায় বক্তৃতা (১৮৪৫ )-_ছুঃখের বিষয়, এই পুস্তকের কোন কপি ভারতবর্ষে 
পাওয়া যায় নাই, ব্রিটিশ মিউজিয়মে একথণ্ড আছে। হেয়ার সাহেব সম্বন্ধে 
অক্ষয়কুমারের মত গ্রহণযোগ্য, “এইরূপে এদেশের জ্ঞাণবৃদ্ধির কারণ জন্য যে প্রশ্ন 
কর] যায়, সেই প্রশ্নের উত্তরেই ভারতরাজ্যের বিদ্যারূপ বৃক্ষমূলে হেয়ার সাহেবকে 
বীজরপে দৃষ্টি করা যায়। তিনি আমারদিগকে হীরক দেন নাই, স্বর্ণ দেন নাই, 
রঞ্জতও দান করেন নাই, কিন্তু তাহার অপেক্ষা লক্ষগুণ কোটিগুণ মূলবান বিদ্যারত্ব 
গ্রদান করিয়াছেন ।৮৫০ 


২৮৪ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধও বাংলা সাহিত্য 


৩। বাহ্বস্তর সহিত মানবপ্রকৃতির সন্থন্ধ বিচার (১ম-_-১৮৫১, 
২য--১৮৫৩)- অক্ষয়কুমার “বাহ্বস্ত'র ছুইখণ্ড রচনা! করিয়। সর্বপ্রথম গ্রন্থকার 
ও চিন্তাশীল লেখক রূপে খ্যাতি অঞ্জন কবেন। ইতিপূর্বে তাহার ভৃগোলখানি 
বিশেষ কোন খ্যাতি দিতে পারে নাই, স্কুলপাঠ্য পুস্তক তাহ পারেও না। বিশেষত 
কুল বুক সোসাইটার কথোপকথনচ্ছলে বচিত 'ভূগোলবৃত্তাস্ত' অক্দয়কুমারের 
ভূগোল অপেক্ষা অধিকতর জনপ্রিয় হইয়াছিল । সুতরাং 'বাহ্বস্ত' দুই খণ্ডে 
প্রকাশিত হইবার পর তাহার চিন্তাশীলতার খ্যাতি প্রসার লাভ করিল। 
স্কট্‌ল্যাণ্ডের নরকরোটী-বিশারদ জর্জ কুম্ব এব 776 0০%911//60% ০ 11৫% 
গ্রস্থ অবলম্বনে অক্ষয়কুমারের 'বাহ্বস্ত'ঁ বচিত হয়। ইহার কোথাও কোথাও 
প্রায় অবিকল অন্গবাণ। কিন্তু ইহাতেই তিনি সর্বপ্রথম বাহ্বস্তর প্রতি সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন এবং জগৎ-সত্তার অন্তরালে ভগবৎ-সত্তা অপেক্ষা একটা 
কার্কারণ শৃঙ্খলাযুক্ত বস্তসত্বা বিরাজ করিতেছে, এই সিদ্ধান্তে আসিয়া 
পৌঁছাইলেন। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে রাজলারায়ণ বনু বলিয়াছিলেন, “অক্ষয়বাবুর 
গ্রণীত বাহাবন্ত ও ধর্মনীতি তাহার সর্বোত্তম গ্রস্থ নহে, উহা অনেক পরিমাণে 
ইংরাজীর অনুবাদ মাত্র ।”৫১ ইহা অবশ্ত সত্য কথা । আমরা এই পুস্তক দুইখানির 
সাহিত্যগুণ বিচার করিতেছি ন1। ইহাদের সাহায্যে বাঙালীর চিত্তে যেমন জগতের 
কার্ধকারণ তত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়াছিল, তেমনি অপরদিকে অনেক বাঙালীর 
দৈনন্দিন জীবনেও এই গ্রশ্থ্ধয় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহার আধর্শ 
অনুসরণ করিয়া স্বয়ং অক্ষয়কুমাব বহুকাল আম্ষি আহার ত্যাগ করিয়াছিলেন) 
ফলে তাঁহাকে গুরুতর শিরঃপীড়া রোগে কষ্ট পাইতে হয়; শেষে তাহাকে স্বাস্থ্য 
রক্ষার জন্য গুগ.ী-শামুকের ব্যঞ্জন আহার করিতে হইয়াছিল। এই উপলক্ষে 
আশ্নিষভোজী গুঞ্চকবি পরিহাম করিয় লিখিয়াছিলেন £ 

আমিষ অবিধি ব'লে যে করেছে গোল । 
সে এখন নিত্য থায় শামুকের ঝোল ॥ 
নোদে শাস্তিপুর ফিরে, ফিরিয়। হুগলী । 
শেষ করিয়াছে যত দেশের গুগলী॥ 
নিরামিষ আহারেতে ঠেকেছেন শিথে। 
ঘুরিতেছে মাথামুগজ মাথামুণ্ড লিখে ॥ 


সং রং লং 
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ওহে ভাই যদি চাও নিজ উপকার । 
অক্ষযের মতে তবে চলো নাক' আর॥ 
শেষে তুমি চেল] হও মন করি কষা। 
আগে গিয়ে দেখে এসে গুকজির দশ। ॥ 
অবশ/ ইহা গুপ্তকবির পরিহাস মাত্র। তিনি অক্ষয়কুমারকে বিশেষ স্নেহ 
কবিতেন; “সংবাদ প্রভাকবে অক্ষয়কুমাবেব বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল । 
অক্ষয়কুমাবের মস্তিক্ষেব পীড। হইলে ঈশ্বর গুপ্ত সক্ষোভে বলিয়াছিলেন, “আমি 
যাহাকে অগ্রে শিষ্তেব পদে অভিষিক্ত কবিয়! এক্ষণে গুরু বলিয়া ববণ কবি'**...* 
ইত্যার্দি।৫২ আবও অনেকে তীহাব গ্রস্থে বণিত জীবনধারা ও মাচার-আচরণ 
গ্রহণ কবিযাছিলেন। বাষ্গুরু স্থবেন্দনাথেব পিত। ডাক্তার হুর্গাচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এই গ্রন্থ পাঠে নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস আবন্ত কবেন; বছলোক নিরামিষ আহার 
অবলম্বন করে ; অনেকে মগ্যপান ত্যাগ কবে।৫৩ এই সময় নিরামিষ আহাব 
প্রচাবকল্লে 79019 707 780642781) 71)1 নামক পুস্তক প্রকাশিত হয় 1৫৪ 
অক্ষয়কুমাবেব “বাহ্বস্ত'ব দ্বিতীয়খণ্ডে মদাাপানের বিরুদ্ধে নান] যুক্তি দশিত 
হইয়াছিল ; এই মত সমর্থন কবিবাব জন্য কয়েকখানি বাংলা পুস্তক পুস্তিকাও 
প্রকাশিত হয়। 
মদ্যপান নিবারণের জন্য কয়েকটি সভাসমিতিও প্রতিষ্ঠিত হয় । যেমন-_ 
প্যারীচবণ সরকাব প্রতিষ্ঠিত 3610581 7610190181105 90০19, কেশবচন্দ্রের 
[11199:2)09 18595090181010) 1068] 4১0901060০৩ গুভৃতি |৫৫ 
অক্ষয়কুমার উক্ত গ্রস্থের ছুইথণ্ডের পরিশিষ্টে কিছু কিছু পরিভাষার তালিকা 
দিয়াছেন। বহুদ্দিন পূর্বে তিনি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক শব্দের উপযুক্ত পরিভাষা 
স্থষ্টি করিতে চেষ্টা কবিয়াছিলেন, আজিকাঁব দিনে ইহা অল্ল বিস্ময়ের বিষয় নহে। 
নিম্নে এইরূপ অল্প কয়েকটি পরিভাষার উল্লেখ কব! যাইতেছে :₹__ 


ইংরাজী বাংল 
96171550661) *** আত্মাদর 
40011790101) »** গোমস্্ধাধান 
[০৬০ ০£116 ,* জিজীবিষ। 
/801)6815611933 ১* জুগোপিষা 


(১) মদির।, (২) বিষষবৈরী, (৩) মদ--ন। গরল । 


উনবিংশ শতার্বার প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত) 


ইংরাজী বাংল। 
(00500 00% 91955 নিম্মিমিৎসা 
01010961%609559 প্রতিবিধিৎসা 
11951101119] মৈস্মর তত্ব 
চ২০৬০1৪1০1) রাজবিপ্রব 
[1001%101091119 ব্যাক্তিগ্রাহিত 
7১115191059 *** শারীর বিধান 
£১118,001719 *** শারীব স্থান 
70111101100 ১" আমসস্থান 
9098010) *** স্তর 
[১০158109 ***. অধিবেদন 
1/1010128] [91011950111 *** মনোবিজ্ঞান 
7/90171176 *** শিল্পযন্ত 
20101 *** জড় 


তাহার এই প'রভাষা হয়তো! যথোপযুক্ত হয় নাই। চ১০%০10601কে সবসময় 
রাজবিপ্রব বলা যায় না; [0৮৪ ০1116 ঠিক জিজীবিষা নহে । তথাপি তাহার 
এই চেষ্টা প্রশংসনীয় । তাহার পুৰে ফেলিকস্‌ কেরী “ক্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়? 
(১৮১০) নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে যে সমন্ত পরিভাষা স্থষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা 
অধিকতর জড়তাগ্রন্ত ৷ 

৪। চারুপাঠ (১ম--১৮৫৩১ ২য়--১৮৫৪১ ৩য়-১৮৫৯ )- 

এই গ্রস্বত্রয় বালপাঠ্য-_বিগ্ালয়ের বালক-বালিকার জন্যই রচিত) ইহার 
কয়েক বৎসর পূর্বে মদনমোহন তর্কালস্কারের “শিশুশিক্ষা” প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ 
(১৮৪৯) এবং তৃতীয় ভাগ (১৮৫০) প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগরের “জীবনচরিত' 
(১৮৪৯) এবং 'বোধোদয়” (১৮৫১) অক্ষয়কুমারের চারুপাঠে'র প্রথম ছুই খণ্ডের 
পূর্বে রচিত হয়। কিন্তু “কথামালা” (১৮৫৬) ও "আখ্যান মঞ্জরী” (১৮৬৩) উহার 
পরে রচিত হয়। কাজেই অক্ষয়কুমার মদনমোহনের দ্বারা কিঞ্চিৎ প্রভাবাস্থিত হইতে 
পারেন৷ তাহার ভাষাও কিছু গুরুগম্ভীর, বিষয়বস্তও দুরূহ । ভাষার কাঠিন্য সত্বেও 
চারুপাঞ্ে অনেক কৌতৃহলোদ্দীপক বিষয় সন্গিবিষ্ট হইয়াছিল। যথা-_“চারুপাঠ 
প্রথম ভাগ : আগ্নেয়গিরি, সিহ্ধুঘোটক, বীবর, জলপ্রপাত, পৃথিবীর আকার পুরু 
ভূ, পৃথিবীর পরিমাণ, উষ্ণ প্রন্রবন, দীপ মক্ষিকা, পৃথিবীর গতি, বনমাচুষ। 
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এখানে লক্ষণীয় যে, বিচিত্র বিশ্ববস্তর প্রতি কৌতৃহল উদ্রিক্ত করিবার জন্য 
লেখক এমন বিষয় নির্বাচিত করিয়াছিলেন যাহা সহজেই তরুণ শিক্ষার্থীর চিত্ত 
আকর্ষণ কবিতে পাবে । দ্বিতীয় ভাগেও এবূপ নব নব বিষয়ের পরিচয় রহিয়াছে। 
কয়েকটির উল্লেখ কৰা যাইতেছে £ বল্মীক, হিমশিলা, মুদ্রাধন্ত্, ব্যোমযান, বর্ষণবৃষ্ষ, 
দিগ.দর্শন, প্রবাল, চন্দ্র, জান ফ্রেডারিক ওবলিন, আলেয়া, ক্রবল পুষ্প, সৌরজগৎ, 
গ্রহ ও উপগ্রহ, ধূমকেতু, তাপমান, প্লবমানদ্বীপ ( ভাসাঘীপ ), পাদপপল্লী, মহাকৃর্ম, 
অতিকায় হস্তী, দিগব্র্শন বৃক্ষ, তুষাব গ্রাম, উড্ডীয়মান, মনত, পতজতৃক বৃক্ষ, 
ভূগর্ভস্থ হুদ ও অন্ধমৎস্। 


চাঁকপাঠ? তৃতীয ভাগ প্রকাশিত হয ১৮৫৯ খ্রীঃ অবে স্মতবাং আমাদের 
আলোচনাব বাহিবে। এ্রথম ছুই ভাগেব স্থচী বিচাব কবিলেই দেখা যাইবে যে 
অক্ষয় কুমাব বালক-বালিকাব চিন্তে বিজ্ঞান, জ্যাতিবিদ্যা ও ভূগোল বিষয়ক 
চিন্তাকর্ বিশ্বব্যাপাব বর্ণনা কবেন। অবশ্য ইহাতে কস্তোষ" 'কুসংসর্গ” স্বদেশের, 
শ্রীবৃপ্ধিসাধন 'পবিশ্রুম প্রভৃতি চিন্তা গ্রাহা বচনাও আছে। কিন্তু লেখক অলীক 
গল্পকাহিশী একেবাবে বজনন কবিয়াছিলেন । দ্বিতীয় ভাগেব বিজ্ঞাপনে তিনি 
স্পষ্টতই হিতোপদেশ বা ঈঙপেব বালপাঠ্য আখ্যানের প্রতিকূলতা কবিয়া 
লিখিয়াছিলেন, “এতদ্দেশীয় সংস্কত-ব্যবসায়ী পণ্ডিত মহাশয়দিগেব মধ্যে অনেকে 
কেবল অবাস্তব উপাখ্যান অধ্যয়ন কবাইতেই ভালবাসেন, বিশ্বেব নিয়ম ও বাস্তব 
পদার্থের গুণাগুণ শিক্ষা করাইতে তাদৃশ অন্ুরক্ত নহেন। এই নিমিত্ত যে সমস্ত 
মন:-কল্পিত গল্পপাঠে কিছুমাত্র উপকাব নাই, এবং অপকারেব বিলক্ষণ সম্ভাবনা 
ছে, তাহাও তীাহার্দেক অভিমতক্রমে অনেকানেক বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে ।” শঈশ্বব গুপ্রের মৃত্যুর ছুইবসব পবে ১৮৬১ ঘীঃ অবে মুদ্রিত তাহার 
হিতপ্রভাকর, নামক বাঁলপাঠ্য গ্রন্থে হিতোপদেশের অঙ্লীল গল্পগুলিও গৃহীত 
হইয়াছিল । মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই বিষয়ে অবহিত হইয়। 'শিশুশিক্ষা” তৃতীয় 
ভাগের ভূমিকায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমবা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 


৫1 ধর্সনীতি (১৮৫৬ )-ইহার ভূমিকায় অক্ষয়কুমার বলিয়াছেন, 
ইহ1| কোন গ্রন্থে অবিকল অন্গবাদ নহে; নান ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া 
লিখিত ইইয়াছে। প্রধানত জজ কুদ্ধ প্রণীত “110727 77%51০$০%7% গ্রস্থের 
উপর ভিত্তি করিয়া ইহা রচিত। কুম্ব ধর্মনীতি প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, 


২৮৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


প্রাকৃতিক বিধান পালন করাই ভগবদ্‌ ভক্তিব পরিচায়ক এবং জাগতিক নীতি 
পরিত্যাগ কবিলে ঈশ্ববের নীতির প্রতি অশ্রদ্ধা স্থচিত হয়। 

জর্জ কুদ্ের ম্যায় অক্ষয়কুমারও ধর্মনীতি অর্থে প্রাকৃতিক বিধান বুঝিয়াছেন। 
তাহাব মতে মান্থষেব দেনন্দিন জীবনের শখ ও শাস্তিব ভন্ প্রাকৃতিক নির্দেশ 
মানিয়া চল! উচিত? না চলিলে মানুষ তাহার স্বধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং ঈশ্ববের 
অপ্রীতিভাজন হয়। প্রধানত এই তত্বই ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। জর্জ কুম্থের 
সমস্ত গ্রস্থেই এই নুর ধ্বনিত হইয়াছে । সমগ্র জগৎ একটা অভ্রান্ত বিশ্ববিধানের 
অধীন; জড় ও অজড়, সকলেই জগৎ-পাতার অঙ্গুলি-নিদে'শে চলিতেছে, এমনই 
একটা জগৎ-কেন্দ্রিক ভগবদ্‌ চিন্তা জর্জ কু্ধের মধ্যেও ছিল, আবার তাহার শিষ্য 
অক্ষয়কুমারেব “বাহ্বস্তব সহিত মানব প্রকৃতিব সম্বন্ধ বিচার" গ্রস্থের ছুই খাণ্ড এবং 
ধর্মনীতিঃতেও আছে। 

৬। পদার্থ বিষ্া (১৮৫৬)-_বলা বাহুল্য যে, ইহাও ইংরাজী 
ভাষায় লিখিত পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। ১৮৩৪ 
খীঃ অবে' সর্বপ্রথম ইয়েটস্‌ কর্তৃক “পদার্থ বিদ্যাসার* নামক বালপাঠ্য পুস্তক 
রচিত হয়। ইহাব বাইশ বৎসর পরে অক্ষয়কুমারের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 
অবশ্ঠ তাহারও উদ্দেশ্ত ছিল, বালপাঠ্য পুস্তক রচনা । এই গ্রন্থটি ইংরাজীর 
অনুবাদ বা সন্কলন; স্থতরাং মৌলিকতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উথ্থাপনের উপায় 
নাই। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া নম্যাল স্কুল সমূহে ইহা পাঠ্যপুত্তকরূপে নির্বাচিত 
হওয়ায় বিজ্ঞানের গৃঢ় বস্তজ্ঞান সম্বন্ধে অনবহিত থাকিয়া৪ অনেকেই এই গ্রস্ 
হইতে বিজ্ঞানতত্ব বিষয়ে স্থল ধরণের জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার 
ইহাতে যে সমস্ত পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত শ্রুতিকটু হয় নাই। 
যথা_কৈশিক আকর্ষণ, অন্তবাহ ও বহিবাহ, বিকিরণ, আপেক্ষিক তেজ, তাস্তবতা 
ভান্ুরতা-পা্দন, সান্তরতা, বিস্তার্যতা, অনপেক্ষ গতি, আপেক্ষিক গতি, পরাবতিত 
গতি প্রভৃতি । 

তাঁহার দুইখানি ক্ষুত্র পুস্তিকা 'বাম্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ 
(১৮৫৫) এবং ধের্মোরতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব” (১৮৫৫) এদেশে পাওয়া 
যায় নাই। প্রথমটির একথপগ্ড ব্রিটিশ মিউজয়মে আছে।৫৬ তাহার প্রধান 
গ্রন্থ 'ভারতবরাঁয় উপাসক সম্প্রদায়ে'র ১ম খণ্ড ১৮৭* এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৩ 
খীঃ অব্ে প্রকাশিত হয়। প্রাচীন হিন্দুদিগের সমূদ্রধাত্র! ও বাণিজ্য বিস্তার” 


অক্ষয়কৃমার দত্ত ও বুদ্ধিবাদের জয়ঘোষণ। ২৮৪ 


প্রকাশিত হয় ১৯*১ খ্রীঃ অবে। তাহার রচিত একটি ৩৬ পৃষ্ঠার প্রবন্ধকে 
তাহার পুত্র রজনীনাথ দত্ত বিস্তারিত আকারে রচনা করিয়া ২*৯ পৃষ্টান়্ প্রকাশ 
কবেন। এগুলি আমাদের নির্ধাবিত সময়েব বাহিরে পড়ে বলিয়া! আলোচন! কর 
হইল না। 

ব|জনাবায়ণ বস্থব সহিত তাহার জীবন-দর্শনগত আমূল পার্থক্য থাকিলেও, 
উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব ছিল না। রাজনারায়ণ যখন মেদিনীপুরে 
শিক্ষকতা করিতেন, তখন উভয়ের মধ্যে পত্র ব্যবহাব হইত । তাঁহার কিযদংশ 
১৩১১ বঙ্গাব্দেব প্রবাসী” পত্রে (ফান্ধন ) গ্রকাশিত হইয়াছিল । ইহাতে 
অক্ষয়কুমার অনস্তবেব* কথা! বলিতে পাবিয়াছেন, মাঝে মাঝে হাশ্-পরিহাসও 
কবিয়াছেন। তীহাব তাত্বিক চিন্তাব অন্তবালে যে আবও একটি সঙ্থাদয় 
বন্ধুবৎংসল ও কৌতুকপ্রিয় সত্তা স্থুগোপনে প্রবাহিত ছিল, এই পত্রগুলি পাঠ 
করিলেই তাহা বুঝা যায়। 


॥ ৬ || 
অক্ষয়কুমার ও পাশ্চাত্য প্রভাব 

অক্ষয়কুমার পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও গণিতাদি গ্রন্থ অনুবাদ করিয়৷ অথবা 
তদবলম্বনে পুস্তক-পুস্তিকা বচনা করিয়া এদেশে যেমন শিক্ষা ও সাহিত্যে পাশ্চাত্য 
প্রভাবের বিস্তার সাধনে সাহায্য করিয়াছিলেন, তেমনি তিনি নিজেও পাশ্চাত্য 
দর্শন-বিজ্ঞানের দ্বারা" বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। গিয়ে তাহার 
গ্রন্থলমূহে পাশ্চাত্য প্রভাব নির্ণয় কব" যাইতেছে । 

১৮৪১ মনে ভূগোল" ব্চনার প্রাক্কালে তিনি ক্লিফট্‌ হামিলটন, ইস্ট ইত্ডিয়া 
গেজেট এবং মিচেল্‌-এর গ্রন্থাদি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন । ভূমিকায় 
লিখিয়াছিলেন, “এই সুযোগযুক্ত সময়ে যদি এ অকিঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ দেশের 
উপকার সম্ভবে এই মানস কবিয়। চন্দ্র সুধালোভে উদ্ধাহু বামনের স্থায় দীর্ঘ ভাষায় 
আসক্ত হইয়া বন্ুকলেশে বছ ইংরাজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বালকদ্দিগের বোধগম্য 
অথচ স্শিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছি ।” 

'বাহবন্তর সহিত মানবগ্রক্কৃতিব সম্বন্ধ বিচার" গ্রন্থের প্রায় সমস্ত প্রবন্ধই 
তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রধানতঃ ক্কটল্যাণ্ডের 


৯ 


২৯০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


প্রসিদ্ধ নরকবোটা-বিশারদ জজ কুম্ব, প্রণীত 72880 ০% 176 0০%88/8/80% 
০7 1107 0%7 £৫১ 72612/0% 4০ 12267010660 (1828 )--গ্রস্থেব উপর 
ভিত্তি করিয়া অক্ষয়কুমাব উক্ত ভুইথগ্ড গ্রন্থ বচনা কবেন। প্রথম ভাগের ভূমিকায় 
তিনি লিখিয়াছিলেন, “শ্রীযুক্ত জর্জ কুগ্গ সাহেব প্রণীত কান্সটিটিউশন আব ম্যান 
নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে সুন্দররূপে নিমিত হইয়াছে । তিনি নিঃসংশয়ে নিরূপণ 
করিয়াছেন যে, পবমেশ্ববেব নিয়ম প্রতিপালন কবিলে স্থুখেব উৎপত্তি হয় এব* 
লঙ্ঘন কবিলেই দুঃখ ঘটিয়া থাকে ।. এ গ্রস্থেব অভিপ্রায় সমুদায় হদেশীয় 
লোকেব গোচব কবা উচিত ও অত্যাবশ্যক (বাধ হওয়াতে বাঙ্গালা ভাষায় তাহার 
সার সঙ্কলনপূর্বক বাহবস্তব সহিত মানব প্ররুতিব সম্বন্ধ বিচাব নামক এক প্রস্তাব 
তব্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া আসিয়াছে । ইহা ই*বাজী পুস্তকেব 
অবিকল অন্ুকপ নহে। যে সকল উদ্দাহবণ ইউবোপীয় লোকেব পক্ষে সঙ্গত ও 
হিতজনক হইতে পারে, কিন্তু এ দেশীয় লোকেব পক্ষে সেরূপ নহে, তাহা পবিত্যাগ 
কবিয়া তৎপরিবর্তে যে সকল উদাহরণ এ দেশীয় লোকেব পক্ষে সঙ্গত ও হিতজনক 
হুইতে পাবে, তাহাই লিখিত হইযাছে। এ দেশেব পবম্পরাগত কুপ্রথা 
সমুদায় মধ্যে মধ্যে উদাহবণ স্বরূপ উপস্থিত করিয়া তাহাব দোষ গ্রার্শন করা 
গিয়াছে।” 

অক্ষয়কুমাব উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগেব ভূমিকায় ব্রাহ্মদমাজেব কথাই বেশী 
করিয়া বলিয়াছিলেন, “ব্রাক্ষগণ, যে ধর্ম অবলম্বন কবিযাছেন, তাহাতে এই পুস্তক 
পুনঃ পুনঃ পর্যালোচনা কৰা কর্তব্য ।” এই গ্রন্থ বচনায তিনি কুঙ্গ, প্রণীত গ্রস্থ 
ছাডাও নিয়লিখিত ইংরাজী গ্রন্থসমূহেব সাহায) লইয়াছিলেন ঃ 

[২০৬161---£7%5809199% 

ঢ,8৬/151706--1,602769 8? 01017787168) 6 44%0£071%. 

[16910017720 0/8678917%, 

01) 31010177105 70750026616 170196? £00৫ 1701 71167. 

991569061 0181)910--1,60620769 21 6716 196661966 6 12 /1710%, 1726, 
কাজেই দখা যাইতেছে যে, এই গ্রন্থ রচনায় তিনি মানব দেহ সম্বন্ধে অধিকতব 
কৌতূহলী হইয়াছিলেন। এ একই কাবণে তিনি জীববিজ্ঞান ও জৈব রসায়ন 
আলোচন1 কবেন ৷ মানবজীবন বিচার-বিস্লেষণ করিতে গিয়৷ তাহাকে যুরোপীয় 
লেখকেব মানব-দেহতত্ব ও জীববিজ্ঞান সন্বস্থীয় গ্রন্থার্দি পাঠ কবিতে হইয়াছিল। 


অক্ষয়কুমার দত্ত ও বুদ্ধিবাদের জয়ঘোষণ' ২৯১ 


“চারুপাঠ”, “পদার্থবিদ্যা” ও ধর্মনীতি নামক গ্রন্থেও ইংরাজী হইতে অনেক 
উপার্দান সংগৃহীত হইয়াছিল। গ্রন্থগুলির বিজ্ঞপ্তি হইত দেখা যাইতেছে যে, 
অক্ষয়কুমার প্রধানতঃ ইংরাজী বিজ্ঞান, স্বাস্থযবিদ্যা, খাদ্যতত্ব গভৃতির উপর 
অধিকতর নির্ভর কবিয়াছিলেন, এবং এ সমস্ত ইংবাজী গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ 
কবিয়া, কোথাও-ব। কিছু কিছু ভাব গ্রহণ কবিয়া তিনি অধিকাংশ পুস্তক রচনা 
করেন । অক্ষয়কুমারের জীবনীকার মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি আবও কয়েকজন বিদেশা 
গ্রন্থকারেব নামোল্েখ করিয়াছেন £ 

£১9101010019--119/61904801 72781090191, 

0601£6 001009--€10%968/%620% ০) 41107, 10761 1১115109977. 

ব0৮/0017--17//70480207, 19 676 12076) ০07 %৪61%% 1:70%12৫76, 

/১0016-72719105, 

অবশ্ঠ তিনি আরও কোন্‌ কোন্‌ ইংবাজী গ্রন্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া 
ছিলেন, তাহা বল৷ দুরূহ । আমাদের অন্ুমান, জীববিদ্যা, বসায়ন, পদাথবিদ্যা 
গণিত ও জ্যোতিধিদ্য সংক্রান্ত ইংবাজী গ্রন্থাদি তিনি উত্তমরূপে পাঠ করিয়া- 
ছিলেন। “ভারতবধীঁয় উপ।সক সম্প্রদায়” বচনাধ ঠিনি উইলসনের গ্রন্থ ব্যতীত 
আর কোন্‌ কোন্‌ গ্রন্থেব সাভা্য লইয়াছিলেন, উক্ত গ্রন্থের পাদটাকায় তাহার 
উল্লেখ আছে। বর্তমান প্রসঙ্গে তাহ! আলোচনাব অবকাশ নাই, কারণ উক্ত গ্রন্থ 
আমাদেব নিধাবিত সময়ের পবে বচিত ও প্রকাশিত হয়। 

অক্ষয়কূমাব ব্ক্তিগত জীবনে ও চিন্তায় যাহাব দ্বারা লর্বাধক প্রভাবত 
হইয়াছিলেন, তিনি ইংরাজ লেখক নহেনঃ জাতিতে স্কচ_-সুবিখ্যাত জজ কুম্ব,। 
তিনি যদ্দিও মুরোপে ফ্রেনলজি ব। নরকরোটাী বিদ্যাব জন্মদাতা বলিয়া পরিচিত, 
তথাপি দর্শন, শিক্ষা, বিজ্ঞান প্রভৃতি লইয়া! নান। বিষয়ে গ্রন্থবচন1 করিয়৷ বিখ্যাত 
হইয়াছিলেন। নিম্নে তাহার কয়েকথানি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা যাইতেছে £ 

11776960974 090576 (1817)--ইভাতে £7176?00100% সম্বন্ধে 
সর্বপ্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 

£,17996%9 ০% 77116701001 (1919)--পরবর্তা সংস্করণে ইহার নাম 


দেয়৷ হয় 4 99667 ০07 ?77%770107%, 
3. 2210761010078001 ০০779 (1823). 
4০1?7116 00791111650% ০) 742? (1959) 
5. 19169 0% 616 0/78162 18£0469 ০] 21714 477,67562 (1841) €* 


২৪৯২ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


অক্ষয়কুমার শুধু কন্স্টিটিউসন অব ম্যান এবং মরাল ফিলজফির অস্থবাদ 
কবেন নাই, কু্বেব তত্ববাদও তাহাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল । কুম্ব, 
যেমন বিশ্বজগতেব মধ্য দিয়া ভগবানকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন, 
অক্ষয়কুমাবেব ঈশ্ববব1দও প্রায় অনুরূপ | নিম্নে উভয়ের মত-সারদৃশ্তের কিঞ্চিৎ 
উদাহবণ দেওয়া যাইতেছে £ 


কুষ্বেব উক্তি__ 

«0351 117060060 010০ 1001] ৪01) 6110617 9 0100 1171:01160% &০0 ৮1110 016 80010178 ০01 
1004), 200 01036010164 006 111117001) [01750 0000 015) 9705] 0৮076 160) 2 06661 
0)1111502 16126101)3 0 07039 19,00116165 3০ 11781 001701101 11) ৫0110171016 10 011611 
01086১ ৭1071810199 10110564195 1)9091)110653, 200 ০০900110% 01) 0191১0১1610) ৮০0 006] 
81)00116] [)9010009 100199157 10৭৮ 196081139, 11) 6119 0796 0178081106, 1010]1  5/00010 801 
10 10811000900 দা10]) 00 801061796০1 076861010, &00 17) 809 96০০000, 17) 01199918101) 


৮০1৮.১৫৮ 
অক্ষয়কুমারের উক্তি-_ 

“জগদীশ্বর বিশ্বরাজ্য পালনার্ঘথ যে সমস্ত সুচারুহ্তথাবহ নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহার 
লঙ্ঘন করিবার অব্যবহিত কাল পরেই দুঃখের সঞ্চার হয়। একবার কোন নিয়ম লঙ্ঘন 
করিলে পুনবাঁর নিষিদ্ধ কার্য না করি, এই অভিপ্রায়েই তিনি তাহাতে ছুঃখ নিয়োজন 
করিয়াছিলেন। তিনি নিকম নংস্থাপনার সময়েই তাহার বলাবল এককালে নিদিষ্ট করিয়। 
রাখিয়াছিলেন, তাহার অন্যথ1 কাহারও সাধ্য নহে ।..... জগতের নিয়ম জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ 
আজ্ঞা; তাহা লঙ্ঘন করিলে অবশ্যই দুঃখ আছে ।”৫৯ 

অক্ষয়কুমার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে গিয়া কুণ্ধের বচনাব দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহা এই উদ্ধৃতি হইতেই বুঝা যাইবে। “যে নীতিতত্ব 
পরমেশ্বরের নিয়মানুযায়ী, তাহাই যথার্থ বিহিত।” ৬০-_অক্ষয়কুমারের এই মতের 
পশ্চাতে কুষ্বের_ 


5110৮ 0019 ০0110 19 8 101517)6 10861800101 2100 608৮ 5 59 9৮৮ ৪0 8120 
106926306 0 6১ 6০ ৫$30০%৪1£ 13 0191) 0৫ 0 00060চ0 60 163 012039,+৬১ 


এই উক্তির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। 

অক্ষয়কুমার বেদবেদান্তের প্রতি শ্রদ্ধা ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া এক শ্রেণীর 
ব্রাদ্দের নিকট যেমন তিনি নিরীশ্বরবাদী অথবা সংশয়বাদী বলিয়া! নিন্দিত 
হইয়াছলেন, তেমনি কুম্বকেও স্বদেশে নিরীশ্বরবাদী বলিয়া নিন্দাভাজন হইতে 
হইয়াছিল। তাহার বন্ধু উইলিয়াম হামিলটনের সহিত তাহার দীঘ কাল ধরিয়া 
লিপিযুদ্ধ চলিয়াছিল। এমন কি, স্কট নামক এক বাক্তি তাহার “কন্স্টিটিউশন 


অক্ষয়কুমার দত্ত ও বুদ্ধিবাদের জয়ঘোণ' ২৯৩ 


অব ম্যন” গ্রন্থের তীব্র সমালোচনা করিয়া 71677)07% 127760100% 
1087; 5078//5 নামক পুস্তিকা রচনা! করেন ।৬২ ইহা! তো গেল সাদৃশ্যের 
কথা । আর একদিকে কুণ্ব, ও অক্ষয়কুমারের মধ্যে বিশেষ পার্থক্যও ছিল । কু্ব, 
বিজ্ঞান চ51 করিলেও মূলতঃ ছিলেন ঈশ্বরবাদী £ প্রার্থনা, ভক্তি, উপাসনার মূল্য 
স্বীকার করিতেন । তাহার এই উক্তি ম্মরণীয়-_ 

প]. 16০0৫0196 000৪ 20115 ০01 ৬6106180010, [0100 200. ভড০00067, 1160 
101533৫0068 1015176 136106, 000 ০1৮০1951719 0৫. 0: 1319 10103 ৪৪ 


69036167010-৮৬৯ 
অক্ষয়কুমার কখনও ইহা স্বীকার করিতেন না। এমন কি, তিনি ব্রাঙ্মদমাজ 
হইতে ঈশ্বর- প্রার্থনাও তৃলিয়! দিতে চাহিয়ছিলেন। সে যাহা হউক, অক্ষয়কুমার 
জর্জ কুম্বেব নিকট একটা বিষয়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন,_-জগতের প্রতি 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এবং মানুষের গ্রতি শ্রদ্ধা। এই মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃই তিনি 
“তত্ববোধিনী পত্রিকা" দরিদ্র প্রজা সাধারণের পক্ষ লইয়! অত্যাচারী ভূত্বামী ও 
নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অন্ত্রধারণ করিয়া লিখিয়াছিলেন-_ 
“হায়! কোন কোন বেশীয় প্রজাদের নিজ শরীরও শ্বায়ত্ব নহে, তাহারা গলদ ঘর্ম 
কলেবরে সমন্ত দিবস তৃপ্বামীর কর্ম করিবে, উচিত বেতনের চতুর্থাংশও প্রাপ্ত হয় ন1 1৮৬৪ 
আবার নীলকব সাহেবদের বিরুদ্ধেও তিনি লেখনী চালনা করিয়াছিলেন, 
“নীলকরদিগের কার্ধের আগ্যোপাস্ত আলোচন! করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় 
যে, কেবল প্রজাগীড়ণ করিয়া শ্বকার্য উদ্ধার করাই তাহাদের সঙ্বল্প। .*-*****'কি 
প্রকারে ছুন্িবার প্রতিবন্ধন মোচন হইয়া, এদেশের পরিত্রাণ সাধন হইবে, তাহা 
জগদীশ্বরই জানেন । ”৬৫ একদিকে যেমন তিনি দরিদ্র কৃষকদের পক্ষ লইয়া 
জমিদার ও নীলকর সাহেবদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি আবার 
অপরদিকে বিধবা-বিবাহের সপক্ষেও তাহার শাণিত যুক্তি আবেগার্র হইয়া 
উঠিয়/ছিল । “কোন পতি-বিহীন! পীড়িত স্ত্রী তিথিবিশেষে পধ্যাভাবে নিতান্ত 
নির্জীব হইল, তথাপি কেহ কণামাত্র আহার সামগ্রী অর্পণ করিল না!-_জলতৃষ্থায় 
তালু ও ক পরিশুফ হইয়া ছুই চক্ষু স্থিরীকৃত করিয়া প্রাণত্যাগ করিল, তথাপি 
কেহ জলবিন্দু প্রদান করিল না। এই হৃদয়বিদারক ব্যাপার ধিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করি, বিধবা-বিবাহ গ্রচলিত হওয়া! উচিত 
কি না।”»৬৬ 


২৯৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রধমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


যেমন মদনমোহন তর্কালঙ্কার বিদ্যাসাগরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া সোৎসাহে 
বিধবা-বিবাহ সমর্থন করিতেন, ঠিক তেমনি অক্ষয়কুমারও বিগ্ভাসাগরের মানবতা- 
বোধের দ্বারা অন্প্রাণিত হইয়াছিলেন। ইহার ছুই বসব পরে ১৮৫৬ জনে 
বিধবা-বিবাহ বৈধ বলিয়া স্বীরুত হয়। অক্ষয়কুমারের বিধবা-বিবাহ সমর্থন বোধ 
হয় দেবেন্দ্রনাথ অনুমোদন করিতেন না। বিছ্যাসাগবের সহিত এই বিষয় লইয়া 
দেবেজ্্নাথের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল ।৬৭ কিন্তু অক্ষয়কুমার তত্ববোধিনীতে 
বিধবা-বিবাহ শুধু সমর্থনই করিতেন না, যাহা তিনি প্রায় ব্যবহার কবেন নাই, 
তাহার সেই আবেগ ও জহান্থভৃতিও বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 
তিনি যে প্রধানতঃ মানববাদী ছিলেন, এবং যুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান পাঠে 
তাহার সেই মানববাদ সুদৃঢ় প্রত্যয়ে পরিণত হয়, তাহাতে সনোহ নাই। 
পজিটিভিজম্-এর প্রবক্তা অগুয়েস্ত কৌৎ স্বীয় দার্শনিক মতের সংজ্ঞা দিতে গিয়া 
বলিয়াছেন, 
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অক্ষয়কুমার তাহার বক্তৃতা ও প্রবন্ধার্দির ছুই-একস্থলে মানবহিতবাদী 
কৌতের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ভবানীপুর ব্রাহ্মমমাজের বক্তৃতায় তিনি 
বলিয়াছিলেন, “ভান্কর ও আর্ধভট্ট এবং নিউটন লাপ্লাস যে কিছু যথার্থ বিষয় 
উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহাও আমাদের শান্তর; গৌতম ও কণাদ এবং 
বেকন ও কোম্ত যে কোন প্ররুত তত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহাও আমাদের 
শান্ত ।”৩৮ 

১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রায় অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালী কৌতের ভাবশিষ্য 
হইয়াছিলেন। ১৯শ শতকের সেই মানববাদ অক্ষয়কুমারকে ও মুগ্ধ করিয়াছিল। 
“ভারতব্াঁ় উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগে (পৃ ৪০) তিনি বলিয়াছেন, 
“মানবকূলের ছিতসাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসন1।” সুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান 
প্রভৃতি মানবশান্ত্র (হিউম্যানিটিজ ) পাঠে তিনিও কৌতের অঙ্গরূপ একটা 
প্রতায়শীল বস্তসচেতন মানববাদে দীক্ষা গ্রহণ কবিয়াছিলেন । তাহাব মন ও মনন 
এবং চৈতন্যের উপর জ্ঞানবাদী ও মানববাদী মুরোপের এই প্রভাবই 'অক্ষয়কুমারকে 
আধুনিক বিশ্বের সোপানপ্রান্তে আনিয়া! ফেলিয়াছে । 


অক্ষয়কুমার দত্ত ও বুদ্ধিবাদের জয়ঘোষণ। ২৯৫ 
॥ ৭ ॥| 


অক্ষয়কুমার ও বিস্তাসাগর 

পরিশেষে অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গ উখাপন করিয়া এই গ্রস্তাব 
সমাধ্ধ করিব; বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার__ দুইজনে একই সময়ে বর্তমান 
ছিলেন; বয়সের দিক দিয় বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার অপেক্ষা ছুই মাসের কণিষ্ঠ। 
“তত্ববোধিনী পত্রিকা” ও ব্রাহ্মঘমাজ মারফতে অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগরের সহিত 
পরিচিত হন। বিদ্যাসাগবের মহাভাবতের উপক্রমণিকা অংশ “তত্বাবোধিনী 
পত্রিকা"য় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইত ॥ সেইজন্যও বটে, আবার আরও 
একটি কারণে অক্ষয়কুমারকে বিদ্যাসাগরের সহিত বিশেষভাবে যোগাযোগ 
রক্ষা করিতে হইত। বিদ্যাসাগর ছিলেন “তত্ববোধিনী পত্রিকা”র প্রবন্ধ-নিবীচন 
কমিটির অন্যতম দন্ত; কোন্‌ প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্যঃ তাহা নির্ধারণের জন্য 
অক্ষয়কুমারকে অনেক প্রবন্ধ বিদ্যাসাগরেব নিকট প্রেরণ করিতে হইত। স্বয়ং 
সম্পাদক মহাশয়েরও রেহাই ছিল না; অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধও মুদ্রণের পুর্বে 
বিদ্যাসাগরের অনুমতির জন্য প্রেরিত হইত; বিদ্যাসাগৰব সংশোধন করিয়া 
দিলে তাহা তত্ববোধিণীতে মুক্দ্রিত হইত। ঠকলাসচন্দ্র ঘোষ “বাঙ্গাল সাহিত্যে” 
(১২৯২) ইহা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, “কিন্তু ইহার ( অর্থাৎ অক্ষয়কুমারের ) 
উন্নতির মূলেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বর্তমান। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই অক্ষয়- 
কুমারের প্রথম প্রথম রচনা সংশোধন করিয়া দিতেন ।”৭9 রাজনারায়ণ বস্ুও 
তাহাই বলিয়াছেন) “অনেকে অবগত নছেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাহার? 
তাহার লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করিয়! দিতেন।” অবস্থা “পুরাতন 
প্রসঙ্গে* আচাধ কৃষ্ণকমল ভট্টাচাধ বলিয়াছেন, “কিন্ত আমার মনে হয়না যে 
অক্ষয় দত বিদ্যাসাগরের সংশোধনে বিশেষ উপরূত হইয়াছিলেন। দুজনের, 
স্টাইল, ভাব, লিখিবার বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্তর।”৭১ কিন্তু এরূপ অনুমানের কোন 
হেতু নাই। কারণ স্বয়ং অক্ষয়কুমার তাহার 'বাহাবস্তর সহিত মানব প্রকৃতির 
সম্বন্ধ বিচার গ্রন্থের ভূমিকায় তাহা স্পষ্টত ম্বীকার করিয়াছেন, *"অবশেষে 
সককৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর ও দেবনাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের বহু পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক এই গ্রন্থ সংশোধন বিষয়ে 
বিশিষ্টক্ূপ আঙ্মকুল্য কবিয়াছেন 1৮ 


২৯৬ উনবিংশ শতাব্ীর প্রথমা্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


প্রথম প্রথম অক্য়কুমারের রচনায় কিঞ্চিৎ জড়তা ছিল) তিনি দুরূহ 
আভিধানিক শব্ধ ব্যবহার করিতেন এবং সংস্কৃত ধাতু হইতে অদ্ভূত বৈজ্ঞানিক 
শব তৈয়ারী করিয়া লইতেন। অঙ্জিতকুমার চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে এমনই একটা 
কৌতুককর বিববণী দিয়াছেন £ 

“"অক্ষয়বাবু যখন বাহ বন্ত ও তাহার সহিত মানবপ্রকৃতিব সম্বন্ধ বিচার লিখিবার সময়ে 
জিগীষা, জুগোপিষা প্রভৃতি বিভীষিকা পূর্ণ শবেব হ্ৃষ্টি কবিতেছিলেন, তখন শুন। যায যে, 
* কলিকাতার শিক্ষিত লোকদের বাড়ীতে এ সব শবের সঙ্গে চিডটামিষ! প্রভৃতি শব্খ যোগ 
করিয়] হাসাহাসি হইত |”? ২ 

বিদ্যাসাগরের সংশোধনে অক্ষয্কুমাবেব ভাষাগত জডতা বহুল পরিমাণে 
হাস পাইয়াছিল । “ভাবতবর্ীয় উপাসক সম্প্রদায়ে'র ভা! বিচাব কৰিলে 
দেখা যাইবে, তাহার ভাষা শেষ জীবনে কত স্থগম ও সুপাঠ্য হইয়াছিল। 
বিছ্াদাগর তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা কবিতেন। অক্ষয়কুমারকে নর্ম্যাল স্কুলের 
প্রধান শিক্ষকের পদ দিবার জন্য তিনি শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষকে যে পত্র 
লিখিয়ছিলেন, তাহাতে অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 
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ইতিপূর্বে অক্ষয়কুমার কিছুদিন তত্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতা করিয়াছিলেন, 
এবং তাহার শিক্ষক হিসাবে হ্থুখ্যাতি বিদ্ভাসাগরের অজ্ঞাত ছিল না। সে 
যাহা হউক, বিছ্ঞ/সাগবকেও অক্ষয়কুমার বিশেষ মান্য করিতেন। বিগ্যাসাগরের 
বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকে অক্ষয়কুমার মনে প্রাণে সমর্থন করিতেন, এবং 
দেবেন্্রনাথের প্রতিকূলতা সত্বেও তিনি "তত্ববোধিনী পত্রিকাণ্ম বিধব| বিবাহের 
সপক্ষে প্রবন্ধ লিখিতেন। 

কিন্ত এক স্থলে তাহার সহিত বিদ্যাসাগরের পার্থক্য ছিল। বিদ্যাসাগর 
সর্বোপরি ছিলেন আবেগ-ব্যাকুল সমাজ-সংস্কারক এবং প্রধানতঃ শাস্তমার্গকে 
যুক্তি স্বরূপ উথাপন করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার ছিলেন শিংস্প্হ জ্ঞান্তাপস, 
সুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিই তাহার ছিল অধিকতর নিষ্ঠা। বরং তিনি 


অক্ষয়কুমার দত্ত ও বুদ্ধিবাদের জয়ঘোষণা ২৯৭ 


পণ্তিতদের শাস্ত্রমার্গকে নিন্দাই করিতেন । একস্থানে তিনি তীব্র মন্তব্য করিয়া 
বলিয়াছেন, 

“সংস্কৃত শান্দ্রোক্ত প্রমাণ ভিন্ন অন্ত কোন প্রমাণ গ্রাহথ নহে, এবং সংক্কত শান্্কারেরা যে 
বিষয় যতদুর নিকপণ করিয়াছেন, তাহার অধিক আর জানা যায় না, এই মহানর্থকর নিতান্ত 
দ্রান্তিমূলক এবং অত্যান্ত হেয ও অশ্রদ্ধেয় |”? 8 

এই স্থলেই অক্ষয়কুমার ও বিগ্ভাসাগবের প্রধান পার্থক্য। বিষ্ভাসাগর 
শাস্ত্রে মধ্যে যে অংশে নিজ মতের সমর্থন পাহয়াছেন, সই অংশকেই যুক্তি 
স্বরূপ উপস্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু অক্ষয়কুমাৰ বৈজ্ঞানিক মন লইয়া জগৎ 
ও জীবনকে বিচাব করিয়াছেন । বিদ্াসাগব কিয়দংশে বামমোহনপন্থী, তাই 
শান্তকেই যুক্তিব গ্রধান উপাদান বলিয়া গ্রহণ কবিয়াছেন। তিনি ঈশ্বরবাদী 
ভক্ত ছিলেন না। কাহাবও মতে তিনি সংশয়বাদী, কাহারও মতে তিনি ছিলেন 
বিশুদ্বরূপে নাস্তিক্যবাদা শরয়ী মাণব-প্রেমী * কিন্তু অক্ষয়কুমার বৈজ্ঞানিক 
মন লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও কদাপি ঈশ্বরচৈতন্যে নিষ্ঠা ত্যাগ করেন নাই। 
উভয়ের মধো নান। দিক দিয়! পার্থক্য থাকিলেও, হৃগ্ভতাও অল্প ছিল না। 
অক্ষয়কুমাব শিবঃপীডায় আক্রান্ত হইলে বিদ্যাসাগব উদ্যোগী হইয়া তত্ববোধিনী 
সভা হইতে অক্ষয়কুমাবেব জন্য নিয়মিত আগ্নিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন | 
একই যুগে ছুই জনে বর্তমান ছিলেন, উভয়েই ছিলেন প্রায় সমবয়সী । কিন্ত 
বি্ভাসাগর যেমন প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও আবেগের বলে সমগ্র জাতিকে বলপুবক 
তাহার নির্দিষ্ট কক্ষপথে টানিয়া লইয়। গিয়াছেন, অক্ষয়কুমার তাহা পারেন নাই। 
বিদ্যাসাগর ছিলেন প্রবল পৌরুষের অধিকাবী এবং কর্ষযোগী? অক্ষয়কুমার 
ছিলেন জ্ঞানযোগী, জ্ঞানভিক্ষু। এইরূপ নানা পার্থক্য থাকিলেও দুইজনের 
জীবনে দুইটি বৈশিষ্ট্য স্থচিত হইতেছে; বিদ্যাসাগর জ্ঞান ও প্রেমের মিলন 
ঘটাইতে পারিয়াছিলেন, অক্ষয়কুমার তাহা পারেন নাই, অথবা চেষ্টা করেন 
নাই। তিনি সারাজীবন শুধু জ্ঞান চর্চাই করিয়াছেন, প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহও করিয়াছেন । কিন্তু বিদ্যাসাগরের মে সবব্যাপী প্রেম অক্ষয়কুমারের 
মধ্যে স্তিমিতবেগ হইয়। পড়িয়াছিল। ১৭শ শতাবীব মধ্যভাগে বাঙালী-জীবনের 
উপরে যে সমাজ-চেতনার প্রবণ তবর্গ-বিক্ষোভ ভা্গিয়া পড়িতেছিল, অক্ষয়কুমারও 
সেই তরঙ্গে বিহার কবিয়াছেন, তাহার মধ্যেই ১৯ শতকের চিত্তসন্কট মুক্তি 


*বিদযানাগর প্রসঙ্গে পরে এ বিষয়ে আলোচন। কর। হইয়াছে । 
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চতর্থ গর্ব 


বিগ্যাসাগরর ও বাঙালী-মানসের বিচিত্র বিব্রতন 


ভ্রয়োদশ অধ্যায় 
বিষ্ভাসাগর ও বাঙ্গালীর ভাব-বিপ্লুব 


যুগদ্ধর মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর বাঙালীর মানমজীবনে যে বিছ্যুৎনঞ্চারী প্রতিক্রিয়া 
সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার উত্তেজনা এখন মন্দীভূত হুইয়] আসিলেও 
একেবারে লুপ্ত হইয়া! যায় নাই। রাজা বরাময়োহন যে বহিশিখা লইয়া 
যাত্রা আর্ত করিয়াছিলেন, বিষ্ভাসাগর সেই জ্ঞানবন্তিকা লইয়াই অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। সেই নির্মোহ জ্ঞানবাদের সহিত অনুস্যাত হইয়াছিল অকুঠ 
মানবপ্রেষ,এই মানবপ্রেমই বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিচেতন] ও সমাজচৈতন্ধকে 
নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে । ব্রামমোহন বাঙালীর ১৯শ শতাব্ধীর অনড় সমাজের 
উপর যুক্তি জ্ঞানের অন্ত্রাঘাত করিয়াছিলেন; লেই প্রচণ্ড আঘাতে এই বিশাল- 
কায় নিার্রত ধৈতাটার সবাঙ্গ শিহরিয়া উঠিলেও তাহার জীবনাস্ত হয় নাই? 
মে যেন আঘাত সহিয়৷ আবার ওন্দ্রাচ্ছন্ন হহয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যাসাগর 
বাঙালীর সেই স্থাবর সমাজ-চৈতন্যের উপয় পুনরায় যে আঘাত 
ছা নয়াছিক্নে,। তাহার জন্ম ১৯শ শতাববীর দ্বিতীয়ার্ধে হইলেও মুলত; 
তাহা বিশ শতকের সহিত আত্মীয়তার সুত্রে জড়িত। যাহাকে ইংরাজ 
সমালোচক বলিয়াছেন, “109 89 01106610886100*--মেই অনম্তহীন 
ুগপ্রশ্ন _হষ্টির যৌক্তিকতা ও মৃল্য সধ্স্ধে যুক্কিনি্ঠ অভদ্র বুদ্ধির প্রথর 
জিজ্ঞান।- ইহা! বিষ্ভাাগরের পম্নস্ত চেতনার মূলে দুরনন্ধানী আলোক 
প্রক্ষেপ করিয়াছিল। কিন্তু কেবল বিশুফ জ্ঞানবারদ নহে, মানুষের প্রড়ি 
তাহার যে অরুপণ প্রেম ছিল, তাহাই তাহাকে বাল! দেশ ও বাঙালীর 
সমাজে অনন্তপাধারণ মহিম| দান করিয়াছে? মানবজীবন ও সাজের 
এঁতিহাপিক বিবর্তন সম্থদ্ধে তিনি যে দৃঢ় প্রত্যয়ে পৌছাইয়াছিলেনঃ তাহার 
অস্তস্তলেও রহিয়াছে মানুষের গ্রতি অপরিমেষ্ব গ্রীতি। এই মানবগ্রেমই 


৩৭৪ উনরিংশ শতান্ধীর গ্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


তাহার সমগ্র সত্তা, যুক্তি, দীর্শনিকতা, সমাজবোধ-_-সমস্ত, চিত্তবৃত্বিকেই 
নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে । সেই প্রেমের বশেই তিনি পরাশর খুঁজিয়াছেন, শান্তর মন্থন 
করিয়াছেন। তাহার এই মানবপ্রেম কিন্ত বিশেষ কোন শাস্ত্-সংহিতার 
প্রভাবে আবিভূ্তি হয় নাই, তাহার ম্বভাবের মধোই ইহা নিহিত ছিল। 
এই দিক দিয়া তিনি ১৯শ শতাবীর বিশ্বব্যাপী মানবহিতবাদকেই 
জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন প্রাচীন গলিত সংক্কার-বিবোধিতা, 
নব সংস্কার সৃষ্টি, প্রবল পৌরুষ ও ক্ষাত্রবীর্ষ--সর্বোপরি জীবন সম্বন্ধে একটা 
উদার সহানুভূতিশীল আন্তিকযান্ুভূতি-_সমস্ত কিছুর মূলেই আছে ইহছজীবনের 
প্রতি মমতাময় শ্রদ্ধা । বিদ্যানাগবের গ্রস্থাদি অনুসন্ধান করিলে ১৯শ শতাব্দীর 
বাঁঙল। দেশের সংস্কৃতি-সন্কটের যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটিত না হইলেও, কয়েকটি এমন 
স্যপ্্র পাওয়া যাইবে যে, তাহার সহিত এই শতাব্দীর জাগ্রত প্রাণ-ম্পন্দনের 
যোগ্ত্র পরিষ্ফুট হুইয়৷ উঠিবে। অবশ্য আমাদের আলোচনার সীমা ১৮৫৭ 
*খুঃ অব পর্যস্ত প্রপারিত এবং এই সীমাবদ্ধ কালের মধ্যে রচিত 
বিদ্যাসাগরের গ্রস্থাবলী সাহাযো তাহার প্রাণের বাণী, আত্মার সঙ্কট 
এবং ১পশ শতাবীর বাঙলা দেশেত্র সমাজবিবর্তনের ধারা বুঝিয়! লইতে 
হইবে। 

বিদ্যাসাগরের জীবন এমনই বিচিত্র রহস্যমণ্ডিত এবং আপাতঃ বিবোধিতা- 
পূর্ণ যে, তাহার জীবনীকাবগণ তীহাঁর জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে 
অনেক সময় সঙ্গতি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই । বিদ্বাসাগবের চরিত্র ও 
প্রতিভা মৃগ্ধ অনেক ভক্ত কিছু কিছু স্থৃতিকথা জাতীয় গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন । 
বিরাট প্রতিভাধর পুরুষের বিচিজ্ঞ চরিত্র নান! জনকে নানাভাবে মুগ্ধ 
করিয়াছিল; ফলে এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে ধকামত নাই । ছুই একটি ঘটনার 
উল্লেখ করিলেই বিষ্ভাসাগরের জীবনী গ্রন্থগুপির মধ্যে পরস্পর-বিরোধিতা 
ুক্ষা করা যাঁইবে। 


বিদ্তাসাগর বালাকালে যখন পিতা ঠাকুরদান ও গ্রামা শিক্ষক কালীকুষ্ণ 
চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পদত্রজে কলিকাতায় আনিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে 
মাইল ট্টোনের উপর খোদিত ইংবাজী অঙ্কচিহু দেখিয়! ইংরাজী অঙ্পাভ 
শিখিয়াছিলেন, এ কাছিনী বাঙলাদেশের প্রায় মকলেই জানেন। কিন্ত এই 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্রব ৩০৫ 


স্বপরিজ্ঞাত ঘটনাটি বিদ্যাসাগরের শ্বরচিত 'জীবনচরিত”, অনুজ শস্ত চন্দ্র বিদ্যা- 
রত্বের “বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত' এবং বিহারীলাল সরকার ও চণ্ীচরণ বন্্যো- 
পাধ্যায় লেখকছয়েব ছুইখানি বিদ্যাসাগর জীবনচরিতে ভিন্ন ভিন্ন আকারে 
বণিত হইয়াছে। সুৃতবাং দেখ! যাইতেছে, স্থপরিচিত ঘটনাও বিভিন্ন জীবনী- 
কারদের গ্রন্থে নানাভাবে শ্ল্লিখিত হইয়াছে । বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতি শিক্ষা 
সন্বন্ধেও জীবনীকারদের মধ্যে মতৈক্য নাই। প্রয়ং বিদ্যাসাগরের কথা! দিয়াই 
আ৷রস্ত করা যাক £ 


“শামরা পুকষানুক্রমে সংস্কৃত বাবসায়ী ; পিতৃদেৰ অবস্থার বেগুণ্যবশতঃ ইচ্ছানুনূপ সংস্ত 
পড়িতে পারেন নাই ; উহাতে তাহার অন্তঃকরণে অতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। তিনি সিদ্ধান্ত 
করিয়। রাখিয়াছিলেন, আমি রীতিমত সংস্কৃত শিখিয়! চতুষ্পাঠীতে অধাপন1 করিব । এজন্য 
পুৰেণিক্ত পরামশ অর্থাৎ হিন্দুকীলেজে অধ্যযন তাহার মনোনীত হইল নী। তিনি বলিলেন, 
উপার্জনক্ষম হইয়া, আমার ছুঃগ ঘুচীউবেক, আমি সে উদ্দেশ্যে ঈশ্ববকে কলিকাতায় আনি 
নাই । জামার একাগ্ত অভিলাষ, সংগ্কতশান্ত্রে কতবিদ্য হইয়া দেশে চতুষ্পাঠী ক্রিবেক, 
তাহা হইলেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হইবেক | এই বলিয়া তিনি আমার ইংরাজী স্কুলে 
প্রবেশ বিষয়ে আন্তরিক আঅনম্মত্ি গ্রদশন করিলেন ৷ তাহারা অনেকে লীডাপীড়ি করিলেন, 
তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না” 


বিদ্যাসাগর রচিত জীবনচরিত, ১৮৯৯ সন, পূ ৫২ 


অনুজ শঙ্তৃচন্্র বিদ্যারত্ব বলিতেছেন__“উপস্তিত সকলে বলিলেন, 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আপনার এহ বুদ্ধিমান ছেলেটিকে ভালরূপে লেখাপড়া 
শিক্ষা দেওয়া আবশ্তক। তাহাতে পিতৃদেব বপিলেন, চইহাকে হিন্দুকালেজে 
পড়িতে দিব মনে স্থির করিয়াছি । উপস্থিত সকলে বলিলেন, আপশি মাসিক 
১০২ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন, তাহাতে হিন্দুকালেজে কেমন করিয়া অধ্যয়ন 
করাইবেন? এই কথা শুনিয়া তিনি তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, ছেলের 
কালেজের মাসিক বেতন ৫. টাকা দিব, আর বাড়ীর খরচ ৫৯ টাক পাঠাইব।”১ 
বিহারীলাল সরকারও এই মতের প্রতিধ্নি করিয়াছেন 1২ স্ুবলচজ্জ মিত্রের 
রচিত বিদ্যাসাগরের প্রামাণিক জীীবনীতেও এই তথ্য সরাসবি গৃহীত হইতেছে ।৩ 
এখানে দেখা যাইতেছে যে, বিদ্যাসাগরের স্বলিখিত জীবনকাহিনীতে স্পষ্ট উল্লেখ 


স্পপ্ 9 


৩০৬ উনবিংশ শতাব্দীব প্রথমাধ্ধ ও বাংল। সাহিতা 


থাকিলেও স্ুপবিচিত ঘটনাটি অন্যান্ত জীবনীকাবদেব দ্বাবা ভিন্নৰপে বিবুত 
হইযাঁছে। সুতিবা* বিদ্যাসাগবেদ জীবন ও সাধনাব তাৎপর্য নানাজনেব নিকট 
নানাগ্গাবে *তিডাতি হইব তাহাতে আব বিস্ময়েবকি আছে? বিশাব লাল 
সবকার এধ* সপশ্চন্্র মিত্র বিবচিত বিদ্যাসাগবেৰ জীবনী দুহখ'নি উতিতাস 
হিসাব পশ*সনীয ভশ্লেও তাভাবা বিদ্যাসাগবকে আপন আপন জ্ঞাশবুদ্ধি ও 
কণিব পধণতা অনসবে বিচাব কবিতে গিয1 মধুস্থদনেব জীবনীকাব যোশীন্দ্রনাণ 
বন্থুব মত বিচাব মুঢতাব ল.তাতদ্থব পাশে আবদ্ধ *ইযা পড়িষাচ্ছেন। বিদ্যাসাগবেব 
বিখব1 বিবাভ আন্দোলন, বহু বিবাহ নিবোধক প্রচাব, ইংবাজী শিক্ষাৰ গচলন, 
সংস্কৃত কলেজেব ব্রাহ্মণ শূদ্র দকলকেই পাঠাধ্কাব দান প্রভৃতি বিপ্লবাত্মক সমাজ 
সংস্কাব সহ্য কবিতে না পাবিষা বিহাবীলাল অবকাব ম ঝে মাঝে বিদ্যাসাগবেব 
এই সমন্ত অহ্ন্্ি আচাবেব প্রতি তীব্র মন্তবা কবিযাছেশ। স্রখলচন্দ্র মিত্র 
তো স্পষ্টই বলিযাছেন, 


“৮৬10৮ ৮০ রণ 59 [গা 01 1170906 1)0 10110611170 06)01156 111010 81001) 
৪70 0901)1 10115 00717561055 1)101111)1 € 7) ৮:0111661201561 16110 (11676 ৮1 111001 
10৭ 17] ১6০11/]]5 11111011601] 0 11700111561100 01 0৭7161)61160 07611101671 00101, 
ভা] 816 ৮৮ (0710৫ 111 (16011661167 61 1) 017 0]10৭01707) 10110 ৬1658 £ 7 57101)। 


৮1100 1)61)1801))6 1 001 1 (০0) 1 5৮1) 17) 7 € 11110) (11175 00) 7216111]৭ 


1017605৭ 1) 110 010] ৩)? 


লেখক অবশ্তা ঈশ্ব বব বিচিননষ্টি বিদ্যাাগবকে কিঞ্চিৎ করুণা কবিয়া 
ক্ষমাব দৃষ্টিতে দেখিযাছ্ছেন। মস্ত ঘটনা বিচাব কবিশে দেখ! যাইবে যে, 
ঈশ্ববচন্জ্রেব জীবনীকা্দেব মধো কেহ কে তাহা জীবন ও সাধনার 
মর্মবাণীব স্বরূপ টপলব্ধি কবিতে গিয়া প্রতিকূল জংস্কাবেব জন্য ব্যর্থ হইয়াচ্নে। 
মন্্ীর্ণ হিন্দুযানীব কদ্ধ বাতাষন হইতে বিদ্যাসাগবেব মত বিবাট প্রতিভাকে 
বিচাব কব" যায় না, এ কথাটা তাহাব1 ভূলিয়া গ্যাছিলেন । 


অগ্নিগর্ত শমীশাখাব মত প্রজলন্ত পে'রুষদীপ্ত কর্ষযোগী বিছ্যাসাগবেব জীবন 
ও সাধনাব গৃঢ় বাঁ।ী খিচাব কবিলেই দেখা যাইবে, তিনিও ১৯শ শতকের বাংলা 
সাহিত্যের একটি সোপান হইয়া! বাঙালীব প্রাণ ও মনেব গুরুতর সন্কটের পদাঘাত 


বদযামাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্লব ৩০৭ 


সহ কবিয়াছেন। অবশ্ঠ তাহাৰ বচিত ও অনুদিত গ্রন্থ হইতে তীশাব মানসিক 
শাবাদর্শ, চিত্তশোকে বিভিন্ন প্রভাবেব ঘাত প্রতিধাত বিশেষ লক্ষ্য কৰা যাইবে 
না], 'তাগাব কাবণ_-শিছক শিল্পষ্টি বা সাহিতোব প্রেবণা হই'ত তিনি গ্রন্থ 
বচশায় উদ্দ্ধ হন শাই। লোকাইতব্রহী বিদ্যাসাগব নাধায়ণেব সেবা কবিতে 
খুব উন্মাগ ন| হইলেও নবেব মধ্যে নবোত্বমকে প্রত্যক্ষ কবিবাব অন্ত সরন্বতীর 
যন ন উস্চাবণ কবিষাছিলেন । 


॥ ৯ ॥ 


পূর্বতন ধারা 


বিদ্যাসাগবেৰ আবির্ভাবেব জন্য বাঙালা দেশ কতদৃব প্রস্তুত ছিল, তাহা 
মালোচনা কবিষ! দেখিতে হহবে। কাবণ স্থকঠিশ চাবিত্র, বজবৎ পৌরুষ ও 
গম্দ্রণৎ আপীম ককণাব জমিশ্রণে যে অন্তু মানুষটি গড়িয়া উঠিয়াছিলেন, 
মাঝে মাঝে মনে ভয_তিশি যেন যন্ত্র, এদেশেব জলবায়ুতে এ মানুষের 
শাবিভাব হইতে পাবে না। তাহ আচাষ বামেন্দসুন্দব তিব্দৌ এই বিষয়েব 
পতি মামাদেব দৃষ্টি আকর্ণণ কবিয| বিদ্যাপাগবেব চবিভ্রেব এই বিচিত্র বৈশিষ্ট্য 
পবিস্কট করিতে চাহ্যাছেন। 


“সে জন্যই বিদ্ভাসঠগরক আমাদের বলিয়া পরিচয দিতে দ্বিধা হয়। ছনেকে বিগ্যাসাগর 
চরিত্রে পাশ্চাতা জাতিহথলভ বিবিধ গুণের বিকাশ দেখেন। ইঢরোগীয়ধিগের আমর] যতই 
নিন্দা করবি না, অনেক বিষায তীাভাপগাখাটি মানুষ; আমাদের মন্ুষাত্ব আমাদের নিক, 
নিপ্রচ, মলিন ও ভীন। যে পুকষকারে পুকষেব পৌকষ, সাধারণ ইউরোপীয়ের চরিত্রে ধাহ? 
বত মান, দাধাবণ বাঁঙালার চবিপ্রে যাহা সম্পূর্ণ অভাব, বিদ্ভাসাগরেব চরিত্রে তাহা প্রচুর 
পবিমাণে বর্তমান ছিল ।”৫ 


এই যে অবাঙাণীস্থলভ চবিক্রবল এবং "পাশ্চাত্য জাতিস্ুলভ বিবিধ গুণের 
বিকাশ» ইহ্াব মূলে পবিবেশ, পৈত্রিক সংক্কাব অথবা! চরিত্রগত স্বকীয়তা-_কোন্টি 
অধিকত্তর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার পবিমাণ শিরিয় করিবার পূর্বে দেখা 
প্রয়ো শন, তিনি যে ধার1 অবলম্বন করিম্না কলিকাতার জাগ্রত জনচিত্তের রক্ত 


৩০৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ ও বাংল! সাহিত্য 


শতদলে আবির হইয়াছিলেন, সেই ধাবার কি স্বরূপ, এবং তাহার সাত 
তাহার সম্পর্কই বা কিরূপ। 


১৮২০ সালে বিগ্ভাসাগবেব জন্ম হয়, সংস্কৃত কলেজে ভি করিয়] দেওয়া 
হয় ১৮২৯ সালে। তিশি বার বংসর পাঁচ মাস এই কলেজে ব্যাকরণ, সাহিতা, 
অলঙ্কার, বেদান্ত, স্থ্ত, হ্যায় ও জ্যোতিষে পাব্গমত্ব অজ্ন কবেন। সামান্য 
ইংরাজী শিখিয়া হিন্দু ল” কমিটীর পরীক্ষায় কতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়। ১৮৭১ 
সালের &ঠা ডিসেম্বর একুশ বৎসর বয়স্ক যুবক ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা “বিদ্ভাসাগব ডা 
লাভ করিয়া শিক্ষা়তন ত্যাগ করেন। তাহার অধ্যাপকবুন্দ__-গঙ্গাধব শর্ষ' 
(ব্যাকরণ ), জয়গোপাল শর্মা (কাব্য ), প্রেমচন্দ্র শর্মী (অপগ্কাব ), শত্তৃচন্্ 
শর্মা] (বেদান্ত), জয়নাবায়ণ শর্ম। (ন্যায়), যোগধ্যান শর্মা (জ্যোতিষ ) 
ও শত্তৃচন্দ্র শর্মা ( ধর্মশান্ত্র ) তাহাকে পৃথকগাবে আর একখানি শিদর্শন্পত্র দান 
করিয়। সানন্দে স্বীকার করেন £ 


“অন্মাতিঃ শ্ীঈশ্বরচন্ বিদ্যা দাগরায় প্রশংসাপত্রং দীয়তে । অসৌ কলিকাতায়াং শ্রাধৃত্ত 
কোম্পানিস্থাপিত বিদ্যামন্দিরে ১২ দ্বাদশবৎসবান্‌ ৫ পঞ্চমানং শ্চোপস্থাযাধোলিখিত শাস্বান্ট 
ধীতবান্‌ ৮ 


বিদ্ভাসাগরের ছাত্রজীবনে কলিকাতার উপর দিয়া নানা পরিবর্তনের শ্রোত 
বহিয়া গিয়াছে । যখন ব্রিস্টলে রামমোহনের মৃত্যু হয়, তখন বিদ্যাসাগখ 
সাহিত্য-শ্রেণীতে রঘুবংশ, কুমারসম্তব, মেঘদূত, কিবাতাজুদীর, শিশুপালব্ধ, 
নৈষধচরিত, শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, বেণীসংখার রত্বাধলী, মুদ্রারাক্ষস, উত্তরচবিতি, 
দশকুমার চরিত, কাদম্বরী প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের মুকুটমণিম্বরূপ কাব্য ও 
নাটকাদি পাও করিতেছিলেন। ৩াঁং।র বয়স "তখন প্রায় ১৩ বৎসর । তাহার 
অপেক্ষা বয়সে কিছু বড অক্ষয়কুমা তখনও ওরিয়েপ্টাল সেমিনারীতে অধ্যয়ন 
আরম্ভ করেন নাই। যে বয়সে বিগ্ভাসাগর সংস্কৃত কণেজে ভন্তি হন, তাহার 
প্রায় একবৎসর পরে খিরদিরপুরে অক্ষয়কুমাব্র ইংরাজী শিক্ষার স্থচন] হয় ।৬ 
ব্্ভাসাগব যখন অলঙ্কার শ্রেণীতে খধ্যয়ন করিতেছিলেন, তখন তাহার একবংসর 
পূর্বে নিতান্ত অপারণত বয়সে অক্ষয়কুমার “অশঙ্গমোহন নামক একখানি 
আদিরসাত্মক কাব্য রচনা করেণ। অক্ষয়কুমার যখন তত্ববোধিশী সভায় 


বগ্যাসাগব ও বাঙালীব ভাব-বিপ্রব বা 


যাগদান কবেন ( ১৮৩০ তরী অঃ) তখন বিচ্যাসাগব সংস্কৃত কলেজে ন্যায়ের ছাত্র। 
একদিকে তত্ববোধিনী সভাব মাবফতে শিক্ষিত বাঁঙালী-চিত্তে আস্তিকাবোধের 
পুনর্জাগবণ, অপব দিকে সংস্কৃত কলেজেব “ন্যাষশাস্ত্রাধ্যায়িশাং ছাত্রানাং” 
হবাজী শিক্ষাব জন্য শিক্ষাবিভাগের নিকট আবেদন । সেই আবেদনকারী 
ছাত্রগণেব সহিত বিদ্ভাসাগবও নাম স্বাক্ষব কবিয়াছিলেন। ১৮৩৯ শ্রী অবে 
**« সংস্কৃত কলেজেব সকল বিভাগেব ছাত্রগণ ইংরাজী বিভাগ পুনঃ 
প্রতিষ্ঠাব জন্য (ইতিপূর্বে ইহা তুলিযা দেওয়া হইয়াছিল ) সম্পাদক জি, টি; 
মাশেলেব নিকট আবেদন করিয়া বলিযাছিলেন-_ 


এইক্ষণ প্রার্থনা য. মনুণহপুন ক রীণানুনারে আমারদিগের ইংরাজি ভাষাভ্যাসের 
স্ননুমতি প্রকাশ হয তাহা হইলে ক্রমে রাজকীয় কাধ ৭ শিল্পাদি বিদ্যা জানিয়] লৌকিক 
কা নিধাহে সমর্থ হটাত পারি ।+-বাজক্নাথ--বিদ্যা দাগর প্রসজ 


সস্কৃত ভাষা ও প্রাচীন ভাবতীয এঁতহ্েব স্ুদূট দুর্গে ফাটল ধরিল। 
দেবঙাষা-শিক্ষার্থা ব্রাঙ্গণ ও বৈদ্য তকণগণ ইংবাজী ভাবা শিক্ষা কবিবার জন্য 
বিশেষ ব্যাকুল ২ইযা উঠিলেন। উনিশ বসবে তরুণ ব্ছ্যাসাগরও এই 
আন্দোলনে যোগদান কবিযাছিলেন। যে বয়সে তিনি ইংবাজী শিক্ষাৰ জন্য 
চিন্তিত শইয়াছিলেন, প্রায় সেই বয়সে অক্ষয়কুমাৰ বীতিমত সংস্কৃত শিক্ষা আবন্ত 
কবেন।? ১৮৪৯ জনে বি্াসাগব ফোট উহলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের 
সেবেস্তাদাব অর্থাৎ প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। এই সমষে তিনি উত্তমরূপে 
ই*বাজী শিক্ষা প্রয়োজন অনুভব কব্নে এবং তাহার বন্ধু প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছুর্গাচবণ 
বন্দ্যোপাধাযেব ( বাষ্টরগুরু এ্ুব্দ্দ্রনাথেব পিতা ) নিকট ইংরাজী শিখিতে আবম্ভ 
করেন। এ একই সমযে দ্বাবকানাথ ঠাকুব বিলাত হইতে ভাবতপ্রেমিক ও প্রসিদ্ধ 
বাগ্মী জজ টমসনকে কলিকাতায় লইয়া আসেন (১৮৪৩)। টমসন সাহেব 
দক্ষিণারপ্রীন, রামগোপাল, কিশোরী চাদ প্রভৃতিব মনে বাস্তব বাঁজনৈতিক চেতনা 
দান কবিতে প্রযাস পান। হিন্দুকলেজেব উজ্জল জ্যোতিষগণ টমসন আাহেবকে 
কেন্দ্র বিয়া “বেঙ্গল স্পেক্টেটব” নামক দ্বিভাষিক পত্রে উগ্র রাজনৈতিক উচ্ছ্বাস 
সডাইতে লাগিলেন । লর্ড এলেনবুবেো৷ হিন্ুকলেজের ইংরাজী-শিক্ষিত তরুণদের 
বাজনৈতিক উত্তেজনায় শস্কিত হইয়া এবং বাঙালীর যুঝোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান- 


৩১০ উনবিংশ শতাব্দীব প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


শিক্ষাকে আক্রমণ কবিয়া বলিয়াছিলেন, 0 21656709560 ০1 
০৫00090101) 1741065 ০0010/1505 ৪10 1)0৮-018601$,.৮ যখন চিৎপুবেব 
ফৌজদ|বী বানাখানা অঞ্চলে বামগোপাল ঘোষ ও টমসন সাহ্বে 
ইংবাজশাসনেব বিকদ্ধে বাগ্সিতাৰ গোলাবর্ষণ কবিতেছিলেন, তখন বিষ্তাসাগব 
ফোর্ট উ্লিষম কলেঞ্জে ইংবাজ সিভিলিয়ানদ্রিগকে বা"লা ভাষা! শিখা হতেছিলেন 
এবং অবসব সময়ে নিজে সাংখ্য ও পুবাণ অধ্যযন কবিতেছিলেন।৯ হইযং 
বেঙ্গল'দেব ধর্মহীন পাথিব জ্ঞান ও খাজননতিক আন্দোলনে সাধাবণ বাঙালী 
যেন শান্তি পাম্তেছিন না, টক্ত বাষবীয উত্তেজনা তাহাবা যেন ক্লান্ত স্ইযা 
পড়িয়াছিল | এই সমযে অক্ষকুমাবেব সম্পাদশায় “তত্ববে।বশী পত্রিকা" প্রনাশিত 
হইল (১৬ই আগস্ট, ১৮৭৩ )। শিক্ষিত বাঙালী নৃতন পখেব সন্ধা পাহল। 
বেদ-উপশ্যিদেব "অনুবাদ ও ব্যাখ্যান, জ্ঞানাবজ্ঞান, জ্যো ৩৭-ভূগোল ইতিহাস 
সম্বন্ধে নব নব আলোক সম্পাত, বচিবিশ্ব সন্বন্থো কৌতুহল-_ একক ॥ালী 
এক দকে যেমন আপনাব প্রাচীন এ শহোব অত্যন্ধবপ ডদ্লপি কবি“) অন্যধিকে 
তেমান জীবানব অঙ্ধীর্ণ ৩ ত্যাগ কবিযা এ*দবিশ্ব সঙ্থন্ধে কৌতূহলী হইল। 

বিগ্ভাসাগব সংস্কৃত কলেজেব অধ্যক্ষ হহখাব সমব (২২৭ জানুযাৎ, ৮৭১ 
পর্যন্ত খাঙলাব সা*স্কৃতেক জীবশ আলোন। কাঝণে উহাঁঠে বযেকটি বিক্দধমণ 
ভাবধাব। লক্ষ্য কবা যাতবে। বামমোহন যে এিহ্োণ হট্টি কবিযাছিলেন, তাহার 
মূলে ছিল নির্মোহ জ্ঞান, শাস্ত্র সভি৩।(লাকাচাখ_সমত্ত কিছুকেই তিনি 
জ্ঞানবাদেব দ্বাব। বিশ্লেণণ কবিয। দেখিয লেন । এহ খুব ণশবতী হঠযাহ 
তিনি একেখববাদ প্রবে ব্রতী হহযাছিলেশ। খাঙাণৰ বগ্যুগ সঞ্৩ ণোক 
ংস্কাবকে জ্ঞানে দ্বাব। শিশু কবিব।ব বিথবী সাধনাহ বামমোন্নেৰ শর্ট সাধস।। 
তা1হাব সমন্বঘকামী ও জৎম্বাববাদী মন বেদান্ত, খীন্বীয় এক্যতত্ব ও হগ*ামী 
যুক্তিমাগার্য একেশ্বববাদ__ইহাদ্বে,সমন্বববেই জীবনপর্ম বলিয। গ্রহণ ববিয়াদিল | 
স্ুতবাং বাপাকান্ত দেবখাধাছুব ভবাশীচণণ বন্দ্যোপাধ্যাঘ প্রভৃতি ““মপশা'ৰ 
নেতৃবৃন্দ সতীদা প্রথা লইয। যতই আন্মালন কঁকন শা কেন, বামমোহনের বৃহম 
কুতিত্ব__-বাঙালীব স্বাধীন ও শুভবুদ্ধিব উদ্বোধন , হহাব গু অর্থ সে যুগে 
সমাজপতিগণ বোধহষ হৃদয়ঙ্গম কধিতে পাবেন নাই । 

অন্তত আমা উিবোশ্রিও-শিষা ও হেয়াবেব ৬ক্ হিন্ুকণেজেব 
বিদ্যুত্প্রতিভাধর ছাত্রদেব কথা বিবৃত করিয়াছি। বামগোপাল, বসিকরুষ, 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালীর ৬াব-বিপ্রব ৩১৪ 


দক্ষিণারগ্রন প্রভৃতি তরুণ বাঙ্গালী ছাত্রগণ বিষ্যাসাগরেব প্রায় সমকালে 
কলিকা তাকে কেন্দ্র করিয়া যে সমুদ্র মন্থন আরম্ভ কখিয়াছিলেন, 'ঠাহার কিছু 
কিছু ভখ্য শিবনাখ শান্বী 'বামতন্গ লাহিভী ও তৎ্ক|লীন বঙ্গসমাজ' নামক 
গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন ₹ কণা প্রসঙ্গে বাজনারায়ণ বস্ও তীশার আত্ম ্রীবনীতে 
৭হ ।ব্যয়ে নানা প্রসঙ্গ উখাপন করিযাছেন। এই তরুণগণ ইউরোপীয় জান- 
বিজ্ঞান অর্ভন করিয়! জাতীয় এঁতিহোর মুলোচ্ছেদ কবিয়া একট। কণন্ধ সংস্কৃতি 
সষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন। ইভাদের ভাধাদর্শেৰ সহিত সমগ্র জাতির 
বিশেষ কোন যোগ খেগ ছিপ না টমধন ইাপিগকে বাপ্তবধমাঁ বাজনশতি 
শিখাইতে চাহিয়াছিলেন “টে, কিন্ব $হ1এ। আদৌ এ এদী ছিত্ন না। 
ভাবলোকে বিচবণ কবথ্তেশ খলিযা জাতিৰ দম, প্া৬হ ও সমাজ-চেতন্তকে 
টমাস পেহনেব 77 10০ 01 16059 5. অণ্ল্ধনে এক ফুন্কাঝে ভডাগয়া দিতে 
চাংয়াছিলেণ । রামগোপাল খোযষেব সছি5 নিগ্ঠাসাগবেব যণ্ট জগ্গতা থাকিলেও 
এ জাশীয় ক।লাপাহাছি মনোভাবকে + হ্াসাগব কোনদিনত আমথন করিতে 
পারেন নাহ্‌ । 

শান্্র/চাবের খে ধারাটিকে ভখানীচরণ প্রভৃতি প্রাচানপঙ্গী শেতবুন্দ বালি 
বাধ বাবিয়া রম্ষমা করিহে ৮১৯ করিতেছিলেন, বিঞ্ঞাসাগবের পুবেই 
রাঁঁগমোহন তাহাতে প্রকাণ্ড কাটণ হ্থষ্টি করিয়া।ছলেন। চিত্তের শশবক বৃত্তির 
প্রাচীর তুলিয়া ৬ানীচরণ-রাধাকাস্ত দেবের দল পাঠান ভারতীয় এতিহ্কে 
অশূদ্রপরিগ্রাহী করিয়া রাখিয়াছিলেন। হাঁহারা হিন্ুকলেজকে সংশয়ের দৃষ্টিতে 
দেখিতেন, নব্য ইংখাজীয়ানাকে বিশে সনদে করিতেন $ রামশোহনেব একেশ্বর- 
বাধ, বৈরদাস্তক মত চার ও শাস্্রগরগেব সুল৬ প্রচাবেও ইভার। ক্ষ হইয়া 
ধর্ম,ভার বিদ্রোহপতাকা লইয়। বিদ্রোহ করিরা্লেন। স্ুতবাং বিদ্যাাগরের 
অধিষ্টানভূমি বিচাব কারলে দেখা যাহবে যে ১৭শ শতাবীর প্রথমাধে বাঙলার 
মনে যে আঙ্কট ঘনাইয়। উঠিয়াছিল, ঠাহতে ইন্ধন দান করিয়াছে 
একদিকে বামমোহনের যুক্তিবাদ ও শাস্্প্রচার, অপ্রধিকে হিন্লুকলেজের “ইয়ং 
বেঙ্গল'গণের স্মাজবিপ্লব, ধর্মসভাব উভয় ব্যাপারেব প্রতিকূলতা! বৃটিশ 
ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের দ্ধারকানাথ, রামগোপাল, দক্ষিণাব্জন, আশুতোষ দেব, 
ধিদ্দিরপুরের ঘোষাল পরিবারের ইউরোপীয় পদ্ধতিতে নৃতন প্রতিষ্ঠান গঠনের চেষ্টা, 


৩১২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


হেপ্নার-ডাফ জাহেব প্রবতিত ইংরাজী শিক্ষা, সংস্কৃত কলেজের পুবাত্ুন গুণালীর 
স্বৃতি পুরাণ-কাব্য-দর্শন-ব্যাকরণ-অলঙ্কার পাঠনা এবং ইশ্বব গুপ্তের “সংবাদ- 
প্রভাকরে'র পরিহাস-তরল স্বচ্ছন্দ জীবন যাত্রা। নৃতন ও পুরাতনের এই যে 
ঘন্ব-_বিগ্ভাসাগর সংস্কৃত কলেজ হইতে কৃশুবিদ্য হইয়া বাহির হইবার পূর্বেই 
এই যুগ সংকটেব ছায়া তলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। একদিকে যুগ যুগ ধরিয়া বহমান 
রুদ্ধতোয় সংস্কৃত ভাষাবাহী প্রাচীন সংক্কাব এবং রামমোহনের জ্ঞানবাদের দ্বারা 
বিশুদ্বীক্কত অতীত এঁতিহোর মূল্যমান পরিবর্তন, অপর দিকে ইংরাজী ভাষার 
মারফতে আগন্তক ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান । বিদ্যাসাগৰ এই পরম্পরবিরোধী 
ভাবাদর্শের সন্মুখীন হইয়।ছিলেন । সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দুকসেজের মধ্যে স্থানিক 
দূরত্ব ছিল না, কিন্তু উভয় বিদ্যায়তনেব ছাত্রপমাজের ভাবাদর্শের মধ্যে ছিল দুস্তব 
বাবধান। এই ভাবাদর্শেব সংঘর্ষ তরুণ বিগ্ভাসাগরকে কি পরিমাণে আলোডিত 
করিয়াছিল, তাহাব প্রতাক্ষ পরিচয় পাইবাৰ উপায নাই। কিন্তু যিনি পরবর্তী 
কালে জাতির দির্থকাল-লালিত সৎস্কাবের উধে উঠিয়। বৃহত্বব মানব ধর্মের 
উদ্দারতব বাণী প্রচাব কবিতে পার্য়াছিলেন, তিনি যে ছাত্রাবস্থায় সমসাময়িক 
ভাববিপ্রবের সংঘযে কিয়দংশে উদ্বুদ্দ হইয়াছিলেন তাহা! সহজেই অনুমেয় । 
বি্যালাগরের চরিত্র বিচার করিলে আমরা! প্রধানতঃ তাহার তিনটি মানস- 
বৈশিষ্ট্য দন্বন্ধে অবহিত হইতে পারি--সংস্কারমুক্ত মন, মানবপ্রেম ও যুক্তিবাদ । 
মানবপ্রেমের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। আমাদের অন্ঠমান বিদ্যাসাগরেব 
মানবপ্রেম হইতেই সংস্কারমুক্তি ও যুক্তিনাদের আবির্ভাব হইয়াছে । হিন্দু 
কলেজের তরুণ ছাত্রসম্প্রদায় হিন্দুর সংস্কাব বন কবিষাছিলেন' বটে, কিন্তু তাহার 
পশ্চাতে মানবপ্রেমের তপ্ত স্পর্শ ছিল না। ইউরোপীয় জীবনধারার উত্তেজক 
পানীয় পান কবিয়া তাহাদের চিত্ত উদ্বেজিত হইয়াছিল; তাহাদের সে জাগরণ 
নিতান্তই বহিরঙ্গ-বিলাসী চিত্তের প্রাথমিক উজ্জীবন মাত্র। জীবনের গণীরে 
অবস্থিত কোন গুটতর এষণ| তাহাদের জীবনধর্ম ও সাধনাকে নিয়ন্ত্রিতি করে 
নাই। ইউরোপীয় শিক্ষা লাভ করিয়। তাহার! পৈত্রিক সংক্কারকে জীর্ণ বসনের 
মৃতই ত্যাগ কবিয্বাছিলেন; আত্মাব সংকট বলিতে যাহা! বুঝায়, তাহা এই 
তরুণদের চিত্তপটে বিশেষ কোন সংশয়ের ছায়৷ সঞ্চার কবিতে পারে নাই। কিন্ত 
বিদ্যাসাগরের চিত্ততটে যে সংস্কারমুক্তির সমুদ্রতরঙ্গ আহত হইয়াছিল, তাহার 
মূলে স্থানিক ও কালিক পরিবেশের প্রভাব থাকিলেও তাহার নিজম্ব চরিত্র-ম্বাতন্্য 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালীব ভাব-বপ্রিব ৩১৩ 


ও ব্যক্তিপত্তাব একান্ত অভিনবত্বই তাহাকে উনবিংশ শতাব্দীর বাংল! সাহিত্য 
৭ বাঙালী-জীবনে এক অনন্যসাধাবণ বৈশিষ্ট্য দান কবিয়াছে। পূর্বতন সমাজ- 
পাঁব। হইতে উপাদান সংগ্রহ ক্যা এব গরহাতে নিজ প্রাণধর্মেব বিছ্বাৎস্পর্শ 
সর্চযাৰ কবিষ| বিলাপাগব বাংলা দেশে যে এতিহোর পথবেখ! নির্দেশ করিয়াছেন, 
“ভ ঘুগান্বেব পটে এখনও দীপ।মান ভইযা বহিযাছে। 


[| 
বিচ্াসাগরের গ্রস্থপরিচয় 


সাহাত্যক মূল্যমানের বা [বছ্যাসাগবেধ প্রতিভ। বিচার-বিষ্লেষণ করা 
যুঁক্তসঙ্গত হইবে *। কাবণ তিনি বিশুদ্ধ সাবন্বত প্রেবণাব বশে কোন গ্রস্থই 
বচন বেন নাই। জীবনে তিনি অর্শয বাস্তববাদী ছিলেন। বস্তর 
প্রযোজনীযত! দিযাই তাভাথ শৰপ নিধবণ কবিতেন। বাঁজেই জনশিক্ষার 
গ্রেরণাথশে ভিশি লেখনী ধাবণ কবিযাছিলেন। তাহাব পুন্তক-পুস্তিকার সংখ্যা £ 
_ সংস্কৃত-১৭, ইংবাজী--৪, বাংলা-৩২ । মোট--€৫৩। ইহার মধ্যে ১৫ 
পানি স্বুলপাঠা। যিনি শুধু জনাশক্ষা প্রচাবের জন্য অর্ধশতাধিক গ্রন্থ রচন। 
৭বিতে পাবিযাছিলেন, তাহাব প্রতিভা ও কর্মদক্ষত। কোন্‌ শ্রেণী, তাহ! সহজেই 
অন্*্যে। কর্মযোগী বিদ্যাসাগর বাংলাদেশে শিক্ষাগ্রচাবেব ও সমাজ-সংস্কারের 
জন্থ আজীবন যেমন প্রচুব অর্থব্যয় কবিযাছিলেন, সেইরূপ এঁ একই প্রয়োজনে 
লেখনী সঞ্চালন কবিয্। এতগুলি গ্রন্ত বচনা কবিযাছিলেন। বক্ষ্যমাণ অংশে 
আমব। ১৮৫৭ সাল পযন্ত বচিত তাহার গ্রন্থাগিব সংক্ষিপ্ত পবিচয় দিয়া ইহাতে 
৯৪শ শতাব্দীৰ যুগধর্ম কি পবিমাণে প্রতিফলিত হইযাছে, সে বিষষে আলোচনা 
কবিব। 

১। বাস্থদেবচরিত €( ১৮৪২-৪৭ )-- ইহ বিদ্যাসাগরের প্রথম 
গনগ্রন্থ , কিন্তু ছুঃখেব বিষয, ইহা! মুদ্রিত হয নাই। পাওুলিপিব আকারেই ছিল, 
অধুন। ইহার কোন সন্ধান পাওয়! যায না। বিষ্াসাগরেব জীবণীকার চণ্তীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিহারীলাল সবকাব তাহাদেব গ্রন্থে মূল পুথি দৃষ্টে 'বাস্থদেব- 


৩১৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


চরিতে'র কিয়ণংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন । তবে এই উদ্ধৃতি নিভু কিনা সন্দেহ 
আছে। কারণ চণ্ডীচরণ যে উদ্ধতিটুকু মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ণচ্ছেদ 
ভিন্ন অন্ত কোন বিরামচিহ্ন দেন নাই; কিন্তু বিহারীলাল সরকার তীহার 
গ্রন্থে (বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্কবণ, পৃ ১৪৬) গুয়োজন অনুসারে বিভিন্ন বিরামচিহ 
দিয়াছেন । কাজেই মূল পারুলিপির অংশটি এই জীবনীগুলিতে অবিরুত্ভাবে 
গ্রহণ কবা হইয়াছে কিনা বিচার্য। বিহারীলাল যে পাণুলিপি দেখিয়াছিলেন, 
তাহাতে কোন সন তারিখ দেওয়া ছিল না । তীহার মতে এই পুস্তক ১৮৪২-৪৭ 
সনের মধ্যে অনূদিত হয় । 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেব ছাত্রদের €য়োজনেব জন্য বিদ্যাসাগর ভাগতের 
দশম স্বন্ধ অবলম্বনে “বাস্থদেবচবিত' রচনা করেন; কিন্তু কলেজ-কতৃ পক্ষের 
তীস্টানী সংস্কার কষ্জজীবনীটি গ্রহণ করিতে পারে নাই । তাই এই গ্রন্থ আদৌ 
মুদ্রিত হয় নাই, পরে পাণ্ডুলিপি টও হারাইয়া গিয়াছে । পরবর্তী যুগে বিদ্যাসাগব 
বন্ধুদের দ্বারা অনুরুদ্দ হইয়। “বাস্থুদেবচ বত প্রকাশের ইচ্ছ। কবিয়াছিলেন, বিন্ 
পাওুলিপি খুঁজিয়া না পাওয়ায় মুদ্রণ হইয়া উঠে নাই । তাহার মৃত্যুর পর তাহাব 
ছুই-একটি অপ্রকাশিত রচনা প্রকাশিত হয়। তাহার দৌহিত্র স্ুরেশচন্র 
সমাজপতি পপ্রভাবতী সম্ভাষণ" না-ক একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা এবং ১৩০৮ সনেব 
সাহিত্য-পরিধৎ-পাত্রকায় বিদ্যাপাগব-সংগৃহী 5 দেশীয় শব্দকোষ প্রকাশ করেন। 
অথচ তিনি কেন যে “বান্ুদেবচবিত প্রকাশ করিলেন না, আহার কারণ বুঝ। 
যাইতেছে না। বিদ্যাসাগরের অনুজ শল্তচন্্র বিষ্যারত্বের নিকট হইতে ভ্রীবন- 
চরিতকারগণ এই পাওঁলিপিটি সংগ্রহ কখিয়াছিলেন  বাস্থদেবচরিতের 
পাওুলিপিটি, যে-কোন কাবণেই হউ+ দুদ্রাযন্ত্রে কবলিত হয় নাই। মুদ্রিত 
হইলে বিদ্যাসাগরের প্রথম বাংল। গদ্ঘ গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যাইত। ইহার থে 
অংশটুকু চণ্তীচরণ ও বিহারীলাল প্রণীত বিদ্যাসাগরের জীবনী ছুইখানিতে উল্লিখিত 
হইয়াছে, তাহাতে দেখ! যাইতেছে যে, বিদ্যাসাগর প্রথম যৌবনে কষে ভাগবতোক্ত 
জীবনকাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া! উক্ত মহাগ্রন্থের দশম স্বন্ধ অবলম্বনে এই অনুবাদ 
কার্ষে অগ্রসর হন। ইভাকে বিশুদ্ধ অনুবাদ বলা চলে না, কারণ তিনি কোন 
কোন স্থলে কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়াছেন, কোথাও-বা মূলের প্রত্যক্ষ 
উক্তিগুলিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিণত করিয়া বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন । 
একটু দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইল-_ 


বি্ভাসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্লব ৩১৫ 


“এক দিবস কৃষ্ণবলরাম ও অন্থ শস্য গোপবালকের1 একত্রে মিলির] খেল করিতেছিলেন। 
ইতিমধ্যে বলরাম প্রভৃতি গোপনন্দনের! নন্দমহিধীর নিকট গল্প! কহিল, ওগো, কৃষ্ণ মাটি 
খাইয়াছে। আমর] বারণ করিলাম, শুনিল না। তখন পুত্রবৎসলা হশোদ আন্তেব্যন্তে 
আিয়। কৃষ্ণের গণ্ড ধরিলেন এবং তর্জন করিয়া কহিলেন, রে দুষ্ট, তুই মাটি খাইয়াছিন! রহ, 
আজ আমি তোকে মাটি থাওয়। ভাল করিয়া শিখাইতেছি 1” 

এই অনুবাদ যেকত সরল অাহ। পঞ্চানন তর্করত্র অনূদিত এবং শ্রীজীব 
্যায়তীর্থ সম্পাদিত অধুনা প্রচলিত শাগবতেব অন্বাদ (শ্রীজীব ন্আায়তীথ কর্তৃক 
সংশোধিত শ্রীমদ্‌ ভাগবতেব অন্ুপাদ, পৃ ৬২৮) পাঠ করিলেই বুঝা! যাইবে । 
আমাদের মনে হয়, বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় গন্ “বেতাল পঞ্চবিংশতি'র ভাষা স্থানে 
স্থানে জাডা-আঙ্িত, 'বাস্থদেণচরিতের মত সহজ সরল নহে । 

“বাস্ুদেনচা'রতে ভগবান শীষের পুলীলা প্রকটি ত, পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে 
ওগঞ্দাবভাবের পুর্ণ প্রকটন 1৮১০  পুণব্গ্ম কৃষ্ণের চরিতাখ্যাণ ফোট ডহলিয়ম 
কলেজ করতৃপন্ষের মনঃপৃত হয নাই। বিগ্ঞাসাগরেব জীবশীকার সক্ষোভে 
বলিয়ছেন, ছুঃখ এই, ব্গ্যাসাগর মহাশয এইরূপ ভগণানেব অবতাবত্ব প্রতিপা্দক 
পুস্তক আর লখেন নাই | চিরঞাল কিছু তাহ!কে সাহ্বে-সিবিলিয়ানদের জন্য 
পাঠ্য লিখিতে হয় নাখং। প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা থাকিলে তিনি হিন্দুদস্তানের জন্য 
এইরূপ ইহপরকালের শিক্ষণীয় সুপাঠ্য পুস্তক লিখিতে পারিতেন। তিনি 
সাঞ্বেদের জন্য এইরূপ গঘ্য লেখেন নাই, হিন্দুসস্তানদের জন্যই বা লিখিয়াছেন 
কৈ?” “১ সুবলচন্র মিত্র তাহাব গ্রন্থেও (17127 (72707 [7501/099021- 
9/01%/ 6] 7/9 0776 20. %০71 1907, /». 74) বিহারীলাল্র প্রতিধ্বনি 
কখিয়াছেন মাত্র। বিদ্যাসাগরেব ধর্মজীবন সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এ 
বিষয়ের পুনরু'ল্লখ কবিব। এখন শুধু এইমাত্র বলা যায় ষে, যিনি মহাভাবত 
অন্থবাদ ক'রতে পবাঙ্মুখ হন নাই, তিনি বাস দবের জীব্নকথা বিবৃত করিতেও 
সঙ্কুচিত হইতেন না। উক্ত গ্রন্থের প1গু,লি'প খু'ঁজিয়া না পাওয়াতেই এই বিভ্রাট 
ঘটিয়াছে। অবশ্য পরবর্জী কালে ওনি এমন সমস্ত সামাজিক কাগজ *ইয়! ব্যস্ত 
হইয়া! পড়িয়াছিলেন যে, পাঠ্য পুস্তক ও গ্রচারপু'শুক। ভিন্ন অন্য কোন পুস্তক রচনা 
ও প্রকাশনার জন্য উত্সাহ বোধ করেন নাই। শুধু “হিন্দুসম্তানদের জন্য ইহপর 
কালের শিক্ষণীয় পুস্তক” সম্বন্ধেও তাহার তীব্র অনুরাগ ছিল না। প্রথমতঃ শুধু 
হিন্দুর জন্তই পৃথক করিয়া ভাবিবার মানুষ বিগ্ভাসাগর ছিলেন না; দ্বিতীয়তঃ 


৩5৫ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


প্রত্যক্ষবাদী বিছ্ঞা/সাগর মানুষের ইহকাল লইয়! এত ব্যতিব্যস্ত হইয়া! পড়িয়াছিলেন 
যে, পবকালের পাথেয় সঞ্চয়ের দিকে মন দিতে পাবেন নাই । তবে এহ গ্রস্থাটি 
প্রকাশিত হইলে তাহার প্রথম যুগের গদ্যের নমুন', এবং বাস্থুদেবকে তিনি যে 
দৃিতে দেখিতেন, তাহারও একটা! প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইত। জীবনীকার 
বলিতেছেন বটে, ““বাস্ুদেবচরিতে শ্রীমন্তাগবতের কোন কোন স্থানের ভাবমাত্র 
গৃহীত এবং কোন কোন স্থান অবিকল ভাষাত্তরিত।”১২ কিন্তু উক্ত পাগু,লিপিটি 
হস্তগত না হওন্ায় তিনি এই অন্ুখাঁদে যথার্থ কি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়[ছিলেন, 
তাহ! জানিবার উপায় নাই। িগ্ঞাসাগর প্রথম গগ্ বচনায় হস্তক্ষেপ করিয়া 
বৈষ্ণব গ্রন্থের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন কেন, তাহা আলোচনার যোগ্য ৷ বৈষ্বমত 
তাহাদের কুলধর্ম ছিল না; তিনি পরেও বৈষ্ণবমতের প্রতি আন্তরিক আম্ুকৃল্য 
দেখান নাই। গৌড়ীয় বৈষ্বধর্মের প্রধান ভিত্তি ভাগবতের দশম স্বন্ধেব উপর 
প্রতিষ্ঠিত; বিষ্ভাসাগরও সেই অংশটুকু অর্থাৎ রুষের বৃন্দাবন লীলার প্রতি আরুষ্ট 
হইয়াছিলেন কিনা জানা যায় না? কিন্তু কৃষ্জজীবনেব এই অংশের প্রতি যে 
মানবীয় রসের প্রভাব আছে, হয়তো মানববস-রসিক বিগ্ভাসাগর ভাগবতেব এই 
স্কন্ধেব প্রতি দেই জন্যই অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পরবর্তা কালে কেহ 
তাহার নিকট ধর্মাদর্শ সম্বন্ধে কোন উপর্দেশ চাহিতে গেলে তিনি গীতার নিষ্কাম 
ধর্মকেই একমাত্র শরপ্য বলিয়। নির্দেশ দিতেন। তাহার উক্তি-_“গীতার উপদেশ 
অন্সারে চলিলেই ভাল হয়__”১৩ তাহার পরবর্তাঁ জীবনসাধন্নার সহিত সমস্থত্ে 
গ্রথিত। কর্মযোগী বিদ্যাসাগর নাস্তিক, সংশয়বাদী_যাহাই হউন না কেন, 
গীতার নিষ্কাম কর্মাদর্শের যৌক্তিকতা স্বীকার কবিতেন। কিন্তু প্রথম যৌবনের 
এই “বাস্ুদেবচরিতে” তিনি প্রধানতঃ বৃন্দাবন রাস-রসশেখর কৃষ্ণেব জীবন- 
লীলাকেই প্রাধান্য দিম়াছিলেন। বোধ হয় দীর্ঘকাল বান্থদেবচরিত' গ্রন্থের 
পাণ্ুরলিপির কোন অনুসন্ধান করেন নাই, যত্রপূর্বক রক্ষা কথাও প্রয়োজন বোধ 
করেন নাই । জীবনে তিনি অত্যন্ত হিসাবী সংসারী ছিলেন, কোন জনিষই 
অপচয় হইতে দিতেন 1) স্থৃতরাং “বান্থদেবচরিতে'র পাণ্ডুলিপি যে তাহার 
সত্দষ্টির বিষয়ীভূত হয় নাই, ইহাতেই অঙ্থুমিত হইতেছে যে পরব্তাঁ কালে এ 
গ্রন্থ বা এ জাতীয় অস্থ্ভূতি তাহাকে আর আক্ুষ্ট করে নাই। যদি কথ! উঠে, 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিদেশী ছাত্রদিগকে গল্পরস পরিবেশন করার উদ্দেশ্যেই 


বিষ্যাসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্নব ৩১৭ 


তিনি ভাগবতের দশম স্বদ্ধের আযখানভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে এই 
মাত্র বলা যাইতে পারে যে, তিনি পঞ্চতন্ত্র দশকুমারচরিত প্রভৃতির গল্পরস ত্যাগ 
করিয়া কৃষ্ণের ভাগবতী কথা অনুসরণ করিলেন কেন? আমাদের অনুমান, 
বৈষণবধর্ম ও আদর্শের প্রতি বামমোহনের যেমন একট! বিজাতীয় ঘৃণ1 ছিল, প্রথম 
যৌবনে সম্ভবতঃ বিদ্যাসাগরের সেরূপ কোন প্রতিকূল মনোভাব ছিল না৷ যাহা 
হউক পাগুলিপিটি পূর্ণ আকারে উদ্ধার কর। সম্ভব হইলে বাংলা অস্থবাদ সাহিত্যে 
একটা স্মারক স্তস্তেব দর্শন মিলিত। 

২। বেতালপঞ্চবিংশতি ( ১৮৪৭ )-_-বাস্থদেবচবিত” ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজেব কর্তৃপক্ষ কতৃক অগ্রাহ্য হইলে বিছ্যাসীগর নিছক ধর্মকেন্ড্রিক 
সাহিত্য ত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ গল্লাত্বক কাহিনী রচনা করেন। ইহা অবশ্য মৌলিক 
গন্থ নহে, ,৮০% সালে কোট” উইলিয়ম কলেঞ্জের জন্য মুদ্রিত হিন্দী “বৈতাল 
পচ্চীসী” অবলম্বনে বিদ্যাসাগরের “বেতালপঞ্চবিংশতি” রচিত হয়; প্রায় 
মাক্ষরিক অন্থবাদ বলিলেই চলে, কেবল হিন্দী পুস্তকের অঙ্লীল অংশ পরিত্যক্ত 
হইয়াছে এবং ঘটন| বা বক্তব্য ,কাথাও কোথাও সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। 'প্রথম 
সংস্করণে বিদ্যাসাগরের নাম ছিল না_-“কালেজ আফ ফোট” উইলিষম নামক 
বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মেজর জি. টি. মার্শাল মহোদয়ের আদেশে প্রসিদ্ধ হিন্দী 
পুস্তক অনুসারে শিখিত।” শুধু এইটুকু মাত্র পরিচয় ছিল ।১৪ শিবদাস ভট্টের 
“বেতালপঞ্চবিংশতি” নামক সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ না করিষা তিনি কেন হিন্দী 
গ্রন্থের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহার কাবণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন । বেতাল- 
পঞ্চবিংশতির দুইটি প্রাধাণিক সংস্কবণ বিংশ শতাবীতে প্রকাশিত হইয়াছে । একটি 
হইল-_-১৯১৫ ঘ্ীঃ অন্দে লিপজিক্‌ হইতে শিবদাস ভট্রের মূল সংস্কৃত ও জার্মাণ 
টাকাসহ প্রকাশিত [015 61819. 7১9/702%170581018,)-১৪৮৭ খ্রীঃ অবে 
পুথির পাঠে অবলম্বনে সম্পাদিত হয় । ১৯৩৪ সালে 477918087. 011517021 
১৪11৩5-এর চতুর্থ খণ্ডে ৮. 9. 76006101168%-এর অন্ুবাদসহ যে বেতাল- 
পঞ্চবিংশতি মুগ্্রত হইয়াছে তাহা জন্তল দত্ত প্রণীত। ১৮৭৩ খ্রীঃ অন্দে কলিকাতা 
হইতে জীবানন্দ বিদ্যাসাগর প্রকাশিত বেতালপঞ্চবিংশতি একদা অতিশয় 
জনপ্রিয় হইয়াছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর কেন শিবদাস ভট্ট্রের সংস্কৃত পুঁথি ত্যাগ 
করিয়। হিন্দী অনুবাদ অবলম্বনে “বেতালপঞ্চবিংশতি' রচনা! করিলেন, সে বিষয়ে 
আলোচন। করিতে গিয়া তাহার জীবনীকার বলিয়াছেন, “এই সময় তিনি হিন্দী 


৩১৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


ভাষায় যথেষ্ট অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার পরিচয় স্বরূপেই 
বোধহয় নবাজিত ভাষাভিজ্ঞতার প্রক্কঃ পরিচয় 1৮১৬ হিন্দীগ্রন্থে যে সমন্ত 
অশ্লীলতা ছিল, শনুবাদকালে বিদ্যাসাগর তাহ! পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । গ্রন্থটি 
গ্রহণযোগ্য কিনা» কলেজ-কর্তৃপক্ষ তাহা নিধারণের ভার দেন রেভাঃ রুষ্মোহন 
বন্দ্যোপাঁধায়কে | যে কোন কারণেই হোক রুষ্ণমোহন এই গ্রন্থের অস্থমোদন করেন 
নাই। তখন বিছ্যাপাগর শ্রীরামপুবের মাশম্যান সাহেবের নিকট এই গ্রন্থের 
পাঙুলিপি প্রেরণ করেন । মার্শম্যান ইঠার প্রশংসাস্থচক স্থপারিশপত্র দিলে তবে 
কলেজ কর্তৃপক্ষ ইহা গ্রহণ করেন । কৃষ্ণমোহন কেন ইহাব অন্থমোদন কবেন নাই 
তাহ বুঝা যাইতেছে না। যর্দিও “বেতালপঞ্চবিংশতি'র প্রথম সংস্করণের ভাষা 
কিঞ্চিৎ ছুরূহ ছিল, কিন্তু কৃষ্ণমোহনের “বিদ্যাকল্পদ্রমের তুলনায় বিদ্যাদাগরের 
ভাষাকে আদৌ দুবহ বলা যায় না। কালীর কাছে বলিদান “ভন্ন ইহাতে হিন্দু 
সম্প্রদায় সম্বন্ধে এমন কোন কথা নাই, যাহাতে খ্রীস্টান সিভিলিয়ানগণের ধর্মমতে 
আঘাত লাগিতে পারে । তথাপি কষ্জমোহন কেন যে এই গ্রন্থের অনুমোদন করেন 
নাই, তাহার কারণ জানা যাইতেছে না। 

বিদ্যাসাগর অবশ্য বেতালপঞ্চবিংশতি জাতীয় গ্রন্থের বিশেষ কোন সাহিত্যিক 
যূল্য স্বীকার করিতেন না। বৈতাল পচ্চীপী” নামক হিন্দী গ্রন্থের যে পুনঃ সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়, বিদ্যাসাগর তাচার ভূমিকায় বলিয়াছিলেন, “71176 ৮/011 001- 
(81179 110 02065 01 911 01 06111909111 115 00110511101], 01] 01 (11 
০011101217% ০3011165 006 0101055 21061011015 81 01)6 ৬০017011011) 9011)০- 
11095 1১০10911176 01) 01%110191)176৭5, ৮1010) 216 39 17612] 117 1116 
ঢ.866৫$ ০01৪ 09171. 2৪6. 

শুধু বিদেশী কর্মচারীদিগকে গল্পরসের মধ্য দিয় ভাষা শিখাইবার জন্যই তিনি 
এই মৃত্তিকাতলগরী গল্পগুলিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

নিয়ে মূল সংস্কৃত, হিন্দী অন্বাদ এবং বিছ্যাসাগরকুত অন্থবাদ উদ্ধত করিয়া 
ইহাতে বিদ্যাসাগরের দক্ষতা বিচার করা যাইতেছে । 

১। শিবদাস ভট্রের বেতালপঞ্চবিংশতিকা 

অন্যদ] শ্রশানে নিশীথ সময়ে রুদন্তঃ সকরুণং শবাং রাজ শৃণোতি । রাজেগোক্তম্‌ ঘারে 


কন্তিষ্ঠতি ? বীররণোক্তম্‌ দেবাহমল্মি। রদন্তা]! নার্ধা; শব্দং শুণোসি? তেনোক্তম্‌ | তন্ঠাঃ 
সঙীপে গন্ব। শীন্্রমেব ম্বরূপং সমানয় । ততে! বীরবরে | রুদন্তাঃ শবলগ্রোগতঃ | 


বিগ্ভাসাগব ও বাঙীলীব ভাব-বিল্লব ৩১৯ 


১। জন্তল দত্ত প্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতি 
অ?থকদ] দক্ষিণম্যং দিশি বাত্রীবক] স্ত্রী ককণ স্ববেণ রোদিতি। তচ্ছত্ব! রাজ! বদতি 
.ধীবাবিকান্তিষ্ঠসি । বীবববেণে'ভ্তম, দেবাহমন্মি। নুপোণোক্তম বীণ্বর, বা যোদিতি। 
তা" নিশ্চিতা মা জ্ঞাপয । তো।”য় গতৎ 1১৭ 
৩। হিন্দী বৈতা_ পচ্চসী 
অলকিসস্ঃ একরোজ ক জিক্রতৈ কি ইত্তিগানন রাতকে বত্ত মরঘটসে বন্ডীকে রোনে 
কী আরবাজ আই | রাঙা শুনকে পুকাঁথ1 (কাউ তাঁজিব তৈ? বীববর স্ুনতে হী বোলা 
তাঁজর জী হুকম, রাজানে যে! হুকম কিধা জহব সে গ্বত কে বোনেকা আবাজ আতী হৈ, 
যহ'1 লাও ,» ইঈব উসসে রেনে কা খবর পুছকর জলদ. আও "।--১৮৫৮ সালে বিদ্যাসাগর 
মুকিত নব সংস্কবণ । 


১। বিদ্যাসাগরের বেতালপঞ্চবিংশতি 
একদিন নিশীথ সময় অকল্মাৎ ক্ুন্দনধ্বনি শ্রবণগোচর কবিষা বীরবরকে আহ্বান করিলে 


সে তৎক্ষণাৎ সন্মুখবতণ হয কঠিল, মহাবাজ। কি আজ্ঞা হয়। রাজা কহিলেন, দক্ষিণদিকে 
স্্রীলেকব কন্দনধ্বনি শুনা যাইতেছে, » ত্বাঁধ তহাঁব তথামুসন্ধান কবিয়া আমাকে সংবাদ 
নাও। বাববব যে শ্বান্ত|। মগাবাঁজ, বলিয' তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন । 


_ বিগ্যাসাগব গন্থাবলী, সাহিতাখণ্ড, পষ্ঠা ৩৩-৩৪ 
এন উদ্ধ তি হইতে দেখা যাইতেছে য, বেতালপঞ্চবিংশতিব বিভিন্ন সংক্কবণ 
ও বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পাদিত পুস্তক-পুস্তিকাব মণ্প্য বিবাট কোন পার্থক্য নাই। 
বিদ্যাসাগব এই বোমান্টিক আখ্ানগুলিব প্রত আরুষ্ট হইয়াছিলেন আন্ও একটি 
কাঁবণে । ইভাঁব প্রতিষ্ট গল্পেব মধ্যে একটি সমন্ত। আ'ছ যাহা একান্তভাবে বুদ্ধি- 
গ্রাহ । বেতালেব প্রশ্ন ও বাজাব উন্ব যুক্তিপন্থাব ছাবা চালিত হইযাছে। 
যেমন--“ইহ1 বহিযা বেতাল “জঙ্জাসা কবিল, মহাবাজ! চোব কি নিমিত্ত 
প্রথমে হান্ত ও পবে বোদন কবিষাছিল, বল। বাজা কহিলেন, চোব কন্তার 
কামনা শুনিয়া আমাব মৃত্যুব সমযে উহাব অন্ুবাগ উপস্থিত হইল, ভগবানেব কি 
ইচ্ছা, কিছুই বুঝা যায না; এই আলোচনী কবিষা, প্রথমে হান্ট কবিয়াছিল; 
অনস্তব এ কন্যা, আমাব নিমি'ত কাজাকে সবন্ব দিতে উদ্যত হইয়াছিল , আমি 
ইহাব এমন কি উপকাবে আসিতাম , এই অনুশোচনা কবিয়া ছুংখিত হৃদয়ে 
রোদন কবিল ।” এই গল্পগুলিব মধ্যে এই জাতীয় একটা যুক্তি-আশ্রয়ী মন বিবাজ 
করিতেছে । বিদ্যাসাগব বোধ হয় ইহাব প্রতি এই জ্তন্তই আকর্ষণ বোধ করিয়া- 
ছিলেন। সে যাহা হউক, দীর্ঘদিন ধবিয়া এই গ্রস্থটি সাধারণ বাঙালীব গল্পপাঠের 
পিপাসা তৃপ্ধ করিয়াছিল ৷ 


৩২০ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


৩। বাঙ্গালার ইতিহাস--২য় ভাগ (১৮৪৮ )-+পাঠ্যপুস্তকের 
চাহিদা মিটাইবার জন্য বিদ্যাসাগর একখানি বাংলা ইতিহাস গ্রন্থের 
প্রয়োজন বোধ কর্িতেছিলেন । মার্শম্যানের0%107769০  &৫ 
1755607% ০1 961%721107 176 &96 7 /০0%7৩ £% 17016 গ্রন্থটির শেষাংশ 
অবলম্বনে (১১শ অধ্যায় হইতে ১০শ পর্যন্ত) বিদ্যাসাগর সবল 
ভাষায় বাংলার ইতিহাস অনুবাণ করেন। ভূমিকায় তিনি বলিয়[ছিলেন, 
“বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয়ভাগ শ্রীযুক্ত মার্শম্যান সাহেবের রচিত ইংরাজী 
গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বনপূর্বক সম্কলিত, এই গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ 
নহে ।.-.এই পুস্তকে অতি দুবাচাব নবাব সিরাজউদ্দৌলাব সিংহাসনারোহণ 
অবধি চিরম্মরণীয় লড' উইপিয়ম বেন্টিংক মহোদয়ের অধিকাব সমাপ্চি পযন্ত 
বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।” 

বিদ্যাসাগর প্রায় মার্শম্যানেব অবিকল অনুবাদ করিয়াছেন । মার্শম্যানেব 
সাম্রাজ্যবাদী ও ইসলামবিদ্বেষী দৃষ্টিভিমাও তিনি হুবহু স্বীকার করিয়া লইয়া 
অনুবাদ করিয়াছিলেন । অন্ধকৃপ হত্যা সম্বন্ধে তাহার মনে কোন সংশয় উপস্থিত 
হয় নাই, অন্ুবাদেও তাহার কোন আভাস নাই। অনুবাদটি যে অতি স্থুললিশ 
তাহা অবশ্য ্বীকার্য। যথা 


মাশমান--"10006 588 11) 106 107৮ 2 0015 0070 & 26070, 01210106611 
189 1)08 1) 108176661, ৮/101) 0115 0106 1000%। 71 6201) 6100 (0 01001 717, 11) 


101) €0:001200 5010165 1560 10 196 60101160110 11015 517111]|  01)00)1)1, 


০ 81510010068 11001751211] (106 17170106810 10015010615 10 1116 20106512017] 0 
60৩ 995৮. 018008115 0)06 81667 217001007 3801 00) 0680. 01) (16 10077 280 
76009100679 91810601178 00 1015 17621) 01 1900168, 1090 10007610017 60 10768,01)6 10) 
৪100 0170৪ ৪ 16৮ 5017515৩0১৮ 

বিষ্ভাস।গরকৃত অনুবাদ £ “তৎকালীন ছুর্গের মধ্যে দীর্ঘে বার,হাতি, প্রস্থ নয় হাত 
এরপ এক গৃহ ছিল । বাধু সঞ্চারের নিমিন্ত, এ গৃহের এক এক দিকে এক এক গবাক্ষ থাকে। 
ইংরেজর1 কলহকারী ছূর্ত্ত সৈনিকদিগকে এই গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিতেন। নবাবের 
সেনাপতি, দাকণ গ্রীম্মকালে সমস্ত যুরোপীয় বন্দীদিগকে এ ক্ষুদ্র গৃহে নিক্ষিপ্ত করিলেন ।...এক 
একজন করিয়৷ ক্রমে ত্রমে অনেক পঞ্চত্ব পাইয়া তৃতলশায়ী হইল। অবশিষ্ট ব্যক্তিরা 
শবরাশির উপর দাড়াইর! নিংশান আকর্ষণের অনেক স্থান পাইল এবং তাহাতেই কয়েকজন 


জীবিত থাকিল।”১৯ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্লব ৩২৬ 


এই অনুবাদ একাধাবে যেমন আক্ষরিক, তেমনি পড়িতে পড়িতে ইঙ্কাকে 
অনুবাদ বলিয়া মনেই হয় ন1। 


কেহ অভিযোগ কবিয়া থাকেন যে, বিষ্ঠাসাগব মার্শম্যানের দৃষ্টিভঙ্গী 
সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন অথবা অন্গসবণ কবিয়াছেন। মাশম্যান দিরাজকে 
44 14101751051 ০ 0171911” বলিয়াছিলেন, বিছ্ভাসাগবও তাহাকে “নৃশংস 
বাক্ষপ” বলিয়াছেন । নন্দকৃমাব সদ্থন্ধে মার্শম্যান বলিয়াছন, *0)675 ০৪1 
69 1709 09006 01186 07000 10009010081 ৮/89 0179 ০01 (36 1708 
11081)009 01081806679 8170776 0119 086৩5. কিন্তু বিদ্যাসাগর আরও 
একটি পংক্তি যোগ কবিয়া বলিয়াছেন, নন্দকুমার ছুবাচাব ছিলেন বটে; 
কিন্ধ ইম্পি ও হেষ্টি'স্‌ তাহা অপেক্ষা অধিক ছুবাচাব ছিলেন তাহাব সন্দেহ 
নাই।”২০ বিদ্যাসাগব মার্শমযানেব পদাঙ্ক অন্ুনবণ কবিয়া সিরাজকে নৃশংস 
দুবাচাব রূপে চিত্রিত কবিয়াছেন বলিয়া তাহার চবিতকাব বিহাবীলাল সরকার 
একটু ক্ষোভ প্রকাশ কবিয়াছেন। কিন্তু মনে বাখিতে হইবে যে, বিদ্যাসাগর 
অন্বাদ কবিতে বসিয়াছেন, অন্ুবাদকেব কর্তব্য হইল মূলকে প্রতিপদে অনুসরণ 
কবা, নিজন্ব মতামত দেওয়া! তাহাব কর্তব্য নে । উপবস্ত পুস্তকখানি বালকপাঠ্য 
্রন্থরূপেই প্রকাশিত হইয়াছিল, স্ুতবাং এইরূপ পাঠ্য পুস্তকে বিভিন্ন মতামতের 
ঘ্ন্ব থাকাও উচিত নহে। তাই বিদ্যাসাগব মহাশয় হয়তো পাদটীকা ব৷ 
পরিশিষ্টেও এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উথথাপন কবেন নাই। আমাদের মনে হয়, ১০শ 
শতাব্দীব শেষাধে ও,সিবাজকে স্বাদেশিকতাব ভক্তি চন্দনে পুজা কবা হইত না। 
বিংশ শতাব্দীব প্রারস্তে অথবা উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে বাঙালীর 
স্বদ্দেশী আন্দোলন বিরাট আকাব ধারণ কবিলে, & ন্বদেশপ্রেম ইতিহাসকেও 
রূপান্তরিত করিতে আবস্ভ করিল, বিদ্যাসাগবের জীব্শীকার সেই উত্তেজিত 
এঁতিহাপিক ক্ষণে জীবনী রচনা করিতে বসিষাছিলেন। সেই জন্য তিনি 
বিদ্যাসাগরের আচার আচরণেব মধ্যে অহিন্দু ভাবাদর্শ লক্ষ্য করিয়া! ব্যথিত 
হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, বিদ্যাসাগরের সময়ে-_এমন কি বঙ্কিমযুগেও 
সকলে দিরাজকে মহা-অত্যাচাবী, পাপী ও ছূর্দাস্ত বলিয়াই মনে করিতেন । 
বিদ্যালাগবও সেই আবহাওয়ায় বর্ধিত হইয়াছিলেন। তাই তিনি পিরাজকে 
“অতি ছুরাচার নবাব" বলিয়াছেন ।২১ 

এই অন্থবাদে বিদ্যাসাগরের ইতিহাস রচনার স্পৃহা! পরিতৃপ্ত হয় নাই। 


১ 


২২২ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


তাহার ছাত্র ও অন্ুচর রামগতি ন্যায়রত্ব মাশম্যানের ইতিহাসের পুবার্ধ অন্থবাদ 
করিয়া প্রকাশ কবেন-_-'বাংলার ইতিহাস” প্রথম খণ্ড । ইহার পশ্চাতেও 
ছিল বিদ্াসাগবের অস্কুপ্রেরণা। ভাবতের একথানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা 
করিবার জন্য তিনি অনেক এঁতিহাসিক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন ।১২ একদা 
তিনি নীলাগ্বর মুখোপাধ্যায়কে ভারতের ইতিহাস লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন । 
পরে তাহার নিকট উপস্থিত অন্ত সকলকে বলেন, “ভারতবর্ষের একখানি পূর্ণাঙ্গ 
ইতিহাস লিখিবার সমস্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি, কেবল শরীর ভাল 
নয় বলিয়া আজ-কাল করিয়া বিলম্ব হইয়া পড়িতেছে।৮২৩ বিদ্যাসাগর 
ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিলে ১৭শ শতাবীর 
প্রথমার্ধেই ভারত ও বাঙল। দেশের নির্ভরযোগ্য এঁতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হইত এবং 
বি্ভাসাগর ভারত-এঁতিহা সম্বন্ধে, কোন্‌ মনোভাব পোষণ করিতেন, তাহাও 
বুঝা যাইত। 

৪। জীবন চরিত ( ১৮৪৯ )-_বাঙালী ছাত্রের চরিত্র গঠনের অন্য 


বিষ্ভাসাগর রবাট' ও উইলিয়ম চেস্বার্সের 73০71 অবলম্বনে কয়েকজন 
অধাবসায়শীল বিদেশী ব্যক্তির জীবনচরিত্র স্কলণ করেন। কোপাশিকাস, 


গ্যালিলিও, নিউটন, হর্শেল, গ্রোশাস্‌, লিনিয়স্‌, ভুবাল, জেংকিন্দ এবং জোন্স্‌ 
_-প্রধানতঃ এই কয়জন জ্ঞানতাপনের জীবনকথা চেম্বাসের গ্রন্থ হইতে বাছিয়া 
লইয়া এই 'জীবনচরিত” রচিত হয়। বল বাহুল্য, নিছক ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, 

অধ্যবসায় ও পুরুষকারের দ্বার! মানুষ তাহার ভাগ্যকে জয় করিতে পারে, নিয়তির 
ক্রুর নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া সর্ববিধ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাড়াইবার 
নিদেশি এ আখ্যানগুণিতে আছে। বিছ্যাসাগর বাঙালী ছাত্রকে এই চারিত্রিক 
পৌরুষ শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন। অবশ গ্রন্থটতে শুধু বিদেশী ব্যক্তির 
চরিব্রকথা আছে, দেশীয় কাহারও কোন উল্লেখ নাই। এই জন্য বিদ্যাসাগরের 
জীবনীকার বিহ্বারীলাল এই জীবনগ্রস্থ পাঠে বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন 
নাই।২৪ অবশ্য আর এক জীবনীকার২৫ সমগ্র গ্রন্থটি পাঠ করিয়। দেখিয়াছেন 
যে, “ইহাতে হিন্দুবিরোধী কোন কথা নাই ।” এ কথ। অবশ্য যথার্থ যে, ইহাতে 
ঈীশ্বর-রূপা অপেক্ষা মানুষের নিজ নিজ প্রয়াসের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত 
হইয়াছে । রাধাকাস্ত দেবের দৌহিত্র আনন্দৃষ্ণ বন্ধু বিদ্যাসাগরকে দেশীয় 
লোকের জীবনী লিখিতে অচ্থরোধ করিয়াছিলেন ।' কিন্তু কার্ধতঃ বিশেষ কিছু 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্লব ৩২৩ 


কবা জন্ভব হয় নাই।২৬ ঈশ্বর সম্বদ্ধে বিদ্যাসাগর সম্ভবতঃ সংশয়বাদী ছিলেন 
( পরে এ বিষয়ে আলোচনা কর! হইয়াছে )। কাজেই এই গ্রন্থে ঈশ্বর বিষয়ক 
প্রপঙ্গ নাই। তিনি স্বদেশীয় ব্ক্তর জীবনী রচনার প্রতিও বিশেষ কোন 
উত্সাহ বোধ করন নাই। তাহার প্রধান কারণ, রামমোহনকে ছাড়িয়া 
দিলে, তাহার সমসাময়িক কালে বাঙালী-সমাজে এমন কোন মহত্বর মানুষের 
আবির্ভাব হয় নাই যাহার পুণ্যঙ্পোক জীবনকথা বিদ্যাসাগর ছাত্রদের জীবনা- 
দশরূপে স্কলন করিতে পারিতেন। উপরন্তু ইংরাজী গ্রন্থের ব্ঙ্গান্ববাদের দ্বারা 
তিনি পাঠ্য পুস্তক সম্কলন করিয়াছিলেন, কাজেই এই “জীবন চরিত গ্রন্থে কেবল 
বিদেশী ব্যক্তির জীবনকথা স্থান পাইয়াছে। তখন প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী 
বিশেষ কোন পাঠপুস্তক ছিল না। কলিকাতা হ্কুলবুক সোসাইটার আম্ুকুল্যে 
মধুস্থ্দন মুখোপাধ্যায় বালক-বালিকার জন্য যে সমস্ত গল্পগ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন, 
তাতাব গল্পরম প্রশংসনীয় হইলেও তাহাতে চরিত্রগঠনোপযোগী বিশেষ কোন আরর্শ 
ছিল না। এই জন্যই বিদ্যাসাগর ইংলগ্ের দেশবরেণয জ্ঞানসাধকদের জীবনকথা 
সঙ্কলন করিয়াছিলেন । 

৫| শোৌধোদয় বা শিশুশিক্গ, ৪ ভাগ (১৮৫১ )-_বিষ্াসাগর 
শিশুশিক্ষার নিমিত্ত প্রধানত্ঃ চেম্বাসের 12%/017767  ০ 770%16776 
নামক গ্রন্থ অবলম্বনে এবং আবও নানা স্থান হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়। 
বেখুন স্কুলের জন্য “বোধোদয়ঃ রচনা করেন। মর্দনমোহন তর্কালঙ্কার 'শিশুশিক্ষা? 
নামক বালক-পাঠ্য পুস্তিকার তিন ভাগ রচন৷ করেন । বিগ্াসাগর সতীর্থ ও অভিন্ন- 
সদয় হুহাৎ মদ্দনমোহশের গ্রন্থের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়। চতুর্থ ভাগ প্রণক্ন 
করিলেন । কিন্তু বাঙল! দেশে ইহা সাধাবণতঃ “বোধোদয়” নামে পরিচিত। এই 
গ্রশ্থটিকে কেন্দ্র করিয়াই একদ1 বাঙালী ছাত্রের প্রথম জ্ঞানোন্মেষ হইত। বিদ্যাসাগর- 
্রন্থাবলীর (রগ্রন পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত) সমাজখণ্ডের সম্পাদক বলিয়াছেন, 
“তিনি নিজে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ইতিহাস-সমুদ্রে অবগাহন করিয়! এদেশের বালক- 
বালিকাদিগের জন্য রত্ব আহরণ করিয়াছিলেন ।৮২৭ বাস্তবিক এ কথা অতিশয় 
সত্য। বিগ্ভাসাগরও উক্ত গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে বলিয়াছিলেন, “বোধোদয় নানা 
ইংরেজী পুস্তক হইতে সম্কলিত হইল। পুম্তক-বিশেষের অন্থবাদ নহে। যে কয়টি 
বিষয় লিখিত হইল, বোধকরি তদপাঠে, অমূলক গল্পের পাঠ অপেক্ষা, অধিকতর 
উপকার দখিবার সম্ভাবনা! আছে ।”২৮ ইহাতে যেমন একাধারে ঈশ্বরতত্ব আছে, 


৩২৪ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিতা 


তেমনি আবার পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও গণিত সন্বত্বেও আলোচনা স্থান 
পাইয়াছে। কিন্তু বিহাবীলাল সরকারের মতে, ইহ! নাকি “হিন্দু সন্তানের সম্যক্‌ 
পাঠোপযোগী নহে। বোধোদয়ে বুদ্ধির অনেক স্থলে বিকৃতি ঘটিবারই সম্ভাবন11” 
হিন্দুয়ানীর মঙ্ধীর্ণ বাতায়ন হইতে দর্শন করিলে এই পাঠ্য পুস্তকখানির যথার্থ মূল্য 
বুঝা যাইবে না। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা ম্মরণীয়। “বোধোদয়ে”র প্রথমেই 
ঈশ্বর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, “ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্ন্বরূপ । তাহাকে কেহ দেখিতে 
পায় না, কিন্ত তিনি সবদ1 সর্বত্র বিদ্যমান "্মাছেন।” এই উক্তিটি লইয়া হিন্দু ও 
্রাঙ্গ সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু মতভেদ হইয়াছে । দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেব আত্মজীবনীর 
সম্পাদক ( তৃতীয় সংস্কবণ ) পাদটাকায় বলিয়!ছেন যে, “১৮৪১ সালে প্রদত্ত কোন 
বক্তৃতায় দেবেন্দ্রনাথের ঈশ্বর নিরাকার চৈততন্যস্ববপ এই মহাবাক্য কয়েক বৎসর 
পরে (১৮৫১) ঈশ্ববচন্ত্র বিগ্াসাগর মহাশয় কর্তৃক তাহাব বোধোদয় পুস্তকে গৃহীত 
হয় ।”২৯ হিন্দুয়ানীর পক্ষপাতী বিহারীলাল সরকাব বলিয়াছেন, “ঈশ্বর নিরাকার 
চৈতত্থম্বরূপ-_ইহ! বালক তো বালক, কয় জন বিজ্ঞতম বৃদ্ধের বোধগম্য হয় বল 
দেখি ?”৩০ কিন্তু একটা কথা মনে বাখিতে হুইবে যে, “বোধোদয়ে'র প্রথম সংস্করণে 
ঈশ্বরবিষয়ক কোন প্রসঙ্গই ছিল না। বি্যাসাগর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অন্থরোধে 
দ্বিতীয় সংস্কবণে ঈশ্বববিষয়ক প্রস্তাবটি সংযোজন করিয়াছিলেন ।৩১ “বোধোদয়ের 
প্রথমে ঈশ্বর বিষয়ক সামান্য উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সমগ্র গ্রস্থের মধ্যে অন্য 
কোথাও ঈশ্বর সম্থদ্ধে কোন উল্লেখ নাই। তাহাব কারণ গ্রন্থটি প্রধানতঃ বিবিধ বিদ্যা 
ও বিজ্ঞান বিষয়ক বালক-পাঠ্য পুস্তক, তাহাতে অনাবন্তক ঈশ্বর প্রসঙ্গ থাকিবার 
কথা নহে। শুধু বিয়কু্ গোম্বামীব অন্করোধেই তিনি দ্িন্তীয় সংস্করণ হইতে 
ঈশ্বর সম্থদ্ধে সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ সংযোজনা করিয়াছিলেন । ইহার দ্বার! তাহার 
ধর্মমতের বিশেষ কোন প্রবণতা প্রমাণিত হয় না। 

বিহারীলাল সরকার যাহাই বলুন ,৩২ একদা যে বাঙালী ছাত্রসমাজ এই 
গ্রন্থটি হইতে পরিদৃশ্থমান বস্তবিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিত, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য ইহা অন্থবাদমূলক, বিদ্যাসাগরের মৌলিক গ্রস্থ নহে? 
তথাপি তিনি এমন ভাবে ইহা সঙ্কলিত করিয়াছিলেন যে, ইহ! বাঙালীর ঘরে ঘরে 
মৌলিক গ্রন্থের মতই স্থান পাইয়াছিল। 

৬। সংস্কৃতভাষ। ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩) 

-.ইহা বিদ্যাসাগরের প্রথম মৌলিক স্বাধীন রচন1। বীঠন সৌসাইটী কর্তৃক 


বি্ঠাসাগর ও বাঙালাব ভাব-বিপ্রধ ৩২৫ 


অনুরুদ্ধ হুইয়] বিদ্যাসাগর সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ 
কবিষাছিলেন। পরে ইহা ১৮৫৩ সালে পুস্তকাকাবে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় 
তিনি বলিয়াছেন, “এই প্রস্তাব প্রথমতঃ কলিকাতাস্থ বীঠন সোসাইটী নামক 
সমাজে পঠিত হইয়াছিল ।.**আমি মানস কবিয়াছিলাম, সংস্কৃত সাহিত্য শান্ত 
বিষয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে এক প্রস্তাব রচনা কবিয়! মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিব। 
কিন্তু নিতান্ত অনবকাশ প্রযুক্ত এ পর্ধস্ত আমি সে মানস পুর্ণ কবিতে পারি নাই, 
এবং ক্ষিছু কালও যে পাবিব, সম্যকরূপে তৎসন্কলনেব উপযুক্ত অবকাশ পাইব, 
তাহাবও সম্ভাবন! নাই) সেজন্য আপাতত এই প্রস্তাব যথাবস্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত 
হইল ।”৩৩ অত্যন্ত দ্রততাব মধ্যে এই নাতিদীর্ঘ পুস্তিকা রচিত হইয়াছিল। অবশ্য 
তখন উইলিয়ম জোন্স্‌, কাউয়েল, উইলসন এবং ম্যাকৃস্য্যলরের চেষ্টায় সংস্কৃত 
চাষা ও সাহিত্যের নষ্ট কোর্ঠী উদ্ধাব করা সম্ভব হইয়াছিল । বিগ্ভাসাগর এ বিষয়ে 
সম্যক অবহিত ছিলেন। তিনি এই পুস্তিকায় অতি সংক্ষেপে ইন্দোযুরোপীয় 
ভাষাগোষ্ঠীর প্রধান শাখা সংস্কৃত ভাষ! সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচন। কবিয়] ক্লাসিকাল 
যুগের সংস্কৃত সাহিত্যে বিস্তাবিত পরিচয় দিয়াছিলেন। নিয়ে স্থচী প্রত 
হইল £__ 


সংস্কত ভাষা । সাহিত্য শাস্ত্র । 

মহাকাব্য-_বঘুবংশ, কুমাবসম্ভব, কিবাতাজুনীয়ব, শিশুপালবধ, নৈষধচরিত, 
তট্টিকাব্য, রাঘবপাগুবীয়, গীতগোবিন্দ। 

খণ্ডকাব্য--অমরুশতক, শাস্তিশতক, নীতিশতক, শুঙ্গাবশতক, বৈবাগ্যশতক, 
'আরধাসগুশতী । 

চম্পৃকাবা-_কাদগ্ববী, দশকুমার চরিত, বাসবদত্ত। 

দৃশ্যকাব্য--অভিজ্ঞান শকুস্তল, বিক্রমোর্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, বীরচরিত, 
উত্তরচরিত, মালতীমাধব, বত্বাবলী, নাগানন্দ, যুচ্ছকটিক, মুদ্রাবাক্ষস, বেণীসংহার । 

নীতিগ্রন্থ-_পঞ্চতন্ত্ হিতোপদেশ, কথাসবিৎ-সাগর। 

উল্লিখিত স্থচী দৃষ্টে অনুমিত হইবে যে, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের 
একটা! প্রাথমিক পরিচয় দিতে চেষ্টা কবিয়াছেন এবং এঁতিহাসিক কালপঞ্জী অপেক্ষা 
্রন্থগুলিব সাহিত্যিক মূল্যের প্রতি অধিকতব আকৃষ্ট হইয়াছেন। ইতিপূর্বে 
উইলিয়ম জোন্স্‌ প্রমুখ ফুরোপীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে 


৩২৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


কৌতৃহলী হইয়া কষুত্রবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী 
যুবকগণও জস্তবতঃ এই কারণেই ভারতের প্রাচীন এত্িহা সস্বন্ধে জিজ্ঞাস 
হইয়াছিলেন। বিদ্যামাগব শিক্ষিত বাঙালীর সেই কৌতুহল চবিতার্থ করিবার 
জন্য সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাথমিক পরিচয় প্রদান কবেন। ইহা অতিশয় সংক্ষিপ্ত, 
বীঠন সোসাইটার অধিবেশনে পাঠের জন্যই লিখিত হইয়াছিল । পরে তিনি 
সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে বস্তুত আলোচনা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কার্জে 
ব্যস্ত থাকার জন্য তাহা সম্ভব হয় নাই। তৎসত্বেও বাঙালীর রচিত সংস্কৃত সাহিত্য 
বিষয়ক প্রথম ইতিহাস বলিয়! ইহ বিশেষ গ্রশংসাব যোগ্য । তিনি যেমন তরুণ 
শিক্ষার্থীর সংস্কৃত শিক্ষার জন্য দুরূহ সংস্কৃত ব্যাকরণকে সংক্ষিপ্ত করিয়া তাহার 
জটিলত। মুক্ত করেন, সেইরূপ এই পুস্তিকার বাঙালী তরুণদ্দিগকে বিরাট সাহায্যে 
সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহাম্বিত করিয়। তুলেন। 

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষাব কৌলীন্ নির্ণয়ে পাশ্চাত্য মনীষীদের পদাঙ্ক অনুসরণ 
করিয়াছেন। জোন্স, ম্যাকৃস্মূলর প্রভৃতি যুবোপীয় পত্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষাকে 
ইন্দোযুরোপীয় ভাষা-গোঠীর আও্মীয় বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন । বিদাসাগরও 
এই অভিমত পুবাপুরি গ্রহণ করিয়াছেন । তাহার উক্তি উক্ত হইল-_“সংস্কৃত 
ভাষা এক্ষণে আর কথোপকথনে ও লৌকিক ব্যবহাবে প্রচলিত নহে। ভাবতব্যাঁয় 
পণ্ডিতের! কহিয়া থাকেন, সংস্কৃত দেবভাষা। ভারতবর্ষীয়েবা আদিকালাবধি এ 
দেবভাষায় কথোপকথন ও লৌকিক ব্যবহার নির্বাহ করিতেন; তান্থুসারে, সংস্কৃত 
ভারতবর্দীয় আদিম নিবাসী লোকদ্দিগের ভাষা হয় । কিন্তু ইযুরোপীয় পণ্ডিতেরা 
শব্-বিদ্যান্থশীলন প্রভাবে নিরূপণ করিয়াছেন, সংস্কৃত ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী 
লোকদিগের ভাষা নহে; সংস্কৃত ভাষী লোকের] পৃথিবীর অন্য কোন প্রদেশ হইতে 
আসি ভারতবর্ষে আবাস গ্রহণ করিয়াছেন । সেই প্রদেশ ইরাণ। তাহার্দিগের 
গ্রবেষণা ছারা নিধারিত হইয়ছে, অতি পূর্ব কালে, ইরাণের আদিমনিবাসী 
লোকেরা সময়ে সময়ে ভারতবর্ধ, গ্রীস, ইটালি, জর্মাণি, প্রভৃতি ভিন্ন 
ভিন্ন জাতি হইয়াছেন ; এবং এ একভাষাই ক্রমে ক্রমে রূপান্তর প্রার্চ হইয়া, 
ভারতবর্ষে সংস্কৃত, গ্রীসের গ্রীক, ইটালিতে লাটিন, জর্মাণিতে জর্মণ প্রভৃতি 
ভিন্ন ভিন্ন ভাষ। হইয়। উঠিয়াছে। কালক্রমে বিভিন্ন প্রদেশে এই সকল ভাষা এরূপ 
রূপান্তর প্রাঞ্চ হইয়াছে যে, উহার্দিগের পরম্পর কোন সম্বন্ধ আছে, ইহা আপাততঃ 
প্রতীয়মান ' হয় না। কিন্তু এই সমস্ত যে এক মূল ভাষার পরিণামবিশেষ মানত” 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্লব ৩২৭ 


এবিষয়ে সংশয় হইবার কারণ নাই । ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতের! এবিষয়ে যে সমস্ত 
প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন কবিয়াছেন, সংক্ষেপে সে সকলের উল্লেখ করিলে হৃদয়জম 
হওয়া কঠিন। বিশেষত: বাঙ্গালা ভাষাব অদ্যাপি শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই যে, এ সমস্ত 
বিষয় ইহাতে সংক্ষেপে ও স্ুচারুরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে , এই নিমিত্ত 
ফলিতার্থ মাত্র উল্লিখিত হইল 1৮৩৪ 


এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৮শ শতাবীব শেষাধে” এবং ১৮শ শতাব্দীব প্রথমাধে 
জোনস্‌, কোলক্রক, ম্যাক্সম্যলব প্রভৃতি পাশ্চাত্য গবেষকগণ ইন্দোয়ুরোপীয় 
ভাষাগোরষ্ঠী ও ভাবতবর্ষে আয আগমন সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপশীত হইয়াছিলেন, 
বিদ্যাসাগবও তাহাই সমর্থন কবিয়াছেন, এই পুস্তিকায় প্রধানতঃ পাশ্চাত্য 
ইতিহাস রচনাব ধারা অন্ুহ্ছত হইযাছে। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যেব ইতিহাসকে 
তিনি সন তাবিখ বা বিশেষ কোন এঁতিহানিক আন্দোলনে স্তব-পবম্পরাত্রমে 
বিন্যন্ত করেন নাই, শ্রবাকাব্য-দৃশ্তবাব্য ইত্যাদি ভেদ অন্ুসাবে বিষয় সন্নিবেশ 
করিয়াছেন । মাঝে মাঝে তিনি কোন কোন কবির উপর ঈষৎ কঠোব হইয়াছেন। 
শ্ীহর্ষেব “নৈষধ চবিতে'ব বিবয়ে বলিতেছেন, “ন্ুতবাং অন্ুপ্রাস বাহুল্য দ্বারা 
নৈষধ চরিত্রেব মাধুর্ধ সম্পাদক না হইয়া সাতিশয় কার্কশ্যই ঘটিয় উঠিয়াছে।” 
এইরূপ আরও অনেক স্থলে তিনি অকুতোভয়ে আর্ধ গ্রন্থগুলিবও আলোচনা 
কবিয়াছেন, “মৃচ্ছকটিকে” নাটককে সর্বপ্রাচীন বলিয়৷ শ্বীকাব করিয়াছেন, 'পঞ্চত্ত্র 
ও “হিতোপদেশে'র অঙ্গীলতাব নিন্দা করিয়াছেন, আবার মাঝে মাঝে 
ম্যাকসম্যুলবেব গুণগান কবিয়াছেন। ইতিপুর্বে বাংলা ভাষায় লেখ! সংস্কৃত 
সাহিত্যের আলোচন। বিষয়ক কোন গ্রস্থাদি ছিল না। বিদ্যাসাগর এবিষয়ে পথ- 
প্রদর্শক তো বটেই, এমনকি তাহার বহু সিদ্ধান্ত অদ্যাপি যথার্থ বলিয় গৃহীত 
হইয়। আসিতেছে । তিনি ইন্দোষুরোপীয় জাতিতত্ব ও ভাষা বিশ্লেষণ করিতে 
গিয়া প্রধানতঃ পাশ্চাত্য গবেষকদেব মতামতকেই প্রমাণিক বলিয়া শ্বীকার 
করিয়াছেন। অবশ্য সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি ও ইন্দোয়ুরোপীয় ভাষা বিষয়ক 
তত্বগুলি তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নিকট লাভ করিলেও জাহিত্য বিচার ও 
বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যে বিন্মপ্নকর বিচারবুদ্ধি, রসবোধেব পরিচয়, দিয়াছেন, তাহা 
তাহার নিজন্ব। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, বিগ্াসাগরেব এই পুস্তিক 
প্রকাশের পর প্রায় গতবর্ধ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, কিন্তু অগ্যাপি বাংল। ভাষাক্ক 

ংস্বত সাহিতোর ইতিহাস বিষয়ে কোন প্রামাণিক পুস্তক রচিত হয় নাই। 


৩২৮ উনবিংশ শতাবীর প্রথমা! ও বাংলা সাহিত্য 


৭। শকুস্তল৷ ( ১৮৫৪ )-_-কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুস্তর্লম্‌ নাটককে 
বিদ্যাসাগর ১৮৫৪ সালের গদ্ আখ্যানে রূপাস্তরিত করিয়া প্রকাশ করেন। নাটকের 
প্রধান কাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়া, তিনি কদাচিৎ পাত্র-পাত্রীর কথোপকথনের 
দ্বারা ঘটনা অনুসরণ করিয়াছেন । বোধ হয় এই গ্রন্থ রচনাকালে তিনি চার্লগ্‌ ল্যান, 
প্রণীত ?721৫9 1০7 181/01698276-এর কথ। চিন্তা করিয়াছিলেন ল্যান্বের 
গ্রন্থে যেমন সেকৃসপীয়রের নাটক সমূহের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, শকুস্তলা 
নাটককে বাংলা আখ্যানে পরিণত করিতে গিয়া! তিনিও তেমনি শুধু স্থত্রাকারে 
কাহিনী অনুসরণ করিয়াছেন । ভাষা অতিশয় স্বচ্ছ ও মূলান্থগ । একটু উদ্দাহবণ 
দেওয়] যাইতেছে £-_ 

“মণিকার সেই মণিময় অঙ্গুরীয় রাজনামাঙ্কিত দেখিয়। ধীবরকে চোর স্থির করিয়! 
নগরপালের নিকট সংবাদ দিল । নগরপাল আপদিয়। ধীবরফে পিছমোড়া করিয়া বাধিল এবং 
জিজ্ঞাসিল, ওরে বেটা চোর! তুই এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলি বলু। ধীবর কহিল, মহাশয় ! 
আমি চোর নহি। তখন নগরপাল কহিল, তুই বেটা যদি চোর নহিস, এ জঙ্গুরীয় কেমন 
করিয়া পাইলি? বদ্দি চুরি করিস নাই, রাজা কি নুত্রাক্গণ দেখিয়া তোরে দান 


করিয়াছে ।”- শকুন্তলা, ৬ষ্ পরিচ্ছেদ 
এখানে লক্ষণীয় যে, মূল রচনার নাটকীয় চমৎকারিত্ব অনুবাদে কিছুমাত্র ক 


হয় নাই। ভাষাও এত লঘুভার হইয়াছে যে, সাধুভাষার ক্রিয়াপদ সত্বেও উত্তি- 
প্রতু/ক্ির মধ্যে গতিবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে । এই সার্থক অন্গবাদে বিদ্যাসাগর 
ছু” এক স্থলে একটু স্বাতন্্য দেখাইছেন, ইহাতে সাধ্যমত অলৌকিক ব্যাপার বর্জন 
করিয়াছেন; পতিগৃহে যাত্রাকালে শকুস্তলার দেবদত্ত অলঙ্ক]রাদির কথা তিনি 
পরিত্যাগ করিয়াছেন। জীবনীকার বিহারীলাল ইষৎ ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া 
বলিয়াছেন, “ঝধিশক্তি বা ব্রাঙ্মণ্য মহিম। বুঝাইবার জন্য কালিদাসের এই হ্ষ্টি। 
বিষ্ভাসাগর মহাশয় ইহ! পরিত্যাগ করিয়াছেন। হিন্দু সস্তানের ইহা আক্ষেপের 
বিষয় নহে কি ?৩৫ বলা বাহুল্য, এ আক্ষেপ হিন্দুর আক্ষেপ, সাহিত্যরসিকের 
নহে। বস্ততঃ বিছ্কা সাগর সংস্কৃত নাটককে আখ্যানে রুপান্তরিত করিতে গিয়া 
আর একট! নৃতন রস সৃষ্টি করিয়াছেন ; আখ্যানে অলৌকিক ব্যাপার যথাসম্ভব 
বজন করা উচিত, তিনিও তাই শকুস্তলার আখ্যানে অলৌকিক প্রভাব প্রায়ই 
পরিত্যাগ করিয়।ছেন। 

৮। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব 


€ ১৮৫৫ ) এ দ্বিতীয় প্রস্তাব ( ১৮৫৫ ) ইতিপূর্বে আমরা যে সমণ্ত 


বিষ্যাস।গর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্লব ৩২৯ 


পুস্তক পুস্তিকার নামোল্পেখ করিয়াছি, সেগুলি শিক্ষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত এবং 
মুখ/তঃ অন্বাদমূলক | কিন্তু যে পুস্তিকা রচনা করিয়া তিনি দেশজোড়া খ্যাতি ও 
অখ্যাতির অধিকারী হন তাহা হইতেছে বিধব| বিবাহ বিষয়ক উল্লিখিত ছুইখানি 
পুস্তিকা । বিদ্যাসাগর যে ধূতান্ত্র যোদ্ধু পুরুষ, এবং একহাতে প্রাচীন শাস্ত্র আর 
একহাতে যুক্তির শস্ত্র লইয়া সমাজবিপ্নবী রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সে যুগের 
বাঙালীরা প্রথমে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। রামমোহনের সতীদাহ-নিরোধ- 
আন্দোলন যেমন দেশমধ্যে একটা প্রচণ্ড বিরোধ জাগাইয়া তুলিয়!ছিল, 
বিষ্ভাসাগরের বিরুদ্ধে তদপেক্ষা গুরুতর প্রতিকূলতা জাগ্রত হইল । সতীদাহ-প্রথা 
নানাদিক দিয়! বর্বর ও অমান্গধিক, উক্ত প্রথার মধ্যেই প্রতিবার্দের সম্ভাবনা 
রহিয়াছে। সংস্কারে আঘাত লাগিতে জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন; শেষে 
শিক্ষিত জন এ প্রথার বর্বরতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কারণ এ ব্যাপারে সংস্কার 
ও হ্ৃদয়াবেগ-_-এই ছুই প্রবৃত্তির সংঘাত স্ট্টি হইয়াছিল। পরিশেষে হ্ৃদয়াবেগ 
জয়ী হইয়াছিল। কিন্তু বি্া/ সাগরের বিধবা-বিবাহ-রূপ সামাজিক আন্দোলনের 
প্রভাব আরও গৃঢ় সঞ্চারী, এ সংস্কারের মূল সমাজ-চেতনার গভীরে নিহিত এবং 
এই সংঘাত প্রধানতঃ লোকাচার ও যুক্তি-আশ্রয়ী শাস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। 
অবশ্ত বিছ্যাসাগর মানুষের স্বাভাবিক সহদ্য়তাকেও উদ্দীপিত করিযাছিলেন। 
কিন্তু তবু বিদ্যাসাগরের আন্দোলন প্রথম শ্রেণীর সমাজবিপ্রবের অনুরূপ । তিনি 
যে সংস্কারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, এখনও এই পরিবর্তনশীল সমাজের 
মধ্য সেই সংস্কার অটুট আছে। সুতরাং বিদ্যাসাগরের সমাজ-আন্দোলন আরও 
প্রবল, তাহার করণীয় কর্তব্যও ছিল কঠোরতর। 

শুন] যায় বিদ্যাসাগর বাল্যকালে নাকি তাহার এক বাল্য সঙ্গিনীর বৈধব্য 
যন্ত্রণা দেখিয়া বিধবা! বিবাহের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন ।৩৬ বিধবা বিবাহ 
সন্বদ্ধে, আন্দোলন সৃষ্টি করিবার পুর্বে ১৮৫* সালের আগস্ট মাসে তিনি 
বাল্যবিবাহের দোষ” নামক প্রবন্ধে সর্বপ্রথম সামার্জিক আন্দোলনের চেষ্টা 
করিয়াছিলেন এবং আধুনিক দৃষ্টিকোণ হইতে বাল্যবিবাহের ঘৌষ বিচার 
করিয়াছিলেন । সেই প্রবন্ধেই তিনি হিন্দুর স্থৃতিপুরাণ সম্বন্ধে প্রাতিকুল মন্তব্য 
করিয়া বলিয়াছিলেন, “অষ্টম ব্াঁয়। কন্তাদান করিলে পিতামাতার গৌরীদান জন 
পুণ্যোদয় হয়; নবম ব্ষীয়াকে দান করিলে পৃথিবী-দানের ফললাভ হয়; 
দশম বর্ধীয়াকে পাত্রসাৎ করিলে পরম পবিত্র লোক প্রাপ্থি হয়, ইত্যাদি 


৩৩০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


স্থৃতিশান্ত্র প্রতিপাদিত কল্পিত ফলমুগতৃষ্ণায় মুগ্ধ হইয়া পরিণাম-বিবেচনা- 
পরিশন্ চিত্তে অন্মদ্দেশীয় মনুত্য মাত্রেই বাল্যকালে পাণি পীড়নের প্রচলিত 
করিয়াছেন ।” উক্ত প্রবন্ধে তিনি সমাজ, স্বাস্থ্য ও নীতি--তিন দিক 
হইতে বাল্য বিবাহের দৌষক্রটি বিচার করিয়াছেন এবং যে সমস্ত ম্বাতি- 
সংহিতায় বাল্যবিবাহের গুণকীর্তন আছে, তিনি সেগুলির মাহাত্ম্য শ্বীকার 
করেন নাই। ন্বৃতরাং বিধবা-বিবাহ বিষয়ক আন্দোলন স্থাষ্টি বা তৎসম্পফিত 
পুস্তিকা রচনার পাচ বংসর পূর্বেই তিনি বাঙালী হিন্দুর সমাজ-জীবন ও 
তাহার সংস্কাবের কথা চিস্তা করিতেছিলেন । 

এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগবের পুরে বিধবা বিবাহ-বিষয়ে কোন আন্দোলন হইয়াছিল 
কিনা দেখা যাক। বিহারীলাল সবকার বিদ্যাসাগরের জীবনচরিতে বিদ্যাসাগরেব 
সমকালে ব৷ পূর্ববর্তী কালে বিধবাঁবিবাহ সংক্রান্ত অনেকগুলি তথ্য সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ধ পরিচয় দেওয়া হইল £ 

(ক) ঢাকার রাজবল্লভ বিধবা-বিবাহ চালাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থকাম 
হন। 

(€খে)১ট কোটার রাজাও অনুরূপ ভাবে ব্যর্থ হন। 

(গ) বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের ১৯-২০ বৎসর পূর্বে নাগপুরের এক 
মহারাষ্রীয ব্রাহ্মণ বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেন, কিন্ত সাফল্য লাভ করতে 
পারেন নাই। 

(ঘ) বিদ্যাসাগবেব বিধবা-বিবাহ বিষয়ক পুম্তিকা প্রকাশের প্রায় বিশ বৎসর 
পূর্বে এক মান্রাজী ব্রাহ্গণ এই বিষয়ে আইন পাস করাইতে গিয়৷ অসমর্থ হন। 

() মতিলাল শীলও বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এ ব্যাপারে বিশেষ কিছুই করিতে 
পারেন নাই ৩৭ 

একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া! বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ-রূপ প্রচণ্ড সামাজিক 
ংস্কারে আবিভূতি হইলেন। পটলডাঙ্গার শ্তামচরণ দাস নামক এক ব্যক্তি নিজ 
বিধবা কন্যার পুনবিবাছের চেষ্টা! করিয়াছিলেন; অনেক ব্রাহ্মণপ্তত তাহার 
ব্যবস্থাও দিয়াছিলেন। তাহাদের নাম--কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, ভাস্কর বিদ্যারত্, 
রামতু তর্কসিদ্ধাত্ত, ঠাকুরদাস চুড়ামণি, হুরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধাত্ত, মুক্তারাম 
বিদ্যাবাগীশ | ইহার! বিধবা-বিবাছের সপক্ষে ব্যবস্থা দিলেও লোকাচারের 
বিরুদ্ধে শ্তামাচরণ দাস দীড়াইতে ভরস। পাইলেন না। লোকমতের প্রতিকূলতার 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্রব ৩৩৯ 


ফলে উক্ত পণ্ডিতগণ লিখিতভাবে ব্যবস্থা দিয়াও শেষ পধন্ত পিছাইয়|! পড়িলেন। 
প্রায় এই সময়ে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তিকা! “বিধবা বিবাহ 
প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব (১৮৫৫) প্রকাশিত 
হইলে দেশের মধ্যে যে প্রচণ্ড আন্দোলন উপস্থিত হইল, তাহার একমান্র তুলনাস্থল 
হইতেছে রামমোহন প্রণোদিত সতীদাহনিরোধ আন্দোলন। বিদ্যাসাগর তাহার 
প্রথম প্রস্তাবে প্রধানতঃ পরাশর, বৃহরাবদীয় পুবাণ, আদিত্য পুরাণ, ব্যাস সংহিতা, 
বশিষ্ঠ সংহিতা প্রভৃতি হইতে বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করেন এবং 
বলেন, “সর্বসাধারণেব নিকট বিনয় বাক্যে আমার প্রার্থনা এই, আপনারা এই 
সমস্ত অনুধাবন করিয়া এবং বিধব। বিবাভের শাস্ত্রীয়তা বিষয়ে যাহা লিখিত হইল, 
তাহাব আদ্যোপান্ত বিশিষ্ট রূপে আলোচন] করিয়া দেখুন বিধবা বিবাহ প্রচলিত 
হওয়! উচিত কিন।1”৩৮ বিদ্যাসাগর যদিও সমগ্র জীবন ধরিয়া যুক্তি-দেবতার ভজন 
করিয়াছেন, তবু আলোচ্য পুস্তিকা ছুইখানিতে বামমোহনের মত শাস্ত্রের সম্থন 
খুঁজিয়াছেন। কারণ, “যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া, ইহাকে কর্তব্যকর্ম বলিয়া 
প্রতিপর কর, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় লোকে কখনই ইহাকে কর্তব্যকর্ম বলিয়া 
স্বীকার কবিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্তব্যকর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই 
তাহার] কর্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন )”৩৯ 

কিন্ত লোকাচাব যে শাস্তপ্রমাণ অপেক্ষা শক্তিশালী, তাহা তিনি পরবর্তা 
কালে ক্ষোভের সহিত লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি শুধুযুক্তি ও মানবপ্রেমের 
উপর ভিত্তি করিয়াই অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু লোকচরিত্র বুঝিতে 
তাহার কিছু ভূল হইয়। থাকিবে। তিনি অন্তুমান করিয়াছিলেন, বাঙালী শাস্ত্রপরায়ণ 
জাতি, সুতরাং যদি তিশি বিধবা-বিবাহের পক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিতে 
পারেন, তাহ! হইলে বাঙালী অনিচ্ছা! সত্বেও বিধবা-বিবাহ মানিয়া লইবে। 
কিন্তু শেষ পর্যস্ত তিনি বেদনার সহিত লক্ষ্য করিলেন যে, বাঙালী লোকাচাযের 
দুর্ভেদ্য হুর্গ ত্যাগ করিয়। কিছুতেই যুক্তি বা শান্তরমার্গ গ্রহণ করিবে না। অনেক 
পণ্ডিত ও পণ্ডিন্মন্য ব্যক্তি তাহার প্রথম পুস্তিকার প্রতিবাদ করিয়া সংস্কৃত ও 
বাংলায় অসংখ্য পুস্তিকা রচনা! করিলেন। নিয়ে এইরূপ কয়েকখানি পুস্তিকার 
নামোল্লেখ কর যাইতেছে 

১। বিধবা বিবাহের নিষেধক | বিচ।রঃ। শ্রীউমাকাস্ত তর্কালঙ্কার সংশোধিত 1. 
আঁটপুর নিবাসী দর্শন শান্ত্াধ্যাপক শ্রীশ্তামাপদ স্ায়ভূষণ প্রণীতঃ পুন এ্রকাশিতন্চ। 


৩৩২ উনবিংশ শতাব্দী গ্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


২। বিধবা বিবাহ নিষেধক প্রমাণাবলী। দ্বিতীয়া। কাশীপুর নিবাসী 
শ্রীণশিজীবন তর্করত্ব_শ্রীজানকীজীবন ন্যায়রত্ব সংগৃহীত। অপ্তক্ষীরা বাসী 
শ্রীঘুক্ত বাবু পার্ববতীনাথ রায় চতুর্ধরিণাদেশতঃ | 

৩। পৌনর্ভবখগুনম্‌ অর্থাৎ শ্রীমনীশ্বরবিস্াসাগরেণ কলৌ বিধবা-বিবাহ- 
গ্রচলিতার্থ-নিশ্মিত নিবন্ধন্ত প্রত্যুত্তরম্। শ্রীমঘংকালিদাস মৈত্র বিরচিতম্‌। 

৮। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বি্ভাসাগর কল্পিত বিধবা-বিবাহ-ব্যবস্থার বিধবোধাহ 
বারক:। শ্রীযুক্ত সর্ববানন্দ ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য মতানুসারে কলিকাতা নিবাসী 
শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মৈত্রেয় কর্তৃক সংগৃহীত। 

৫। বিধবা বিবাহ প্রতিবাদ । শ্রীযুক্ত মধুস্থদন স্মৃতিরত্ব কর্তৃক সঞ্চলিত। 

৬। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত নহে। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব বিধবা 
বিবাহ বিষয়ক ভ্রমমূলক পত্রাবলীর কাশীস্থ পণ্ডিত সম্মত প্রতুাত্তর। 

৭। ধর্শমন্ম গ্রকাশিক] সভা হইতে বিধবা-বিবাহ বাদ, প্রথম খণ্ড। 

৮ বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এত্বিষয়ক প্রন্তাবের উত্তর। 
শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সভাসদ্গণ কর্তৃক শ্রুতি স্বৃত্যাদি প্রমাণাবলা 
সহ্বলন পূর্বক লিখিত। 

৯। বিচিত্র স্বপ্র বিবরণ-_-্রপীতান্বর কবিরত্ব বিরচিত। 

১০। বিধবা-বিবাহ-নিষেধ বিষয়ক ব্যবস্থা।। 

বলা বাহুল্য যে, সংস্কৃতে রচিত পুস্তিকাগুলি পণ্ডিতসমাজ ব্যতীত সাধারণ 
লোকের নিকট দুর্বোধ্য রহিয়! গিয়াছিল। বিদ্যাপাগর যুক্তি-তর্কের ক্ষেত্রে সব্জন- 
বোধ্য লোকভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, কাজেই তাহার যুক্তি ও সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ- 
ভাবে জনসাধারণের চিত্তে প্রবেশ করিয়াছিল । এই ভাষা খভু ও লঘু শাস্ত্রোক্ত 
প্রমাণ পু্ীকে তিনি সহজভাবে অন্থয় করেন এবং স্বাভাবিকভাবে ব্যাখ্যা করিয়া 
মানুষের সহজাত ত্যায়বুদ্ধির নিকট আবেদন করেন। কিন্তু যাহারা শ্তির 
বচনকে কুতর্কের দ্বারা স্বমত্ান্বর্তী করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাদের সে প্রয়াস 
সিদ্ধ হয় নাই। 

বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ বিষয্বক দ্বিতীয় পুপ্তিকায় আরও বিহ্ঠারিত আকারে 
গ্রমাণ সমূহের উৎস সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয় ছিলেন এবং বিরুদ্ধ পক্ষের মতের অদারত। 
দেখাইয়াছিলেন। তাহার বক্তব্যের ভাষা মাঝে মাঝে ঈষৎ উত্তধ হইয়া উঠীয়াছিল। 
কারণ তাহার প্রতিপক্ষগণ দ্বাভ/বিক শিষ্টাচার পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে 


বিদ্যানাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্লব ৩৩৩. 


বর্বরোচিত আক্রমণ করিতেন, কেহবা অতিশয় স্থল রসিকতার চেষ্টা করিতেন। 
বিধবা-বিবাহ বিষষক প্রথম প্রস্তাবে তিনি মনু, অত্র, বিষু, হারিত, যাজ্ঞবন্কয, 
উশনা অঙ্গিরাঃ, যম, আপন্তঘ্, সংবর্ত, কাত্যায়ন বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, 
শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ধর্ম-শান্ত্রকারদের পরিচয় দিয়া, 
পরাশর সংহিতাই কলিযুগে একমাত্র অবলঙ্গনীয় ধর্মশাস্ত্র, এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন । পরাশরধৃত ক্লোকটি লক্ষণীয়-_ 
কৃতে তু মানবা! ধর্ম] স্তরেতায়াং গৌতমাঃ সমতা) । 
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিত্যাঃ কলো পরাশরাঃ ম্ম তাঃ। 
সুতরাং পরাশর সংহিতাকেই কলিষুগে প্রামাণ্য ধর্মশান্ত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়! 
এ পরাশর হইতেই নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক__ 
নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতো।। 
পৰ্চশ্বাপৎস্থ নারীণ।ং পতিরন্য বিধীয়তে ॥ 
এবং বৃহননারদীয় পুরাণ অবলম্বনে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন £ 
“অতএব কলিযুগে বিধবা-বিবাহ যে শাস্্ববিহিত কর্ম, তাহ] নিধিবার্দে সিদ্ধ. 
হইল ।” 
কিন্তু শুধু শাস্তববাক্যই নহে, নারীর প্রকৃতি ও দেহগত দুর্বলতা সন্বদ্ধেও 
তিনি বলিয়াছেন, “কতশত বিধবার ব্রহ্মচর্য নির্বাহে অসমর্থ হইয়! ব্যভিচার- 
দোষে দূষিত ও ভ্রণহত্যাপাপে লিপ্ত হইতেছে; এবং পতিকুল, পিতৃকুল ও 
মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে । বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে অসহ্য 
বৈধব্য যন্ত্রণা, ব্যভিচারদোষ ও ভ্রণহত্যা পাপের নিরসন ও তিনকুলের কলঙ্ক 
নিবারণ হইতে পারে ।” 
তাহার প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হইবামাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে উহার ছুই 
সহশ্র খণ্ড ফুরাইয়া যায়, পরে তাহাকে আবার প্রথম পুস্তিকার তিন সহ 
খণ্ড যুদ্রিত করিতে হয় ; তাহাও অল্পকালের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যায়। তাহার 
বিরুদ্ধবাদীর। তাহার প্রামাণ্য বিষয় ও বিচারপদ্ধতি সন্বদ্ধে নান! সন্দেহ প্রকাশ 
করিলে তিনি অচিরে (১৮৫৫ ) “বিধব৷ বিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব প্রকাশ 
করিলেন। ইহা প্রথম প্রস্তাব অপেক্ষা বৃহৎ, মুখ্যতঃ প্রতিবার্দিগণের কুযুক্তি 
খণ্ডন করিবার জন্তই রচিত ও প্রচারিত হয়। তাহার সম্বন্ধে যে সমস্ত কট,জি 
বাহির হইয়াছিল, সে সত্দ্ধে তাহার সক্ষোভ উক্তি স্মরণীয__-"ন্ুতরাং আমি 
সিদ্ধান্ত করিয়াছি, ধর্মশাস্্র বিচার প্রবৃত্ত হইয়1 বার্দীর প্রতি উপহাস বাক্য ও 


"৩৩৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


কটুক্তি প্রয়োগ করা এদেশে বিজ্ঞের লক্ষণ ।” রামমোহনও অনুরূপ কারণে 
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের কট-ক্কির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুণ্তিকায় 
বিচ্যাসাগর পরাশর-বচন ব্যাখ্যা ও এ্রমাণ করিয়াছেন এবং পরাশর কলিযুগে 
কেন গ্রাহা, সে বিষয়েও বাবতীয় প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন। নারদ-সংহিতা 
হইতে তিনি প্রমাণ করেন যে, উক্ত সংহিতায় পুত্রবতী বিধবা-বিবাহেরও 
উল্লেখ রহিয়াছে (১২ বিবাদ )। সেই অংশ উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, 
“ম্বমী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ব্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিলে, 
অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহ করা শান্তরবিহিত। ন্বামী অন্ুদ্ধেশ 
হইলে ব্রাহ্মণ জাতীয় স্ত্রী আট বংজর প্রতীক্ষা করিবেক; যদি সন্তান ন! হইয়া 
থাকে, তবে চারি বত্সর, তৎ্পরে বিবাহ করিবেক। ক্ষত্রিয়া, বৈশ্ঠা ও শূত্রা 
জাতীয়। স্ত্রীরও অনুরূপ বিবাহ বিধান আছে ।” 

দ্বিতীয় প্রস্তাবে বিছ্ভাসাগর, পরাশব বচন ষে প্রামাণা, তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে 
গিয়া! নি্ললিখিত যুক্তি-পারম্পর্যের আশ্রয় লইয়াছিলেন £_- 

১। পরাশর বচন বিবাহিতা বিষয়ে, বাগঞ্জত্তা বিষয়ে নহে। 

২। পরাশর বচন কলিযুগ বিষয়ে, যুগান্তর বিষয়ে নহে। 

৩। পরাশরে বিবাহবিধি মনুবিরুদ্ধ নহে। 

৪ | পরাশরে বিবাহবিধি বেদবিরুদ্ধ নে । 

৫ | বিধবাবিবাহবিষয়ক বচন পরাশরের, শঙ্খের (স্থৃতিকার ) নহে। 

৬। বিধবাবিবাহবিয়ক বচন যথার্থ পরাশরের, কৃত্রিম নিষেধক নছে। 

৭। পরাশর বচন বিধবাবিবাহবিষয়ক, নিষেধক নহে। 

৮। পরাশরসংহিতা কেবল কলিধর্ম নির্ণা য়ক, অন্যান্থ যুগের ধর্ম নির্ণায়ক 
নহে। 

এই শাস্ত্র মার্গীয় যুক্তি আশ্রয় করিয়া তিনি দেখাইলেন যে, শ্বৃতির সহিত 
'দেশাচারের বিবাদ হইলে শ্মতিই গ্রাহা। বিধবা-বিবাহ যদ্দি দেশাচারের নিকট 
অন্বীকৃত হয়, তাহ! হইলে পরাশর-প্রমাণানুসারে দেশাচারকে অগ্রাহ করাই 
উচিত। উপরন্ত তিনি দেখাইলেন, ম্থৃতি-সংহিতার বিধান ছাড়িয়া! দিলেও, 
রীতিনীতি ও আচার-আচরণ নিত্য-পরিবর্তনশীল | তৎসত্বেও যাহারা কুৎসিত 
দেশাচারকেই অবলম্বন করিতে চাছেন, তাহাদিগকে ও দেশাচাঁরকে ব্যঙ্গ করিয়া 
তিনি বলেন, “ন্ত রে দেশাচার! তোর কি অনিবচনীয় মহিম। | তোর প্রভাবে 


বিষ্যানাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্লব ৩৩৫ 


শান্ত্রও অশান্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশান্্রও শান্তর বলিয়া গণ্য হইতেছে? 
ধর্মও অধর্ম বলিয়া! গণ্য হইতেছে, অধর্মও ধর্ম বলিয়া মান্ত হইতেছে।” 
যাহাব বিধবা-বিবাছের ব্যাপারে বহন্দুর ধর্ম নাশ হইবে বলিয়া শঙ্কিত 


হইয়াছিলেন, তাভাদের প্রতি বিদ্যাসাগরেব তীক্ষ বিদ্েপ ম্মবণীয়, “হা ধর্ম। 
তোমাব মর্ম বুঝা ভার। কিনে তোমাব বক্ষা হয়, আব কিসে তোমার লোপ 


হয়, তা তুমিই জান।” 
যাহারা বালবিধবাব ব্রহ্মচর্ষের দোহ1ই দিয়া নাবীজীবনের গ্রকৃতি, বাসনা 


কামনাকে ফুৎকারে উড়াইয়৷ দিতে চাহিতেন, তাহাদের মৃঢ়তার প্রতি আঘাত 
কবিয়] বিদ্ভাাগর বলেন__“তামবা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির 
শরীর পাষাণময় হইয় যায়, দুঃখ আব দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না। যন্ত্রণা আব যন্ত্রণা 
বলিয়া! বোধ হয় না, দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নিমূ'ল হইয়া যায়” পরিশেষে 
তাহাব দ্রবীভূত হৃদয়-উখিত সেই বাথার্ত উক্তি ম্মবণীয়, “যে দেশের পুরুষ 
জাতিব দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্তায় বিচার নাই, ছিতাহিত বোধ নাই, 
সদসদ্িবেচনা নাই, কেবল লৌকিক বক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর ষেন 
সে দেশে হতভাগ্য অবল। জাতি জন্সগ্রহণ ন। করে। হা অবলাগণ ! তোমরা 
কি পাপে ভাবতবর্ধে আসিয়। জন্ম গ্রহণ কর, বলিতে পারি ন1।” 

বিদ্যাপাগরের বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক এই ছুইখানি পুস্তিকা পা$ করিলেই দেখা 
যাইবে যে, রামমোহন গণ্ঠে যে বিতর্কমূলক বচনাব প্রথম আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, 
বিদ্যাসাগর তাহাকেই নিজ মত প্রচারের তীক্ষতম অস্ত্রে পরিণত করেন । প্রথমে 
তিনি রামমোহনেকগ্রন্থা্দি পাঠ কবিয়া একপ্রকার ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন ষে, 
য্দি শাস্ত্রে বিধবা-বিবাহের প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা! হইলে বাঙালী শাস্ত্রবচন 
শিরোধার্ধ করিবে। প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হইলে তাহাকে বহুজনের 
কাছে নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছিল, বন্ধুও শক্রতে পরিণত হইয়াছিলেন 
ব্হ অন্যায় কট,ক্তি তিনি নীলকণ্ঠের মত অগ্লানবদনে পান করিয়াছিলেন। 
তাই যখন দেখিলেন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, প্রাচীন আধুনিক_-সকল 
বাঙালীই শাস্ত্র নহে, যুক্তি নহে,_শুধু জীর্ণসংস্কারের অন্ধ দাসত্ব করিয়। থাকে, 
তখন তিনি আর ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। রাধাকাস্ত দ্েবধাহাদুর তাহার 
মতের যৌক্তিকতা শ্বীকার করিলেও শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপার হুইতে রিয়া 
ড়াইয়াছিলেন, রামমোহনের পুত্রও তাহাকে আমর্থন করেন নাই, সমাজবিপ্রবী 


৩৩৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 
এবং “ইয়ং বেঙ্গল'দের নেতৃস্থানীয় রামগোপাল ঘোষও নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে 
বিদ্যাসাগরের আয়োজিত বিধবা-বিবাহ সভায় যাইতে স্বীকৃত হইয়্াছিলেন। এই 
জন্যই ঈশ্বরচন্দ্রের পুস্তিকার ভাষা কিছু তীব্র, কিছু খরতর হইয়া পড়িয়াছিল। 
জীবনে তিনি নানা স্থান হইতে অপ্রত্যাশিতভাবে আঘাত পাইয়াছিলেন। হ্ৃদয়বান 
ছিলেন বলিয়া! অক্লেই বিচলিত হইয়৷ পড়িতেন, মানুষের স্বার্থপরিকীর্ণ নীচতা 
স্ধন্ধেও সব সময়ে সতর্ক থাকিতে পারিতেন ন1; কারণ তিনি মানুষের চারিত্রিক 
মহত্বে বিশ্বানী ছিলেন। বিধবা-বিবাহ আন্দোলন করিতে গিয়া তাহার সেই 
বিশ্বাস টলিয়! উঠে। ইহার পর তিনি যখন বহুবিবাহ নিরোধক পুস্তিকা রচন। 
করেন, তখন উহার ভাষার কোন কোন স্থল হইতে তাহার চিত্তের প্রসন্ন সাত্বিকতা 
লুগ্ত হইয়া যায় এবং আঘাতপ্রবণ উত্তাপ সঞ্চারিত হয়। সে যাহা হউক, আলোচা 
পুপ্তিকা ছুইখানিতে তিনি স্বমত প্রতিষ্ঠার জন্য যে ভাবে পুরাণ-স্থৃতি-সংহিতা। মন্থন 
করিয়াছেন, যুক্তির পরম্পরাক্রমে নিজ বক্তব্য স্ভজিত করিয়াছেন, সাধারণ জ্ঞানকে 
প্রাধান্ত দিয়! প্রতিপক্ষকে যথাসম্ভব নৈর্বান্তিক ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহাতে 
বিতর্কমূলক রচনায় তাহার $তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 

বিগ্বাসাগর শুধু প্রচারপুস্তিকা রচন! করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বিধবা-বিবাহের 
স্বপক্ষে এক হাজার স্বাক্ষরযুক্ত আবেদনপত্র বড়লাটের দরবারে পেশ করেন । 
ধর্মসভা, যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং রাধাকাস্ত 
দেববাহাছুরের অনুচরবর্গ নিষ্কিয় হইয়া! রহিলেন না। তাহারাও ১৮২৬ সালে 
১৭ই মার্চ ৩৬ হাজার ৭ শত ৬৩টি স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়৷ বড়লাটের নিকট এক 
প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, ১৮৫৬ খ্রীঃ অন্দে 
৯৬এ জুলাই বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইল। 

৯। কথামাল। (১৮৫৬ )-বিগ্ভাসাগর প্রধানতঃ রেভাঃ টম1স জেম্্‌ 
সম্পার্দিত ঈসপ স্‌ ফেবলস অবলম্বনে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার উইলিয়ম গর্ডন ইয়ং. 
এর সির্দেশেই এই গ্রন্থ রচন] করেন। মুরোপের অন্ঠতম শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক গল্পগ্রন্থ ঈসপের 
কাহিনীকে অতিশয় সরল ভাষায় যথাসম্ভব বাঙালীর ছশচে ঢালা হইয়াছে। 
শিক্ষা গ্রসারের জন্যই ইহা রচিত, স্থৃতরাং লেখক ইহাতে সাহিত্যিক রস সঞ্চারের 
চেষ্টা করেন নাই। গল্পগুলি একটু 'নীতি-ভারমস্থর, এবং জীবনের বঞ্চনা, 
অকুতজ্ঞতা, মুঢুতা, স্বার্থপরতা ইত্যাদির প্রতি একটু বেশী দৃষ্টি পড়িয়াছে। 
অবশ্য ঈসপের গল্পগুলির মধ্যেই বৃহত্তর জীবন-নীতির অভাব আছে, 'দনন্দিন, 


বিষ্ভাসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্রব ৩৩৭ 


জীবনই ইহাতে অধিকতব প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । হয়তে৷ বাস্তব জীবনে 
বিগ্ভাসাগব অপ্রত্যাশিত ভাবে এত আঘাত পাইয়াছিলেন ষে, ঈীসপের এই 
গল্পগুলি তাহার অতিশয় গ্রীতিকব হইয়াছিল। একদা তিনি ছুঃখ করিয়। 
বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার “কথামালা*য় “অশ্ব ও বৃদ্ধ কৃষক” নামক যে 
আখ্যান লিখিয়াছিলেন, তিনিই হইতেছ্ছন সেই বুদ্ধ কৃষক। সক্ষোভে তিনি 
বলিয়াছিলেন, জন্ষ্ট কাহাকেও করিতে পাবিলাম না । আমাব কথামালায় ষে 
বৃদ্ধ ও ঘোটকেব গল্প আছে, আমি সেই বৃদ্ধ।”8০ এ গল্পের শেষে আছে, “আমি 
সকলকে সন্তুষ্ট কবিতে চেষ্ট। পাইয়া! কাহাকেও সন্তৃষ্ট কবিতে পারিলাম না, লাভের 
মধ্যে ঘেডাটি গেল।” “কথামালা"য় সিংহ ও ইছুবেব গল্লের নীতিকথায় তিনি 
লিখিকাছেন, “ত্য যত ক্ষুত্র প্রাণী হউক না কেন, উপকৃত হইলে, কখনও ন' 
কখনও. প্রত্যুপকাব কবিতে পারে ।” কিন্ধ তিনি নিজে বছু লোকেব অযাচিত 
উপকাব কবিয়।ও কাহারও নিকট কিছুমাত্র প্রত্যুপকাব প্রাপ্ত হন নাই। সেই 
অকুজ্ঞতাব তিক্ত ইতিহাস “কখামালা*র এই গল্পগুলিব মধ্যে লুক্কাদ্মিত আছে কিন! 
কে বলিতে পারে ? এই পুস্তকটি দীর্ঘকাল ধরিয়া সমগ্র বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলে 
বালক-বালিকার্দেব একমাত্র পাঠ/পুষ্তকরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে । ইহার বহু 
গল্প যুরোপীয় পরিবেশ ও স্বা্-গন্ধ পবিত্যাগ কবিয়া সম্পূর্ণরূপে বাঙালী হইয়। গিয়াছে, 
ইছাব জন্য বিগ্ভ/সাগরেব পবিচ্ছন্ন অনুবাদ নিপুণতা কৃতিত্ব দাবী করিতে পারে । 
১০। চরিতাবলী (১৮৫৬)__-্কুলপাঠ্য এই পুস্তকে নিয়লিখিত যুরোপীয় 
ব্যক্তিগণেব জীবনী আছে £ ডুবাল, উইলিয়ম বস্কো» হীন, জিরম ষ্টোন, হণ্টব, 
সিম্সন, হটন, ফ্রগ্বি, লীভন, জেংকিন্স্‌, উইলিয়ম গিফোর্ড, উইংকল্‌, মন, 
উইলিয়াম পষ্টেল্স, এড্রিয়ন, প্রিডো, ডাক্তাব এভাম, লসনসফ মেডকস্‌, লঙ্গে 
মন্টেন্স। ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, “সংক্ষেপে, সরলভাষায় কতকগুলি 
মহান্থভবেব বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইল । যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলে বালকদিগেব 
লেখাপড়ার অনুরাগ জন্মিতে ও ডৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পাবে, এই পুস্তকে তন্রপ 
বত্বাস্তমাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। সমগ্র বৃত্ান্ত লিখিতে গেলে, এরূপ অনেক বিষয়, 
মধ্যে মধ্যে নিবেশিত হইত যে দে সম্ুদায় এতদ্দেশীয় অল্পবয়স্ক বালকদিগের 
অনায়াসে বোধগম্য হইত না, এবং ব্যাখ্যা করিয়া বালকদদিগেব বোধগম্য করিয়। 
দেওয়া! শিক্ষক মহাশয়দিগের পক্ষেও নিতান্ত সহজ হইত না” এই গ্রন্থে ঈশ্বর 
বিষয়ক কোন প্রসঙ্গ নাই। সর্বত্র ব্যক্তিব চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের প্রতি গুরুত্ব 
২২ 


৩৩৮ উনবিংশ শতাব্দীব প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


আবোপিত হইয়াছে। আত্তবিক যত্ব থাকিলে ও পরিশ্রম কবিলে অবশ্যই 
সিদ্িলাভ হয৪১-_এই গ্রন্থে অধিকাংশ চবিতকথায় এই নীতি পরিবেশিত 
হইয়াছে । অবশ্য তিনি ছুই এক স্থলে ধর্মের কথা বলিয়াছেন বটে ( যথা_-“রস্কো 
অতিশয় ধর্মশীল লোক ছিলেন, কখনও অধর্ম পথে পদ্দাপ্ করেন নাই” )৪২, 
কিন্তু ধর্ম অর্থে তিনি ন্যায়পবতা ও চাবিত্রনীতিকেই নির্দেশ কবিয়াছেন। এই 
গ্রন্থে বণিত প্রত্যেকটি চরিত্র দাবিদ্রয ও অন্যান্ত দবধিপাকেব মধ্য দিয়া অগ্রসব 
হইয়াছে) কেহ বিপদে পড়িয়া ঈশ্ববকে আহ্বান কবেন নাই, ক! বিপদমুক্তিব অন্য 
ঈশ্বরেব নিকট প্রার্থনাও জানান নাই । বিদ্যাসাগর চাহিয়াছিলেন, বাঙলাব বালক- 
বালিকাকে এমন কাহিনী পাঠ কবিতে দেওয়া উচিত, যাহ! পভিয। তাহাদেব মধ্য 
আত্মশক্তিতে আস্থা ফিবিয়া আসিবে । সেই জন্য তিনি বাছিয়। বাছিয়া এমন 
কাহিনী অবলম্বন কবিয়াছিলেন, যাহান্তে পুরুষকাবেব প্রাধান্য বৃদ্ধি পা । মধুস্থদন 
মুখোপাধ্যায কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী ও ভার্ণাকুলাব লিটাবেচাব সোসাইটাব 
পক্ষ হইতে যে সমস্ত পুস্তক-পুস্থিক' প্রকাশ কবিযাছিলেন, তাহা অধিকা*শই 
অলীক গল্পে পবিপুর্ণ এবং ছাত্রজীবনের পাক্ষ সম্পূর্ণ উপযোগী নহে । বিদ্যাসাগরেব 
সতীর্থ ও সঙকমাঁ মদনমোহন তর্কালঙ্কাব যখন “শিশুশিক্ষা” পুস্তকগুলি প্রকাশ 
করেন, তখন তিনিও শিশুশিক্ষাব উপযোগী পুন্তক প্রণয়নেব কথাই ঘোষণা 
কবিয়াছিলেন । বিছ্যাসাগব  “বাঃধাদয”, ভ্রীবনচবিত”, চবিতাবলী? ও “আখ্যান- 
মণ্ীবী” বচনা কবিয়! শিশুশিক্ষাব উচ্চ আদর্শটিকেই অন্রসবণ কবিতে চাহিযা- 
ছিলেন। তীহাব ই-বাজী শিক্ষক ও বন্ধু আনন্দকষ্ণ বস্থ হয়তো একটু ক্ষুণ্ণ 
হইয়াছিলেন ; কাঁবণ তিনি বি্যাসাঁগবকে ভাবতীয চবিত্র অবলম্বন শিশুশিক্ষা প্রদ 
কাহিনী বঢচনা কবিতে 'অন্ুবোধ কবিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগব সম্মত হইয়[ও 
কার্ধাস্তবে ব্যাপন্ত থাকায় তাহাতে আব আত্মনিয়োগ করিতে পাবেন নাই । আবও 
একটা কাবণ ছিল। তিনি ইংলগ্েব প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শে পুস্তক প্রণয়ন 
করিতেছিলেন এব* এ বিষয়ে পথ প্রদর্শক হিসাবে চেম্বার্স প্রণীত পুম্তিকাগুলিকেই 
গ্রহণ কবিয়াছিলেন। তাই অবিকল ই*বাজীব অন্থবাদ কবিয়া৷ অথবা ভাব 
অবলম্বন করিয়া তিনি শিশুশিক্ষা বিষয়ক পুস্তকগুলি বচনা করিয়াছিলেন ।* 

_.* এখানে বিগ্ভাসাগরের ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত রচিত পুস্তকের পরিচয় দেওয়া হইল ; ইহার 
পরবর্তা কালের গ্রন্থপরিচয় বর্তমান আলোচনার সীম! বহিভূ ত বলিয়! তাহার কোন উল্লেখ 


কর] হইল ন1। 


বিষ্ভাসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্লব ৩৩৯ 


|| ৩|। 
বিদ্যাসাগরের চিপ্তলোকে বিভিন্ন প্রভাব 


বাঙলাদেশ, বঙ্গসমাজ, সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যের যুগসস্কটক্ষণে বিদ্যাসাগরের 
চিত্ত ও চরিত্রে অনমণনীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তেমনি বিগ্যাসাগরও 
'গলোকসামান্য চিত্তবলের জাহায্যে বাঙলাদেশ ও সমাজের বক্ষে চিরস্থায়ী চিহ্ন 
অস্কিত করিয়া গিয়াছেন। বাউলাদেশের আদ্র জলবায়ুতে বধিত হুইয়৷! তিনি 
এই কুলিশকঠোর চরিত্রই বা কোথায় পাইলেন, আবার এত প্রেম, এত করুণাই 
বাকি করিয়া আসিল, তাহা এক জমস্তার কথা। 

আচাধ রামেক্জন্ুন্দর বিষ্ভাসাগরের চরিব্রীলোচন] প্রসঙ্গে বলিয়াছেন) “অনেকে 
বিদ্যাসাগর চরিত্রে পাশ্চাত্য জাতিস্লভ বিবিধ গুণেব বিকাশ দেখেন । ইউরোপীয়- 
দিগের আমরা যতই নিন্দা করি না কেন, অনেক বিষয়ে তাহার! খাটি মানুষ) 
আমাদের মনুষ্যত্ব আমাদের নিকট নিশ্রভ, মলিন ও হীন। যে পুরুষকারে 
পুক্ষেব পৌরুষ, সাধারণ হউবোপীয়েব চরিত্রে যাহ] বর্তমান, সাধারণ বাঙালীর 
“বিত্রে যাহাব সম্পূর্ণ অভাব, বিছ্যাসাগরেব চরিত্রে তাহা গ্রচুর পরিমাণে বর্তমান 
ছিল।৮৪৩ খিগ্ঠামাগর চরিত্রে পাশ্চাত্য প্রভাব প্রসঙ্গে আমরা পরে এই উক্তির 
বিস্তারিত আলোচনা কবিব। তাহার সম্গ্র জীবন ও সাধনার পরিচয় লইলে 
ণখ* তাভাব গ্রন্থাবণীব সহিত মিলাইয়! দেখিলে আমরা বিদ্যাসাগর চরিত্রে 
ঠিমলিখিত 'প্রভাবঞ্চশি লক্ষ্য কবিতে পাবি ;- ১1 সংস্কৃত বিদ্যা ও এঁতিহোর 
প্রঠাব ২। পাশ্চাত্য এতিহের প্রভাব । 


১। বিদ্যাসাগর এবং সংস্কৃত বিদ্যা ও এঁতিহোর প্রভাব__- 

ঈশ্বরচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্র কিন্তু প্রথর আত্মসম্মান বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বংশে 
জনাগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অন্ততঃ আট বৎসর পর্মস্ত সেই গ্রাম্য পরিবেশে 
বর্ধি'ঠ হইয়াছিলেন। কাজেই পিতৃপিতামহ পর্যন্ত যে সনাতন সংস্কৃত শিক্ষার্দীক্ষার 
ধাবা বহমান ছিল, ঠিনি বাল্যকালে তাহারই মধ্যে লালিতপালিত হইয়ছিলেন। 
পিতামহ, পিতা ও মাতার নিকট তিনি পুরুষান্ুক্রমে অঞ্জিত প্রবল পৌরুষ ও 
অমেয় করুণ! উত্তবাধিকাব স্থৃত্রে অর্জন করিয়াছিলেন । সংস্কতের প্রাথমিক পাঠ 
াঙ্গ করার পর পিতা ঠাকুরদাস তাহাকে কলিকাতায় আনিয়। সংস্কৃত কলেজে 
এন করিয়া দেন। বাজপথের এপাবে সংস্কৃত কলেজ, ওপারে হিন্দু কলেজ-- 


৩৪. উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমাধ' ও বাংলা সাহিত্য 


দূরত্ব অল্পই ; কিন্তু উভয় বিদ্যায়তনের ছাত্রদের মনের মধ্যে দুত্তব ব্যবধান ক্রমেই 
বাড়িয়া যাইতেছিল। হিন্দু কলেজের কালাপাহাড়' ছাত্রগণ হিন্দু সমাজে যে 
প্রবল আলোডন স্থ্ট্রি করিয়াছিলেন, সে সম্ধদ্ধে আলোচন1 করিতে গিয়। উইলসন 
সাহেব বলিয়াছেন, 
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এই ভাববিপ্লবের সম্মুখে পড়িলেও বিগ্াসাগব বাল্য ও যৌবনে হিন্দুর পুরাণ 
সংহিতা, ন্যায়দর্শন, ব্যাকবণ, অলঙ্কার প্রভৃতি বস্ৃকালাগত এঁতিহোর মধ্যে লালিত 
ও বধধিত হইয়াছিলেন। রামমোহন কৈশোরে হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে বরধিত হইয়া 
তাহারই বিরদ্ধে অস্ত্র শানাইয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরও প্রাচীন হিন্দুসংস্কৃতির মধ্যে 
বর্ধিত হইলে তাহাকে অন্ধের মত অনুসরণ কবেন নাই । বাল্যকালে তিনি গ্রতিমা 
পূজা পছন্দ করিতেন না--তাহার জীবনীকার চগ্তীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই চমকপ্রদ 
সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন ।১৫ ইহা কতদৃব যথার্থ জান! যায় না, অন্তত ইহার 
আর কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। কিন্তু কলিকাতায় দ"য়েহাটায় ভগবতীচরণ 
সিংহের বাটীতে বাস করিবার কালে তিনি যে সন্ধ্যাবন্দনাদির মন্ত্র ভুলিয়া 
গিয়াছিলেন এবং তাহার জন্য পিতার নিকট নিগৃহীত হইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ 
ছুইখানি প্রামাণিক জীবনীতেই আছে। তীহাব ন্যায় তীক্ষধী শ্রুতিধব বালক 
উপনয়নের পর সন্ধ্যাবন্দনাদ্দিব মন্ত্র তুলিয়া গেল, ইহ! আশ্যষ বটে। তিনি প্রাচীন 
সংস্কৃতির মধ্যে লালিত হইয়৷ নিতান্ত বাল্যকাল হইতেই ইহার অর্থহীন আচার- 
অনুষ্ঠানের প্রতি বিরূপ হইীছিলেন, ইহা সম্ভব নহে; মনে হয় বালচপল স্বভাবের 
ফলে হয়তো অনভ্যাস বশত; মন্ত্রাদি ভূলিয়! গিয়া থাকিবেন। 

সংস্কত কলেজের তাহার অধীত গ্রন্থাদির তালিকা দেওয়! যাইতেছে । বাল্যে 
তিনি সংস্কৃত কলেজের তৃতীয় শ্রেণীতে সন্ধিস্থত্র পাঠ করেন। এই সময় সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যাপক ছিলেন_-নিমটাদ শিরোমণি ( দর্শন ), শঙুচন্্র বাচম্পতি 
( বেদাস্ত ), রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (স্মৃতি ), ক্ষুদিরাম বিশারদ ( আম্ুবেদ ), নাথুরাম 
শাস্ত্রী ( অলঙ্কার ), জপ়গোপাল তর্কালঙ্কার (সাহিত্য ), গঙ্গাধর তর্কবাগীশ 
(ব্যাকরণ ), হরিপ্রসাদ তর্কালস্কার, হরনাথ তর্কভৃষণ (ব্যাকরণ ) যোগধ্যান 
মিশ্র (জ্যোতিষ )।-_বিহারীলাল প্রণীত বিদ্যাসাগর, পৃ ৬৩ । 


[বদ্যাসাগর ও বাঙালীর ভাব-বপ্পব ৪৯ 


ইহাদের নিকট তিনি স্থতি-পুরাণ-ব্যাকরণ-অলঙ্কার-সাহিত্য প্রভৃতি অতি 
উত্তমরূপে পাঠ করিয়াছিলেন। তাহার মেধা দর্শনে অধ্যাপকবৃম্দ চমতকত 


হইতেন। কিন্তু এই সমস্ত সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাবাদশ তাহার তরুণ চিত্তে কতদূর 
প্রভাব বিস্তার কবিয়াছিল, তাহা আলোচনাব যোগ্য । তাহার মনোঞ্জগত্ের 
পটভূমিকায় কৌলিক প্রভাব থাকা বিচিত্র নহে; “পিতৃকুল ও মাতৃক্নুল-_ছুই 


কুলেব বিদ্ভাসমাজের আওতা বা ধারা থেকে একেবারে ছিন্নমূল হয়ে যে তিনি কিছু 
করেছিলেন, তা! মনে হয় না। তাৰ পূর্বপুরুষদের মধ্যেই তার গ্রতিভাব ম্বাতন্ত্যে 
ধারার উৎস সন্ধান করা যায়।”৪৬ কিন্ত একটু অবহিত হইলে দেখা যাইবে যে, 


বি্াসাগর যে সংস্কৃত শিক্ষার মধ্যে ব্ধিত হইয়াছিলেন, তাহা তাহার কুলগত 
উত্তরাধিকাব, তিনি তাহার আত্মজীবনীব এক স্থানে বলিয়াছেন, “আমর! 
পুরুষাুক্রমে সংস্কৃত ব্যবসায়ী; পিতৃদেব অবস্থার বৈগুণ্য বশতঃ ইচ্ছান্রূপ 
সংস্কৃত পড়িতে পাবেন নাই । ইহাতে তাহার অভ্তঃকবণে অতিশয় ক্ষোভ 
জন্মিয়াছিল। তিনি দিদ্ধান্ত কবিয়াছিলেন, আমি রীতিমত সংস্কৃত শিখিয়া 
চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিব 1৮8৭ 

ঠাকুবদাস সংস্কৃত শিক্ষার কৌলিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য 
পুত্রকে স*স্কৃত কলেঞ্জে ভতি করিয়া দেন। বিগ্ভাসাগর একলব্যের মত সাধন! 
করিয়া এই সংস্কৃত বিদ্যাকে আয়ত্ব কবিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সমগ্র জীবন- 
ধাবা,_শান্ত্র নহে, যুক্তিবার্দেব ছাবা চালিত হইয়াছে, তাই সংস্কৃত সাহিত্য, 
র্মশান্্, তর্কশান্্র ও মোক্ষশান্ত্র পাঠ কবিবাৰ কালে তিনি মানুষেব স্বাভাবিক 


বাস্তববোধ হইতে কোনদিনই ভষ্ট হন নাই এবং শাস্ত্রবাক্কে সদাসবদা 
শিরোধাষ করিতেও পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কুষ্ণচরিত্র' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 


যেমন বলিয়াছেন, “যাহ বিশ্বাস্ত তাহা শাস্ত্র, যাহা শাস্ত্র তাহাই বিশ্বীস্ত নহে”__ 
বিদ্যাসাগরও এই মতানুবত্তী ছিলেন। দেঁবভাষায় লিখিত বলিয়্াই সমস্ত 
গ্রহণ কবিতে হইবে, বিদ্ভাসাগৰ এই জাতীয় শান্্রমুখাপেক্ষিতা সমর্থন করেন 


নাই। 
প্রথমে ধবা যাক সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক তাহার মতামত ও সিদ্ধান্তে কথ! । 


বাংলা ভাষায় সর্বগ্রথমে তিনিই সংদ্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচন। করেম এবং 
সংস্কৃত শিক্ষা স্ুগমতাব জন্য ব্ নাটক ব্যাকরণ দর্শন প্রকাশ করিয়। শিক্ষার 
পথ মহ্থণ করিয়া দেন। ত্রাহার সম্পাদিত সংঘ্কৃত গ্রন্থের কয়েকখানির নাম 


৩৪২ উনবিংশ শতাবীর প্রধমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য , 


উল্লেখ কবা যাইতেছে £-_১। বঘুবংশম্‌ (১৮৫৩) ২। কিবাতাজ্‌ নীয়ম্‌ 
(১৮৫৩) ৩। সর্বার্শন সংগ্রহ (১৮৫৩-৫৮) ৪1 শিশুপাল বধ ( ১৮৫১)। 
ইহাব পণ প্রকাশিত হয়__কুমাবসম্ভব ( ১৮৬১ ), কাদম্ববী ( ১৮৬২ ), মেঘদূত 
(১৮৪৯), উত্তব চবিত্র (১৮৭০), অভিজ্ঞান শকুত্তল ( ১৮৭১), হযচিরিও 
( ১৮৮৩) প্রভৃতি । 

সংস্কত সাহিত্য ও দর্শন গ্রন্থাবলীব সটীক সংস্করণ প্রকাশ কথিয়া তিণি 
যেমন সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য পাঠনাব বীতি দেখায়] দেন, তেমনি আধাব প্রযোজন 
স্থলে সমালোচকেব গুরু দািত্ব গ্রহণ কৰিষা বহুস্থলে প্রাচীণ সংস্কৃত সাভিত্যেব 
কোন অন্শ বা কোন কবিব বচনাবীতিব ক্রটিকে নিন! করেন । “সংস্কৃত ভাষা 
ও সংস্কৃত সাভিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে, নৈষধচবিতের অন্ুপ্রাস বাহুল) শিল্দিত 
হইয়াছে, পঞ্চত্ঘ ও হিতোপদেশেব অশ্রাল হাকেও ক্ষমা কবা হয সাই । [তিনি 
তদানীস্তন শিক্ষ/বিঞাগীয় ডিবেক্টাব মযেট সাহেবেব শিকট সংস্কৃত কলেজ 
প্রদত্ত (শক্ষ। সন্ধে যে বিপোর্ট পেশ কবিযাছলেন, তাহাতে শিপত। বধ, 
কিবাতাজর্নীয়ম্, ও নৈষধচবিতে স্থানে স্থানে জুগ্তপ সিত অশ্লীলতা অ+ এ বাণয়। 
শিক্ষাবিধি হইতে এ গ্রন্থ বাতিণ কবিয়া দিতে চাহিযাছিলেন। খজুপাঠ 
সঙ্কলন কালে [তিনি অকুতোভয়ে সংস্কৃত সাহিত্যে স্থপবিচিত গ্রন্থের নানাদোধ 
দেখাইয়াছিলেন। থিজুপাঠেব অন্তর্গত পঞ্চতন্ত্বেব আখ্যান আলোচণ| কালে তিনি 


বলিয়াছিলেন__ 
পঞ্চতস্ত্রের রচন! প্রণালী ৃষ্টে ম্পষ্ট বোধ হয়, ইহ1 অতি প্রাচীন ্স্থ ॥.*** কিন্তু মধ্যে মধে 
অনেক দীর্ঘ সমান আছে, অনেক অসার ও অসম্বন্ধ কথ! আছে এবং কয়েকটি অশ্লীল 
উপাধ্যান আছে ইহাতে অধুনাতন গ্রন্থের ন্ঠায় রচনার মাধূর্ধ নাই, কথোপকথনের চাতুরধ 

নাই... "| ৪৮ 
বাল্লীকিব অমব মহাকাব্য আলে।চনা কালেও বিদ্যাসাগস ভক্তিব উচ্ছ্বাস 
ত্যাগ কবিয়া সমালোচকের অপক্ষপাতী মনোভাব অবলম্বনে বলিযাছেন, “বাল্ীকি- 
কাব্যে পৌনরুক্ত, অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অতিবিস্তৃত বর্ণনা প্রভৃতি কতিপয় গুরুতব 

দোষ আছে ।৮৪৯ 
হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্র জাতীয় বচনায় বণিত অশ্লীল আখ্যানের প্রতি 
তাহার আস্তরিক ঘ্বণা ছিল। যুরোপীয় রীতিব অঙ্গীলতা-বোধেব দ্বাবা প্রভাবাম্বিত 
হইয়। তিনি আদ্দিবসেব বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। বঙ্ষিমচন্দ্রে মত তীহাব 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্লব ৩৪৩ 


আর্দিরসঘটিত কোন শুচিবাতিক ছিল না। তিনি বহুবিবাহ সংক্রান্ত পুস্তক 
এবং “কিস্যচিৎ ভাইপোস্ত” ও “ভাইপো সহচরস্ত' নামক ছন্ননামে প্রকাশিত 
দুইখানি পুক্তিকায় প্রতিপক্ষকে আক্রমণ স্থলে সর্বদা রুচির মুখ রক্ষা করা প্রয়োজন 
বোধ কবেন নাই। ইহাব জন্য ১৮৮৫ খ্রীঃ অন্দে 'বঙ্গদর্শনে' বি্যাসাগবেব ভাষা 
প্রঙ্গে তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল,  বিদ্যাসাগব মহাশয়েখ ণিকট আমবা 
1বচাবকালে ভদ্রেব ব্যবহায্য ভাষাই প্রত্যাশা কবি। -*বিগ্ভাসাগব মহাশয় 
একপ অশ্লীল উপাখ্যান শ্বীষ গ্রন্থমধ্যে সন্নিবি্ট কবিয়াছেন, ইহা অনেকে বিশ্বাস 
কবিবেন না।৮ সে যাহা হউক, বিদ্যাসাগব শুধু শিক্ষ! ধানেব উদ্দোশ্টে বচিত 
গন্থেব অশ্লীলতাব প্রতি খঙ্গহস্ত হহযাছিলেন ; ইহা ছাড়িযা দিলে তাহাব 
সাহিত্য বিষয়ক কচিব উপব আদ্দিবসাত্মক ছুঁত্মার্গেখ প্রভাব ছিল ণা। থাকিলে 
তান উদ্ভট শ্লাকেব উগ্র দেহপালাকে কখনও মুদ্রত কবিয়া প্রচাব কারতে 
পাখতেন না। বিছ্য।স।গব গ্রযোজনবোবে অনেক সময় স"স্কুত সাঁহত্যেপ অনেক 
গ্রাস্থব শিমম সমালে|চনা কাবয়াছেন, (দবভাবাব রাত তাহাব ব্রাঙ্গণপপ্ডিত-স্ুলভ 
অহেতুক ভাক্ত ছিল না। 


শুধু সাহিত্যই শহে, ম্যায়দশনেৰ যে অশ্শ মানবের দৈশন্দিন প্রয়োজনে 
»[সে না, যাহ। পাঠে মান্্ষ বাস্তব বিশ্বুত হইয়া পডে, সেহ নিধিকল্প পবাবিদ্যার 
গ্রাতও ভাহাব কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। তান সংস্কৃত কলেজের 
পাঠ্য তাণিকা স*শোধন কালে ময়েট সাহেবকে যে বিপোট পাঠ ইয়াছিলেন, 
তাহাতেই বভাদর্শনেব গ্রতি তাহাব প্রর্িকিপ মনোঙাব ধবা পড়িয়াছে। তিশি 
বেদান্ত দশনেব মায়াবাদ অর্থাৎ জগৎ ও জীবনেব প্রতি ওাসীন্ত কোনদিনই 
স্বীকাব কবিতে পাবেন নাই। একদা তিনি এই জাতীয় মায়াবাধী দ্শনকে ভ্রাস্ত- 
দর্শন বলিয়া সংস্কৃত কলেজেব পাঠ্যতালিকা হইতে যডদর্শনেব চর্চা তুলিয়! দিবাৰ 
স্বপাবিশ কাঁবয়াছিলেন। তিনি ব্যালেনটাহনেব বিপো্ট প্রতিবাদ করিয়া 
বেধাস্ত ও সাংখ্যকে ভ্রান্তদর্শন বলিয়াছিলেন (ব্রজেন্রনাথ-_বি্যাসাগব গ্রসঙ্গ, 
পৃ ১৫-১৬)। এ বিষয়ে তিনি বামমোহনেব শিশ্ত , বামমোহন বেদাস্ত সম্বন্ধে 
বহু আলোচনা! কবিয়াছিলেন, অনুবাদ কবিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু লর্ড 
আমাহাস্ট কে লিখিয়াছেন যে, বেদান্তার্দি পাঠ কবিয়া বঙ্গীয় যুবকগণ কর্মকু$ 
ও অলস চিস্তাবিলাসী হইয়া! পড়িবে । এই জন্য সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় 


৩৪৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


অর্থব্যয় না করিয়! বরং ফুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা 
উচিত। বিগ্ঞাসাগরও অবিকল এই মনোভাবের বশবত্তাঁ হইয়৷ পাঠ্যতালিকা 
হইতে যড়দর্শন তুলিয়া দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এ বিষয়ে মন্তব্য করিয়। বলিয়াছেন, "রামমোহন রায় প্রাচ্য ও পাশ্ত্য দর্শনের উভয়- 
দিকই ভাল বুঝিতেন? বিদ্যাসাগবের মধ্যে রামমোহনেব “সই উদার দৃষ্টির অভাব 
ছিল। নব্য যুরোপীয়েব মত বিদ্যাসাগরের দৃষ্টির পবিধি ছিল সন্কীর্ণ। ব্যবহারিক 
জীবনে প্রয়োজনীয়তা অপ্রয়োজনীয়তা দিয়া তিনি সকল কাজের মূল্য বিচার 
করিতেন এবং সকল কর্মানুষ্ঠানেই জন বুল্‌এর জিদ ও অদম্য উৎসাহ 
দেখা ইতেন 1৫৫ 

ব্রজেন্দ্রনাথেব এই মন্তব্য যথেষ্ট প্রমাণিক নহে; কাবণ বিগ্যাসাগরও ভারতীয় 
দর্শন ও মুরোগীয় দর্শন জন্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং উভয় আদর্শের 
গুণাগুণ বুঝিতেন। বিশপ বার্লের 1%7%%% গ্রন্থথানি বিদ্যাসাগর পাঠ্য- 
তালিকাতৃক্ত করিতে চাহেন নাই ; কাবণ বেদাস্তের মায়াবাদের অনুরূপ দার্শনিক 
চেতনা 1%9%%-ব মুল প্রতিপাদ্য বিষয়। ব্যালেনটাইনেব বিপো্ে'র 
প্রতিবাদ করিয়া তিনি স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে,.ষে কাবণে বেদাস্তকে সাধারণ 
পাঠযতালিকার অন্তর্ভুক্ত করিতে অনিচ্ছক, ঠিক সেই কারণেই তিনি বিশপ 
বার্কলের গ্রন্থ পবিত্যাগ করিতে চাহেন। বিদ্যাসাগব ছিলেন ১শ শতাবীর 
মানবপ্রেমিক ; সুতরাং মানুষের ব্যবহারিক ও ভৌমজীবন লইয়াই তিনি অতিশয় 
চিন্তিত হইয়াছিলেন , অলস মন্তিক্চচর্চা তাঁহার নিকট গ্গ্রীতিকর ছিল না। 
বিষ্যাসাগরের ধর্মমত সম্বন্ধে আলোচনা কালে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, 
তিনি সংস্কৃত বিদ্যাকে পুনরুজ্জীবিত করেন বটে, কিন্তু অযৌক্তিক মত ও বিশ্বাস 
এবং মানব-জীবনের সহিত নিঃসম্পক্কঁয় তত্ববাদকে কোন দিন শ্রদ্ধা করেন নাই। 
তাই বলিয়া তিনি ডিরোজিও-শিষ্তগণের উগ্র মত্কে প্রশ্রয় দেন নাই। 
বিদ্যাসাগর সাধারণ শিক্ষা হইতে বেদান্তাদি মোক্ষশান্ত্র তুলিয়া দিতে চাহিয়া 
ছিলেন বটে, কিন্তু কাওয়েল, রোয়ার ও উড়ো সাহেব একদা সংস্কৃত কলেজ 
হইতে বেদাস্ত ও স্মৃতি অধ্যাপনা বন্ধ কবিতে চাহিলে বিদ্যাসাগর সেই চেষ্টার 
প্রতিবাদ করিয়া বলেন, “কাওয়েল সাহেব কলেজে শ্বৃতি ও বেদান্তের পাঠ বন্ধ 
করিতে চাহেন। ছুঃখের বিষয় তাহার সহিত আমার মত মিলে না.*.*ভারতবর্ধে 
প্রচলিত দশম সমূহের মধ্যে বেদাস্ত অন্যতম । ইহ অধ্যাত্ম সন্বন্বীয়। কলেজে 


বছ্ঠাসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্ব ৩৪৫ 


ইহার অধ্যাপনা বিষয়ে কোন যুক্তিসঙ্গত আপত্তি থাকিতে পারে, ইহা আমি 
মনে কবি না।৮৫১ 

শিক্ষাব্রতী বিছ্যাাগর এমন শিক্ষাবিধি প্রচাব করিতে চাহিয়াছিলেন, যাহার 
প্রভাবে বাঙালী বুহদবিশ্বের সহিত পরিচিত হইয়া জীবিকা অর্জন করিতে 
পাবিবে। তিনি বাস্তবজীবনের সুখন্বাচ্ছন্দ্যে জন্য, মোক্ষশান্ত্র নহে, যুরোপীয় 
জ্ঞান বিজ্ঞানেবই অধিকতব প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি কবিয়াছিলেন । অবশ্ঠ এই 
জন্য তাহাকে ভাবত দর্শনবিরোধী বলা যায় না। জীবনকে তিনি ছুই-ভাগে 
ভাগ করিষাছিলেন_-একটি ব্যবহাবিক জীবন, আব একটি মননের জীবন। 
মননেব জীবনে বাঙালী দর্শন চর্চা করুক, ইহাতে তাহার আপত্তি ছিল না; 
কিন্ত অন্ধ কৃপমণ্ডকতা৷ সর্বদা বর্জনীয়। তাই তিনি চাহিয়াছিলেন, বাঙালী 
শিক্ষার্থী শান্ত্রসংহিতার প্রতি অতিভক্তি ত্যাগ কবিয়া যুক্তিবাদের দ্বার! ভাবতীয় 
দর্শনশাস্ত্রকে বিচার ককক, যুবোপীয় দর্শনের সহিত তুলনায় আপনার দারশশনিক 
এতিস্থের যথার্থ স্বরূপ বুঝিয়া লউক।৫২ তিনি সংস্কৃত কলেজের পাঠ সংক্রান্ত 
বিপোর্টে বলিয়াছিলেন, “দায়তত্ব, ব্যবহারতত্ব এব* অন্ান্ত বিষয়ক ছাব্বিশখানি 
গ্রন্থ অষ্টাবিংশতি তত্ব। ইহা রঘুনন্দন প্রণীত। প্রথমোক্ত খানি দায় সন্বদ্ধে। 
দ্বিতীয়খানি আদালতেব কাষবিধি সম্বন্ধে । অন্য চব্বিশখানি ধর্মানুষ্ঠান সংক্রান্ত । 
এই শ্রেণী সম্বদ্ধে আমর বক্তব্য এই যে, অষ্টাবিংশতি তত্বের অধ্যাপনা বন্ধ হওয়া 
উচিত। ইহা যাজনব্যবসায়ী ব্রাঙ্মণ-পুরোহিতদ্দিগেব শিক্ষা-উপযোগী। ওরূপ 
্রস্থাদি বিদ্যালয়েক অধীত হইবাগ সম্পূর্ণ অনুপযোগী ।৮৭৩ বিদ্যাসাগরের মতামত 
এখানে এত স্পষ্ট হইয়াছে যে, এ বিষয়ে তিনি কোন ছ্বিধার অবকাশ 
রাখেন নাই। স্থতি পুরাণ-ধর্ম-শান্ত্র আধুনিক শিক্ষাৰ উপযোগী 
নহে, তাহা যাজনব্যবসায়ী পুবোহিতেব পাঠ্য । যে বিগ্ভা অর্থোপাজনের 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ কবিতে হইবে, তাহা স্থতি-পুবাণোক্ত মোক্ষবিদ্যা 
নহে তাহার এই সমস্ত মতামতকে শিক্ষা সংস্কারের স্মারক চিহ্ন 
বলিয়ই ধরিতে হইবে। ভারতীয় দর্শন, ভক্তিশান্ত্র- সমস্ত কিছুকেই তিনি 
আধুনিক জীবনধাবা ও উপযোগবাদের বাতায়ন হইতেই বিচার করিয়াছেন) 
ভারতীয় দর্শন-পুবাণ-স্থৃতি__ যেখানে যুক্তিবাদের দ্বারা স্বীরুত হইয়াছে, সেখানে 
তিনি এ গ্রন্থকে শিরোধার্ধ করিয়াছেন । গণেশ উপাধায়েব "অনুমান চিন্তামণি” 
গ্রন্থকে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন এবং বেকনেব জ্ন্থিত তাহার তুলন! 


৩৪৬ উনবিংশ শতাবীৰ প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


দিতেন।৫৪ তিনি ন্যায শাখা তুলিয়া দিয়া উহাকে দর্শন শাখাব অন্তভূক্ত করিতে 
চাহিয়াছিলেন এবং ঈশ্বববাদী “অঙ্গমান চিস্তামণি” 'দীধিতি খণ্ডন ও "তত্ব 
বিবেক'কে শ্রদ্ধা কবিলেও ববং যাহা চিস্তা উদ্রেক কবে, জ্ঞান সম্বদ্ধে সংশয় জাগায় 
( সাঙ্খ প্রবচন, পাতঙ্জল স্তর, পঞ্চদশী প্রভৃতি )_-তাহাব উপরেই অধিকতব 
গুরুত্ব দিয়াছিলেন। বাঙালী যুবক মৃঢেব মত শুধু পড়িয়া যাইবে, বিচাব কাববে 
না, বিতর্ক কবিবে না, _চিন্তাব এই দীনতা তিনি স্বীকাব কবিতে পাবেন নাই । 
কেহ কেহ বলিতে পাবেন, তিনি যদি শাস্ত্রের উপব যুক্তিব স্থান নির্দেশ কবিয়া 
থাকেন, তাহা হইলে বিধবা বিবাহেব পক্ষ সমর্থন কবিতে গিয়া পবাশব স*হিতা, 
হইতে উদ্ধত গ্লেকটিকে প্রামাণিক এব" শান্ত্রসঙ্গত বলিবাব জন্য ৭৩ প্রয়াস 
পাইযাছিলেন কেন? তাহাব বিধবা-ধিবাভ বিষয়ক দুহথানি পুস্তিকায় শাস্্রবাণীই 
তো একমাত্র প্রামাণ্য রূপে ডপস্থাপিত হইয়াছে ৷ এমন কি, লোকাচাব ও শান্ত্রবাণীতে 
ছন্ব বাধিলে তিনি লোকাচাব ঠ্যাগ কবিষা শাস্ত্রস*হিতাকেহ গ্রহণ কবিতে 
উপদেশ দিয়াছেন । কিন্তু তিনি বিপবা-বিবাহেব শান্ত্রীযতা প্রমাণ কবিবাব 
জন্ত এত ব্/গ্র হইলেন কেন, তাহা কাবণ সম্বন্ধে তিনি উক্ত পুস্তিকাব দি ঠীয 
প্রত্তাবে ভূমিকাতেই নিজ মন্তব্য পিপি কবিয়াছেন। তাহাব ধাবণ। [ছল, 
শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ দিতে পাবিলেই বাঙালী সমাজ বিধবা-বিবাহেৰ যৌন্তিকত। 
স্বীকাব কবিয়া লইবে। কিন্তু শান্তর ও যুক্তি অপেক্ষা বাঙালী যে অর্থহীন 
লোকাচাবেব অধিকতব পক্ষপাতী, তাহা তিনি বিখব।-বিবাহ বিষযক দ্বিতীয় 
পুত্তিকা বচনা কবিবাব সময় (বেদনাব সহিত লক্ষ্য কবিয়াছিলেন। বোধ হয় 
তিনি বামমোহনের সহমবণ নিষেধক পুম্তিকায় শাস্ত্রীয় প্রমাণ-পঞ্জী দর্শনে এই 
পন্থা ধবিয়াছিলেন, বাঙালী-সমাঞ্জের চিত্তপ্রবণতা কোন দিকে-_-তাহা লক্ষ্য 
করেন নাই। অথবা হয়ত তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাহার পোরুষ ও মানুষের 
স্বাভাবিক যুক্তি-ধর্মী মনেব সাহায্যে তিশি শ্বকার্ধসাধনে সমর্থ হইবেন । কিন্ত 
তাহা আশানুরূপ সম্ভব হয় নাই। সে যাহা হউক, সংস্কৃত সাহিত্য, স্মৃতি পুরাণ 
দর্শন প্রভৃতিকে তিনি যুক্তিবাদেব দ্বাবা গ্রহণ কবিয়াছিলেশ, এবং বলা বাহুল্য 
যে, ইহ! তিনি নিজস্ব প্রতিভা! হইতেই পাইয়াছিলেন এবং পৈত্রিক সংস্কাব হিসাবে 
এই দৃঢ়নিষ্ঠ পৌরুষ লাভ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে রামেন্্নুন্দরের উক্তিটি 
প্রণিধানযোগ্য--“ই*রাজ চরিত্রের সহিত তাহার চবিত্রের যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায় 
সে সমস্তই তাহার নিজন্ব সম্পত্তি অথব৷ পুরুষান্ক্রমে আগত পৈতৃক সম্পত্ভি। 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালীব ভাব-বিপ্লব ৩৪৭ 


ইহার জন্য তাহাকে কখন খণগ্রহণ বা উদ্বৃতি শ্বীকাব করিতে হয় নাই ।”-_ 
ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগব, (পৃঃ »)। 

যুগধর্ম অন্থলাবে বামমোহন, অকন্ময়কুমাব, দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগব-_কেহই 
শান্রকেই একমাত্র অবলম্বন বলিয়] গ্রহণ কবেন নাই ; বাঁমমোহন, অক্ষয়কুমার 
ও বিদ্যাসাগব যুক্তিব সাহায্যে শাগ্রবাণীকে বুঝিয়া লইয়াছিলেন, অযুক্তিআ শ্রিত 
শান্ত্রকে শাস্ত্র বলিবার মণ ছুঃসাহদ ১মশ শতাব্দীব প্রথমার্ধব বাঙালীচিত্তে 
ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয কবিতেছিল। দবেন্দ্রনাথ উপনিষদ অবলগ্বন কবিলেও 
প্রণান৩ঃ আত্মপতাযদিদ্দ যুক্তিজ্ঞাণকেহই অধিকতর প্রাধান্য দিযাছেন। বক 
স্থলে জ'স্কৃত সাভিত্য ৭ শান্তর নজিৰ উত্থাপন কবিলেও বিছ্াসাগৎ 
যে ১*শ শতাদীব যুক্তিনাদব অন্য*ম পুবোধা, তাভা অস্বীকাৰ ক 
মাষ না। 

২। শিগ্ভাসাগৰ ও পশ্চাত্য এঁতিহ্যেধ প্রভাব-_খিদ্ট/সাগবে৭, 
জীবনীকাথ জীবশীবচনাকাণা শিজন্ব হিন্দুহাণাপন। বঙ্গণশীশ চিন্তাব দ্বাৎ 
অধিকতব পরিচার্ণিত হহগা হয ন, কাজেই তিনি বিছ্যামাগবেব সমাজসংস্কাব, 
ই*বাজীানাশিক্ষা পততি ব্)াপাবকে সন্দেহেব দৃষ্টিঠে দেখিযাছিলেন। উত্ত 
জীবশীব এক স্থলে তিনি 'লতেচেন-__ 

একপিকে হিন্দুকলেজে উন্মাদিনী শিক্ষা এপরদিকে মিশনারী কলেজে মোহিন। 
মায়া। তছুপাঁৰ শক্তশালা মাহে পাবপিষানদেব গাঢ ধাঁনষ্ঠতা। যে বৎনর ইঈশ্বরচন্ত 
সপস্কত কলেজে প্রচুবশ করেন, তাহার পর বৎসর পাদবী ডফ সাহেবের স্কুল গাতিষিত হয়। 
১৮১৭ খুষ্টাবে খীষ্টানী স্কুল বিশপ, কলেন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । উংগাজী শিক্ষার অপ্রতিহত 
খাতপ্রতিধাতে হদয়বান, মনন্বী ও তেজন্বী শশ্বরচণ্জও বিচপ্ত হইযাছিলেন। অবিমিহ্ু 
সংস্কতশিক্ষা লাভ কবিয়াও ইঈশ্ববচগ্্র ভাবিয়াছিলেন, ইংবাজি না শিখিলে, বর্তমান যুগে 
সংসারের শ্রীবৃদ্ধি নাধন ভ্রঃসাধা। তাই তিনিও সংস্কৃত পাঠ সমাপনান্তে কার্ধাবস্থাধ ইংরাজি 


শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন 1”৫৫ 
বাস্তবিক সংস্কৃত কলেজে পাঠ কালেই বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্য ভাবধারা 


যৌবন জলতরঙ্গেব কবলে পড়িয়াছিলেন ১ যুগধর্ষ তাহাকেও বিচলিত করিয়াছিল । 

স্কৃত কলেজেব ছাত্রগণ যখন ইংবাজী শিক্ষা পুনঃ প্রবর্তনেৰ জন্য শিক্ষা বিভাগেব 
নিকট দরখাস্ত কবিয়াছিল, সেই আবেদনে ঈশ্ববচন্দ্রেরও স্বাক্ষব ছিল। কিশোব 
বয়সেই তিনি বুঝিতে পাবিয়াছিলেন, ইংবাজী শিক্ষ! ব্যতিরেকে জীবনেব জীবিকা 
ও মনের প্রসার পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। পাঠ্যাবস্থায় তিনি ফুরোপীয় 


৩৪৮ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


মতান্যায়ী ভূগোলতত্বকে সংস্কৃত ্লোকে নিবদ্ধ করিয়। পুরস্কার পাইয়াছিলেন।৫৬ 
কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষকতা! করিতে গিয়! তিনি ইংরাজী ও হিন্দীভাষ! 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, হিন্দু 
কলেজের মেধাবী ছাত্র রাজনারায়ণ গুধ এবং আনন্দকৃষ্ণ বনু, অমৃতলাল মিত্র, 
শ্রীনাথ ঘোষ প্রভৃতি ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ বন্ধুদের নিকট তিনি ইংরাজী ভাষা ও 
সাহিত্য শিক্ষা করেন। আনন্দকৃষ বস্থুর নিকট তিনি সেকৃস্পীয়ার পাঠ করিয়া- 


ছিলেন; সেকৃস্পীয়ারে তাহার অতিশয় অনুরাগ ছিল। বিদ্যাসাগরের ইংরাজী 
সাহিত্যশিক্ষার গুরুস্থানীয় আনন্দকৃষ্খ বলিয়াছেন, “তাহার মুখে সেক্ম্পীয়রের 


আবৃত্তি শুনিয়া আমর বিমোহিত হইতাম ।” ইংরাজী ভাষার দৌত্যের সাহায্যে 
বিদ্াসাগর যুরোপের দর্শন ও সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত হুন।৫৭ তভাস্করাচার্ধ 


প্রণীত লীলাবতী ও বীজগণিত অপেক্ষ! তিনি যুরোপীয় বীজগণিতকে অধিকতর 
, শৃঙ্খলাপুর্ণ মনে করিতেন এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক প্রিয়নাথ ভট্টাচার্যকে 
ইংরাজী রীতিতে বীজগণিত অধ্যাপনার নির্দেশ দিয়াছিলেন।৫৮ তাহার চেষ্টায় 
২স্কৃত কলেজে রীতিমত ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই ভার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন শ্রীনাথ দাস, প্রসন্নকুমার সববাধিকারী, তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় 
প্রভৃতি । হর্শেলের জ্যোতিষ গ্রস্থও বিদ্যাসাগরের অতি প্রিয় ছিল। তিনি শিক্ষা 
সংস্কারের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতে নিম্নলিখিত ইংরাজী পাঠ্যগ্রন্থ ও 
ইংরাজী হইতে অনুদিত গ্রস্থকে পাঠাতালিকাভূক্তির জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন 
১। ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণা- চেম্বাসে র 7%57561% ০ £%০%/6৫০০-_-এবং 
“চেগ্বার্স প্রণীত অন্ঠান্ত গ্রন্থ। 
২। ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণী-_চেম্বাসে 'র 21072] 01989 8০০1, 
৩। সাহিত্য শ্রেণী- চেগ্বাসের 79807277465, টেলিমেকাস, রাসেলাস 
প্রভৃতি । 
৪। অলঙ্কার শ্রেণী-__নৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ।৫৯ 
তিনি জানিতেন যে, ছাত্রদের আধুনিক জ্ঞান বুদ্ধির জন্য চেস্বা্সের স্কুলপাঠ্য 
পুস্তক অতিশয় প্রয়োজনীয় ; তাই তিনি নিজেও চেম্বার্স অবলগ্বনে “বোধোদয়, 
চরিতাবলী, ও “জীবনচরিত” রচনা করিয়া ছাত্রপাঠ্য পুস্তকের একটা আদশ 
দেখাইয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি প্রায়ই স্কট, সেকৃস্পীয়ার, মিলটন, হাক্স্লি, 
টিগডল, মিল স্পেন্সার প্রভৃতি ইংরাজ কবি ও দার্শনিকের মতামত ও বচন উল্লেখ 


বিছ্ভাসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্রব ৩৪৯ 


কবিতেন। মিলেব লঙ্জিক-ও তীহাব অতিশয় প্রিয় ছিল। যুরোপের সমাজ 
আন্দোলন এবং শিক্ষাবিধি তাহাকেও আলোডিত করিয়াছিল । তাহাব জীবনীকাব 
সমসাময়িক যুবোপেব সমাজ ও জীবনাদর্শেব ইঙ্গিত দিতে গিয়! বলিয়াছেন-_ 

“যে সমক্সে মাটদিনি ও গারিবন্ডি স্বদেশের উদ্ধারসাধনে বদ্ধপরিকর কৃইযাছিলেন, ষে 
সময়ে স্তাফট্স্বেরি, ব্রাইট, কবডেন প্রভৃতি মহাত্বাগণ ইংলগডে লোক হিতৈষণ! ব্রতে নিঘুক্ত, যে 


সময়ে কুমারী কার্পেন্টাব ইংলগ্ডের পরিত্যক্ত যুবক যুবতী ও বালক বালিকাদিগের দুর্দশায় কাতর 
হইয়া) লোকসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং স্ুকঠিন প্রতিবন্ধকত। সত্বেও, সফলকাম 


হইব! বালক বালিকাদিগের জন্য সংশোধন বিছ্যালয়বিধি (79102101801 901109014১৫ ) 
বিধিবদ্ধ করাইতেছিলেন, যথন কুমারী কব. ও কুমারী নাইটেশ্গল নারীহিত সাধনে কুমারী ব্রত 
গ্রহণে প্রন্তত হইতেছিলেন, যখন কষ সম্রাট আলেকজেগার সিংহাসনারোহণের সখের 


বিনিময়ে ছুই কোটি ত্রিশ লক্ষ মানব সম্ভানকে দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন, 
যে সময়ে মানব-দেবতা লীনকনস্‌ নিজ জীবনের বিনিময়ে দাসদিগের হ্বাধীনতার সনন্দপত্রে 


স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, সেই সমযে শতপ্রকার সামাজিক নিপীডনে নিগ্রহগ্রন্ত হইয়। বঙ্গবীর 
ঈশ্বরচন্দ্র ভারতীয় বমণীকুলের হখলাধনে জীবনপণ করিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইযাছিলেন 1৬৯ 
উক্ত জীবনীকাব সমসামদ্িক মুবোপেব সমাজ ও বাষ্রীবনের যে পটভূমিকা 
অন্কন কবিষাছেন, তাহা বিদ্যাসাগবেব চিস্তাজগতে কতদুব প্রভাব বিস্তাব 
কবিয়াছিল, তাহ] ভাবিয়। দেখিতে হইবে । যাহাকে রাজনীতি বলে, যাহ। লইয়। 
উয়ংবেঙ্গল” গণ অতিশয় মাতামাতি করিতেন, তাহাব প্রতি বিদ্যাসাগরের বিশেষ 
শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি আজীবন কর্মেব সাধন! কবিয় গিয়াছেন, অলস চিস্তা- 
বিলাস তাহাব নিকর্ট বিষবৎ পবিত্যাজ্য ছিল। ইয়ং বেঙ্গল'দেব এ্যাডাম ন্রিথ, 
মিল্-বার্ক-এব গ্রন্থ লব্ধ বাম্পীভূত বাজনৈতিক অভীগ্মা এই কর্মযোগীকে 
কোনদিন আকৃষ্ট কবিতে পাবে নাই। শেষ জীবনে তাহাব চোখের 
সম্মুখে ভারতেব জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; “সদাশয়' 
ইংৰবাজ সরকাব বাহাদ্ুবের নিকট আবেদন পেশ কবিয়া সাগ্ৎসরিক কংগ্রেস 
সম্মেলন সমাপ্ত হইত। এই সমস্ত অলস আবামকেদারা-শায়ী আন্দোলনের প্রতি 
তাহার গ্রীতি না থাকাই স্বাভাবিক। কোন এক জীবনীকার বিদ্যাসাগরের 
ংগ্রেস-প্রতিকূলতা৷ উল্লেখ করিতে গিয়! স্তাহার নিজের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন__ 
“বাবুর! কংগ্রেস করিতেছেন, আন্দোলন করিতেছেন, আস্ফালন করিতেছেন, বক্ত তা 
করিতেছেন, ভারত উদ্ধার করিতেছেন । দেশের সহম্র সহশ্র লোক অনাহারে প্রতিদিন 
মরিতেছে, তাহার দিকে কেহই দেখিতেছেন না। রাজনীতি লইয়া কি হইবে? যে দেশের 
লোক দলে দলে ন| খাইয়। প্রত্যহ যমালয়ে যাইতেছে সে দেশের আবার রাজনীতি কি ?৯৬* 


৩৫০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


তাহার অন্থান্ত প্রামাণিক জীবনীতে এইকূপ কংগ্রেসের প্রতি প্রত্যক্ষ বাঙ্ 
বা বাজনীতি বিদ্বেষের উল্লেখ নাই। তিনি প্রধানতঃ ছিলেন সমাজসংস্কারক 
এবং সমাজবিপ্রবী। কাজেই অলস রাজনৈতিক আলোচনা বা নিবর্থক 
রাজনৈতিক আন্দোলনেব শুন্তগত” আস্ফালনের প্রতি তিনি যে বিরূপ হইবেন, 
তাহাতে আর আশ্র্য কি? 

একদা তিনি ক্ষুব হইয়া রাজনৈতিক আন্দৌলনেব চেষ্টা কবিয়াছিলেন, 
এ সংবাদও বিচিত্র বটে। সুপ্রিম কোর্টের বিচাবপতি মর্ডাণ্ট ওয়েল্স শিবরুষ্ঃ 
বন্দোপাধ্যায় নামক এক বাক্তিব জালিয়াতী অপবাধেব বিচার কবিতে গিয়া! 
সমগ্র বাঙালী জাতিকে জালিয়াত বলিয়া নিন্দা কবেন। বিদ্যাসাগব এই অশিষ্ট 
উক্তিতে এতদূব ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন যে, প্রায় পাঁচ হাজাব বাঙালীব স্থাক্মর সংগ্রহ 
কবিযা, সভা ডাকি প্রতিবাদ কবিয় গভর্ণব জ্েনাবেলেব মাবফতে বিলাতে 
পালণমেণ্টে সেই গ্রাতিবাদ-পর্র প্রেবণ কবেন। ইহার ফলে বিচাবপতি মর্ডাণ্ট 
ওয়েল্স্‌ স্টেট সেক্রোটাবাঁর নিকট তীব্র ভত্সন! লাভ কবিয়াছিলেন।৬২ বিগ্াসাগব 
বাঙালী জাতিব মহত্বব এঁতিহে কতদৃব শিশ্বাসী ছিলেন, এই ঘটনাই তাহাব 
সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ । বাঁজনৈতিক আন্দোলন তাভাঁব নিকট 'পীতিকর না হইলেও, 
বাঙালীব জাতিগত সম্মান বক্ষাব জন্য প্রয়োজন হইলে তিনি আন্দাণ নেও অবতীর্ণ 
হইতে পাবিতেন। 

বিস্যাসাগর সম্ভবত কৌতেব মন্থবাগী ছিলেন--অবশ্ত এ সম্বন্ধে কোন 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। তিনি ছুই একস্থলে অন্যান্য দার্শনিকদেব সহিত তেব 
উল্লেখ কবিয়াছেন মাত্র। একদা বামকমল ভট্টাচায আত্মহত্যা কৰিলে তান্থুজ 
কুষ্ণকমল ভট্টাচা তাহাব দার্শনিক গুরু কৌোতেব নিকট একখানি পত্র লিখিয়া 
মনোবেদনা লঘু কবিতে চাঁহিাছিলেন। কিন্তু তখন (১৮৫৭) কৌৎ 
লোকান্তবিত হইয়াছেন। সেই চিঠি পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয৷ আসে এবং 
বিদ্যাসাগরের হাতে পডে । তিনি এ জন্য তাহাব প্রিয় ছাত্র কষ্ণকমলকে ঈষৎ 
পরিহাসমিশ্িত ৬রসনা কবেন।৬৩ ইহাতে অবশ্ঠ তাভাব কৌৎ-বিবোধিতা 
প্রমাণিত হয় না_তিনি শোকাবহ ব্যাপাৰ লইয়া ভাবালুতা৷ পছন্দ কবিতেন 
না, এইটুকুই শুধু বুঝা! যায। মানবহিতবাদেব দ্দিক হইতে ববং তাহাব জীবন- 
দর্শনের সহিত কৌৎ-দর্শনেব গভীব সাদৃশ্য আছে। কৌৎ যেমন ঈশ্ববের স্থলে 
মানুষকে প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগবও ঠিক তেমনি মানুষকে ভাল 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্রব ৩৫১ 


বাসিয়াছিলেন। অবস্ঠ পার্থকাও বড় কম নাই। কৌৎ যেমন তত্বকেই অবলম্বন 
করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর ঠিক সেরূপ নিধিকল্প তত্ববাদী ছিলেন না । কৌৎ 
মান্ুষকেও দৈবপ্রভাবেব বাতায়ন হইতেই দর্শন করিয়াছিলেন, তাহার নিকট 
মানুষ ও ভগবানের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল ন1। কিন্তু বিদ্যাসাগর 
মানুষের বাস্তব জীবন লইম্বা অধিকতর ব্যস্ত ছিলেন; তত্বের মাধ্যমে তিনি 
মানুষকে বুঝিতে চাহেন নাই । কৌৎ কিয়ৎ পরিমাণে ভাববাদী, বিদ্যাসাগর জ্ঞান- 
বিজ্ঞান, দর্শন ম্মতি_যাহাই চর্চা করুন না কেন, মূলতঃ ছিলেন প্রত্যক্ষবাদী ) 
তিনি উপযোগবাদের মাপকাঠি দিয়া জীবনের মূল্য বিচার করিতেন। ম্যাক্স- 
মুলার রামমোহনকে "তুলনামূলক ধর্মালোচনাব জনক আখ্যা দিয়াছেন । 
বিদ্যাসাগর সে আখ্যা দাবী করিতে পারেন ন|; গুহানিহিত ধর্মতত্বেব সুক্ম গতি 
দণ্ধদ্ধে তিনি আদৌ চিস্তিত হন নাই। ধর্ষবোধ-বিরহিত মানুষ জন্বন্ধে তিনি 
অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিলেন। মানুষকে ভালবাসিয়াছিলেন বলিয়৷ নারীজাতির 
দুখ দূরীকরণের জন্য পর্বত প্রমাণ গুরুভাবকেও সবলে তুচ্ছ কবিয়াছিলেন; 
স্বগ্রামে দরিদ্র কষাণদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, সাওতাল 
পরগণার অন্তর্গত কামণটাডে সাঁওতালদের মধ্যেও প্রীতিক্সিগ্ধ বন্ধুত্ব খুঁজিয়া 
পাইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, তাহার উপব রুরোপীয় চিন্তাধারা কতটুকু 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহ! আলোচনা করিলে রামেন্দ্রসুন্দরের একটি কথা 
না মানিয়া উপায় শাই__“তিমি মাধাবণ বাঙাপী হইতে যেমন পথক ছিলেন, 
তাহার চরিত্র ইউবোগীয়েব টিত্র হইতে তেমনি মন্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল ৮৬৪ 
বিদ্যাসাগরের মধ্যে যেমন ব্রজেন্দনা কথি ত 'জন্বলব জিদ” ছিল, তেমনি ছিল 
মানবপ্রেম, যে মানবপ্রেম মানুষের স্ুখছুঃখে আলোডি ৩ হয় । নাবী-শিক্ষা-বিস্তার, 
বিধবা-বিবা5 প্রচলন, বহু-বিবাভ নিবোধেব চেষ্টা, সংস্কৃত কলেজে ইংবাজী 
শিক্ষার প্রবর্তন, এ কণেজে অত্রাঙ্গণেব অধ্যয়নের বাধা দুরীকবণ-_প্রভৃতি 
প্রগতিমূলক বৈপ্লবিক এষণ! তিনি শুধু ইংরাজ সংস্পর্শে আসিয়াই লাভ করেন 
নাই, ইহ] ছিল তাহার সভ্জাত জন্মসংস্কাব। বামেন্দ্রন্ুন্দর বলিয়াছিলেন যে, 
বিদ্যাসাগর যদি শুধু বীরসিংহে বাস করিতেন, কলিকাতায় কোন দিন না-ও 
আসিতেন, তাহা হইলেও তিনি ক্ষুত্ব বীরসিংহকে কাপাইয়] তুলিতেন। বথাটা 
অমূলক নহে । উত্তরকালে কর্মজীবনে বিছ্যাসাগব যুবোপীয়দেব নিকট-সংস্পশে 
আসিয়াছিলেন, ফোট” উইলিয়াম কলেজে সেরেস্তাারের পদ গ্রহণ করিবার 


৩৫২ উনবিংশ শতাব্ধীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


পর তিনি যথাবিধি ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা 
করিবার পূর্ব হইতেই তিনি জীবনের নব নব প্রতীতি সন্থদ্ধে অবহিত হইয়াছিলেন। 
প্রবল পৌরুষ ও খজু চরিত্র তিনি তাহার পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে 
উত্তরাধিকাব সুত্রে লাভ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, বাহাতঃ তিনি মোটা 
ধুতি চাদর ব্যবহার করিলেও যুরোপীয় শিক্ষার্দীক্ষা! হইতে বঞ্চিত ছিলেন না। 
সুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ও জীবনদর্শনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহাব চিত্ততলে 
কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ধর্মকেও তিনি 
ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার না করিয়া বরং মানুষের প্রয়োজনের দিক হইতেই 
দর্শন করিতেন। হিন্দুব আচার-আচরণ সম্ধপ্ধে তিনি যে কিয়দংশে উদাসীন 
ছিলেন, তাহা মিথ্যা নহে। কিন্তু তাহার মূলে ছিল জীবনের প্রতি গভীর নিষ্ঠা, 
প্রত্যক্ষ জীবনের অযুত অমস্যা ও ব্যথাবেদনা লইয়া তিনি এত ব্যতিব্যস্ত ছিলেন 
যে বৈদেহী পরাবিদ্া বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ 
করেন নাই। এই চেতনা যে যুরোপীয় সংস্কারলব্ধ) তাহ] মনে হয় না। জীবন- 
যাপনে ও অশনেবসনে তিনি বিশুদ্ধ বাঙালীই ছিলেন ; শিষ্টাচারের অনুরোধ 
তাহাকে ছুই একবার ফুরোপীয় ধড়াচুডা' পবিধান করিতে হইয়াছে বটে, কিন্ত 
তাহাতে তিনি কখনও ন্বস্তিবোধ কবেন নাই, তাহা! পরিত্যাগ করিয়াই শান্তি 
পাইতেন। জাতি-পাির পার্থকাবোধ সম্বন্ধেও তিনি যে রক্ষণশীল ছিলেন না) 
তাহার দুই একটি প্রমাণ আছে। একদা তিনি কোন কাযোপলক্ষে ভাটপাডায় 
গিয়াছিলেশ; সেখানে তান কায়স্থ বন্ধু অমৃতলাল মিত্রের পাঁত হইতে কৌতুক- 
বশে মাছের মুড। কাডাকাড়ি করিয়া খাইয়াছিলেন। তাহাব জন্য স্থানীয় 
সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণসমাজ তাহার উপর কিছু ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন।৬৫ হিন্দুর জাতি- 
পংক্তি, আচার-অন্ুষ্ঠান প্রভৃতির প্রতি তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা! ছিল না, কিন্তু তিনি 
কখনও নিজ জীবনে এক মুহূর্তের জন্তও কদাচার করেন নাই। সেযুগে শিক্ষিত 
ব্যক্তি মাত্রেই পরিমিত বা অপরিমিত সুরা পান করিতেন । কিন্তু বিদ্যাসাগর 
কখনও মদ্যমাংস স্পর্শ করেন নাই। সমাজরীতি ও দেঁশাচারকেও তিনি সর্বদা 
যুক্তি দ্বারা বিচার করিতেন, মাশব-কল্যাণের পীঠস্থান হইতে তিনি সমাজ ও 
দেশাচারকে বিষ্লেষণ করিয়াছেন। বিধবা-বিবাহ বিষয়ক ছুইখানি পুস্তিকায় তিনি 
ষে নির্মমভাবে দেশাচারকে আক্রমণ করিয়!ছেন--তাহার একমাত্র কারণ মাঁনব- 
প্রেম। যুক্তিবাদ অবশ্তই আছে, কিন্ত মানুষের প্রতি তাহার অকু্ বিশ্বাস ও 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালীর ভাবশ্বিপ্লব ৩৫৩ 


প্রীতি ছিল বলিয়াই তিনি মানবকল্যাণের প্রতি উদাসীন' দেশাচার ও শাস্ত- 
সংহিতাকে বর্জন করিয়াছেন । শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে তিনি কিয়দংশে 
যুবোগীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের দ্বার! প্রভাবান্বিত হইলেও মানবগ্রীতি ছিল 
তাতার সহজাত জীবনধর্ষ ; এবিষয়ে তাহাকে যুরোগীয় তন্বজ্ঞানের কাছে শিক্ষা 
গ্রহণ করিতে হয় নাই। বিদ্যাসাগর-গ্রস্থাবলী জম্পাদনাকালে ডঃ শ্রীযুক্ত 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন “এই সংস্কারক-সম্প্রদায়ের 
শিরোমণি রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিতাস্ত প্রাচীন দেশীয় প্রথায় 
শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন ; পরবর্তাঁ জীবনে ব্যক্তিগত চেষ্টায় ইহারা উভয়ে 
ইংরাজী নবীশ হইয়া! উঠিলেও পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল ই'হাদিগকে বলা চলে 
না। ইয়ং বেঙ্গল নামে যে তরুণ সম্প্রদায় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, সমাজ 
সংস্কার ব্যাপারে তাঁহারাও এই রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সমকক্ষতা করিতে 
পারেন নাই ।৮৬৬ এই উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য । রামমোহন ও বিদ্যাসাগর 
ইংরাজী-নবীশ না হইয়া যদ্দি গ্রাম্যসমাজ ও টোল-চতুষ্পাঠীতে সারাজীবন 
অতিবাহিত করিতেন তাহা হইলেও অন্তরাগ্নির তেঞজে চারিদিকে বহৃযৎসব স্থি 
করিতে পারিতেন। তীহার্দের সহিত ডিরোজিওর মানস-শিষ্দের প্রধান 
পার্থক্য, বিদ্যসাগর-রামমোহন মৃত্তিকা-সম্ভব বহিশিখা; আর ইয়ং বেঙ্গল'গণ 
গুরুর করধৃত মশাল-বতিক1) মুরোগীয় জ্ঞানবিজ্ঞান অনুশীলন করিয়া তাহার 
আলোকেই তাহারা অন্তর-প্রদীপটিকে জালাইয়া লইয়াছিলেন। রামমোহন- 
বিদ্যাসাগর কিন্তু অস্তরেব অগ্নিকুণ্ড হইতে বহ্ছি চয়ন করিয়াছিলেন । পাশ্চাত্য 
চিত্তলোকের প্রভাব তাহাদের অন্তর ও কর্মপ্রচেষ্টাকে আরও বিশালতা দান 
করিয়াছে। 


| 8 || 
বিষ্ভাসাগরের অন্তজীবন 


ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, বিধ্যাসাগরের জীবনাদর্শ ও মনোজগৎ 

সম্বন্ধে জীবনীকারদের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ পরিদৃষ্ট হইতেছে । তাহার 

দুইজন জীবনীকার, বিহারীলাল সরকার ও চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন 

দৃষ্টিকোণ হইতে তাহার জীবনকে বিচার করিয়াছেন। তাহার ভ্রাতা শল্ৃচজ্ 

বিদ্যারত্ব অগ্রজের যে জীবনী রচন৷ করিয়াছেন তাহাতেও অনেক অনৈক্) 
২৩ 


৩৫৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমা ও বাংলা সাহিত্য 


পরিদৃষ্ হয়। বিদ্যাসাগরের স্বরচিত জীবনচরিত সমগ্র জীবনের খণ্ডাংশ মাত্র; 
তাহা হইতে বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন ও অন্তজীঁবনের প্রামাণিক ইতিহাস রচনা 
করা যায় না। তাহার শিশ্যসম্প্রদায় যে-সমস্ত স্থৃতিকথা জাতীয় পুস্তক রচনা 
করিয়াছেন, তাহাদেব মধ্যে তাহাদের ব্যক্তিগত রুচি ও ধ্যানধারণ। এত প্রাধান্তয 
লাভ কবিয়ছে যে, নেক সমন্ন একের বিবৃতিব সহিত অপরের তথ্যগত 
বৈষম্য ঘটিয়াছে। বিদ্যাসাগব বিধবা-বিবাহ আন্দোলন আবম্ভ কবিলে যে গান 
প্রচাবিত হইয়াছিল ( "সুখে থাকৃক বিদ্যেসাগব চিরজীবী হয়ে” ), বিহাবীলালেব 
গ্রন্থে উল্লিখিত সেই গানটির সহিত শড়ুচন্দ্রের গ্রন্থে উদ্ধৃত গানেৰ সাদৃশ্য নাই। 
স্থতরাং বিদ্যাসাগরের অস্তজাঁবন, ঈশ্বব, পরলোক ইত্যাদি সম্পর্কে তাহার 
যথার্থ মনোভাব বিশ্লেষণ করা দুরূহ, সন্দেহ নাই। তথাপিযে সমস্ত উপাদান 
পাওয়! গিয়াছে তাহাই অবলম্বন কব! হইয়াছে । 

বিদ্যাসাগব বাল্যে নাকি প্রতিমা পুজাব তাদৃশ পক্ষপাতী ছিলেন না 1৬৭ 
উপনয়নেব পব, অত্যন্ত মেধাবী হওয়।! সত্বেও, তিনি ব্রাহ্ষণগণেব অবশ্যকরণীয় 
সন্ধ্যাবন্দনাির মন্ত্র ভুলিয়া গিয়াছিলেন, আবার পিতাব তাডনায় তাহা একদিনেই 
আয়ত্ত কবিয়৷ লইয়!/ছিলেন। চিঠিপত্রাদিতেও হুর্গা, হবি প্রভৃতি দেবদেবীব নাম 
লিখিয়া পাঠ আবন্ত কবিতেন বটে, কিন্ত পিতা ও পিতামহীব অন্ুবোধ সত্বেও 
দীক্ষা ও মন্ত্র গ্রহণ করেন নাই। ব্রাহ্ধণের ধর্মীয় আচাব-অন্ুষ্ঠান তিনি যে রেখায় 
রেখায় অন্নুসবণ করিতেন, তাহাব কোন প্রমাণ নাই। ম্মৃতিসংহি তা মতেই 
শ্রান্ধার্দি করিতেন, কিন্তু স্মার্ত আচাব-অনুষ্ঠানেব প্রতি তাহাব শ্রদ্ধা ছিল কি-না 
সন্দেহ । কেহ বিহিত ধর্মাচরণ করিলে তিনি বাধা দিতেন না,কিন্ত নিজে কোন 
দিন তাহ! অনুশীলন করেন নাই , আবাব “ইয়* বেঙ্গল+দেব মত হিন্দুয়া্ীব উপর 
অন্ত্রাধাতও করেন নাই । 

বিদ্যাসাগরের মনোজীবনেৰ প্রাপ্ত উপকবণ পরিরৃষ্টে মনে হয়, তিনি ধর্ম ও 
ইশ্বব সম্বন্ধে কিছু উদাসীন, কিছু সংশয়ান্বিত ছিলেন৷ তীাহাব ধর্মমত সম্বন্ধে 
কোন প্রশ্গ করা হইলে তিনি প্রায়শঃই এডাইয়! যাইতে চেষ্টা কবিতেন। বুদ্ধশিত্ঠ 
আনন্দ বুদ্ধদেবকে পবলোক ইশ্বব প্রভৃতি সন্বদ্ধে প্রশ্ন কবিলে তিনি যেমন মূল 
প্রশ্নেব উত্তর না দিয়া মান্ুষেব আধিভৌতিক দুংখব্যাধি বিষয়ে বিশেষ 
'ওনুক্য প্রকাশ কবিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগবেব মনোভাব কিয়দংশে তাাহুরূপ 


ছিল। 


বিদ্যাসাগব ও বাঙালীর ভাব-বিপ্লব ৩৫৫ 


কতকগুলি প্রমাণান্থদারে দেখা যায় যে, তিনি ধর্মকর্ম আচার-অহুষ্ঠানের 
বিশেষ কোন মূল্য দিতেন না; প্রায়ই বলিতেন, “ধর্মকর্ম সব দলবাধা কাণ্ড ।৬৮ 
বোধ হয় ব্রাহ্মমমাজ ও ধর্মপভাব দলাদলিই ছিল এই তিক্ত উক্কির প্রধান 
লক্ষা। তত্ববোধিনী সভা, “ত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" এবং দেবেজ্ত্রনাথেব সহিত 
তাহাব গভীর সংযোগ ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মপমার্ড ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় 
অতিরেককে তিনি শ্রদ্ধা কর্রতেন না। “অক্ষয়কুমার 'তত্ববোধিনী পত্রিকার 
স*শ্রব ত্যাগ কবিলে বিদ্যাসাগবও ক্রমে ক্রমে সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মভাব বিজডিত 
দেখিয়া এবং কোন কোন বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ বাবুব সহিত তীহাব ঠিকমত মিল 
হইতেছে না বুঝিয়া অক্ষয়কুমাব দত্তের কিছুকাল পবেই তিনি তত্ববোধিনীর 
সম্পর্ক ত্যাগ কবেন।”৬৯ আদি ব্রাঙ্মদমাজের বক্ষণশীলতাও তীহার বিশেষ 
পীতিকর ছিল না। একদ| বাজনাবায়ণ বন্ুকে তিনি কথাপ্রসঙগে বলিয়াছিলেন ) 
“আপনাবা ( অর্থাৎ আদি ব্রাহ্মলমাজ ) একটা গলিব মধ্যে পড়েছেন, আব সেই 
গলিব একদিকে হিন্দুবা, অন্যদিকে অতাগ্রগামী ব্রান্ছেরা চাঁপিয়া ধরিয়াছে।*৬০ 
এ বিষয়ে তাহাকে ক্ষিয়ৎ পরিমাণ মুক্তবৃদ্ধি মানবপ্রেমী বলিয়া অনুমান তয় । 
তিনি ধর্ম অপেক্ষা কার্মবই আধিক'ন্ব অন্ুবাগী ছিলেন, ঈশ্ববসেবা অপেক্ষা নর- 
সেবাকে জীবনের অধিক তব শ্লাপনীয় ন্যাপাব বলিয়া মনে কবিতেন। চণ্ভীচরণ 
বন্দ্যোপাধ)ায় অতি সংক্ষেপে নিছ্াসাগবেব জীবন্ধর্ম সন্বদ্ধে যাহ? বলিয়াছেন, নান। 
দিক দিয়া তাহা অতিশয যু ঞ্সঙলশ £ 

“বিষ্ভানাগর মহাশয় এপ দ|ব ও ৯চ্চপ্রাণ এবং গভীব সহাদয়ত। লইয়া জন্মগ্রহণ করিকা- 
ছিলেন যে, তিনি সবদা সর্বত্র সকল লোকের সথখসাধন করিতে পারিলেই ও সকলকে নুখী 
দেখিতে পাইলেই পবম তৃপ্তি অনুভব করিতেন , তাই চিবাদন মানবের স্বাধীন হাদয়ের-_সুক্ত 
ভাবের পক্ষপাতী ছিলেন । সমাজ এবং সম্প্রদায়, শান্ত্র এবং বিধি, যখন তাহাব অনুকূল তিনিও 
তখন তাহার পক্ষপাতী, যখন তাহার। মানবেব ন্যাষ্য সথের বিরোধী তিনিও তখন সে সকলের 
ঘোর শত্রু |%”6 * 

এখন আব একটা মৌলিক গ্রশ্থে শাসাধাক। বিচ্যাসাগর আন্তিকাবাদী 
ছিলেন, না নিবীশ্বরবাদী ছিলন? এবিষয়ে কোন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছান 
দুষ্কব। আচার্ধ কুষ্ণকমণ ভট্রাচায স্পষ্টই বলিয়াছেন, “বিছ্াাসাগব নান্তিক ছিলেন, 
একথা বোধ তয় তোমবা জান না, যাহাব। জানিতেন তাহাব। কিন্তু লে বিষয় 
শইয়া তাহাব সঙ্গে কখনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না।.. পাশ্চাত্য সাহিতে)র 


৩৫৬ উনবিৎশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


ভাববস্যায় এদেশীয় ছাত্রের ধর্মবিশ্বাস টলিল ; চিরকাল-পোষিত হিন্দুর ভগবান' 
সেই বন্যায় ভাপিয় গেলেন, বিদ্যাসাগরও নাস্তিক হইবেন, তাহাতে আর 
বিচিত্র কি?” 


এত সহজে কিন্তু সমস্যাটির মীমাংসা করা যায় না। বিদ্যাসাগর একেবারেই 

পরমেশ্বর মানিতেন না, তাহার পক্ষে দুই একটি প্রমাণ আছে বটে। একদা তিনি 
কাশীতে গিয়। বিশ্বেশ্বর ও অব্নপূণণার বিগ্রহ দর্শনে যান নাই। ইহাতে স্থানীয় 
ব্রাহ্মণপপ্ডিত ও পাগাসম্প্রদার ক্ষুৰ হইলে তিনি মাতাপিতাকে দেখাইয়। ধলিয়াছিলেন, 
“আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননী দেবী 
বিরাজমান ।৮ ৭৩ এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, তিনি হিন্দুর পুরাণোক্ত 
দেবদেবী সম্বন্ধে নাস্তিক্যবাদী ছিলেন। মৃত্যুষ পূর্বে তিনি যে উইল করিয়াছিলেন,, 
তাহাতে নানা খাতে অর্থ বরাদ্দ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দেবসেবা্দি বিষয়ে 
কোন অর্থ বরাদ্দ করেন নাই 78 তিনি নাকি তাহার মাতার ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে 
বলিতেন, “আমার মা বলিতেন, যে-দেবতা আমি নিজ হাতে গড়িলাম, সে 
আমাকে উদ্ধার করবে কেমন ক'রে? বাশ, খড়, দড়ি, মাটিতে ঠাকুর গড়ে 
পুজা ক'রে কি ধর্ম হয়?” ইহা! কি ভগবতী দেবীর অভিমত, ন1 বিদ্যাসাগরের, 
সিদ্ধান্ত? 

হিন্দুর দেবদেবী সম্বন্ধে তাহার চিত্ত যে সংশয়ান্থিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু তিনি কি সত্যই নাস্তিক ছিলেন ? তাহার এক জীবনীকার তাহার 
উক্তি বলিয়া! যাহা উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য £ 

“এ ছুনিয়ার একজন মালিক আছেন, ত1 বেশ বুঝি । তবে এ পথে চলিলে নিশ্চয় তাহার 
প্রিয়পাত্র হইব, স্বর্গরাজা অধিকার করিব, এসকল বুঝিও না, আর লোককে তাহা বুখাইবার 
চেষ্টাও করি না ৮৭৫ 

একবার সেপ্ট, লরেন্স্‌ নাগক একখানি যাত্রীবাহী স্টিমার ডুবিয়া গেলে তিনি 
গভীর আক্ষেপের সঙ্গে বলিয়াছিলেন, “দুনিয়ার মালিক কি আমাদের চেয়ে নিষ্ঠ'র, 
যে নান।দেশের নান! স্থানের অসংখ্য লোককে এককভ্র ডুবাইলেন ? আমি যাহা 
পারি না, তিনি পরম কারুণিক মঙ্গলময় হইয়! কেমন করিয়া ৭০*।৮০* লোককে 
একত্র এক সময়ে ড্‌বাইয়! ঘরে ঘরে শোকের আগুণ জালাইয়া দিলেন? ছুনিয়ার 
মালিকের কি এই কাজ? এই সকল দেখিলে কেহ মালিক আছেন বলিয়া! সহসা! 
বোধ হয় না।”৭৬ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালীর ভাব-বিপ্রব ৩৪৭ 


আমাদের অনুমান, একদিকে যুরোপীয় এঁহিক যুক্তিবাদ, আর এক দিকে 
ব্রাহ্মসমাজ,-_বিগ্ভাসাগর এই ছুইয়ের মধ্যে সমঘ্ব় করিতে ন৷ পারিয়া বিষম চিত্ত- 
সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। “বোধোদয়ের' দ্বিতীয় সংস্করণে বিজয়কুষ গোহ্বামীর 
অনুরোধে পড়িয়াই তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে “নিরাকার চৈতন্তত্বরূপ”-_এই পংক্তিটি 
যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। শকৃস্তলা নাটক অন্বাদ কালে অলৌকিকতা ও 
খধিমহিম1 অনেকাংশে বাদ দিয়াছেন, উত্তর চরিত অবলম্বনে "সীতার বনবাস' 
রচনাকালে ভবভূতি পরিকল্পিত ছায়াসীতার সহিত রামচন্দ্রের মিলনদৃশ্য অস্কন না 
করিয়া বিয়োগানস্ত বেদনার মধ্যে গ্রস্থের উপসংহার করিয়াছেন, ধর্ম ও পরলোক 
সম্বন্ধে তিনি প্রা়শঃই প্রত্যক্ষবাদী ও মানবপ্রেমীর ন্যায় উক্তি করিতেন, কিন্ত 
এঁহিকতা ও ঈশ্বরতত্বের সহিত বিরোধদর্শনে মাঝে মাঝে অতিশয় সংশয়ান্িত 
হইতেন। এ বিষয়ে রামেজ্দ্রন্ন্দরের উক্তি নৃতন চিন্ত। উদ্রেক কৰিবে £- 

“ঈশ্বর এবং পরকাল প্রভৃতি সম্বদ্ধে বিদ্যাসাগরের কিরূপ বিশ্বাস ছিপ, ঠাহার জীবনী 
লেখকের! সে সন্বপ্বে ফোন স্পষ্ট কথ! বলেন নাই । তবে জগৎ ও সংসার হইতে দুঃখের অস্তিত্বটা 
এক নিষ্বাসে উড়াইয়া দিয়! স্থথের এবং মঙ্লের রাজ্য কল্পনার বলে প্রতিষ্ঠা কর] বোধ করি 
দয়ার সাগরের পক্ষে অসাধা ছিল ।...... স্বর্গের দেবতায় তাহার কিরাপ আস্থা ছিল জানি না, 
কিন্ত ্বর্গাদশি গরীয়ান জীবন্ত দেবের তুষ্টির জন্য আপনার ধর্মবুদ্ধিকে পর্যন্ত বলিদান দেওয়। 
সময়বিশেষে প্ররোজন হইতে পারে, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন ।”৭৭ 

বিদ্যাসাগরের জীবনীকারদের মধ্যে বিহারীলাল সরকার তাহাকে নিরীস্বর- 
বাদী বলিতে চাথেন, কিন্তু অন্য জীবনীকার, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এতদূর . 
যাইতে প্রস্তুত নহেন। পে যুগের অনেকে ধর্ম, পরকাল, দেব-দেবী ও আচার- 
অন্থষ্ঠান সম্পর্কে তাহাকে নিঃস্প্‌হ দেখিয়া, বিশেষতঃ, হিন্দুর বন্থকালা শ্রিত সংস্কারের 
উপর খড়গাঘাত করিতে দেখি তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া! জানিতেন। যাহারা 
ঘনিষ্ঠ সাহচধে আসিয়াছিলেন, তাহারা দেখিতেন, বিদ্যাসাগর ব্রাহ্ম সমাজ, ধর্মসভা 
ইয়ং বেঙ্গল-_কাহারও দলতৃক্ত নহেন, অথচ অতিশয় গ্রগতিপরায়ণ ; জীবনচর্বায় 
বিশুদ্ধ বাঙালী হইয়াও কোন কোন বিষয়ে অতিশয় অগ্রগামী । কাজেই তাহার 
জীবনবাদ লইয়া কিছু মতভেদ স্থষ্টি হইবেই। 


আমাদের মনে হয়, মান্গুষের প্রত্যক্ষ জীবনের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল 
বলিয়াই মান্থষের বেদনায় পীড়িত হইয়া তিনি মাঝে মাঝে ঈশ্বর-চৈতন্যে অবিশ্বাস 
কৰিতেন। রামেন্ত্স্ন্দরের উক্তি স্মরণীয়--“বিদ্াসাগর সেই শাক্যমূনি 


৩৫৮ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংল' সাহিতা, 


প্রদ্দশিত বৈরাগ্য মার্গের ও কর্মমার্গের পথিক ছিলেন ।*..তিনি যে মার্গে চলিতেন, 
তাহা আর্ধশাস্ত্র সম্মত ও বৌদ্ধশাপ্ত্র সম্মত মানবশাস্ত্র সম্মত জঅনাতন ধর্ম মার্গ।” 
কিন্তু বিদ্যাসাগর ঠিক বৈরাগ্যমার্গের পথিক ছিলেন না; তিনি ছিলেন মূলতঃ 
মানবপ্রেমী এবং কর্মযোগের মধ্য দিয়াই মানবপ্রেমের সার্থকতা খুঁজিতেন। 
মানব-জীবনের প্রতি তাহার-__বৈরাগ্য নহে, পরম আসক্তিই ছিল। তাই বনু- 
জনের শিকট যখন কেবল বঞ্চনাই লাভ কবিলেন, অকৃতজ্ঞের কৃতত্রতাই যখন 
তাহার নরসেবার পুরস্কার হইল, তখন তিনি গীতার নিফাম নিঃস্পৃহ কর্মবাদ গ্রহণ 
করিয়৷ বলিতে পাবেন নাই, *ত্বয! হৃষিকেশ হ্ৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা 
করোমি,” অথবা রবীন্দ্রনাথের মত “সংসাবেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা, 
নিজেব মনে না যেন মানি ক্ষয়”-__-এই আশ্বাসের বাণী উচ্চাবণ কবিয়াও তিনি 
শাস্তি ও সাত্বনা লাভ করিতে পাবেন নাই। যিনি মানব প্রেমিক ছিলেন, 
তিনি বহু দুঃখকষ্টের আঘাত পাইয়! কিছুট| মানববিদ্বেষী হইয়া পড়িযাছিলেন; 
বিশেষতঃ নাগরিক জীবন ও আধুনিক শিক্ষাভিমানী ব্যক্তির প্রতি শ্রচ্গা খিশ্বাস 
হারাইয়। ফোলয়াছিলেন। ববং তিনি কার্মাটাডে বন্য স্লাওতাল সাহা এ অনেক 
বেশি তৃপ্চি পাইতেন। 


শেষ জীবনে তিনি এক মুসলমান বাউলেব গান শুনিতে ভালবাসিতেন। তাহার 
নাম অখিল উদ্দিন।'৯ সেই বাউল একেশ্বববাদ বিষয়ক যে গানগুলি গাহিয়। 
বিচিত্র কর্মজাল-জড়িত বিদ্াপাগরকে শাস্তি দিত, তাহার ছুই একটি 
উল্লিখিত হইল :__ 
১। তুমি আপনি নৌকা, আপনি নদী, আপনি দীড়ী, আপনি মাঝি, 
আপনি হও যে চড়নদার জী, আপনি হওযে পারের কাছি 
আপনি হও যে হাইল বৈঠা । 
২। তুমি আপনি মাতা আপনি পিত।; 
আপনার নামটি রাখবে! কোথা, 
সে নাম হৃদয়ে গাথা, 
আমার গৌঁসাঞ্ি চাদ বাউলে বলে 
সে নাম ভুলবে। নারে প্রাণ গেলে । 
৩। তুমি আপনি হও অনার, আপনি হও সার, 
আপনি হও ওরে নদীর হু'ধার, 
আপনি নদীর কিনার, 
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আমি অগাধ অলে ডুব দিতে চাই 

সে নাম ভুলবে। নারে প্রাণ গেলে । 

জাপনি তার, আপনি লারা, 

আপনি জরা, আপনি মরা, 

আপনি হও ষে নদীর পাড়া। 

আবার আপনি হও যে শ্বশান কর্তা গো, 

আপনি হও সে জলের মীন, 

ও নিরঞ্জন, তোর কোথায় গো সাকিন ॥৭৮ 
শেষ জীবনে নানা কারণে তাহার চিত্তের যে ভাবাস্তর হইতেছিল, অখিল উদ্দিন 
বাউলেব এই গানগুলিতে তাহাব আভাস পাওয়া যাইতেছে । 

শেষ জীবনে বিদ্যাসাগর শিক্ষিত বাঙালীর কৃতদ্রতার আঘাতে জর্জরিত 
হইয়াছিলেন, আবাব ভ্রাতাদের ব্যবহাবেও বিশেষ ক্ষুৰ হইয়াছিলেন । তাই 
তিনি বৈরাগ্য অবলম্বনেব সিদ্ধান্ত কবেন এবং তাহাব আত্মীয় বন্ধুজন, 
প্রত্যেককেই সে সিদ্ধান্ত জানাইয়৷ এই মর্মে-পত্র লিখিয়াছিলেন, “নানা কারণে 
আমাৰ মনে সম্পূণ বৈরাগ্য জঙন্মিয়াছে, আব আমাব ক্ষণকালের জন্যও কোন 
বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সং্ব বাখিতে ইচ্ছা নাই ।”৮০ 
তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল মানপ্রেব, নরসেবা। কিন্তু ক্রমাগত 
উপরুত শ্রনের নিকট হইতে আঘাত পাইয়া তাহাব চিত্ত তিক্ততায় ভরিয়। 
গিয়াছিল। সাধারণতঃ এইরূপ মানসিক অবস্থায় অনেকে ইঈশ্বরাশ্রায় লাভ করিয়া 
জীবনের ব্যর্থতা ভুলিতে চাহেন। বিদ্যাপাগর ঈশ্বর সঙ্থদ্ধে সুদৃঢ় আস্তিক্যবাদী 
ছিলেন না; কাজেই তিনি কোন অবলম্বন না পাইয়া শেষ জীবনে কটুকণ্ে 
মানুষকে ধিক্কার দিয়া বলিয়া উঠিয়াছেন, “ইতর জন্ত কারা? মানুষ যাহাদদিগকে 
ইতর অন্ত বলে, তাহারা, না মানুষ নিজে? মানুষ সকল অপকর্মই করিতে 
পারে; তবে সে শুগাল, কুকুর, সিংহ, ব্যান, গো, মেষ প্রভৃতি জীবদিগকে কেন 
ইতর জন্ত বলিবে ?৮১ 
জীবন সন্বদ্ধে এই প্রতিক্রিয়া, নেতিবাদী বৈনাশিক দৃষ্টিভলী-_ইহার 

হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যই হয়তো বিদ্যাসাগরের মনে শেষ 
জীবনে একটা অস্পষ্ট ভাগবততী চেতনা জাগিয়াছিল। কিন্তু ১৮৫৭ গ্রীঃ অব্য 
পর্যস্ত তিনি এমনই একটা কর্মবহুল ও ঘটনাপুর্ণ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন 
ষে, এইরূপ কোন গভীর তত্রচিস্ত। তাহার মধ্যে কোন স্থায়ী ছায়াপাত করে নাই। 


৩৬০ উনবিংশ শতাব্ধীর প্রথমার্ধ ও বাংল সাহিতা, 


১৮৫৬ শ্রী; অবে' বিধবা-বিবাহ আইন পাসের পর তাহার উপর নানা দিক দিয়া 
নিগ্রহ শুরু হয়, এবং তিনি সমস্ত প্রতিকূল তরঙ্গের বিরুদ্ধে একাকী সংগ্রাম 
করেন ; জীবনের প্রতি অকৃষঠ শ্রদ্ধা ও আসক্তি ছিল বলিয়াই তিনি ঈশ্বরকে বাদ 
দিয়া মানুষের সেবাকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়! স্থির করিয়াছিলেন । কিন্ত 
জীবনের প্রান্তে পৌছাইয়। তাহার স্বপ্নভঙ্গ হইয়াছিল; অযুত বঞ্চনার আঘাতে 
তাহার মানবপ্রেম টলিয়াছিল, একট! শঙ্কাতুর সংশয় তাহাকে ঘেরিয়। ধরিয়াছিল। 
তখনই বোধহয় প্রয়োজন হইয়াছিল অখিল উদ্দিনের এঁ গানগুলির, যাহার মধ্যে 
অবগাহন করিয়! তিনি সমগ্র জীবনের তিক্ততা ভূলিতে চাহিয়।ছিলেন। 


কেহ বিষ্তাসাগরের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিলে তিনি 
বলিতেন, “আমার মত কাহাকে কখনও বলি না, বলিবও না) তবে এই কথা 


বলি, গঙ্গা স্নানে যদি আপনার দেহ পবিত্র মনে করেন, শিব পৃজায় যদি হৃদয়ের 
পবিভ্রত| লাভ করেন, তাহা হইলে তাহাই আপনার ধর্ম ।৮৮২ এখানে তিনি 
ব্যক্তিগত অভিরুচির উপরেই ধম্মাধর্ম নির্ণয়ের পস্থা নির্দেশ করিয়াছেন । 

সে যাহ! হউক, বিগ্ঠাসাগরের জীবন-সঙ্কট ১৪শ শতাব্দীর বাঙালীরই চিত্তসঙ্কট 
বলিয়া গৃহীত হুইতে পারে । একদিকে মানবপ্রেম আর একদিকে নীতি-নিয়মপাশে 
জড়িত বাঙলার সমাজ-জীবন ও সাহিত্য-মানস। রামমোহনের প্রভাব তখন 
ব্রাহ্মদমাজের ছ্িধান্বিত দলের মধ্যে পড়িয়া! হতবল হইয়] পডিতেছিল ; অপরদিকে 
ইম্নং বেঙ্গল*দের সর্ব-বৈনাশিক মতবাদ উগ্রতর হুইয়। উঠিতেছিল। এই যুগসঙ্কটে 
আবিভূত হইয়া যুবক বিদ্যাসাগর বাস্তব জীবনের এইট1 মহৎ মুল) আবিষ্কার 
করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন এবং পরলোক, ঈশ্বর, মুক্তি গ্রভৃতি 
আধিমানসিক ব্যাপারগুলিকে সাধামত পাশ কাটাইয়া চলিতেন। 

১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হুইতে বাঙলা দেশে সমন্বয়ের স্থত্রপাত হয়-_ইহ। 
মুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান এবং ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনাব সমন্বয় । বিদ্যাসাগর এই 
সমন্বয়ে প্রতি বিমুখ ন1 হইলেও, এই বিষয়ে গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা 
করিবার অবকাশ পান নাই। তাহাকে প্রধানত; আধুনিক শিক্ষাভিমানী এবং 
প্রাচীনপন্থী,--উভয় প্রকার বাঙালীর সহিত একাধিক বার সংঘর্ষে অবতীর্ণ হইতে 
হইয়াছিল, কিন্তু তাহার প্রধান জিজ্ঞান্ত ছিল, মানবজীবনের প্রতীতিগম্য বিষয়বস্তর 
মূল্য বিচার কি ভাবে করা যাইবে। পরত্রের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ 
ছিল না, মানুষের ইহলৌকিক জীবনই ছিল তাহার চেতনার কেন্দ্রবিন্দু 
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১*শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর জীবন ও সাহিত্যে আন্তিক্যবোধের 
সমন্বয-রেখা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইতেছিল। একদিকে ব্রাহ্মদমাজ, অপরদিকে 
শ্ররামকৃষ্ধের আবির্ভাব, একদিকে বস্কিমগোর্ঠীর অভ্যুদয়, আর একদিকে 
নবীনচন্দ্রের ভাবতরল কুষ্ণায়ন আদর্শ, একদিকে দেবেনদ্রনাথ-কেশবচন্দ্রের ভক্তিবাদ, 
অপরদিকে কষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রভৃতি কৌৎপন্থীদ্দিগের লোকহিতৈষী নিরীশ্বরবাদ । 
এই জঙ্কট-মুহূর্তে বিছ্া/সাগরের জীবনেও নানা অমস্যা দেখা দিয়াছিল। মান্গষকে 
শ্রদ্ধ। করিয়া, ভালবাসিয়া, সেবা কবিয়া তিনি জীবনের সাথকতা৷ খুঁজিয়াছেন। 
কিন্তু অন্তকে গীতোক্ত নিকামধর্ম অবলম্বনেব উপর্দেশ দিলেও তিনি নিজে বোধ 
হয় তাহ! গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কারণ সেই যে অনাসক্তি বা অসঙ্গ-- 
বিদ্যাসাগরের চিত্তের ধাতুপ্রক্কতি তাহার অনুকূলে ছিল না। তাই শেষজীবনে 
মানুষের প্রতি তাহার বিশ্বাস কিছু শিথিল হইয়াছিল। বুদ্ধি ও হৃদয়ের ছন্দে 
তাহার সমগ্র সত্তা কিছু বিপর্বস্ত হইয়াছিল, তাহাব শেষজীবনের পরিচয় লইলেই 
তাহা বুঝা যাইবে। তাহার এই চিত্তসন্কটের পূর্ণ পরিচয় তাহার রচিত গ্রন্থাবলীর 
মধ্যে পাওয়া যাইবে না। কারণ উক্ত গ্রন্থগুলি প্রায়শঃই পাঠ্যপুস্তকের শ্রেণীতুক্ত । 


কিন্তু তাহার ছুই একটি উক্তি এবং তাহার শিষ্যান্শিষ্য সম্প্রদায়ের স্মৃতিকথা ব! 
অনুরূপ গ্রন্থ হইতে তাহার আত্মার সন্কটমূছূর্তের আংশিক পরিচয় পাওয়া যাইবে। 


অবস্ত এই সমঘ্ত উক্তি বা তথ্যবিবৃতি অনেকাংশে লেখক-বিশেষের মানসিক 
ভাবানুষঙ্গেব রসে অনুরঞ্জিত বলিয়। ইহাকে সব সময় প্রামাণিক বলিয়। গ্রহণ করা 
যায় না। বিগ্যাসাগরের জীবন কর্ম ও সাধনার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরচেতনার 
কোন সম্পর্ক ছিল না, তাহার কোন বচন! বা চিঠিপত্রেরও তাহার কোন আভাস 
পাওয়া যায় না; “ছুর্গা “হবি' শিরোনামা দিয়া তিনি পত্র লিখিতেন বলিয়া 
তাহাকে ঈশ্বববাদী বলা যায় না, উহা! পত্রলিখনের একটা শিষ্টাচার মাত্র, তদ্বারা 
তাহার মানসিক প্রবণতা গ্রমাণিত হয় না। 

[ত্বামমোহন সবলে হৃদয়াবেগের উধের্বে উঠিতে পারিয়াছিলেন, একাস্তভাবে 
যুক্তিবাদী রামমোহনের চিত্তে কোনপ্রকার দ্বিধান্বিত সংশর ঘনায়িত হয় নাই। 
কিন্ত বিদ্যাসাগর জীবনমেরুর ছুইদিকে ধাবমান ১ একদিকে বুদ্ধির প্রাধান্য, 
যুক্তির পথ,-অপর দিকে ভাবাবেগ ও মানবগ্রেম। ১৭শ শতাবীর সেই 
চিত্তসঙ্কট, ও প্রেমের ঘন্ব-_-তাহারই তরঙ্গাধাতে তিনি কখনও উদ্েল, 
কখনও ঘোর সংশয্নবাদী )) বিদ্যাসাগরের জীবনে-_-এই যে নানা ঘটনার 


৩৬২ উনবিংশ শতাব্বীর প্রথমার্দ ও বাংলা সাহত্য 
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যুগচ্ছবি। 


পাদটীকা 


১। শম্ভচন্রা বিদ্যারত্ব__বিদ্ভাসাগর জীবন চবিত, পৃঃ ১৮ 

২। বিহারীপ্লাণ সরকার-_বিদ্ভাসাগর, পৃ ৪৪ 

৩। 80195] 010200178, 11100915527 00080075145 823851-79605 91 1005 
1,866 2170 5০105. (101১. 19-20.) 

৪ | 1110--0. 879 

৫| রামেক্ত্রন্দর জ্রিবেদী__ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যালাগর, পৃ ৮; "সাহিত্য, হইতে পুননুক্রিত। 

৬ | মহেন্দ্রনাথ বিদ্ভানিধি--শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন বৃত্তাপ্ত 

৭). |100120 11170, 15৮18 এ০]5, 1897. 

৮ 216 13610£9] 90০৮9৮0719৮ ০৮৪1101997, 184, 

৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়--বিদ্যাসাগব প্রসঙ্গ, পৃ ১৮ 

১০। বিহাবীলাল-_বিগ্ভাসাগর, পূ ১৪৫ 

১১] 98199] 018, 1110770000৮ 7764 

১২। বিহারীলাল-_বিষ্ভাসাগর, পৃ ১৪৪ 

১৩। চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-__বিদ্ভাসাগর, পৃ ৫৪১ 

১৪। ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুস্তকের তালিকায় বেতাল পঞ্চবিংশতির মুদ্রণ কাল-_ 
১৮৪৬ শ্রী; অঃ 

১৫। বিহারীলাল সরকার-_বিদ্ভাসাগর, পৃ ১৭৯-৮১ 

১৬। ১৯১৪ পালে লিপজিগ, হইতে প্রকাশিত--[)16 ড০৪1৪ 19100920098 0189 
হইতে উদ্ধত | 

১৭) টা. 3, 127060980 সম্পাদিত জন্তলদত্তের গ্রন্থ, পৃ ৪২ 

১৮। ১৮৫৬ দনের সংস্করণ হইতে উদ্ধত 

১৯। বিদ্যাসাগর গ্রস্থাবলী, শিক্ষা ও বিবিধখণ্, পৃ ৮ 

২০। শর, পৃ ৫৯ 

২১। ১৮৮৫ সনের সংক্করণে সংযোজিত বিজ্ঞাপন | 

| বিহারীলাল--বিদ্যাসাগর, পৃ ১৮* 


৪২ | 


৪৩ । 


৪৪ । 
। £61 


৪8৫ | 
৪৬ | 


৪6৭ 


৪৮। 
৪৯। 
৫৬ | 
৫১৯ । 
৫ । 


বিগ্ভাসাগৰ ও বাঙালীর ভাব-বিপ্লব ৩৬৩ 


চণ্ডীচরণ-বিদ্যাসাগর, পৃ ১৯১ 

বিহারীলাল--এ, পৃ ২৯৭-৮ 

চণ্ডীচরণ- এ, পৃ ১৭২ 

বিহারীলাল-_এঁ, পৃ ২৯৮ 

বিদ্যাসাগর গ্রস্থাবলী, সমাজথণ্ড' পৃ ।1১* 

১৯০৭ সংহ্করণ । 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-_ম্বরচিত জীবনচরিত, ওয় সং, পৃ ৬৯ 
বিহারীলাল-_বিদ্যাসাগর, পৃ ২২২ 

চণ্ডীচরণ-_-এ, পূ ৫৪১ 

বিহারীলাল--এ, পৃ ২২৩ 

১৮৬৩ সনেব সংক্কপরণ হইতে উদ্ধূত। 

বিদ্যাসাগর গ্রস্থাবলী, শিক্ষা ও বিবিধথও, পৃ ৬৯৭-৮ 
বিহারীলাল-_বিদ্যাসাগর, পৃ ২৪৭ 

এ, পৃ ৩৩ 

সংবাদ প্রভাকর, ১৯ই ফেঞ্কযারী, ১৮৫৫ 

বিদ্যাসাগর গ্রস্থাবলা, সমাজখণ্, পৃ ৩৬ 


বিদ্যাসাগব গ্রন্থাবলা, সমাজখণ্ড, পূ ২৪ 
বিহারীলাল-_বিদ্যাসাগর, পৃ ৪৮৮ 


১৯৪৫ সংবতের সংস্করণ, পৃ ৫১ 
এ, পৃ ২২ 


রামেক্দ্রহন্দর_ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পূ ৮ 
ঘর |]. ভড)1500--1501901:৮ 01 00617001010 100009800 00100018310] 


চত্তীচরণ-_বিদ্যাসাগর, পৃ ৫৭ 

বিনয় ঘোষ-_যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর, মাসিক বন্থমতী, জ্যেষ্ঠ, ১৩৬৩ 
বিদ্যাসাগরের শ্বরচিত জীবন চরিত, পৃ ৫২, ১৮৯১ সনের সংস্করণ 
খজুপাঠ, ১ম ভাগ, ১৯৯৮ সংবতের সংস্করণ 

এ, ২য় ভাগ, বিজ্ঞাপন 

ব্রজেন্দ্রনাথ-_বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ, পৃ ২২ 

এ, পৃ ৭৭-৮ 

বিহারীলাল-্বিদ্যাসাগর, ২৪৫ 


€৩--৫৯ 1 বিহারীলাল অনুদিত । 


৬৬ । 


চণ্ীচরণ-_বিদ্যাসাগর, পৃ ৫৫৮ 


5৩৬৪ 


৬১ । 
৬২ । 
৬৩। 
৬৪ । 
৬৫ । 
৬ | 
৬৭ । 
৬৮ । 
৬৯ | 
৭৬ | 
৭১। 
ণ২। 
৭৩ | 
৭8 | 
৭৫ | 
৭৬ 1 
শপ । 
শে | 
০৪৯ | 
৮৮৬ 


১৮১ । 


উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য-__বিদ্যাসাগর প্রবন্ধ, পূ ৯২-৯৩ 
শ়ূচজ্র বিদ্যারত্ব_ বিদ্যাসাগর, পৃ ২২৪ 
কুঞ্ণকমল ভট্টাচার্ধ--পুরাতন প্রসঙ্গ 
রামেজ্্র্ন্দর--ঈখরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পূ ১* 
ব্রজেন্্রনাথ--বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত ভূমিকা, পৃ ১৯ 
বিদ্যাসাগর গ্রস্থাবলী, সমাজথণ্, পৃ &* 
চণ্তীচরণ-__বিদ্যাসাগর, পৃ ৫৭ 

বিহারীলাল--এ পৃ ৫৫৮ 

এঁ--এ, পৃ ১৪৩ 

চত্তীচরণ---এ, পৃ ৫২৯ 

এ--এ, পৃ ৫৩৯৩১ 

কৃষ্কমল ভটাচার্- পুরাতন প্রসঙ্গ, পূ ২২৯ 
বিহারীলাল-_বিদ্যাসাগর, পূ ৫২৯-৫৩০ 
এ---এ, পৃ ৫৯৬-৯৭ 

চণ্তীচরণ-_-এ, পূ ৫৪১ 

এ-ও, পৃ ৫৪১ 

রামেজনন্দর _ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর, পৃ ১৮১৯, 
চশ্তীচরণ-_বিদ্যাসাগর, পৃ ৫৩, পাদটীকা 
বিহারীলাল-_-এ, পৃ ৭৯ 

চণ্ডীচরণ--এঁ, পৃ ৪১৬-৪১৭ 

এ পৃ ৫১৮ 


৮২ | বিহারীলাল--এঁ, পৃ ৫২৯ 


চতুদশ অধ্যান্ন 
মহধি দেবেজ্দ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি 


বিপুলকর্মা বিদ্যাসাগবের স্বমহৎ কীতির মধ্যে যেমন একটি হৃাদয়বান 
মহামানবের বিচিত্র চরিত্র বিলসিত হইয়াছে, তেমনি আস্তিক্যবাদে ঘোর সংশক়ী 
ঈশ্বরচন্দ্রের চিত্ততটে যে সংশয়ের 'মলাতচক্র সহি হইয়াছিল, তাহা সহজে 
নির্বাপিত হয় নাই । বিদ্যাসাগরেব জীবনে নানা সঙ্কট ঘনঘটা শ্য্টি করিয়াছিল; 
প্রত্যক্ষ প্রত্যয় ও ইন্জিয়্জ অভিজ্ঞতা তাহাকে জীবন সম্বন্ধে যে ভাবে গ্রত্যক্ষবাদী 
করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে তাহার মনোলোকে সংশয়বাদের ছায়াপাত হইবে, 
তাহাতে আর বিচিত্র কি? জীবন-রঙ্গমঞ্চের নেপথ্য-বিলাসে তাহার অভিরুচি 
ছিল না, অথচ ছুনিবীক্ষ্য তিরস্কবণীখানি তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সম্মুধে মাঝে 
মাঝে অকন্মাৎ আবিভূতি হইয়! সমগ্র জীবনটাকেই সাস্বনাহীন বৈবাগ্যেব ধূসর 
ধূলিজালে এমনভাবে আবৃত কবিয়াছে যে, এই মানবপ্রেমী সাধক জীবনের 
উপাস্ত ভূমিতে াডাইয়' ব্যর্থতার গ্লানিতে ভাঙিয় পড়িয়াছেন। প্রায় সমকালে 
(১৮১৭) আবিভূর্তি মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুবের জীবন ও সাহিত্য আলোচন'। 
কবিলে ১৯শ শতকেব আব একটি মানুষের অস্তজীঁবনের বিচিত্র ইতিহাস 
পাওয়া যাইবে। 

বিদ্যাসাগর যেমন প্রত্যক্ষ জীবনরঙ্গে ঝাপ দিয়া পড়িয়াছিলেন, ক্ষতবিক্ষত 
হইয়! বেদনার বিষগ্নতায় কিয়ংশে মানব-বিঘেধী হইয়! পড়িয়াছিলেন, 
দেবেন্্রনাথও ঠিক অন্থরূপভাবে নানাবিধ বৈষম্যেব সম্মুখীন হইয়া, বছ আঘাত 
সহিয়া, কখনও-বা সংশয়ের তমোগহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইয়াও জীবনের একনিষ্ঠ 
প্রত্যয়কে প্রাক্তন পুণ্যফলেব মত সধত্বে রক্ষা করিযাছিলেন জীবনেব ছুই 
্রাস্তকে মিলাইয়া দেওয়। স্থুকঠিন সন্দেহ নাই। চাক্ষুষ ও চক্ষুরস্তরালবর্তী 
প্রত্য়কে একস্থত্রে গঁধিয়। নিহ্বন্ উপলব্ধির তটভূমি স্পর্শ করা যেমন অনুশীলন 
সাপেক্ষ, তেমনি বাসনা ও সংস্কারের দাক্ষিণ্য প্রয়োজন । ১৮৫৭ সাল পর্বস্ত 
দেবেন্দ্রনাথের জীবনের ঘটন! আলোচনা করিলে তাহার চিত্তসস্কট ও তাহা 
হইতে উত্তরণের চেষ্টার আংশিক স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইবে । আংশিক এই 
জন্য যে, ১৮৫৭ সালের পবে কেশবচন্ত্রকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে দলাদলি 


৩৬৬ উনবিংশ শতাব্ধীব প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


চলিয়াছিল, দেবেন্দ্রনাথ তাহার ছারা বিশেষ ব্যথ। পাইয়াছিলেন, এবং তাহার জীবনে 
নানা সঙ্কট আবিভূত হইয়াছিল । কিন্তু তাহাব সে চিত্তসঙ্কট বর্তমান আলোচনাৰ 
বহিভূ্তি। 
আমাদের আলোচ্য কালে সর্বশেষ সীমা ১৮৫৭ সাল। সুতবা* প্রধানতঃ এই 
পর্বেব মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়! দেবেন্দ্রনাথ প্রণীত দুই-একখানি পুস্তিকা, উপদেশাবলী, 
ব্রাঙ্গঘমাজের সমাবর্তন বা সাধাবণ অধিবেশেন উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃত' “তত্ববোধিনী 
পত্রিকা*য় প্রকাশিত প্রবন্ধা্দি এবং সর্বোপবি তাঁহার আত্মজীবনী অবলম্বনে তাহার 
চিত্তসন্কটের প্রাথমিক পৰিচয় লাভ কবিবার চেষ্টা কবা যাইবে । অবশ্থ 'তত্ববোধিনী 
পত্রিকা"য় তাহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, যাহাতে লেখকেব নাম থাঁকিত 
ন1। নানাজন গুদত্ত যে সমস্ত বক্তৃতামাল। ব্রাহ্গদমাজ কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে, 
তাহাব অধিকা'শেই বক্ত1 বা লেখকের নাম নাই । স্সতরাং দেবেজ্রনাথেব বচনাধলীর 
স্থচী সংগ্রহ কিছু আয্মাসসাধ্য বটে। অজিতকুমাব চক্রবর্তাঁ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 
“সমস্ত তত্ববোধিনী পত্রিকাগুলি ধাঁটিলে দবেন্রনাথেব নাম কদাচিৎ পাওয়া যায়__ 
ধাহাদের ধারণ ষে তিনি অত্যন্ত কতৃত্বপবায়ণ ছিলেন, তীাহাদেব এট] জানা 
উচিত । বোধ হয় এতটা 'আত্মগোপনতা পৃথিবীব খুব অল্প জননায়কদেব মাধ্যই 
দেখা গিয়াছে ।”১ 

অঞ্জিতকুমাবেব এই মন্তব্য অতিশ্য সমীচীন । দেবেন্্রনাথের আত্মজীবনী 
এবং ব্রা্মধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত কয়েকটি ক্ষুদ্র কষুত্র পুস্তক ও চিঠিপত্র ব্যতিবেকে 
তাহার আর কোন রচণ! পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। ,কারণ “তত্ববোধিনী 
পক্জিকা"য় প্রকাশিত অধিকাংশ বচনায় লেখকেব নাম থাকিত ন1। তাই প্রবন্ধ 
পাঠ করিয়া অনেক সময় লেখকেব স্বরূপ ধরা যায় না। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক 
অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধাবলী ও রচনারীতির কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ আছে; 
উপরস্ত তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত তাহার প্রায় সমস্ত প্রবন্ধই পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হইয়াছে । শুতরাং তাহার রচনার সুচী সংগ্রহ কর] দুরূহ নহে। কিন্তু দেবেন্দ্র 
নাথের সমগ্র রচনাকে বিশ্বৃতিপাশ হইতে উদ্ধার কর! সহজ নহে; বিশেষতঃ 
তত্ববোধিনীর প্রথম দিকের সংখ্যায় তাহার বনু রচন1 নাম-পরিচয়হীন অবস্থায় 
প্রকাশিত হইয়াছিল । ১৭৮৭ শকাব্ধে প্রকাশিত ষটত্রিংশ সাহ্ৎসরিক মাঘোৎসব 
উপলক্ষে এতাবৎকাল পর্যন্ত প্রদত্ত বক্ততামালার যে জঙ্কলন প্রকাশিত হয়, 
তাহার অনেক বজতাই দেবেন্দ্রনাথ প্রদত্ ; কিন্তু গ্রথম বক্তৃতাটি ( ১৭৬% শকে 


মহুধি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি ৩৬৭ 


প্রদত্ত ) ভিন্ন অন্য কোন বক্ততাতে দেবেন্্রনাথের নাম নাই। কেবল ভাষা ও 
বিষয়বস্ত বিচার করিয়া কোনটি দেবেন্দ্রনাথ প্রদত্ত তাহা অনুমান করা যায়। 
আমাদের অন্থমান-_উক্ত সন্কলনের ১৭৬৫ শকাৰে প্রদত্ত প্রথম বক্তৃতা, ১৭৭২ 
শকাবের প্রথম বক্ততা ও ১৭৭৪ শকাবেব প্রথম বক্তৃতা দেবেন্দ্রনাথ প্রদত্ত । 
তাহার ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত পুন্তক-পুস্তিকাগুলি এ বিষয়ে কিছু সাহায্য 
করিতে পারে। নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের প্রকাশিত পুম্তকেব তালিকা দেওয়া! যাইতেছে 
১1 ব্রাঙ্ষধর্ম গ্রন্থ, ১ম ও ২য়, (১৮৫০) 
২। ব্রাঙ্গধর্ম গ্রন্থ, বাংলা অঙ্গবাদসহ ( ১৮৫১-৫২) 
৩। আত্মতত্ববিদ্যা, ১৭৭২ শক হইতে তত্ববোধিনীতে ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত, ১৭৭৪ শকে পুস্তকাকাবে মুক্রিত। 
৪। ব্রাহ্গধর্মের মত ও বিশ্বাস (১৮৬০, ১৮৮২ ) 
৫€। পশ্চিম প্রদেশে দুভিক্ষ উপশমে সাহায্য সং্রহার্থে ব্রাহ্ম সমাজের 
বক্তৃতা (১৮৬১) 
৬। কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা ( ১৮৬২) 
৭। মাসিক ব্রাহ্ম সমাজেব বস্তুত! (১৮৬২) 
৮। ব্রান্ষধর্মেব ব্যাখান ঃ প্রথম প্রকরণ, ( ১৭৮৩ শক ) 
৯। এ £ দ্বিতীয় প্রকবণ, (১৭৮৮ শক ) 
বাখ্যানেব পরিশিষ্ট (১৮০৭ শক ) 
ব্রাহ্ম বিবাহ প্রণালী ( ১৮৬৪ ) 
১২। ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পবীক্ষিত বৃত্ান্ত ( ১৭৮৬ শক ) 
১৩। ব্রাঙ্মধর্মেব অনুষ্ঠান পত্র ( ১৮৬৫ ) 
ভবানীপুর ব্রান্মবিদ্যালয়েব উপদেশ ( ১৮৬৫-৬২ ) 
জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি (১৮১৫ শক ) 
১৬। পবলোক ও মুক্তি ( ১৮৯৫) 
১৭। পুজ্যপাদ শ্রীমমন্মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকৃবেব স্ববচিত জীবনচরিত ( ১৮৯৮ ) 
-প্রিয়্নাথ শাস্ত্রী প্রকাশিত। 
১৮। পত্রাবলী, ১৭৭২-১৮০৯ শকের মধ্যে লিখিত। 
উল্লিখিত তালিকাব মধ্যে আমরা শুধু প্রথম তিনখানি পুস্তিকাকে (ব্রাহ্ম- 
ধর্মগ্রন্থ, এ অন্থবা?দ এবং আত্মতত্চিস্তা ) আলোচনার্ে গ্রহণ করিতে পারি। 
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৩৬৮ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


কারণ এ গুলি ১৮৫২ সালের মধ্যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৬, সাল 
হইতে দেবেন্দ্রনাথের অন্তান্ত পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়--সুতরাং আমাদের 
আলোচনার বহির্ভতি। তাহার স্বরচিত জীবনচবিত ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত 
হইলেও ইহাতে তাহার ১৮ বৎসর ( ১৮৩৫ সালে ) হইতে ৪১ বৎসর ( ১৮৬৯ 
সালে) পর্যস্ত ঘটনা! লিপিবদ্ধ হইয়াছে । ১৮৯৭ সালে দেবেন্দ্রনাথ এই আত্ম- 
জীবনীর যাবতীয় গ্রস্থ-ন্বত্ব প্রিয়নাথ শান্ত্রীকে দান কবেন এবং ইহা ১৮৯৮ সালে 
শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদনায় টীকা! টিপ্লনী সহ প্রকাশিত হয়। রচনাকাল ১৮১৬ 
শক অর্থাৎ ১৮০৪ গ্রী; অব্দের কিছু পূর্ববর্তাঁ হওয়া সম্ভব । এই গ্রন্থটি যে 
মহধির প্রাচীন বয়সে রচিত হইয়াছিল তাহার একটি আনুমানিক প্রমাণ আছে। 
উক্ত গ্রস্থের তৃতীয় সংস্করণের সম্পাদক সতীশচন্দ্র চক্রতাঁ সম্পাদকের নিবেদনে 
বলিয়াছেন, “কিন্ত ক্রমশ দেখিতে পাইলাম মহধিদেব আত্মজীবনী লিখাইবার 
সময় কিছু কিছু ঘটন। ভুলিয়! গিয়াছিলেন এবং সেজন্য স্থানে স্থানে তাহার 
উক্তিতে তৃল রহিয়াছে । তীাহাব সে বয়সে এরূপ হওয়| কিছুই বিচিত্র নহে ।৮২ 
তখন মহধি যে অতিবৃদ্ধ, তাহা আহ্থমানিক হইলেও অধথার্থ নহে। সেযাহা 
হউক, এই গ্রন্থটি অনেক পরে রচিত বলিয়া দেকেন্দ্রনাথের গণ্যরীতি-আলোচন! 
হইতে এই মূল্যবান জীবনচরিত থানিকে সরাইয়া রাখিতে হইতেছে । অবশ্য 
ইহার রচনারীতি বসাহ্িত্যিক মূল্য স্ধদ্ধে আলোচনায় অবতীর্ণ না হইলেও, 
মরা তাহার জীবনের তাৎপর্য বুঝিবার জন্য ইহ1 হইতে উপাদান ও প্রসঙ্গ 
উল্লেখ করিব । 
॥ ১ ॥ 
বাঙালীর চিত্তজাগরণ ও মহুষি দেবেন্দ্রনাথ 

মহধি দেবেজ্ত্রনাথের জীবনী শুধু একজন স্থিতধী ধর্মপ্রাণ ভক্তের পুণ্যক্্লোক 
জীবনকথা নহে ; তাহাব জীবনের তটে যে ১৯শ শতাবীরও সমূজরতরন্ ভীমবেগে 
আহত হইয়াছিল, তাহার স্বরূপ তাহার জীবনী হইতেই বুঝিয়া লইতে হুইবে। 
দেবেজ্্নাথ ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ব্যক্তিপুরুষ , যুগজিজ্ঞাসা৷ তাহাকেও যে 
উদ্ধিপ্ন করিয়াছিল, তাহ! তাহার স্বরচিত জীবনী পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। 
নবন্ীবনের প্রবাহে বিদ্যাপাগর যেমন এক অভিনব প্রত্তীতির উপল-কঠিন 
তটতলে নিক্ষিণ্ত হুইয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ সেই একই প্রক্তার ভাব-বৈচিত্রোর' 


মহষি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি ৩৬০ 


ঘুর্নিতলে নিমজ্জিত হইলেও জজ্ঞান স্থিতপ্রজ্জ ভক্তিবাদের সাহায্যে জীবনের 
আস্তিক্যবাদী স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাহার সহিত ভূদদেব 
মুখোপাধ্যায়েব অংশতঃ সাদৃশ্য আছে। ভূদ্দেব যেমন হিন্দুকলেজের শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির খাদ্যপানীয় আকণ্ঠ গ্রহণ করিয়াও সনাতন ভারত-এঁতিহাকে অগ্নি- 
হোত্রীর অগ্নিরক্ষার মত সধত্বে বক্ষা করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ দ্রেবেন্দ্রনাথ 
বাজসিক ভোগের মধ্যে লালিত হইয়৷ও চিত্তশুদ্দিজনিত অচপল প্রজ্ঞার 
দিব্যালাক লাভ কবিতে পারিয়াছিলেন। তাহার জীবনের ঘটনাবৈচিত্র্য ও 
ভক্তিবাদের বৈশিষ্ট্য অবলম্বনে সমকালীন বাঙালী-মনের গৃঢতর সন্ধান পাওয়া 
যাইবে । সেই জ্ঞান ও ভক্তি, কর্ম ও কল্পনা, জীবনের বহিরঞ্গ ও অন্তরঙ্গ--এই 
দ্বৈততত্ব দেবেন্দ্রণাথকে যেমন বিচঞ্চল কবিয়া তুলিয়াছিল, জোড়ার্সাকোর 
হর্ম্যচুডে স্থির থাকিতে দেয় নাই,_ঠিক সেইরূপ বাঙালী-ম।নস ১৯শ শতাবীর 
প্রায় মধ্যভাগে কতগুলি আপাতঃ-বিরোধী (প্রত্যয়ের সম্মুখে আসিয়া চঞ্চল 
হইয়৷ পড়িয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথেব জীবনের ঘটনাব্লী হইতে বাঙালী-জীবনের 
সেই মানসিক সঙ্কটে পরিচয় গ্রহণ কর। যায়। 

ঘবারকানাথের জোষ্টপুত্র, অতুল ধনৈশ্বযেব দ্বিরদসৌধে লালিত দেবেন্দ্রনাথ 
বাল্য হইতেই চিন্তাব অসহা দংশনে পীড়িত হইয়। সত্যসদ্ধ জীবনকে ধ্যানালোকে 
লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাল্যকালে নয় হইতে তের বৎসর পর্যস্ত 
(১৮২৬-১৮৩০) দেবেন্দ্রনাথ এ্যাংলো-হিন্দুস্কলে পাঠ কবিয়াছিলেন। রাম- 
মোহনের এই বিদ্যালয়ে ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কত উত্তমন্ূপে শিক্ষা দেওয়া 
হইত ; তেমনি আবার ধর্মশিক্ষা, বিশেষতঃ বেদান্তানুশীলনেব সুযোগও ছিল। 
দেবেন্্রণাথের বালকচিত্তে একদিকে রামমোহনেব বাজসিক ছায়া, আর একদিকে 
বেদান্তের সাত্বিক প্রভাব এমনভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল যে. উত্তর কালেও তাহার 
জীবনধারা! এই ছুই &বশিষ্ট্যের বাব নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল । ১৮৩* সালের নভেম্বর 
মাসে রামমোহন ইংলগ যাত্রা করিলেন এবং তার পর বৎসর ১৮৩১ সালে 
ঘবাবকানাথ দেবেন্দ্রনাথকে হিন্কলেজে ভতি করিয়া দিলেন। এখানেও তিনি 
১৮৩৪ গ্রীস্টাব্ৰ পর্যস্ত অধ্যয়ন কবিয়াছিলেন; অর্থাৎ ১৩ হইতে ১৮ বৎসর পর্যন্ত 
তাহার যৌবনের প্রথম পর্যায় হিন্দুকলেজেই অতিবাহিত হইয়াছিল । যে সময় 
দেবেজ্জনাথ হিন্দু-কলেজে পাঠ করিয়াছিলেন, তাহ। বাঙল। দেশের চরম সন্কটকাল। 
১৮২৬ হইতে ১৮৩০ খ্রীঃ অন্ধ পর্যস্ত বিস্তৃত সময়কে হিন্দুকলেজের ভিরে।জিও- 
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2৩৭০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


কাল বলা চলিতে পারে, ১৮৩০ সালে ডিরোজিও ধিন্দুকলেজ' হইতে পদত্যাগ 
করিলেও তাহার চিত্তপ্রদীপের উজ্জল শিখাটি তরুণ বাঙালী ছাত্রদের মনে 
অগ্রিপিপাসা জাগাইয়! তুলিয়াছিল। বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদী অথচ হিন্দুসংস্কৃতিতে 
আস্থাহীন “ইয়ং বেঙ্গল নামক যুখকদলেব ঘুণিপাকেব মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছিলেন, কিন্তু সে তরঙ্গ-লীলা তাহাকে স্পর্শ কবে নাই। বোধ হয় 
রামমোহনের এ্যাংলো-হিন্ুস্কলে তাহাব বাল্যকৈশোর অতিবাহিত হওয়াতে 
তাহার মনে জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হইয়াছিল । কৈশোরে তিনি 
দুর্গাপূজা ও অন্যান্ত সনাতন ধর্মসংস্কৃতি মানিয়া চলিতেন। একবার দুর্গাপূজা 
উপলক্ষে তিনি মাণিকতলায় রামমোহনকে নিমন্ত্রণ করিতেও গিয়াছিলেন। 
স্বতরাং বাল/-কৈশোরে একদিকে সামাজিক ও পাবিবারক গুভাব, অপরদিকে 
রামমোহনের এ্যাংলে। হিন্দুম্কলেব প্রভাবে তাহার চিত্ততলে ভারতীয় জীবনধারা, 
আচার-আচরণ ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা সঞ্চারিত ভইয়াছিল। পারিবারিক 
প্রভাবের মধ্যে পিতার রাজনিক প্রভাব এবং পিতামহীর পৌবাণিক নিষ্ঠা তাহার 
বালক-মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল । স্ততরাং এই দ্বিবিধ প্রভাবে 
গঠিত চিত্তরবোধ লইয়া তিনি হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হন। সেই কাবণেই 
ডিরোজিও ও তাহার শিশ্কা।নুশিষ্যদের উগ্র মনোভাব তাহাকে বিচলিত করিতে 
পারে নাই। 

পিতামহীর মৃত্যু হইলে দেবেন্ত্রনাথের মনে সবপ্রথম বৈরাগ্যভাব জাগ্রত 
হয়--তখন তাহার বয়দ আঠার । এই বৈরাগ্য অনেকট। পুরাণবণিত বৈরাগ্ের 
অনুরূপ, বৈদিক বা বৈদাস্তিক কোন তত্ববাদ তখনও ভাহাকে নঙন আলোক দান, 
করিতে পারে নাই। তাই তিনি তাহার আত্মজীবনীতে তাহাব এইরূপ মানসিক 
অবস্থার সহিত ভাগবতের (গ্রথম স্বন্ধ, ষষ্ঠ অধ্যায়) নারদের শশ্বরানুরক্তির 
তুলন1 করিয়াছেন। পিতামহীর মৃত্যুর ফলে তাহাব চিত্তে বৈবাগ্যান্গভূতি 
জাগিল; তিনি তখন বৈরাগ্যবাদী ভক্তিশান্ত্র পাঠের জন্য সংস্কৃত শিক্ষা করিতে 
লাগিলেন। অবশ্ত বাল্যে ও কৈশোরে রামমোহশের এংলো-হিন্দুক্কুলেও 
সংস্কৃত ভাষা! সথ্থন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞত। হুইয়ছিল। 'অন[সক্ত মন লইয়। 
তিনি মহাভারত পাঠ করিয়াছিলেন এবং এইরূপে কথঞ্চিৎ মানসিক শান্তি লাভ 
করিয়াছিলেন । তবে তত্বান্বেষণের পূর্ণ তৃপ্তি বোধ হয় তখনও শুদূরপরাহত 
ছিল। তাই তিনি সুরোপীয় দর্শনগ্রস্থ পাঠ করিয়া চিত্তের তবক্ষুধ! দূর করিতে 


মহবি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি নিন্হ 


সচেষ্ট হইয়াছিলেন। নিবীশ্বববাদী 0179, প্রকৃতিবাদী ফবাসী দার্শনিক 
01167 01709 49 19 7191৮16 (1709-1751] ), জডবাদী দার্শনিক 82107 
[80] [761101101) 10166101) ৬০018 17010901) (1723-1789), 10101) 1,0০9 
(1632-1714), 8২০০০: 3০515 (1627-1691 ) প্রভৃতি প্রত্যক্ষবাদী 
দার্শনকদেব অভিষ্ঞামূলক জ্ঞানবাদ হিন্দুকলেজেব ডিবোজিও-শিষযদেব মধ্যে 
বিশেষ জনপ্রিষতা পাভ কবিযাছিল ।৩ দেবেন্ত্রনাথ ভাবজীবনের জঙ্কটসমস্যা 
বিদূবণেব জন্য যুবোপেব প্রত্যক্ষবাদী ও প্রক্কৃতিবাদী এহিক জ্ঞানময় দর্শনগ্রন্থেব 
পরিচয় লাভ কবিয়াও মনেব দাহ কিন্তু নিভাইতে পাবেন নাই। কেবল 
সংশয়ান্ধকাব আবও ঘশীভূত হইতেছিল। তখন তাহাব বয়স উনিশ ব্সব-_ 
১৮৩৩ সালেব কথা । এই তরুণ বযসে বিত্বকৌলীন্তেব বর্ণাঢ্য এশ্বয তাহাকে 
বাধিযা বাখিতে পাবে নাই। তিনি ভাগবত ও মহাভাবত পাঠ করিয়৷ তবু 
কথকঞ্চিৎ শান্তি পাইযাছিলেন, কিন্ধ যুবোপীয় দর্শন পাঠে তাহাব চিত্তের বিষজালা। 
শুধু দ্বিগুণিত হইল | এই সময়ে তাহাব মনোভাব তাহাবই উক্তি উদ্ধৃত কবিয়া 
বিশ্লেষণ কবা যাইতেছে ই 


“প্রকৃতির অধানতাই কি মনুষোর সবশ্থ? তবে তো গিযাছি। এই পিশাচীর পরাক্রম 
দুণিবার। অগ্নি "প্শমাত্র সমস্ত ভস্মপাৎ করিয়া! ফেলে, বানযোগে সমুদ্রে যাও, ঘূর্ণাবর্ত 
তোমাকে রলসাতলে দিবে , বাযু বিষম বিপাকে 'ফলাব। এই পিশাচী প্রকৃতির হস্তে কাহারও 
নিস্তার নাই । উহার নিকট নতশিবে থাকাই যদি চরম কথা! হয়, তবে তে! গিযাছি। আমাদের 
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তাহার এই যে চিত্তসঞ্ষট, ইহা একান্তভাবে তাহাব নিজন্ব জীবন-জিজ্ঞাসা । 
এই সময়ে ডিবোজিও-শিধ্গণ কলিকাতাকে কেন্দ্র করিযা যে সামাজিক বিপ্লব 
উপস্থিত কবিয়াছিলেন, জীবণেব প্রত্যয়সমুহকে বাহিবেব দিক হইতে প্রত্যক্ষ 
আঁভজ্ঞতার ছ্বাব বিশ্লেবণ কবিতে গিয়্াছিলেন,-পেই একই কালে একই 
ভাবমগুলে বধিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথেব মনে যে সঙ্কট ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিল, 
তাহা সামাজিক বা গোর্ীকেন্মিক ধর্মচেতনা নহে, তাহা ব্যক্তি-সা*নাব সুদুর্গম 
দুর্গে অবস্থিত । 

দেবেন্দ্রনাথ যখন প্রচলিত পুবাণাদি পাণে পুর্ণ তৃপ্তি পাইলেন না, যুরোপীয় 
প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের মধ্যেও কিছুমাত্র আনন্দ পাইলেন না, তখন সহস৷ 


৩৭২ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


আকস্মিকভাবে ১৮৩৮ সালে একখানা ছাপা পুঁথির ছিন্নপত্র তাঁহার হাতে 
আসিয়! পডিল। ভশোপনিষদের সেই প্রথম ক্লোকটি-_ 


ঈশা বাশ্তমিদং সর্ববং ষৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ 
তেন তাক্তেন ভূ্ধীথ! ম| গৃধঃ কলা শ্থিদ্ধনম্‌ || 


দেবেন্দ্রনাথ এই গ্লোকের মধ্যে জীবন-জিজ্ঞাসার হারানো! সুত্র খুঁজিয়া! পাইলেন। 
উপনিষদের মন্ত্রের মধ্যে তাহার পুনজন্ম হইল; তিশি ভূত-কলেবরের মধ্যে 
মনোময় ছিজত্ব লাভ করিলেন । একুশ ব্সর বয়সে তাহার জীবনে যে সঙ্কট ক্ষণে 
ক্ষণে উগ্র হইয়] উঠিতেছিল, আশ্চয উপায়ে তাহার সমাধান হইয়া গেল। মহষি 
সমস্ত জগংকে ঈশ্বরচৈতন্তের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া জীবনের ছুই প্রান্তের মধ্যে 
সমন্বয়-সেতু রচনা করিতে সমর্থ হইলেন। 

ঈশোপনিষদের প্রারম্ভিক ক্লোকটি ১৮৩৮ সালে দেবেন্দ্রনাথকে আকাজ্ফিত 
শান্তি ও সাত্বন! দান করিল। তখন কলিকাতার সমাজ-জীবনও যে দেবেন্দ্রনাথের 
সহিত ঠিক রেখায় বেখায় অগ্রসর হইতেছিল, তাহা নহে । ভারতীয় জীবন ও 
সাধনার বহুকালসঞ্চিত সংস্কারের বিরুদ্ধে ডিরোজিও-পন্থী তরুণদেব বিশুদ্ধ 
জ্ঞানবাদের অস্ত্রপ্রয়োগ, কষ্গোহনের মত মনীবী ব্যক্তিরও হিন্দধর্ম ও সংস্কারের 
তীব্র প্রতিকূলতা, ভবানীচরণ-রাধাকান্ত দেববাহাদ্ুরের প্রাচীন জীবনধারার পুন: 
প্রবর্তনের ব্যর্থ গ্রয়াস, রামমোহনের আত্মীয় সভা ও ব্রহ্ম সভায় বেদাস্তিক 
জ্ঞানবাদের অনুশীলন প্রভৃতি আন্দোলন দেবেন্্রনাথের যৌবনকালে বাঙালীর 
তন্দ্রাহতচিত্তে রূঢ আলোকসম্পাত করিয়া তাহাকে জাগ্রত জীবনের তোরণ পারে 
স্থাপন করিয়াছিল । দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের ভাবাদর্শের দ্বারা বাল্যকৈশোর ও 
প্রথম যৌবনে অভিভূত হইলেও এই সঙ্ঘটকালে তিনি যে চিন্-সংশয়ের আবর্তসঙ্কুল 
ঘূর্িপাকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা প্রধানতঃ আত্মার একক ক্রন্দন, বৃহৎ সত্তার 
সহিত আসঙ্গলাভের বাসনা মাত্র । চারিদিকে তখন যে আন্দোলনের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ 
বহিয়া চলিয়।ছে, তাহা সমাজ ও ধর্মঘটিত নানা কণ্টকিত প্রশ্নের দ্বারা উগ্র হইয়া 
উঠিতেছিল; বাক্তিগত ধর্মাসক্তির সহিত ত।হার বিশেষ যোগ ছিল না। দেবেক্র- 
নাথের জীবনসন্কট ও তদানীন্তন সমাজসক্কট, সম্পূর্ণ না হইলেও, অনেকাংশে ভিন্ন 
গোত্রের বস্তু । দেবেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত সাধনা ও ভক্তিপথের যাত্রী; যদিও তিনি 
তৎকালীন বাঙালীর চিত্তজাগরণের সহিত ঘনিষ্ভাবে জড়িত ছিলেন, তথাপি ষে 


মহধি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কতি ৩৭৩ 


শির্জন লোকে তিনি আত্মমমাহিত,সেই সুদূর লোক হইতে দৈববাণীব মত বলিঘাছেন ঃ 

পতিনি আমার উপাশ্ঠ, আমি তাহার উপাসক , তিনি আমার প্রভু, আমি তাহার ভূত্য ; 
তিনি আমাব পিতা, আমি তাহার পুত্র, এই ভাবই আমার নেতা । যাহাতে এই সত্য 
আমাদেব ভারতবর্ষে প্রচার হয, সকলে যাহাতে এই প্রকারে তাহার পুজা করে, তাহার মহিমা 
এইবপেই যাহাতে সর্বত্র ঘোষিত হয়, আমার জীবনেব লক্ষ্য তাহাই হইল 1৮৫ 

বলা বাহুল্য তাহাব জীবনেব লক্ষ্য সমগ্র ভাবতবর্ষকে কেন্দ্র করিলেও মুলতঃ 
তিশি ৰান্থভব শাস্তবসাস্পদ মুক্তিব উপাসক ছিলেন । সমকালে যাহাবা বাঙালীব 
সমাজ-জীবশে বিছু/ৎ-তবঙ্গ অাব কবিষাছিলেন, তাহাদের কেহই ব্যক্তিচিন্তাশ্রয়ী 
ভক্তিব থাবা অন্থুগ্রথণিত হন নাই | বামমোহন «য বৈদান্তিক একেশ্বববাদ প্রচাবের 
চেষ্ট। ক।বযাছিলেন, ধর্ষান্দোলনেব অগ্রপধিক হইয়া বাঙাণীব নিস্তবর্ধ জীবন- 
অলাশয়েব তলদেশে গঙীব আলোডন স্ুষ্টি কবিষাছলেন, তাহাব পশ্চাতে 
সামাজিক ও রাজনৈতিক একাবোধই প্রাধান্ত লাভ কবিযাছিল। তাহাব 
ধর্মান্দোণণ ব্যক্তিগত সাধনভজনকে একপ্রকাব ত্যাগ কবিয়া ,গাঠীগতভাবে 
ঈশ্ববোপাসনাকেই প্রাণগ্ঠ দিষাছিল। কমযোগী বামমোহন ভাবযোগী ভক্ত ছিলেন 
না। হ্যং বেঙ্ল*গণ ভাক্তবাদ দুরের কথা, যে-কোন ইঈশ্ববচিন্তাকে ঘ্বণাভবে 
উপেক্ষ। কবিতেশ । মিশনবী প্রঙাবান্বিত রুঞ্কমোহনও রোমান ক্যাথলিক ভক্তিবাদ 
ত্যাগ কাবধ। যুক্তি-নিষ্ট প্রটেস্টান্ট ম৩ অবলম্বন কবিষাছিলেন। ভবানীচবণ ও 
বাধাকান্ত দেবথাহাছুব প্রাীন ভাবতীয সংস্কাতব পুনরুজ্জীবন ইচ্ছা! করিলেও 
তাহাবা কেহহ ভক্তিশপখেব পথিক ছিলেন না। সেইজন্য দেবেন্দ্রনাথেব আবির্ভাব 
বাঙলপাব ১৯শ শতাব্দীব চিত্ত-জাগবণেব একটা অপুৰ বিস্ময হইয়! বহিয়াছে। 
প্রবল তরঙ্গবিক্ষোভেব মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াও তিনি যে অবিচল শুদ্ধা ভক্তিকে বক্ষা 
কবিতে পারিয়াছিলেন, তাহাব প্রধান কাবণ, ধর্ম তাহাব নিকট তত্ববাদ বা 
আলোচনা-বিতর্কেব বিষয় ছিল না; তাহাকে তিনি অন্ুশীলনেব দ্বারা জীবনের 
গ্রত্যক্ষতম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন ; তৎকালীন বাঁঙালীমানস প্রধানতঃ 
জ্ঞান ও কর্মেব দুই প্রান্তে অভিসঞ্চবমান , দেবেন্দ্রনাথ জ্ঞান ও কর্মকে কথঞ্চিৎ 
হতবল কবিয়া ওপনিষদিক শুদ্ধা ভক্তিকে জীবন্ব পথ ও পাথেয়রূপে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। এইস্থানে সমকালীন বঙ্গসংস্কৃতিব সহিত তাহাব তন্বগণ্ড পার্থক্য । 
এখন আমব! দেবেন্দ্রনাথেব জীবনেব কতিপয় ঘটনা আলোচনা কবিয়া! সমকালীন 
বঙগসংস্কৃতির সহিত তাহাব চিত্তগত যোগাযোগ বিশ্লেষণের প্রয়াস পাইব। 


৩৭৪ উনবিংশ শতাব্দীব প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 
| ২॥। 


বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ ও দেবেন্দ্রনাথ 


পুবাণোক্ত দেবতাব উপাসন] পবিত্যাগ কবিয়া উপনিষদ আদিষ্ট, “যান্য 
পবমা গতি বেধাস্ত পবা সম্পদ, এষো'স্ত পবমো লোক এযো”ম্য পৰম আনন্দঃ৬ 
--এই তত্বেব অন্তর বাণী উপলব্ধি কবিবাব জন্য দেবেন্দ্রনাথকে বিষম চিত্ব- 
সঙ্কটের মধ্য দিয়া যাইতে হইযাছিল। ধর্মতত্বকে ব্যক্তিগত উপলব্ধিব আলোকে 
প্রত্যক্ষ কবিতে গিযাছিলেন বলিয়াই তাহাব এই মানসদ্ন্দ। তিনি পৌবাণিক 
আচাব-বিচাবপবায়ণ পাবিবাবিক ও সামাজিক জীবনে লালিত হইয়। সেই 
প্রত্যয়ে মধোই মানসিক অবস্থানভূমি খুঁজিয়া পাইয়াছিলন | পিতামহীব বৈষ্ণব 
উপাসনাপদ্ধতি এবং ঠাকুববাতীব প্রতিমা পুজাব বাজসিক উল্লাসেব মধ্যেই 
তাহাব বালাকৈশোব অতিবাহিত হইয়াছে । 

পূর্বেই বলিযাছি যে, দ্বাবকানাথেব জ্ঞো্টপুত্র, ১১-১ বৎসর বয়স্ক দেবেন্দ্রাথ 
একদা! সামাজিক বাতি বক্ষাব নিচিত্ত বামমোহনকে দুর্গাপুজা উপলক্ষে গুতিম' 
দর্শনের নিমন্ত্রণ কবিতে গিযাছিলেন,_বোধ হয় ১৮২৮-১৯ সালেব ঘটনা । তখনও 
তিনি পৌবাণিক ঈশ্বববাদ ও পাবিবাবিক উপাসন।-পদ্ধতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত 
হইতেছিলেন। নিমন্ত্রণেব উত্তবে বামমোহন বলিযাছিলেন, “বেবাদব ৷ আমাকে 
কেন? রাধাপ্রসাদকে বল।”৭ এখানে দেখা যাইতেছে যে, বামমোহন 
প্রকাগ্তেই গুতিমা উপাসনা স্বীকার কবিতেন না। সেই জয় বামমোহনেব এ 
উক্তিব তাৎপর্য বোৌধ হয় বালক দেঁবেন্দ্রনাথেব হৃদয়ঙগম হয় নাই। পরব্তাঁকালে 
একুশ বৎসর বয়সে, ১৮৩৮ সালে, তিনি রামমোহনের এ উক্তিব তাৎপর্য বুঝিতে 
পাবিলেন এবং সঙ্কল্প কবিলেন, “রামমোহন রায় যেমন কোন প্রতিম। পূজায় ও 
পৌত্বলিকতায় যোগ দিতেন না, তেমনি আমিও আর তাহাতে যোগ দিব না। 
কোন প্রতিমাকে পুজা করিব না, কোন প্রতিমাকে প্রণাম করিব না, কোন 
পৌত্তলিক পুজায় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিব না।”৮ তিনি কণিষ্ঠ ভ্রাতাদের সঙ্গে 
লইয়া অপৌত্তপিক ধর্মোপাসনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। প্রায় এই সময়েই 
জঈশোপনিষদের প্রথম ক্লোকটি তাহার হম্তগত হইল। ক্রমে ক্রমে দেবেন্দ্রনাথ 
ব্রদ্ষদভার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশেব নিকট ইশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ও মাগ্ুক্য 
উপনিষৎ পাঠ করিলেন ( আত্মজীবনী, পৃঃ ৬২)। ওপনিষদিক আলোকে 


মহধি দেবেন্দ্রমাথ ও বঙ্সংস্কৃতি ৩৭% 


চিত্ত পরিমাজিত হইল ; ভ্রাতৃগণের সহযোগিতায় বিস্ত গুরুজনের অজ্ঞাতসারে 
তিনি “তত্বরঞ্জিনী সভা” প্রতিষ্ঠিত করিলেন । তাহার দ্বিতীয় অধিবেশনে রামচন্দ্র 
বিদ্যাবাগীশ তত্বঞ্জিনী সভার নাম পরিবর্তন করিয়া "তত্ববোধিনী সভা” রাখিলেন 
( ৬ই অক্টোবব, ১৮৩৯) | 

রামমোহনেৰ তিবোধানের পর তাহার বেদান্ত ও উপনিষদ গ্রন্থাদি সম্ভবতঃ 
হতাদর হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটির অর্থ উদ্ধারের 
জন্য দেবেন্দ্রনাথ অনেকেব দ্বারস্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাহাব অর্থ বুঝিতে 
বা বুঝাইতে পাবেন নাই ; অবশেষে ব্র্গসভার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ দেবেন্ত্রনাথকে 
ক্লোকার্থ বুঝাইয়৷ দেন। রামমোহনের ব্রঙ্গসভায় বেদাস্ত-উপনিষদাদি পাঠ ও 
আলোচন। হইত ; কিন্তু শিক্ষিত জনের মগ্যে, এমনকি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যেও 
উপনিষদের বিশেষ প্রচলন ছিল ন1। তন্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠার দিনে দেবেজ্্রনাথ 
স্বয়ং কঠোপনিষদের ২৬ ক্লোকটি পাঠ করেন। ৩ৎপুবেই তিনি রামচন্জ 
বিদ্যাবাগীশের নিকট প্রধান উপনিষদ পাঠ কবিয়াছিলেন। তত্ববোধিনী সভার 
প্রথম সাম্বংসবিক অনুষ্ঠানের (১৮৪২ সাল ) বর্ণনায় দেখা যাইতেছে যে, উৎসব 
আবস্তে বেদপাঠ হইয়াছিল। “সম্মুখেই বেদী । তাহার দুই পারে দশ দশ জন 
করিয়া ছুই শ্রেণীতে বিশজন দ্রাবিড়ী ব্রাঙ্ষণ। তাঁহাদের গাত্রে লালরঙের 
বনাত। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বেদীতে বসিলেন, দ্রাবিভী ব্রাঙ্মণের৷ একস্বরে 
বেদ পড়িতে লাগিলেন ।»”৯ দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণের দ্বারা বেদপাঠ একট? আনুষ্ঠানিক 
শিষ্টাচার মাত্র । এক] ব্রাহ্ম সমাজে গিয়াও দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন, একজন 
ভ্রাবিডী ব্রাঙ্ষণ উপনিষদ পাঠ করিতেছেন। অন্তত্র তিনি বলিতেছেন, "ব্রা্ষ 
সমাজ যখন আমি প্রথম দেখিতে যাই (১৮৪২), তখন দেখিলাম যে, একটি 
নিভৃত গৃহে শৃদ্রের অসাক্ষাতে বেদ পাঠ হইত ।৮”১০ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের 
সহযোগী ইশ্বরচন্দর ্তায়রত্ব বেদী হইতে অযোধ্যাপতি রামের অবতার তত্ব ব্যাথ্য। 
করিতেন। ইহাতে দেবেন্দ্রনাথ বোধহয় কিছু বিষগ্ন হন এবং প্রকাশ্ত্ে বেদ-পাঠের 
বাবস্থা করেন, অবতারবাদদ ব্যাখ্যানও বন্ধ করিয়া দেন। বেদপাঠ 
যে ব্রাহ্ম ধমে'র প্রধান অঙ্গ, সে বিষয়ে তখনও তিনি দৃ্টনিশ্চয় ছিলেন। 
তিনি উপনিষকে অন্তরের ধ্যানাসনে স্থাপন করিলেও বেদ সম্বন্ধে 
কোন প্রতিকুলতা করেন নাই ; বরং ব্রাক্ষদমাজে বেদপাঠের আগত প্রয়োজন 
উপলদ্ধি করিয়া ১৮৪৩ সালে বেদপাঠার্থা ছুইজন ছাত্রকে বৃত্তি দিয়া বেদ 


৩৭৬ উনবিংশ শতাবার গুথমাধ ও বাংলা সাহত্য, 


অধ্যয়নেঃ সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন ।১৯ কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহায় মনের উপর 
বেদও বে্দাস্তের প্রভাব হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিল। ১৮৪৩ শ্ীঃ অন্দে ২১এ 
ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ এবং আরও বিশ জন-_শ্রীধর ভট্টাচার্য, শ্যামাচরণ ভট্টাচাধ, 
ব্রজেন্্রনাথ ঠাকুর, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দচজ্্র ভট্রাচার্। তারকনাথ 
ভট্টাচাধ, হরদেব চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত, ছরিশচন্দ্র নন্দী, লালা 
হাজারীলাল, শ্ামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ভবানীচরণ সেন, চন্দ্রনাথ রায়, রামনারায়ণ 
চট্টোপাধ্যায়, শশিভ্ষণ মুখোপাধ্যায়, জগচ্চন্দ্র রায়, লোকনাথ রায় প্রভৃতি 
অনুরাগী ব্যক্তিরা আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাক্গধর্ম গ্রহণ করিয়। ব্রাহ্ম হইলেন । 
সেদিন গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ কিয়! কর্ম আরন্ধ হইয়ছিল এবং সকলেই একটি 
প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিয়া তদন্ুসারে চলিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। সেই 
গ্রতিজ্ঞাপত্র দেবেন্দ্রনাথ বচনা করেন । তাহার কয়েকটি ধারার উল্লেখ করা 
যাইতেছে 2 
১। বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । 


২। স্বষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা সবব্যাপী আননম্বূপকে পরমেশ্বর রূপে 
গ্রতিমার্দি কোন ইন্দিয়গোচব বস্তুর আরাদনা কবিব না। 


৩। প্রণব-ব্যান্ৃতি-গায়ত্রীর অবলম্বন দ্বারা এবং তত্বজ্ঞানের আবৃতিদ্বাবা, 
পরব্রদ্ষেব উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব । 


৪| রোগ বা বিপদের দিবস ভিন্ন গুতিদিবস স্থধোদুয় পরে, মধ্যাহ কালের 
মধ্যে, কোন বর্ণের চিহ্ন বিধিপূর্বক ধারণ না করিয়া পবিভ্র মনে পরব্রদ্ষের শ্বরূপ 
ভাবনাপুর্বক, নাননংখ্যা দশবার প্রণব-ব্যান্বতি সহিত গায়ত্রী জপ করিব। 
ইত্যাদি ইত্যাদি ১২ 


ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, ব্রা্গধমেরি নামোল্লেখ না করিয়। “ব্দোস্ত প্রতিপাদ্ঘ 
সত্যপমে'র, কথা বলা হইয়াছে এবং প্রণব-ব্যাহৃতি-গায়ত্রী মন্ত্রের প্রতি গুরুত্ব 
আরোপ কর। হইয়াছে। বেদান্ত ওগায়ত্রীর প্রতি দেবেন্দ্রনাথের দীর্ঘকাল 
আসক্তি ছিল; কি করিয়া তিনি এই দুই বস্তু ত্যাগ করিয়া উপনিষদকেই একমাত্র 
শরণ্য রূপে গ্রহণ করিলেন, তাহা পরে আলোচন। করা যাইতেছে । এখন 
এইটুকু লক্ষণীয় যে, ব্রাহ্মধর্ম অথবা “বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধম” গ্রহণের দিন 
বেদ পঠিত হয় নাই। ১৮)৫ সাল ২০ এ ডিসেম্বর গেরিটির বাগানে পলতার 


মহধি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি ৩৭৭ 


পরপারে ব্রাক্ষদের যে আনন্দ সম্মেলন হইয়াছিল, তাহাতে ব্রহ্ষের জয়ধবান এবং 
মুক্ত হৃদয়ে ইশ্বরের উপাসনা করা হইলেও১৩ বেদ পঠিত হইয়াছিল বলিয়া 
মনে হয় না। উনব্রিশ বখ্সর বয়মে ১৮৪৬ সালে মহযির বেদবিদ্যা সম্বন্ধে 
কৌতুহল উপস্থিত হইল । তাহাব কারণ সহজেই অনুমেয়। উপনিষদ বেদের 


সারভাগ। রামমোহনের প্রচেষ্টায় হণ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ও মাগ্,ক্য উপনিষদ 
অনূদিত ও প্রচারিত হইয়াছিল । দেবেন্দ্রনাথ আবও কতকগুলি উপনিষদ সংগ্রহ 
কবিয়াছিলেন।১৯৪ তখন তিনি উপনিষদের আকরভূমি বৈদিক সংহিতা ও 
কর্মকাণ্ড জানিবাব জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু স্মৃতি-সংহিতার অত্যধিক 
প্রভাবে বাওল। দেশ হইতে বেদবিদ্য। প্রায় লোপ পাইয়া গিয়াছিল। ইতিপূর্বে 
দেবেন্দ্রনাথ বেদশিক্ষার্থাকে বৃত্তি দিয়া অপ্যয়ন করিতে সাহাষ্) করিয়াছিলেন, 
এই সময়ে বেদচর্চাব প্রধান কেন্দ্র কাশীধামে ছাত্র পাঠাইয়া বেদবিদ্া আয়ত্ত 
কবিবার জন্য তিনি ১৮৪৫ ও ১৮৪৬ সালে আনন্দচন্দ্র, তাবকনাথ, বাণেশ্বর 
এবং বমানাথ নামক চারিজন ছাত্রকে কাশীধামে প্রেবণ কবেন। এই সমস্ত 
ব্যাপাবে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিযা দেবেন্দ্রনাথ বেদ ও উপনিষদের প্রধান 
পার্থক্য স্বন্ধে অবহিত হইলেন । তিশি বলিতেছেন, “আমর উপনিষদের 
উপদেশে জানিলাম, থণ্েদ, যজুবেদ, সামবেদ, অথর্বেদ, শিক্ষা) কল্প, 
ব্যাকবণ, নিরুক্ত, ছন্দ;__-এই সকলি অশ্রষ্ট বিদ্যা; আব যাহার দ্বার।৷ পরব্রহ্ষকে 
জ্ঞানা যায় তাহাই শ্রেষ্ট বিদ্যা |...বখন আমরা ইহা বুঝিলীম যে, বেদের মধ্যে দুই 
বিদ্ভা আছে, পরা বিদ্যা এবং অপবা বিছ্বা তখন অপরা বিদ্যাব বিষয় কি, এবং 
পরা বিছ্যাবই বা ধিষয় কি, তাহ৷ বিস্তাররূপে জাশিবাব জন্য বেদের অনুসন্ধানে 
উৎসুক হইলাম। আমি স্বয়ং কাশা যাইতে প্রস্তুত হইলাম ।”৯৫ এই সময় তিনি 
তিরিশ ব্সরের যুবক মাত্র (১৮৪৭)। এখন স্বয়ং কাশীতে গিয়! বেদের কম'কাণ্ড 


ও উপনিষদ অংশেব সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করিতে মানস করিলেন । যখন তিনি ছাত্রর্দিগকে 
কাশী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন বোধ হয় বেদের অপরা বিছ্। সম্বন্ধে সংশয়ান্বিত 
হন নাই। কিন্তু একবৎসর পরেই যখন তিনি কাশীধামে যাত্রা করিয়াছিলেন, 
তখন তাহার বৈদিক বিশ্বাস টলিয়া উঠিয়াছিল। অপর বিদ্যা অথাৎ বেদের 
কমকাগকে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানকাণ্কে গ্রহণ করিবার ওস্থক্য এই সময় 


তাহার মনের মধ্যে অক্ফুটাকারে জাগ্রত হয়। কাশীতে উপনীত হইয়া বৈদিক 


৩৭৮ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য , 


ব্রাহ্মণদের ব্দে বিষয়ে অজ্ঞতা দেখিয়া তিনি বেদের কর্মকাণ্ড এবং যাগযজ্ঞের 
প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তাঁহার শেষ সিদ্ধান্ত-_-“অতএব কর্মকাণ্ডের পোষক 
যে বেদ, তাহার দ্বারা ব্রদ্মোপাপন| প্রচারের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে 
হইল ।”১৬ ১৮৪৭ সালে দেবেন্দ্রনাথ বেদ পরিত্যাগ কবিলেন অর্থাৎ বেদে 
যে অংশে অপরাবিদ্যাব কথা আছে, তাহা ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিকূল বলিয়া তিনি 
বেদ পরিত্যাগ করিলেন। অবশ্ঠ এই সিদ্ধান্তের পশ্চাতে অক্ষয়কুমারের 
বিশেষ প্রভাব ছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত বিজ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্িয়গোচর অভিজ্ঞালব 
প্রত্যয়কেই মানবজীবনের নিয়ামক শক্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এবং প্রাকৃত 
জ্ঞানই ঈশ্বরতত্ব_-এইরূপ জড প্রকুতিবাদেরও আংশিক সমর্থন করিতেন। 
তিনিই ব্রাঙ্মদমাঁজে সর্বপ্রথম বেদবেদাস্তেব আত্যন্তিক অন্ুরত্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন 
উপস্থিত করেন ; দেবেন্্রনাথেব সহিত অক্ষয়কুমারের এই বিষয় লয় দীর্ঘকাল 
ধরিয়! তর্কবিতর্ক ও আলাপ আলোচনা চলিয়াছিল। এই গ্রন্থের তৃতীয় পবেব 
পঞ্চম অধ্যায়ে “তন্ববোধিনী পত্রিকা, দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার” নামক অনুচ্ছেদে 
এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে । পবিশেষে দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের 
মত বহুলাংশে ব্বীকার করিয়! বেদেব অভ্রান্ততা ও অপৌরুষেয়ত্ব পরিত্যাগ করেন। 
তথাপি তিনি ব্দ-সংহিতাব প্রতি চিরদিন কৌতূহলী ছিলেন। ব্রাক্ষসমাজের 
ধর্মতত্বে বেদকে স্বীকার না করিলেও, তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, “ইহা কেহ মনে 
করিবেন না যে, আমাদের বেদ ও উপনিধদকে আমি একেবারে পরিত্যাগ 
করিলাম, ইহার সঙ্গে আমাদের আর কোন সংন্রব রহিল না।*..ব্দেরপ কল্পতরুর 
অগ্রশাখার ফল এই ব্রাঙ্মধর্ম। বেদের শিরোভাগ উপনিষদ এবং উপনিষদের 
শিরোভাগ ব্রাহ্গী উপনিষদ, ্রহ্মবিষয়ক উপনিষদ ৮১৭ বেদের প্রতি তাহার আস্তরিক 
আকর্ষণের স্পষ্ট প্রমাণ__তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া “তত্ববৌধিনী পত্রিকা" ( ৯৭৬৯- 
১৭৯৩ শক ) খগ্েদের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু আত্মজিজ্ঞাসার 
উত্তপে এবং অক্ষয়কুমারের বেদ-বেদাস্ত বিরোধিতার ফলে দেবেন্ত্রনাথের উক্ত 
গ্রন্থের প্রতি দুর্বলতা ধীরে ধীরে লোপ পাইল, ক্রমে তিনি কাম্যবর্মঞ্কুল বৈদিক 
উপাসন! ও আচার-আচরণকে একেবারে ত্যাগ করিলেন । ১৮৪৭ সালের 
পর তিনি আর কখনও বেদের কর্মফল-সম্পৃক্ত সাধনপ্রণালীকে গ্রহণ করেন নাই 
বটে ; তবে বাঙলা দেশে আধুনিক কালে বেদ চর্চার পুনঃপ্রবর্তনে তাহার উদ্দ্যোগ 
স্মরণীয়। ১৮৪৭ সালের পর অবশ্য বেদ-বেদাস্তের অভ্রাস্ততা সম্বন্ধে তাহার বিশ্বাস 


মহযি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি 


শিথিল হইয়াছিল; কিন্তু প্রাটীন সাহিত্য ও এঁতিহা পুনধিচারের জন্য তিনি 
বেদের অস্কুশীলন, অনুবাদ ও টীকা রচন1 করিতে কখনও পরাঙ মুখ হন নাই। 
বহুদেববাদী বেদসংহিতাব অঙ্িত দেবেজ্নাথের অস্তরের সাধর্ম্য স্থাপিত 
হয় নাই, হওয়1 সম্ভবও ছিল না। ১৭৬১ শকাব্দের ২১এ আশ্বিন তত্ববোধিনী 
সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার উদ্দেশ, “আমাদিগেব সমুদায় শাস্ত্রের নিগৃঢ তত 
এবং বেদান্ত 'প্রতিপাগ্য ব্রহ্মবিদ্যাব প্রচাব। উপনিষদকেই আমরা বেদান্ত 
বলিয়া গ্রহণ করিতাম; বেদান্ত দর্শনের সিদ্ধান্তে আমাদের আসম্থ। 
ছিল না।৮৯৮ মহধষির এই উক্তিতে দেখা যাইতেছে যে, তিনি 
উপনিষদ্কেই বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বেদান্তের শাঙ্কর ভাস্ 
অর্থাৎ মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । স্মুতরাং তত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠার 
পময় হইতেই, তিনি যেখানে বেধীন্তের উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে উপনিষদ্কেই 
নির্দেশে করিয়াছেন। তত্ববোধিনী সভার দ্বিতীয় সাংবাৎ্সরিক অধিবেশনে 
(১৮৪১) তিনি তাহার বক্ততাব একস্থানে বলিয়াছেন, “বেদান্তের প্রচার 
অভাবে, ঈশ্বব নিরাকার চৈতন্স্বরূপ, সর্গত, বাকামনের অতীত, ইহা যে 
আমাদের শাস্ত্রের মর্ম তাহা তাহাবা জানিতে পারে না।”৯৯ এখানেও বেদান্ত 
বলিতে উপনিষদকেই নিদেশি করা হইয়াছে । ব্রাঙ্গধর্ম গ্রহণের প্রতিজ্ঞাপত্রের 
গ্রথম প্রতিজ্ঞাতেই “বেদান্ত প্রতিপাদ্য সতাধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম”২০-_ 
এই উক্তি রহিয়াছে । “তত্ববোধিনী পত্রিকা” প্রকাশ প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, 
“বেদ, বেদাস্ত ও পরব্রন্মের উপাসন! প্রচার করা আমাব যে মুখ্য সম্বল ছিল, 
তাহা এই পত্রিক। হওয়াতে সুসিদ্ধ হইল ।”২১ স্বুতরাং ১৮৪৩ খ্রীঃ অবে 
তত্ববোধিনী পত্রিক! প্রকাশিত হইবার কালে তাহার বেদ-বেদান্তের প্রতি শর! 
ছিল। কিন্তু ১৮৫০ খ্রীঃ অবে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিজ্ঞাপত্রে বেদাস্ত-আম্গত্য 
বদলাইয়া ফেলা হয়। ১৮৫০ গালে তাহার 'আত্মতব্ববিদ্যা” নামক যে পুস্তিকা 
প্রকাশিত হয়, তাহাতেই মায়াবাদ ও অ্ৈতবাদের প্রতি বিরাগ স্থৃচিত 
হইয়াছিল । ১৭৭২ শকান্দে ১১ই মাঘ সাংবাৎসরিক বন্ত তাতে অক্ষয়কুমার 
দত্ত ঘোষণা করেন, “বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদাস্ত।”২২ 
কাশী হইতে গ্রত্যাগত হইবার পর ১৮৪৭ সাল হইতেই দেবেন্দ্রনাথ বেগবেদাস্ত 
পরিত্যাগ করেন। প্রায় এই সময় হইতেই তাহার সহিত অক্ষয়কুমার, 
রাখলদাস হালদার প্রভৃতি নবীন সদস্যদের মত-সংঘর্ষ উপস্থিত হয়; অক্ষয়কুমারও, 


৩৮০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল সাহত্য 


রাখালদাস হালদার বেদ-ব্দোস্তকে শ্বরাদিষ্টা বলিয়া মনে 
করিতেন নাঃ মহষি-সঙ্কলিত ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থকেও ইহারা স্বীকার করিতে 
কুষ্ঠিত ছিলেন। কাজেই দেবেন্দ্রনাথ বেদ ও বেদাস্তের শাঙ্কর ভাষ্যের 
প্রতি ক্রমেই আস্থাহীন হইয়া পড়িতেছিলেন। ১৮৫৪ সালেও দেবেন্দ্রনাথ বেদ ও 
বেদান্তে বিশ্বাস করিতেন। আলেকজেগার ভাফ. 17950 70 7%08019 
74855/0%5 নামক গ্রন্থে অপৌত্তলিক হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণ আরম্ভ করেন। 
ইহারই প্রতিবাদে দেবেন্দ্রনাথ তত্ববোধিনীতে 76207৮:0 1)001576ও 
78700216 নামক দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশ করেন। তাহা ১৮৪৫ সালে 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন__ 
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এখানে লক্ষ) করা যাইবে যে, তিনি বেদসমৃহকে ইশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বলিয়াছেন 
এবং বেদাস্তকেই একমাত্র শরণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কাশী হইতে 
ফিরিবার পর যেমন বেদ ত্যাগ করিলেন, তেমনি বেদান্তের শাস্কর ভাষাকেও গ্রহণ 
করিলেন না। মনে হয়, অক্ষয়কুমারের সহিত আলাপ-আলোচনার পুরা তাহার 
মনে বেদ ও বেদান্তের প্রতি কিছু সংশয়, কিছু জিজ্ঞাসা! উদ্দিত হইয়াছিল । ১৮৪৬ 
সালেও তিনি নিষ্ঠার সহিত বলিয়াছেন, “যদি বেদান্ত-প্রতিপাছ্য ব্রাঙ্গধর্ম প্রচার 
কবিতে পারি, তবে সমুদয় ভারতবর্ধের ধর্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্নভাব চলিয়া 
যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তার পুর্বকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রত 
হইবে, এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে, আমার মনে তখন এত উচ্চ 
আশা হইয়াছিল”২৩__বল। বাহুল্য, এখানে বেদান্ত বলিতে উপনিষদকেই নির্দেশ 
করা হইয়াছে । তাহার আত্মজীবনীতে তিনি বেদান্ত ও উপনিষদদের সহিত তীহার 
ও ব্রাহ্ম সমাজের সম্পর্ক বিস্তারিতভাবে বলিয়াছেন। এখানে তাহা হইতে একটু 
উদ্ধত হইতেছে £ 

“আমর! ব্রঙ্গ প্রতিপাদক উপনিষদকেই বেদান্ত বলিয়া গ্রঠণ করিতাম | বেদান্ত 
দর্শনকে আমর শ্রদ্ধা করিতাম ন1; যেহেতুক, তাহাতে শঙ্করাচাধ জীব আর ব্রহ্ধকে এক 
করিয়। প্রতিপন্ন করিয়াছেন । আমর] চাই ঈঙ্বরকে উপাসন! করিতে । যদি উপাস্ত-উপামক 
এক হইয়। যায়, তবে কে কাহাকে উপানন। করিবে ? অতএব বেদান্ত দর্শনের মতে আমর! 
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মত দিতে পারিলাম না। আমর] যেমন পৌত্তলিকতার বিরোধী, তেমনি অদ্বৈতবাদেরও 
বিরোধী ।”২৪ 


সেইজন্য দেবেজ্রনাথ শঙ্কবাচার্ধকত ওপনিষদিক ভাষ্য পরিত্যাগ করিয়া 
আবার নূতন করিয়া! উপনিষদেব বুদ্তি২ঃ লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি বৃত্তি 
বচন! কবেন সংস্কৃতি, এবং তাহার বঙ্গান্ুবাদসত “তত্ববোধিনী পত্রিকায় ঞরকাশ 
করিতে থাকেন। দেবেন্দ্রনাথ শাঙ্কব ভাষ্যসহ বেদান্ত পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু 
উপনিষদকেও পূর্ণ আকাবে গ্রহণ কবিলেন না; শুধু পৃথগ. বৃত্তি করিয়াই ক্ষান্ত 
তইলেন না, স্বমতের পরিপোষক কয়েকটি নির্বাচিত ওপনিষদিক গ্লোক সম্বলন 
কবিয়া '্রাঙ্গী উপনিষদ” রচন1 করিলেন । 


ঈশোপনিষদের ছিন্নপত্রে একটি শ্লোকের অর্থ উপলব্ধি করিয়া (দবেন্্রনাথ 
বামচন্দ্র বিদ্যাবাগাশের নিকট ইশ, কঠ, মুগ্ক, মাগুক্য উপনিষদ পাঠ করেন 
এবং অন্তান্ত পণ্ডিতেব সাহায্যে এক্স, এতরেয়, তৈন্ভিরীয, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য 
ও বুঃদাবণ্যক উপন্ষিদ "মানুপৃধিক পাঠ করেন ।২৬ বলা বাহুল্য উপনিষদের 
মধ্যেই তিশি তাহাব শান্ত ভক্তি-মুলক ঈশববাদ খুঁজিয়া পাইলেন । উপনিষদ গ্রন্থ 
মায়াবাদের মত পবিদৃশামাণ জগং-প্রতীতিকে উহা করিয়া দেন নাই, পিঞ্পলী 
শাখা উপধি এুইটি স্থপর্ণেব উল্লেখ করিয়াছেন । সেইজন্য দেবেন্দ্রনাথ 
উপনিষদকেই গ্রাণেব আবাম বলিয়া গ্রভণ করিলেন। এখানে লক্ষণীয় যে, 
বাল্যকৈশোরে তিনি যে প্রচলিত সংস্কারের মধ্যে ললিত হইয়াছিলেনঃ তাহার 
পঠিত তাহাব কিছুমাত্র বিরোধ ঘটে নাই ; তবে বয়োবৃদ্ির সঙ্গে জঙ্গে তিনি 
মায়াবাদী .বদান্তভাধ্য পবিত্যাগ করিয়। উপনিষদের শান্তরপাস্পদ ভক্তিবাদ গ্রহণ 
করিলেন। কিন্তু ১৮৪৮ সালের দিকে উপনিষদের সবাঙ্গীণ স্বীকৃতি সম্থন্ধে তাহার 
চিত্তে কিছু দ্বিধা, কিছু সংশয় স্্টি ইল । অক্ষয়কুমার বৈজ্ঞানিক যুক্তিমার্গ অবলম্বন 
কবিয়া-বেদ-বেদান্তের বিরুদ্ধতা অবশঙ্থন কারলেন। অক্ষয়কুমাবের প্রভাব 
তাহার উপরে কিছু ক্রিয়াশীল হইয়াছিল, আভা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু 
অক্ষযকুমাবেব প্রভাব ন। ঘটিলেও দেবেন্্রনীথের চিত্তে উপনিষদগ্ডলির কোন কোন 
অংশের প্রতি সন্দেহ জাগিতই। আঙুলে তিনি নিজেই উপনিষদের মধ্যে পুর্ণ 
তৃপ্তি পাইতেছিলেন না। তিনি দেখিলেন যে, তিনি পণ্ডিতমছাশয়দের সাহাযে 
এগারখানি উপনিষদ পাঠ করিলেও, দেশের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য প্রায় 


৩৮২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


১৪৭ খাঁশি উপনিষদ্দ প্রচলিত রহিয়াছে, যাহার সহিত তাহার পরিচয় ছিল না। 
বৈষ্ব গোপাল ঠাপনী উপনিষদ, গোপীচন্দনোপনিষণ, শৈব স্বন্োপনিষদ, শাক্ত 
স্বন্দরীতাপনী উপনিষদ, দেবী উপনিষদ, কৌলোপনিষদ,_-এমণ কি আল্লোপনিষদও 
প্রচণিত ছিল ।২৭ তখন উপনিষদেব প্রতি তাহার অচপল ভক্তি কথক্চিৎ হাস 
পাইল। স্বতরাং শুধু অক্ষয়কুমারের প্রভাবেই তিনি বেদাস্তার্দিব প্রতি 
বিমুখ হইলেন, শাহা পুরাপুবি সত্য নহে-ভীহার অন্তরের প্রেরণাও 
এই ব্যাপারে অল্প প্রভাব বিস্তাব কবে নাই। তিশি যে একাদশ 
উপনিষদদকে প্রাম(ণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, মনে।যোগ সশকাবে পাঠ কবিয়া 
তাহার মধ্যেও ফাটল আবিষ্কার করিয়! বিধগ্ন হয়! উঠিয়াছিলেন । 

অদ্বৈতবাদের ঘোর বিবোধী দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে, বুহদারণ্যকের ক্পোকে 
(১/৪।১) “সো"হমস্মি, এবং ছান্দোগ্যে (৬৮১৭) এতত্মমসি'_ অদ্বৈত 'প্রতিপা ছ্য 
এই দুই উক্তি রহিয়াছে। তাই ১৮৪৮ সালে তাহার চিত্তে সবপ্রথম নৈরাশ্টের 
মেঘ সঞ্চাবিত হইল । ১৮৪৩ সালে যে-দেকেন্দ্রনাথ উপনিষদের উপর ব্রাঙ্গ 
সমাঞ্জ ও ব্রাঙ্গ ধর্মে ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাব পা খসর পরে 
(১৮৪৮) সেই তিনিই বলিতে বাধ্য হইলেন, “প্রথমে বেদ ধরলাম, সেখানে 
ব্রাহ্ম ধমের ভিত্তি স্থাপন কবিতে পারিলাম না। তাহার পরে প্রামাণা একাদশ 
উপনিষদ ধরিলাম ; কি দুর্ভাগ্য, সেখানেও ভিত্তি স্থপন করিতে পারিতেছি 
ন1।......এই উপশিষদ তে! আমাদের সকল অভাব দূর করিতে পারে না, হৃদয়কে 
পূর্ণ করিতে পারে না।”২৮ তিশি দেখিলেন যে, উপনিষদেরও সমস্ত অংশের 
সহিত তাহার অন্তরের মিল হইতেছে না। ছান্দোগ্য উপশিষদের ৫।১।৩-৬ 
ক্লোক এবং মৃণ্ডকোপনিবগের ৩।২।৭ ক্লোকে যে নির্বাণমুক্তির কথা আছে, তাহাকে 
তিনি “ভয়ানক প্রলয়ের লক্ষণ” বলিয়া মনে করিয়াছিলেন '২৯ পরিশেষে তাহার 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইল-_“সেই হৃদয়ের সঙ্গে যেখানে উপনিষদের মিল, উপনিষদেব 
সেই বাক্যই 'আমরা গ্রহণ করিতে পারি । আর, হৃদয়ের সঙ্গে যাহাব মিল নাই, 
সে বাক্য আমরা গ্রহণ কবিতে পারি না1”৩০ এই স্থলেই তাহার সহিত 
রামমোহন ও বঙ্ধিমচন্দ্রের মৌলিক পার্থক্য; রামমোহন শাস্মার্গকে বুদ্ধির 
ছারা মাজিত করিয়। গ্রহণ করিষ্বাছিলেন ; ভক্তির সহিত শাস্ত্রের মিল আছে 
কি নাই, তাহার জন্য তিনি কিছুমাত্র চিন্তিত হন নাই। বন্ধিমচন্দ্র ৪ শান্ত্রকে, 
বিশেষতঃ পৌরাণিক যুগের গ্রন্থোক্ত বিষয়কে যুক্তিবাদের দ্বার? পরিশুদ্ধ করিয়া, 
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গ্রহণ-বর্জনের দ্বারা বুদ্ধির নিকট গ্রহণীয় করিয়াছিলেন । বামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্র 
প্রধানতঃ যুক্তি-আশ্রয়ী। অপরদিকে দেবেন্দ্রনাথ যূল'তঃ উক্তিধাদী_উচ্ছুদিত 
ভক্তি নহে, শাস্ত-সংযত অপ্রমত্ত ভক্তি। যাহা তাহার যুক্তি-আশ্রয়ী ভক্তিবাদকে 
পরিতুষ্ট কাখতে পারে নাই, তাহাকে তিন বর্ণ কবিয়াছেন। যে উপনিষদ 
তাহার আত্ম খাদ্যপাশীয়, প্রয়োজনস্থলে তাহাকেও তিনি কখনও গ্রহণ, 
কখনও বা অংশবিশ্ষেকে বজন করিয়াছেন। ১৯শ শতাবীীর বুদ্ধিবাদ যে 
তাভাকেও স্পর্শ করিয়াছিল, তাহা এই ঘটনা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে । তিনি 
“ভক্তিরহৈতুকী” ত্যাগ করিয়া যুক্কিপন্থী বিষ্সেষণের সাহায্যে উপনিষদকে গ্রহণ 
করিয়াছেন। উপশিষদের যে যে শ্লোক তাহার চিন্তকে পরিতুষ্ট করিত, তিনি 
সেইগুলিকেই মন্ত্রপণে গ্রহণ করিয়াছিলেন । ১৮৮৮ আলে মাত্র ৩১ বৎসর 
বয়মে দেবেন্দ্রনাথ দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়। উপনিষদের কোন কোন শ্লোক 
বলিয়া যাইঙে লাগিলেন এবং অক্ষয়কুমাব দত্ত তাহাব নিদে শ মত লিখিয়া 
লইলেন। “এই প্রকারে আমি উপনিষদেব মুখে ঈশ্বর গ্রসাদে, ব্রাহ্গধমের 
ওিত্তিভূমি আমার হৃদয় হইতে বাহিব কবিলাম। তিন ঘণ্টাব মধ্যে ব্রাহ্গধর্ম গ্রন্থ 
হইয়া গেল ।”৮৩১ ইহাই 'ত্রঙ্গী উপনিষদ" । এই নির্বাচিত মন্ত্রগুলি 'ব্রাহ্গধম? নামে 
১৮৪৮ সালের শেষভাগে রচিত এবং ১৮৪৯-৫* *সালে প্রকাশিত হয়; উহার 
সান্ুবাদ সংস্কবণ প্রকাশিত হয় ১৮৫১-৫২ সালে। ১৮৬১ সালের জোষ্ট সংখা। 
হইতে “তত্ববোধিনী পত্রিকা*্যম ইহ।র তাৎপধ প্রক।শিত হইতে থাকে । ইহাকেই 
অজিতুকুমার চক্রবর্তী বলিয়াছেন, “উপনিষদের সেই ব্রহ্মতত্বের খীজম্‌ অংশ 
লইয়! থে ধর্ম গাঁড়যা উঠিল, তাহারই নাঁম হইল ব্রাঙ্ষধর্ম 1,১৩৯ 
দেবেন্্রনাথের ধম মত প্রবর্তনের বিকাশধারা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, 
তিনি যে ্রাক্ষধম স্থাপন ও বর্ধন করেন, তাহা মূলতঃ উপনিষদের উপর ভিত্তি 
করিয়া গড়িয়া ৬ঠিলেও তিশি উপনিষদ গ্রস্থকেই একমাত্র গুমাণ হিসাবে গ্রহণ 
করেন নাই । তাহার এই উক্তিটি দীপবতিকাহ্থরূপ গণা হইতে পারে-“দখিলাম 
যে, আত্ম-প্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জরণিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাহার পত্তনভূমি। পাত্র 
হদয়েতেই ব্রঙ্গের অধিষ্ঠান। পবিত্র হাদয়ই ব্রাহ্মধমে র পত্তনভূমি |” 
দেবেন্দ্রনাথ গ্রন্থ অপেক্ষা হৃদয়ের উপরই যে অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছিলেন, 
তাহাতে ১৯শ শতাব্দীর বাঙালীব চিত্ববেশিষ্ট্যই জয়ী হইয়াছে। গ্রন্থ নহে, 
খধিপ্রোস্ত আপ্তবাক্য নহে-_ব্যক্তির শুদ্ধ বুদ্ধি ও পবিত্র হৃদয়ই ধমের অধিষ্ঠান 


৩৮৪ উনবিংশ শতাব্দীর 'প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


ভূমি _দেবেন্রন।থের ধর্মবিবর্তনের মধ্যেই সমকালীন বাঙলা "দেশের এই 
বৈশি্টযটি দৃষ্টিগোচর হইবে । কাজেই দেবেন্দ্রনাথ যে ব্রাঙ্মধমেরি পরিকল্পনা 
করেন, উপন্নিষদই তাহার একমাত্র ভিত্তিভূমি নহে । যেখানে তিনি অন্তরবাসী 
গুভ্র নিরগ্ন ভক্তির সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, সেখানেই প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন । 
তাই তিনি মহানিবাণতন্ত্রে কয়েকটি শ্লোক গ্রহণ করিয়াছেন, অমুতসরে শিখ 
সম্প্রদায়ের-_ 

গগনমৈ থাল, রবি চন্দ্র দীপক বনে, 

তারকা-মগ্ডল জনক মেতী। 

ধূপ মলযানিলে| পবন চমরে করে, 

সকল বনরাই ফুলন্ত জ্যোতি ॥। 
এই গান শুনিয়] মুগ্ধ হইয়াছেন এবং প্রায়ই হাফেজের ঈশ্বরপ্রেম বিষয়ক বয়েৎ 
আবৃত্তি করিতেন । 

এই প্রসঙ্গে তাহার সহিত অক্ষয়কুমার, রাখালদাস হালদার প্রভৃতি নব্য 
্রাহ্মদের বিরোধ স্মরণীয়। অক্ষয়কুমাব প্রধানত্ঃ যুক্তিবাদী বিজ্ঞানসাধক। 
বেদবেদান্ত উপনিধর্দেব আহ্বগত্যের প্রতি তিনি কোনধিন আকৃষ্ট হন নাই। 
জ্ঞান-বিজ্ঞানকেই তিনি শান্ত্র বলিয়। মানিতেন, বিশ্ব-গ্রকৃতিকেই ভগবৎ শ্বর্ধপ 
বলিষ| গরহণ করিতেন । “তত্ববোধিনী পত্রিকা” সম্পাদনে তাহার সহিত দেবেন্দ্র- 
নাথের মশান্তব ঘটিত। দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে শ্বমতে আশিবার চেষ্টা করিতেন 
বটে, কিন্তু ঈশ্বরঞ্রেমিক ও জ্ঞানপ্রেমিকেব মধ্যে চিত্তগত সাহচয ঘটিতে পারে 
না। অক্গয়কুমাবেব সধ্তি দেবেন্দ্নাথেরও মানপিক সাহচধ ঘটে নাই। তাই 
রাজনারায়ণ বস্থুর ভক্তিভাব-ব্যাকুল মনের সহিত দেবেজ্রনাথ অধিকতর 
আত্মীয়তা বোধ করিতেশ। অক্ষয়কুমারের বেদবেদান্তের প্রতিকূলতার ফলেই 
তিনি বেদ-বদান্তের তাৎপথ সম্বন্ধে উৎস্থুক হইয়। কাশীতে ছাত্র পাঠাইয়। এবং ম্বয়ং 
নিঞ্জে গিয়া বেদেব কর্মকাণ্ডের অন্তঃসারশূন্যতা দর্শনে বেদের গ্রহণোপযোগিতা 
সম্বন্ধে গতিকুল মনোভাব অবলম্বন করেন। ১৮৪৭ সালের জ্যেষ্ঠ মাসের 
তত্ববোধিনীতে একটি বিজ্ঞাপন দেখা যায় ঃ 
*“১৭৬৮ শকের নিয়মপত্রের প্রথম সংখাক নিয়মে যে 'বেদাস্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম' এই বাক্য 

আছে, তাহার পরিবতে ত্রান্দধর্ম এই শব্ধ হর। এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ কর! 
হ্ইয়াছিল।” 


মরি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি ৩৮৫ 


১৭৬৮ শকে অর্থাৎ ১৮৪৬ সাল হইতেই ব্রাহ্গলমাজেব মধ্যে বেদান্ত 
উপনিষদেব আন্মুগত্য লইয়া কিছু বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছিল । তত্ববোধিনী সভাও 
দেবেন্দ্রনাথেব ভক্কি-বসাশ্রিত চিত্তকে সব সময় সন্ত দান কবিতে পাবিত ন? 
এ পত্রিকায় হাব মনোমত গ্রবন্ধা্দি সব সময়ে প্রকাশিত হইত না। “তত্ব 
বোধিনী পত্রিকা”ব ষে গ্রন্থাধ্যক্ষ পবিষদ ছিল, তাহাব জাস্যগণ অনেক সময় 
দেবেন্দ্রনাথেব মতামত গ্রাহা করিতেন না। এমনকি, তত্ববোধিনীতে দেবেন্দ্র- 
নাথেব বেদান্তবিষয়ক যে সমস্ত মত প্রকাশিত হইত, জক্ষয়কুমাব দত্ত স্বয়ং তাহার 
প্রতিবাদ কবিতেন। শেষ পযন্ত অক্ষয়কুমার পক্মীয়দেবই জয় হইল। দেবেন্দ্রনাথ 
বেধান্ত পরিত্যাগ কবিলেন । তত্ববাধিনী সভাব গ্রন্থাধ্যক্ষগণেব সহিতও তীহাব 
মত সংঘর্ষ উপস্থিত হুয। বাজনাবায়ণ বসব ভক্তিভাবপূর্ণ প্রবন্ধ গ্রস্থাধ্যক্ষগ্ণ 
ও কাশেব অনুমতি দেন নাই । সেই জন্য দুখ কবিষ্া দেবেন্দ্রনাথ বাজনাবায়ণ 
বন্ুকে লিখিয়াছিলেন, 

এ বন্তু তা আমার বন্ধুদিগের মধ্যে যাহার শুনিলেন, তাতারই পরিতৃপ্ত হইলেন , কিন্ত 
অংশ্চর্য এই যে, তন্ববাধিনী সভাব গ্রস্থ।ধ্যক্ষের! ইহ! তত্ববো ধিনী পত্রিকাতে প্রকাশযোগ্য বোধ 
কারলেন না। কতকগুল।ন নাস্তিক গন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহাদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত ন! 
করিয়] দিলে আর ব্রাক্গধর্ম প্রচাবেব ্ুবিধ] নাই 1৮৩৪ 

এখানেও দেখা যাইতেছে, তীহাব অন্তবশায়ী আস্তিক্যবাদী ভক্তিব সহিত 
তত্ববোধিনী সভাব কতিপয় সদস্তেব মিল হইতছিল না। বব" তিনি তত্ব- 
কোধিনী সভা হইতে বর্মপ্রচাবে বাধা পাইতেছিলেন। তাই ১৮৫৯ সালে 
মাসে তিনি তত্ববোধিনী, সভা তুলিযা দিলেন। একদিকে যেমন তত্ববোধিনী 
সভাব অন্তর্ভুক্ত গন্থাধ্যক্ষ সভাব সহিত তীহাব মতবৈষম্য হইতেছিল, আর 
একপ্কে তেমনি বাখাল্দাস হালদাব, অক্ষয়কুমাব দত্ত প্রভৃতিব চেষ্টায় স্থাপিত 
আত্মীয় সভায় নাস্তিকতা প্রচাব দর্শনে তিনি ক্ষুব্ধ হইলেন। এই আত্মীয় সভা 
যদ্দিও রামমোহনেব আত্মীয় সভাব আদর্শে স্থাপিত হয়, এব* স্বয়" দেবেন্দ্রনাথ 
ইহাব সভাপতি ছিলেন, তথাপি এই সভাব তরুণ সদশ্যগণেব সহিত তাহার 
অস্তবেব আব মিল হইতেছিল না। এই সভায় তরুণদল ভোটেব সাহায্যে ঈশ্বব- 
স্বরূপ নির্বাবণেব চেষ্টা কবিতে ল গিলেন। “একজন বলিলেন, ঈশ্বর আননম্বরূপ 
কিনা। যাহাব আনন্দস্ববপে বিশ্বাস আছে, তাহারা হাত উঠাইল। এইৰপে 
অধিকাংশের মতে জশ্ববেব স্বর্ূপেব সত্যাসত্য নিধারিত হইল ।”৩৫ আত্মীয় 


২৫ 


৩৮৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


সভার এইরূপ লুচিত্বতায় দেবেন্্রণাথ বিশেষ ক্ষক্ধ হইলেন। এই আত্মীয় সভা 
সামাজিক 'মালোচনা অপেক্ষা ধর্মালোচনা লইয়া! অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতে 
লাগিশ। অক্ষয়কুমার দেবেন্্রনাথ-সঙ্কলিত '্রাঙ্গধর্ম" গ্রন্থকে বিশেষ প্রীতির দৃষ্টিতে 
দেখিতেন না) সংস্কৃতে বচিত উপনিষদেব মন্ত্র পাঠেও আত্মীয় সভার অদন্যদের 
( বাখালদাস, হালদার, অনঙ্গমোহন মিত্র, কানাইলাল পাইন প্রভৃতি) আপত্তি 
ছিল। ১৮৫৫ সালে বাখালদাস হালদার 'ব্রাঙ্মদিগের বর্তমান আন্তরিক 
অবস্থা বিষয়ক পযলোচনা” নামক একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়! দেবেন্দ্রনাথেব 
নিকট প্রেবণ করেন। হালদার মহাশয় সংস্কৃত মন্ত্র বর্জন করিবার প্রস্তাব কবিয়া 
লিখিলেন-_এব্রাঙ্গেরা সংস্কতে শ্রুতিপাঠ ও ব্রান্ষধর্ পাঠের পরিবর্তে বঈভাষায় 
পরমেশ্বরের সংক্ষেপে উপাসন" করিবেন 1৮৩৬ ব্রাক্ষধর্ষের মূলতত্ব লইয়া ইহারা 
আপত্তি তুলিলেন। এক্রান্মপর্ম গ্রন্থে এবং ব্রাহ্মদমাজে জশ্বব সর্বব্যাপী বলিয়া 
উক্ত হয়েন। অক্ষয়বাবু এবং কানাইবাবু প্রমুখ ব্রাঙ্ষেরা বলিলেন যে, “সর্বব্যাপী 
কথার পরিবর্তে “সর্বত্র বিদ্যমান" শব্ধ ব্যবহার করিতে হইবে । আমর শুনিয়াছি 
ষে, তাহার! “সবশক্তিমান শব্দের পরিবর্তে “বিচিত্র শক্তিমান” শব ব্যবহ|র 
করিবার জন্য জেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন 1৮৩৭ এইভাবে ব্রাঙ্গধর্মের মৌলিক 
তত্ব লইয়া দেবেন্দ্রনাথের সহিত অক্ষয়কুমাব প্রমুখ নবীন ব্রাঙ্গদের মতাস্তরের 
স্থচন] হয় । ইহাকে মহবি পরিহাস করিয়া “ক্রক্মগোল” আখ্য। দিয়াছিলেন। 
নিজ অনুচরবর্গ যখন তাহার প্রতিকূলতা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি 
নিরতিশয় ব্যথা পাইলেন। তাই আত্মজীবনীর একস্থানে তিনি বলিয়াছেন, 


«“এথন ধাহার। আমার অঙ্গ শ্বরূপ, যাহার। আমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, ঠাহাদের 
অনেকের মধ্যে আর কোন ধম ভাব দেখিতে পাই না। কেবলি নিজের নিজের বুদ্ধি 


ও ক্ষমতার লড়াই । কোথাও মনের মত সায় পাই না।”৩৮ 

মানদিক উদ্বেগে বিষঞ্রচিত্তে মহধি এই সময়ে হিমালয় পরিভ্রমণে যাত্রা! করেন, 
এবং নির্জন শৈলসাহ্থর সান্নিধ্য লাভ করিয়া অন্তরের সত্যকে আরও স্পষ্ট করিয়া 
উপলব্ধি করেন। প্রকৃতির মৌন সাম্রাজ্য, সাধারণ মানুষের লিগ্ধ সাহচর্য আর 
উপনিষদ-হাফেজ কঠে ধারণ করিয়া মহধি ১৮৫৭ সালের দিকে পুনরায় মানসিক 
প্রশান্তি খুঁজিয়৷ পাইলেন। প্রায় এক বৎসর কাল হিমালয়ের সাত্বিক সঙ্গ- 
লাভের পর ১৮৫৮ সালে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আমিলেন। তখন তাহার 
বয়স ৪১ বৎসর । তাহার পরেও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্জের সহিত তাহার ভাব 
ও আদর্শগত ছন্দ উপস্থিত হইয়াছিল। তাহ বর্তমান আলোচনার পক্ষে 


মহধি দেবেন্্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি ৩৮৭ 


অপ্রাসজ্িক। তবে একথা সর্ব! স্বীকার্ধ যে, দেবেন্দ্রনাথ জীবনেব যে কোন 
অবস্থায় অস্তবেব শুদ্বা ভক্তিকে অটুট বাখিতে পারিতেন। উপনিষদেব অমৃত- 
অশোক মন্ত্র আব হাফেজ্বে ৬ক্তিবসোজ্জল বয়েৎ সমূহ তাহাব নিত্যসঙ্গী 
ছিল। স্ববচিত জীবনচবিতেব সর্বাশষে পণক্তিতে “ও নমন্তে? স্ত, ব্রহ্মণ, | 
নমন্তে এত্ত” বলিযা যে প্রণাম নিবেদন কথিয়াছেন, আহাই তাহাব সমগ্র জীবন 
ও সাধনাব নিয়ামক শক্তি । শানা গণুগোল, আত্মীয়-বিবোধ, ্বমতাবলম্বীদেব 
প্রতিকুণতা ইত্যাকাব শত সহশ্র মানসিক বিক্ষেপও তাহাব ব্রহ্মাসক্ত হৃদয়কে 
কোনদিন তামসিকতাব দ্বাবা আক্রমণ কবিতে পাবে নাই। 


| ৩ ॥| 


বিবিধ সামাজিক আন্দোলনে দেবেজ্দ্রনাথ 


দেবেন্্রনাথেব আত্মজীবনী তাভাব আত্মচেতনাব ক্রমিক অগ্রগতিব ইতিহাসে 
আলোকোজ্জল , একচপ্লিশ বসব বয়স পষন্ত তাহাকে যে সমস্ত গভীব চিত্ত- 
সন্কট্বে মধ্য দিয়া যাইতে হইযাছে, তাহাব আনুপুবিক বিববণ ইহাতে পাওয়া 
যাইবে । এই আত্মজীবশী এব" ব্রাঙ্মধর্জ ও সমাজ সম্পকিত তাহাব পুন্তিকাগুলি 
পাঠে মনে হইত পারে যে, তিনি ব্যক্তিগত সাধনাপাপেক্ষ ব্রহ্মানন্দ লাভের জন্য 
জগৎ ও জনতাব উধ্বলোকে বিচবণ করিশ্েন। মনে হইতে পাবে, মহষি 
্রশ্থাদিতে যে আত্মর সন্কটেব কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই তাহার একমাত্র 
পবিচয়। কিন্তু এ আত্মুজীবনীতেও এমন কিছু কিছু বর্ণনা আছে, যাহাতে 
অনুমিত হয় যে, তিশি সামাজিক ও বান্রিক আন্দোলনে সহিত মাঝে মাঝে 
একাত্মতা উপলদ্ধি কবিতেন। ১৭শ শতাবীব নানা সামাজিক আন্দোলন 
ব্রদ্ষনিষ্ঠ মহধিকেও শা ঝ মাঝে বিচলিত কাবা তুলিত, তখন তিনি সাত্বিক 
নিবাসক্তি ত্যাগ করিযা কর্মোছ্চমেব খাজসিক উল্লাসে ঝাঁপ দিয়! পড়িতেন। 
কিন্ত যে--কান জামাজিক ঝা অন্তবিধ আন্দোলনে তিনি সর্ধদ1 গ্রাচীন ভাবতীয 
সংস্কৃতিব আন্তিক্যবাদী অনুশাসনে নিদেশে চালিত হইতেন। বাল্যে 
বামমোহনেব গ্যাংলো-হিন্ুস্কুল অধ্যয়নের সময় তিনি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিব 
প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়াছিলেন , কাজেই হিন্দুকলেজেব যুগবিপ্লবের ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষিপ্ত 
হইলেও তিনি অন্তবস্থিত সাত্বিকত। হইতে কখনও ভ্রষ্ট হন নাই। 


৩৮৮ উনবিংশ শতাবীর গ্রথমাধ' ও বাংল! সাহিত্য 


দেবেজ্রনাথ যখন হিন্দুকলেজে প্রবেশ করিলেন (১৮৩১), তখন তরুণ 
ছাত্রমহপে ডিরোজওর বিছ্াত্প্রবাহ সঞ্চারিত হইয়াছে । ডিরোজিও 
কতৃপক্ষের আদেশে ১৮৩১ শ্রী; অন্দে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 
তাহারই কয়েক মাস পরে দেবেন্দ্রনাথ হিন্মকলেজে ভর্তি হন। তিনি 
ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ শিক্ষাধীনে না আদিলেও যে উত্তেজক আবহাওয়ার 
মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অন্রমেয়। ইতিপূর্বে ডিরোজিও 
তীহার ছাত্রগণকে লইয়া এ্যাকাডেমিক এ্রাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠ। করেন। ভারতীয় 
সমাজ, ধর্ম, এতিহা_যাহ1 কিছু এদেশীয়, তাহাই প্রতি যেন এই অমিতির 
সাস্যদেব মজ্জাগত আক্রোশ ছিল। দেবেজ্ুনাণ তাহার ছাত্রজীবনে এই পরিষদের 
সংস্পশে আসিয়া থাকিবেন। বিস্তু এ প্রকার উগ্র মনোভাবের দ্বারা কিছুমাত্র 
প্রভাবান্িত হন নাই। পিতা দ্বারকানাথ প্রথম বয়সে নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব ছিলেন, 
পরে কিছু আচাবভ্রষ্ট হইলেও রামমোহনের ধর্মাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন । 
দেবেজ্জনাণের পিতামহীও গ্রধানতঃ *বষ্ণব মতানুবতিনী ছিলেন৷ দেবেন্দ্রনাথ 
হিন্দু কলেজে আসিবার পথে প্রতিদিন ঠন্ঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী কালীমুর্তিকে প্রণাম 
করিয়।৷ আসিতেন, পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রসাদ প্রার্থনা করিতেন ।৩৯ 
স্তরাং বাহিরের দিক হইতে কোন অভিনব আন্দোলন তাহাকে পারিবারিক 
ধর্মাদর্শ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। 

কিন্ত দেবেজ্রনাথ “ইয়ং বেঙ্গল'গণের হন্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য যে 
“কমঠবু্ভি অবলগ্ধন করিয়াছিলেন, তাহা নহে। কলকাতার নানা সভা 
সমিতির সঙ্গে তাহার যোগাযোগ ছিল । ১৮৩২ সালে রামমোহনের এাংলো- 
হিন্দুম্কুলের প্রাক্তন ছাঁত্রগণ মিলিত হইয়া! “সর্বতুত্দীপিকা* নামক সভ1 স্থাপন 
করেন । দেবেন্দ্রনাথ ইহার সম্পাদক এবং রমাপ্রমাদ রায় ইহার সভাপতি হইলেন। 
বঙ্গভাষার অন্ুশীলনই হইল এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথম দিন বক্তৃতা 


প্রমঙ্গে দেবেজ্রনাথ বলেন, 

“এই সভা স্থাপনাকারীদিগের অতিশয় ধন্যবাদ দেওয়] ও তাহারদিগের সরলতা কহ। উচিত 
কার্য যেহেতুক ইহ। চিরস্থায়ী হইলে উত্তমরূপে শ্বদেশীয় বিদ্যার আলোচন। হইতে পারিবেক 
এক্ষণে ইংগ্শ্ীয় ভাষা আলোচনার্৫থ অনেক সভ। দৃষ্টিগোচর হইতেছে এবং তত্বৎ সভার দ্বার] উত্ত 
ভাবায় অনেক বিচক্ষণ হইতেছেন অতএব মহাশয়ের বিবেচনা! করুন গোঁড়ীয় সাধুভাষ! 
আলোচনার্থ এই সভা সংস্থাপিত হইলে সত্যগণের ক্রমশঃ উত্তমরূপে উক্ত ভাষাজ্ঞ হইতে 


পারিবেন ”৪* 


মহধি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি ৩৮৪ 


দেবেন্দ্রনাথ যেমন বাংল ভাষা আলোচনার প্রস্তাব করিলেন, তেমনি সভাপতি 
রমাপ্রসাদ রায়ও তাহাতে সম্মতি দিয়া বলিলেন, “বঙ্গভাবায় ভিন্ন এ সভাতে 
কোন কথোপকথন হইবেক না।” প্রথম দিন বক্ত তা্দির পর বঙ্গভাষা অনুশীলনের 
পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হইল বটে, কিন্তু আর একটি প্রস্তাব লইয়া কিছু মতাস্তরের 
উত্তাপ স্থষ্টি হইল। এই সভার অন্যতম সভ্য শ্যামাচরণ গু ইহাতে ধর্ম বিষয়ে 
আলোচনা কর কর্তব্য-_এই প্রস্তাব উত্থাপন করাতে সদস্যদের মধ্যে কিছু 
মতভেদ সৃষ্টি হয়। বোধ হয় ডিরোজিরও এ্যাকাডেমিক এ]াফোসিয়েশনের 
দৃষ্টান্ত ইহাদ্িগকে ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করিতে কিছু সন্ত্রস্ত করিয়া থাকিবে। 
যাহা হউক, মাত্র পনের বংসর ব্য়সে দেবেন্দ্রনাথ এই সভার সম্পাদদকতা করেন 
এবং বাংল। ভাবা অন্তশীলনের জন্য সচেষ্ট হন। 

এই প্রসঙ্গে ' সাধাৰণ জ্ঞানোপাজিকা সভা?র কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন । 
দেবেন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে ইহার সহিত কিছুকাল সংশিষ্ট ছিলেন । ১৮৩৮ সালে 
ডিরোজিও-শিষ্যগণ রামগোপাল শোধ, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাদ মিত্র, তারাচাদ 
চক্রবর্তাঁ, কষ্মোহন বন্দ্যেপা প্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তরুণের দল 
59০0০196910] 1175 4১000151101) ০6 0361)619] 1070/19086” অর্থাৎ 
“সাঁধাবণ জ্ঞানোপাজ্জিকা সভা” স্থাপন করেন। সবপ্রকার জ্ঞান।্জনই হইল 
এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য । হিন্দু কলেজের ধর্মহীন শিক্ষা ও ডিরোজিওর বিশুদ্ধ 
জ্ঞানবাদের প্রভাবে তংশিত্ত সম্প্রুদায় ধর্মকে বাদ দিয়! বিশ্বজ্ঞান অর্জনের জন্য এই 
সভা স্থাপন করেন ।* এই সভার মধ্যে এাকাডেমিক এসোসিয়েশনের উগ্রতা 
হ্বাস পাইলেও ধর্ম বিষয়ক কোন আলোচন হইত না। প্রায় ুইশত যুবক ইহার 
সদশ্য হইয়াছিলেন। দেবেন্্রনাথও কিছুকাল এই সভার সহিত জড়িত ছিলেন। 
তখন তিনি একবিংশ বর্ষের নবীন যুবক । তখনই তাহার মনে ধর্মের নিগুঢ তত্ব 
সম্বন্ধে প্রশ্ন উদ্দিত হইয়াছিল। একদিকে যেমন ভ্রাতাদদের লইয়া তিনি 
পৌত্তলিকতা-বিরোধী দল বীধিতেছেন,৪১ আবার অন্যদিকে তাহার অস্তুরের 
মধ্যে নৈরাশ্যের ছায়াপাত হইতেছে । এই সময়েই তিনি ঈীশোপনিষদের খণ্ডিত 
পত্রে 'ঈশাবাস্তমিদংসবং, শ্লোকটি কুড়াইয়া' পান। উদ্বেজিত মানসিক অবস্থার 
মধ্যে তিনি “সাধারণ জ্ঞানোপাজিক1 সভা”য় যোগদান করেন। কিন্তু যেখান্সে- 
ঈশ্বর বিষয়ক কোন আলোচন! হইত না, সেখানে তিনি কোন শাস্তি পাইবেন না, 
ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। 


৩ন০ উনবিংশ শতাবীর গ্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


দেবেন্দ্রনাথ অতি অন্নকালের মধ্যেই এই সভার সংশ্রব বর্জন করেন। 
অবশ্য ইহাও ম্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, দেবেন্দ্রনাথ তত্ববোধিনী সভা স্থাপন 
করিলে সাধারণ জ্ঞানোপাজিকার অনেক সভ্য এই সভায় যোগদান করিয়া” 
ছিলেন। এ্যাকাডেমিক এসৌোসিয়েশনে যাহা কিছু ভারতীয় তাহারই উপর 
শানিত অন্ত্রাঘাত করা হইত, অবশ্য সাধারণ জ্ঞানোপাজিকা সভা এ পরিমাণে 
ভারতায় সংস্কৃতির প্রতি বিমুখ ছিল না । ববং সভ্যগণ স্বদেশের কল্যাণের বিষয় 
সমৃহই আলোচনা করিতেন। কিন্তু সাধারণ জ্ঞানোপাঞ্জিকা সভায় ধর্মের ঠাই 
ছিল না, কাজেই দেবেন্দ্রনাথ অচিরে এই সভাব সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ 
করেন। 

দেবেন্দ্রনাথ সমসাময়িক সমাজ জীবন, শিক্ষা ও নানা আন্দোজনের সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তত্ববোধিনী পাঠশালার ( ১৮৪০ ) সাহায্যে তিনি 
বালক পাঠার্থার জন্য নৃতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাতে বাংলা ভাষায় 
ভূগোল, অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষাদান করা হইত; বেদান্ত প্রতিপাদ্য 
ধম্তত্বও ইহার প্রধান পাঠ্যন্থ্চী নির্বাচিত হইয়াছিল। হিন্দু কলেজের 
বাংলা পাঠশালাতে কোনরূপ ধর্ম শিক্ষা দেওয়! হইত না; যে শিক্ষা প্রদত্ত হইত, 
তাহা অনেকট! ফিরিঙ্গী ধরনের; জাতির গভীরতর প্রাণসত্তার সহিত তাহার 
কিছুমাত্র যোগ ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের এ্যাংলোহিন্ুস্কলের আদর্শে 
এমন পাঠশালা স্থাপনের চেষ্টা করেন যাহাতে সমাজ ও ধর্মের সহিত নবীন 
পাঠার্ধার অন্তরের মিল থাকিতে পারে। ইংরাজী, বা*ঝা, সংস্কৃত, প্রভৃতি 
বিষয়ে শিক্ষাদান করাতে এই পাঠশালা শিক্ষিতজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
বাংল! ভাষার সাহায্যে সমস্ত বিষয় অধীত হইত বলিয়া এই শ্রেণীর শিক্ষা- 
প্রণালী সরকারী শিক্ষাকমিটারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অত্যন্ত সাফল্যের 
সহিত বাঁশবেডিয়াতেও ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্ঠ কারঠাকুর কোম্পানী 
দেউলিয়া হইলে দেবেন্দ্রনাথ বাশবেড়িয়ার বিদ্থালয় তুলিয়া দিতে বাধ্য 
হন। বারাকপুর ও নদীয়ার স্ুখসাগরে যে পাঠশাল স্থাপিত হয়, তাহার 
সহিতও দেবেজ্্রনাথ জড়িত ছিলেন। স্তরাং দেখা যাইতেছে, দেবেন্দ্রনাথ 
শুধু ব্রন্বরসেই নিমগ্ন ছিলেন না, বালক-বালিকার শিক্ষার জন্যও চিন্তা করিয়াছিলেন 
এবং ভারতীয় এঁতিহের পটভূমিকান্ন পাঠশালা স্থাপন করিয়া কল্পনাকে 
বাস্তবে রূপ দিগ়াছিলেন। এই পাঠশালার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য-- বভাষান্্‌- 


মহবি দেবেজ্রনাথ ও বঙ্গলংস্কৃতি ৩৯১ 


শীলনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, এবং বেদাস্ত- 
গ্রতিপাদ্য ধর্ষের অনুশীলন । তিনি যে শুধু ভাবযোগী ছিলেন না, পবস্ত কর্মষোগেও 
তাহাব অক্ন্দ্র নিষ্ঠা ছিল, এই বিছ্ালয়গুলির ইতিবৃত্ত মালোচন! করিলেই তাহ 
বুঝা যাইবে। 

হিন্দু হিতাখাঁ বিদ্যালয় বা 1000 01721025015 11050100101) 
গ্রতিষ্ঠাব বিববণ পাঠ কৰিলে ব্রহ্মভাবনিমগ্র সাত্বিক দেবেন্দ্রনাথের আর 
এক মৃত্তি লক্ষ্য করা যাইবে! তাহা হইতেছে কর্মষোগী দেবেন্ত্নাথেব 
যোদ্ধরূপ। 

আলেকজেগাব ভাফ সাহেবকে বামমোহন স্কুল প্রত্ষ্ঠায় গ্রভৃত সাহায্য 
কবিযাছিলেন ; তিনি হেছুয়া পুক্করিণীর নিকট স্কুল স্থাপনা করিয়া হিন্দ 
ছাত্র্দিগকে খ্রীস্টান কবিতে লাগিলেন । এই ব্যাপার চরমে উঠিল ১৮৪৫ খ্রীঃ 
অব্ধে। দেৌঁবেন্রনাথেব অফিসেব হাউন-সবকাব বাজেন্ত্রনাথ সরকারের অনুজ 
উমেশচন্দ্র সরকার ডাফ সাহেবের স্কুলে পডিত। ডাফ সাহেব উমেশ সরকার 
এবং তাহাব নাবালিকা পত্বীকে প্ররোচিত করিয়া! উভয়কে খ্রীস্টানধর্মে 
দীক্ষিত কবেন এবং লুকাইয়া বাখেন। আইনের আশ্রয় লইয়াও ইহার 
প্রতিকার কর সম্ভব হয় নাই। এই জময়ে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের তত্ববসে 
মাকণ্ঠ মগ্র থাকিলেও এই অনাচাব শুনিয়া স্থির থাকিতে পাবিলেন না। অঙ্গ়- 
কুমারের সাহায্যে “তত্ববোধিনী পত্রিকা"য় ইহাব বিরুদ্ধে গুচণ্ড আন্দোলন উপাস্থত 
কবিলেন। এ বসব *জোষ্ঠ সংখ্যায় অক্ষয়কুমাবের রচিত যে প্রতিবাদ-প্রবন্ধ 
বাহিব হইল, তাহার ভাষা অক্ষয়কুমারেব, কিন্তু চিন্তাধারা দেবেন্্রনাথেব। একটু 
উদ্ধূতি উল্লেখ কবা যাইতেছে £ 


“্অস্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্বন্তস্বধর্ম হইতে পরিস্রষ্ট হইয়। পরধমণরে অবলম্বন করিতে লাগিল | এই 
সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হয় না? আর কতকাল 
আমর অনুৎসাহ-নিপ্রাতে অভিভূত থাকিব? ধর্ম যে এককানণীন নই হইল, এদেশে যে 
উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল, এবং আমাদিগের হিন্দুসমাজ চিরকালের মত লৃপ্ত হইবার সম্ভব 


ইইল |” 

এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পব কলিকাতায় মিশনারী সম্প্রদায় ও তাহাদের 
শিক্ষায়তনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন আরগ্ত হইল। দেবেন্তরনাথ লোকের বাড়ী 
গিয়া হিন্দুর বিভিন্ন দূলকে একত্র করিলেন) ধর্ম প্রভা ও ব্রাঙ্ষসভার দলাদলি 


৩৯২ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


মিটিয়। গেল। মিশনারীদের বিদ্যালয়ের অরূপ হিন্দুছাত্রদিগের অন্য অবৈতনিক 
বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্ল্প গৃহীত হইল। ইহাই “হিন্দু হিতা্ধণ বিদ্যালয়, । 
রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর হহার সভাপতি এবং দেবেন্দ্রনাথ ও হরিমোহন সেন 
ইহার যুগ্ম সম্পাদক হইলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইহার প্রথম প্রধান শিক্ষক। 
“দেই অবধি খুষ্টান হইবার শত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনারিদিগের মস্তকে 
কুঠারাঘাত পড়িল ।৮৪২ 


এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ যেরূপ সংগঠনী শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা 
তাহার ন্যায় ভক্ত মান্ষের পক্ষে বিস্ময়কর বটে। হিন্দ,ধর্মের উপর আঘাত 
আসিলে তিনিও যে তাহাকে প্রণ্তঘাত করিতে পারিতেন, হিন্দুহিতা্থা 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাহাই প্রমাণিত হইল। তাহারই অক্রান্ত প্রয়াসে সবপ্রথম 
হিন্দুদের বিভিন্ন শাখ। পারস্পরিক ছন্দ ভুলিয়! গিয়া সকলেই জাতীয় স্বার্থ 
এবং এতিহ রক্ষার জন্য একতাবদ্ধ হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ এইভাবে কলিকাতায় 
হিন্ুসমাজের আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি জাগ্রত করিয়। মিশনারীদের প্রবল শক্রতাকে 
হীনবল করিয়! দিয়াছিলেন। আরও একবার তিনি মিশনারীদের বিরুদ্ধে 
অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন । ফুবোপ-আমেরিকা পরিভ্রমণ করিতে গিয়া রাম- 
মোহনের বন্ধু আলেকজাগ্ডার ডাফ ভারতবর্কে কলঙ্কিত করিয়৷ প্রচার করেন 
এবং 1722. 7. 17218 7158869%5 নামক পুত্তকে হিন্দুধর্ম ও বেদান্তের 
কুৎস! প্রচার করে। ইহার প্রতিবাদ কল্পে দেবেন্্রমাথ “তত্ববোধিনী পত্রিকা" 
*ড90210010 ৫09০01799 ড10019866, নামক প্রবদ্ধে ইহার বিস্তারিতভাবে 
উত্তর দিয়াছিলেন। সেই উত্তরে ভাফ সাহেব কিছু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
পরে ইহা গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৮৪৫); সুতরাং মিশনারীদের আক্রমণ 
হইতে কলিকাতার তরুণ সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ যে কতদূর 
ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাহ! সহঞ্জেই অনুমেয় | 

বেদান্ত-প্রতিপাছ্য ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই দেবেন্দ্রনাথ তত্ববোধিনী সভা 
প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্তু বাসার নবধুগ গঠনে ইহার প্রভাব অল্প নহে। তব- 
বোধিনী সভা ও ইহার মুখপত্র *তত্ববোধিনী পত্রিকা" দীর্ঘকাল ধরিয়৷ ১৪শ 
শতাবীর প্রথম ও দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালীকে নৃতন সমন্বয়ের পথ দেখাইয়াছে। 
সমকালীন ধর্মসভা, নব্যব্গদের সাধারণ জ্ঞানোপাজিকা সভা, বেথুন 
সোপাইটী, বেঙ্গল ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রভৃতি সভাসমিতি বাঙালীর 


ম্হবি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি ৩৪৩ 


মনোলোকে নব নব প্রত্যয়ের বীজ বপন করিয়াছিল। তত্ববোধিনী সভা 
ও তত্ববোধিনী পা$শাল। স্থাপন, তত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচার এবং বেদ- 
বেদাস্ত অন্থশীলনের ব্যবস্থা করিয়া আলেকজাগ্ডার ভাফ এবং তংশিষ্যানুশিষ্য 
কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যয়। মহেশচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি 
খরীস্টানী ভাবাপন্ন ও খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির অভারতীয় আদর্শ এবং ইয়ং 
বেঙ্গল'দের ্ব-সংস্কৃতিতে আস্থাহীন মনোভাব - ইহার বিষয়ক্রিয়া হইতে দেবেন্দ্র 
নাথ ভারতীয় সংস্কৃতিকে রক্ষার চেষ্টা করেন। শুধু ফিরিঙ্গী আদর্শের ভ্রষ্টাচারই 
নহে, রাধাকান্ত দেববাহাছুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতির জীর্ণ পৌরাণিক 
এঁতিহোর কণ্টক-আবরণী ভেদ করিয়া আধ ধর্মতত্ব ও ভাবতীয় এঁতিহ্ের 
বহুকালাশ্রিত বাণীকে পুনরুদ্ধাবেব প্রয়াসে মহধিদেব জীবনপণ করেন। আর 
একদিকে অক্ষয়কুমার, রাখালদাস হালদার প্রভৃতি তরুণ ব্রাঙ্গর্দের যুক্তিবার্দের 
প্রতি আত্স্তিক আসক্তি-যাহা মুবোপীয় জ্ঞানবাদের দ্বারা প্রাচীন ভারতীয় 
এঁতিহাকে শোধনের ছলে দেশীয় জংস্কৃতির মূলোচ্ছেদ করিতেছিল, দেবেন্দ্রনাথ 
এই উৎকেন্দ্রিকতাকে স্থিতদী কবিবার জন্য স্বজন-বিরোধিতার সম্মুখীন হন। 
এই তত্ববোধিনী সভার সাহায্যে তিনি বাঙালীর কর্মচঞ্চল রাজসিক উৎসাহ 
ও তামসিক মৃঢ়তা_-উভয়কেই জাত্বিক স্থিতপ্রজ্ঞার আলোকে উজ্জলতর 
কবিবার জন্য চরম্‌ ত্যাগ স্বীকারেও কুষ্ঠিত হন নাই। বিশেষতঃ তত্ববোধিনী 


পত্রিকা ১৯শ শশাব্দীর বাঙালীর মানস-সংস্কৃতির ম্মাবকলিপি হইয়! বিরাজ 
করিতেছে । যর্দিও দেবেন্দ্রনাথ “তত্ববোধিনী পত্রিকাকে ““সমুদায় শাস্ত্রের 
নিগৃঢতত্ব এবং বেদাস্ত-গ্রতিপাচ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচারের বাহন” করিতে চাহিয়া- 
ছিলেন, তথাপি তত্ববোধিনী পত্রিকায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, পুরাতত্ব, জীবনী, 
শান্ত্ান্থবাদ, সমাজনীতি ও রাজনীতি বিষয়েও মূলাবান প্রবদ্ধা্দি প্রকাশিত 
হইত। বিশেষতঃ লোকহিতকর বনু আন্দোলনের সহিত এই পত্রিক! দীর্ঘকাল 
যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিল । এই পত্রিকার মারফতে তিনি শিক্ষার জাতী ক্র 
করণ, মিশনারীদের উগ্র জাতিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে লোকমত সংগ্রহ, স্ত্ীশিক্ষা গ্রচারের 
পক্ষে আন্দোলন, শুরাপানের পদোযোদ্ঘাটন, নীলকর সাহেবদের অমানুষিক 
বর্বরতা প্রকাশ করিয়া দেওয়া, শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক প্রভৃতি বিবিধ 
সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করিতে সচেষ্ট হন। 
স্ৃতরাং শ্রধুব্রন্মতত্ব প্রচারেই তত্ববোধিনীর সমন্ত চেষ্টা ব্যয়িত হইয়া যায় নাই। 


৩৪৪ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


'বঙ্গবর্শনের পূর্বে একমাত্র 'তত্ববোধিনী পত্রিকা,কেই সর্ধশ্রেণীর বাঙালীর মনের 
বাহক বলা যায়। অনেকেরই ধারণা, তত্ববোধিণী পত্রিকা শুধু ধর্মতত্ব লইয়! 
আলোচনা করিত। কিন্তু পুরাতন তত্ববোধিনীর ফাইল দেখিলেই উহা মিথ্যা 
প্রমাণিত হইবে। জঅক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় এই পত্রিকা! শিক্ষিত ও ম্বদেশপ্রেমিক 
বাঙালীব মুখপত্র হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু ধর্ম বা দর্শন নহে, বিবিধ জ্ঞান- 
বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ইহাতে যে সমস্ত-যুল্যবান প্রবন্ধ গ্রকাশিত হইত, তাহা বাংলা 
প্রবন্ধ সাহিত্যে সম্পর্দরূপে পরিগণিত হইতে পারে। তন্মধ্যে বিদ্যাগরের 
মহাভারতের অনুবাদ, অক্ষয়কুমারের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, ভারত্বর্ধাঁয় উপাসক 
সম্প্রদায়ের বিস্তারিত এবং যথাষথ বর্ণনা প্রভৃতি রচনা তথ্যভূয়িষ্ঠ প্রবন্ধ হিসাবে 
বাংল! সাহিত্যে চিরম্মরণীয় হইয়! আছে। দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় 
“তত্ববোধিনী পত্রিকা*কে যেমন একদিকে তত্বনিষ্ঠ, তেমনি অপরদিকে সমাজনিষ্ট 
মুখপত্ররূপে পরিণত্ত করেন। গুহাহিত ধর্মতত্বের গভীরে আত্মনিমগ্র থাকিদ্ধাও 
তিনি বাঙালীর সমাজ-জীবন সম্বন্ধে অনবতিত ছিলেন না-_ইহাই পরম খিম্ময়েব 
ব্যাপার । 

আরও একটি বিষয়ের প্রতি আমাদেব বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট না হইয়া! পারে 
না। দেঁবেজ্রনাথের আত্মজীবনী ও ক্রার্ষধর্ম সংক্রান্ত ব্যাখা-ব্যাখ্যান পড়িয়া 
তাহার চারিত্রিক স্বরূপেব পূর্ণাঙ্গ চিত্র উদ্ঘাটিত হয় না। একদা তিশিও যে 
রাজনৈতিক আন্দোলনেব সহিত যুক্ত ছিলেন, তাহা তাহার পরবর্তাকালের 
ধর্মজীবনের ছায়াতলে প্রায় হারাইয়৷ গিয়াছে । তথাপি পুরাগুন সংবাদপত্র 
অনুসন্ধান করিলে দেবেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের বিন্ময়কর দৃশ্ট প্রকাশিত 
হুইবে। রামমোহন যেমন ভারতের জাতি ও শ্রেণীগত বৈষম্য বিদূবণের জন্য 
বেদাস্তের একেশ্বরবাদ প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেবেন্্রনাথও তেমনি বেদাস্ত- 
প্রতিপাদ্য ব্রান্ষধর্ম প্রচারের পটভূমিকায় অনুরূপ একটি স্বাদেশিক প্রেরণ! 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন! ১৮৪৬ জালে মাত্র বিশ বৎসর বয়সে তাহার মনে সেই 
বৃহত্তর ভারত গডিবার স্বার্দেশিক প্রেরণ! জাগ্রত হইয়াছিল £ 

“যদি বেদান্ত-প্রতিপান্ধ ব্রদ্ষধর্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদ্রায় ভারগুবর্ষের ধম এক 


হইবে, পরম্পর বিচ্ছিন্নভাব চলিয়া! মাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তার পুব্কার 
বিক্রম ও শক্তি জাগ্রত হইবে, এবং অবশেষে দে স্বাধীনত। লাভ করিবে,_.আমার মনে তখন, 


এত উচ্চ আশা! হইয়াছিল ।”৪৩ 


মহষি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি ৩৪৫ 


ভাবতের এঁক্য ও স্বাধীনতা লাভের জন্য একপর্মগ্ররতিপারক এমন এক 
ঈশ্বরতত্ব প্রয়োজন, যাহাব দ্বাবা ভারতেব ধ্মায় ও সামাজিক বৈষম্য সমূহ 
দূরীভূত হইবে, ইহাই ছিল ত।হার অন্তগু্ট কামনা। নি:সঙ্গ ধর্মসাধনার বসতত্বই 
যে তাহার একমাত্র আক।জ্জ! ছিল না, তাহা তাহার আত্মজীবনীর উক্ত উল্লেখ 
হইতেই স্পষ্ট হইবে । ইহ! ছাডিয়৷ দিলেও, সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনের 
সঙ্গে যে তাহাব কত গভীর যাগ ছিল, কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করিলেই তাহার 
স্বরূপ বুঝা যাইবে । 

দেবেন্দ্রনাথ গ্রথম যৌবনে গ্রধানতঃ ধর্মতত্ব লইয়া! অধিকতর ব্যস্ত হইয়াছিলেন, 
কাবণ তাহাকে কতিপয় আত্মীয়বন্ধুব সহায়তায় ব্রাহ্মমত প্রতিষ্ঠা ও প্রচাব করিতে 
হইয়াছিল। একটু অধিক বয়সে তিনি ত্রাহ্ষধর্ম সম্বন্ধে কিছু নিশ্চিন্ত হইয়। দেশের 
বাজনৈতিক আন্দোলণেব সহিত যোগাযোগ বক্ষা কবিয়াছিলেন,__শুধু যোগাযোগ 
নহে, অন্যতম প্রধান কর্ণধার হহয়াছিলেন | 

১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত দুইটি বাজনৈতিক সংস্থাব সম্পাদকের গুরুভার গ্রহণ 
কবিয়! দেবেন্দ্রনাথ দেশেব নানা! আন্দোলনের উত্তাপ নিজেব অন্তবেও সঞ্চারিত 
কবিয়াছিলেন । 77৩ [৪6101081 45500186107, বা দেশহিতাথাঁ সভা (১৮৫১) 
এবং [006 11051) [01917 455০০180101. বা ভাবতবধীয় সম্ভার (১৮৫১) 
তিনি ছিলেন প্রথম অবৈতনিক সম্পাদক । ১৮৫১ সালে দি ন্যাশনাল এসো- 
সিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসত্রকুমাব ঠাকুব, দেবেন্দ্রনাথ, বামগোপাল ঘোষ 
প্রভৃতিব সহযোগিতায় এই সভা গ্রত্ঠিত হইবামান্র স্বদেশী ও বিদেশী সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ কবিল। এই সভা যে মূলতঃ বাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, তাহ! ইহার 
প্রথম প্রস্তাব উদ্ধ'ত করিলেই বুঝা যাইবে। শহরের গণামান্ত ব্যক্তিগণ মিলিত 
হইয়া] এই সভা প্রতিষ্ঠিত কবেন, এবং এই মর্ষে এক প্রস্তাব গ্রহণ কবেন-_ 
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৩৯৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


এই প্রস্তাবে দেখা যাইতেছে যে, ১৯শ শতাবীর মধ্যভাগে এই ষে রাষ্ট্রিক 
আন্দোলন প্রাধান্য পাইতেছিল, তাহার অন্যতন কর্ণধার ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ৷ অবশ্য 
এই সভা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। ইছার দেড় মাসের মধ্যে গঠিত হইল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়াল 
এসোসিয়েশন বা ভারতব্যাঁয় সভা ( ১৪ই সেপ্টেপ্বর, ১৮৫২ )। দেবেজণাথ 
ইহারও অম্পাদক হইলেন। পরবর্তীকালে এই সভা বাঙালীর রাজনৈতিক 
জীবন্রে উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এ মাসের ২৯ তারিখে 
ইহার অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহার কিয়ুদংশ উল্লেখ করা যাইতেছে 
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দেবেন্দ্রনাথ দুই বৎসরের অধিক কাল এই সভার সম্পাদকপদে অধিষিত থাকিয়া 
বিবিধ জনকল্যাণমূলক কাধের সিত আন্তরিক যোগ স্থাপন কবিয়াছিলেন। 
১৮৪৯ সালে ব্ল্যাক এযাকৃট স্‌ বা “কালাকান্ুনে"র বিরুদ্ধে যুরোপীয় অধিবাজিগণ 
অন্যায়ভাবে আন্দোলন সৃষ্টি করিলে শিক্ষিত বাঙালীরা “কালা-কান্ঠন বিরোধী 
যুরোপীয়দের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তদানীস্তন ভারত সরকারের আইনসচিব 
জন এলিয়ট ড্রিস্কওয়াটার বীঠন শাসন কার্ধেব সুবিধার জন্ঠ যুরোপীয় অধিবাশী- 
দ্রিগকেও মফ:স্বল আদালতের অধীনে আনিবার চেষ্টা করেন । 'কালাধলার' পার্থক্য 
ঘুচিয়া যাইতে পারে, এই আশঙ্কায় শেতাঙ্গ সম্প্রদায় এই প্রস্তাবিত আইন এবং 
উক্ত আইনের খসড়া রচয়িতা বীঠনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করেন এবং এই 
প্রস্তাবিত আইনকে সক্রোধে '্ল্যাক এ্যাকৃটস্* নামে অভিহিত করেন। ১৮৪ 
সাল হইতেই শিক্ষিত বাঙালীর যুরোপীয় ব্যক্তিগণের এই অন্যায় আচরণের প্রতি 
বিছিষ্ট হইতেছিলেন। উক্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ প্রস্তাবে সেই উত্তাপ 
সঞ্চারিত হইয়াছিল । দেবেন্দ্রনাথও সে উত্তাপ হইতে রক্ষা পান নাই। তাহার 
সম্পাদনায় এই সভা চৌকিদারী ব্যবস্থা, লাখেরাজ ভূমি সম্পকীঁয় বিলিব্যবন্থ। 
প্রভৃতি গঠনমূলক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বরেন। ওই সভার সম্পাদক থাকিবার 
সময়ে দেবেজ্রনাথ আরও একটি মূল্যবান কার্ধে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। 


মহধি দেবেজ্্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি ৩৯৭ 


তিনি ভারতের অন্থান্ত নেতৃস্থাণীয় ব্যক্তিদিগকেও এই প্রতিষ্ঠানের সহিত 
সহযোগিতা করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন এবং একযোগে কাজ করিবার 
জন্য নান। স্থানে নান] প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে পত্র দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন গ্রতিষ্ঠান ও নেতৃবৃন্দকে একট! বৃহদ্যাপারে আহ্বান করিবার ইহাই বোধ 
হয় প্রথম গ্রচেষ্টা। 

এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকতা৷ ত্যাগ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ ধর্মসাধনার মধ্যে 
নিমজ্জিত হইলেন ; ইহার পর আর কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত 
যোগাযোগ রক্ষা করেন নাই । অবশ্য তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি 
সহান্ভৃতিশীল ছিলেন; এই সভার নেতৃবৃন্দকে নিজ আবাসে মাঝে মাঝে আহ্বান 
করিতেন। সেষাহা হউক, ১৯শ শতাব্দীর জনকল্লোল দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মনিষ্ঠ 
নিরাসক্ত চিত্তেও যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাই লক্ষণীয়। ১৯শ শতাব্দীর 
“সই চিত্তের সর্বাঙ্গীণ জাগরণ--তাহ। দেবেন্দ্রনাথকেও কতদূর কর্মচঞ্চল করিয়া 
তুলিয়াছিল, তাহা উল্লিখিত ছুইটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহার 
সম্পর্কের কথা বিবেচনা করিলেই অনুমিত হইবে । 


॥ ৪ ॥ 
দেবেক্দ্রনাথের প্রথম যুগের বাংলা গর্ভ 


দেবেজ্রনাথের স্বরচিত জীবনচরিত বাংল। গছাসাহিত্যে স্মরণীয় গ্রন্থরূপে বিরাজ 
করিতেছে । ইহ। পাঠ করিলেই দেবেন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনের বিন্ময়কর পরিচয় 
পাওয়া যাঁইবে। ধক্তব্যের শুচিন্পিগ্কতা, দুরূহ বুদ্ধিগ্রাহথ বিষয়ের এমন অকুঠ 
অভিএকাশ--সবৌপরি ভাষার এবটা সংষত অথচ ব্্ণাঢ্য সাবলীল পরিচ্ছন্ন 
প্রবাহ তাহার আত্মজীবনী গ্রন্থখানিকে জীবনচরিতে-ছুর্বল বাংলা সাহিত্যকে নান! 
দিক দিয়া এশ্বযবান্‌ করিয়াছে । সাহিত্য, সমাজ ও ধর্মের ভ্রিব্ণৌধারাকে তিনি 
আপনার ব্যক্তিচিত্তের মধ্যে স্থাপন করিয়া এমন একটি দীর্ঘকাল-স্থায়ী সারস্বত শিল্প 
স্ষ্টি করিয়াছেন যে, এই নিরুপম গ্রস্থখানিকে অধুত প্রশংসার মাল্/চন্দনে ভূষিত 
করিলেও অতিশয়োক্তি হইবে না। তিনি বাধকে)র প্রান্তে পৌছিয়া এই গ্রস্থ 
বচন। করিয়াছিলেন ; ১৮১৬ শকে (১৮৯৪ শ্রী; অঃ) প্রিয়নাথ শান্ত্রীকে ইহার 
গ্রন্থ স্বত্বাধিকার দান করেন। অনুমান ইহার কিছু পূর্বে এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত 
হইয়া] থাকিবে । সুতরাং ইহা আমাদের আলোচ্য সীমার বহিভূত এবং তাই 


৩৯৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


এই স্থলে এই গ্রস্থের সাহিত্যিক মূল্য ব1 ভাষাবৈশিষ্ট্য আলোচিত হইল না। তবে 
তাহার জীবন-ধর্মের নিগৃঢ পরিচয় জানিবার জন্য ইহা হইতে অনেক প্রসঙ্গ গৃহীত 
ও আলোচিত হইয়াছে । 

কলিকাতার জোভার্সাকোব গাকুর পরিঝ!র বাংল সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা 
করিয়াছেন অনেক পুর্ব হইতে । বামমোহন যখন বাংল গছ্যে শাস্ত্রজ্ঞান প্রকাশ 
করিতেছিলেন, তখন সে বিষয়ে তাহার বন্ধু দ্বারকানাথ নিশ্চয় অন্ুকূলতা করিতেন 
এবং রামমোহন-অনৃদিত না ব্যাখ্যাত শাস্ত্র গ্রন্থসমূহকে তিনি সানন্দে গৃহে স্থান 
দিয়াছিলেন | ছ্বারকানাথের সময়েই বাংলায় অনূদিত শান্তগ্রস্থসমূহ ঠাকুর 
পরিবারে গৃহীত হইয়াছিল । দেবেন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ এই শাস্তগ্রস্থাদি পাঠকালে 
বাংলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আট-্নয় বসর বয়সে তাহাকে 
রামমোহনের এ্যাংলো-হিন্দস্কুলে ভন্তি করিয়া দেওয়া হইলে তিনি এই 
বিদ্যালয়ে উত্তমরূপে বাংলা ও ই*রাজী শিক্ষা কবিয়াছিলেন, তাহা পুর্বেই 
বল হইয়াছে।৪৭ এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদেব সহিত মিলিত হইয়া 
দেবেজ্রনাথ ১৮৩ সালে এ্যাংলোইগ্ডিয়ান হিন্দু এ্যাসোসিয়েশন নামে 
একটি বিতর্ক সভ1 স্থাপন করেন। এখানেও ধর্ম ভিন্ন নানাপ্রকার আলোচনা 
হইত এবং বাংল ভাষার মারফতে বিতর্ক চলিত। বাংলা ভাষার প্রতি 
মহধির আজীবন অন্গরাগ ছিল ; তাহাব প্রমাণ, ১৮৩২ সালে দেবেন্দ্রনাথেব 
উদ্বেগে এবং গ্াংলো-হিন্দুস্কলের প্রাক্তন ছাত্রদের সহযোগিতায় 
“সর্বতত্রীপিক| সভা, নামক এক পরিষদ স্থাপিত হয়; তখন 
দেবেন্দ্রনাথের বয়স মাত্র পনের বৎসর। এ সভায় ১৭৫৪ শকের ১৭ই পৌষের 
(১৮৩২) বক্তৃতায় দেবেন্দ্রনাথ মাতৃভাষা বাংলার প্রতি গুরুত্ব আরোপ 
করেন ।8৮ 

পনের বৎসর বয়সেই দেবেন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা! প্রচার ও ব্যবহারের জন্য 
ক5 ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাহা এই ঘটনা হইতেই বুঝা যাইতেছে । তিনি ১৭৬০ 
শকে (১৮৩৮ ) উত্তমরূপে বাংলা ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন ।৪৯ কিশোর 
কাল হইতেই বাংল। ভাবায় তাহার এইরূপ অন্গরাগ জন্মিয়াছিল। সাধারণ 
জ্ঞানোপাঞজিকা সভায় ইংরাজী ভাষায় সহিত বাংল! ভাষাতেও আলোচনা 
হইত, তত্ববোধিনী সভাতে কেবলমাত্র বাংলাতেই আলোচনা চলিত । নব্যবঙ্গীয় 
যুবকগণ অবশ্ত ইংরাজী ভাষার অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন; দেবেন্্রনাথের 


. 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি ৩৯৯ 


তত্ববোধিনী সভ! এবং বাধাকাস্ত দেববাহাদুব ও ভবানীচরণ বন্দে] পাধ্যাযেব 
ধমসভায় কেবল বাংল] ভাষাতেই আলো চন হইত | 

পদেবেন্্রনাথেব প্রশম বচনা ১৮৪৩ সান হইতে “তত্ববোধিনী পত্রিকায় 
পাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে আবন্ত হয়, কিন্তু তাহাব পূর্বেও তিনি 
তত্ববোধিনী সণ] প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বে আলোচনা কবিতেন, তাহাতে বালা 
ভাষাতেই ভাষণ দিতেন বা বক্তৃতা-ব্যাথ্যান কবিতেন। ১৮৩৯ জালে তিনি 
তত্ববোধিনী সভাব (তখন তত্ববঞ্জিণী সভা ) উদ্বোধন দিবসে কঠোপনিষদের 
২।৬ শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, 

“প্রমাদদী ও ধনমদে মুড নিবেশোধের নিকটে পবলোক সাধনের উপায় প্রকাশ পায় না, 
এই শোকই আছে, পরলোক ন।ই--যাহার! এ প্রকার মনে করে, তাহারাই পুনঃ পুন আমার 
বশে ( এর্থাৎ মৃত্ার বশে ) আইসে ।৮৫* 

বল! বাহুল্য দেখেন্দ্রনাথ এই উক্তি উল্লেখ কবিয়াছেন তাহাব স্ববচিত জীবন- 
চবিতে, উক্ত ঘটনাব (১৮৩৯) প্রায় পঞ্চানন বসব পরে, আত্মজীবনেৰ 
আঙ্ছমানক বচন। সমাপ্তিকাল--১৮৭৪ শ্রী; অঃ। কাজেই ১৮৩৯ সালে তিনি 
অবিকল এই ভাষাই ব্যধশাব কবিযাছিলেন কিনা বুঝা যাইতেছে না। অবশ্য 
তিনি এই ব্যাখান প্রনর্ষে বলিয়াছেন, “আমাৰ ব্যাখ্যান সকলেই পবিভ্রভাবে 
শ্তব্ধভাবে শ্রবণ করিলেন। এই হামাব প্রথম ব্যাখ্যান ।৮৫১ তাহার প্রথম 
ব্যাখ্যানেব অবিকল উদ্ধতি উল্লেখ কবা গেল শ বলিয়া তাহাব বাইশ বৎসব 
বয়সেব বচনা কিরূপ ছিল, বুঝা যাইতেছে না। তবে তাহা যে সরল ও মূলান্ুগ 
হইয়াছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। 

১৮৭১ সালে তন্ববোধিনী সভাব দ্বিতীয় সাংবাৎসরিক অধিবেশনে বক্ত তা 
প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ বলেন, 

“এই ক্ষণে ইংলতীয় ভাষার আলোচনায় বিদ্যার বৃদ্ধি হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই, 
এতদ্দেশস্থ লোকের মনের অদ্ধকারও অনেক দুর্দীকৃত হইয়াছে । এই ক্ষণে মুখ লোক দিগের 
ম্যায় কাষ্ঠ লোষ্ট্রেতে ঈখর-বুদ্ধি করিয়া তাহাতে পুজা করিতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। 
বেদাস্তের প্রচার অভাবে, ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যন্বরূপ, সর্বগত, বাক্য মনের অতীত, ইহ] যে 
আমাদের শাস্ত্রের মর্ম, তাহ! তাহার! জানিতে পারে না। সুতরাং আপনার ধমে এ প্রকার 
শুদ্ধ ব্রঙ্গজ্ঞান না পাইরা অন্য ধমণাবলম্বীদিগের শাস্ত্রে তাহা অনুসন্ধান করিতে যাপ্প। 
তাহাদিগের মনে এই দৃঢ় আছে যে, আমাদিগের শাস্ত্রে কেবল সাকার উপাসনা, অতএব এ 
প্রকার শাস্ত্র হইতে তাহাদিগের যে শাস্ত্র উত্তম বোধ হয়, সেই শান্ত্র মান্য করে। কিন্তু যদি 


৩২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


এই বেদান্ত ধর্ম প্রচার থাকে, তবে আমারদিগের অন্ত ধর্ম কদাপি প্রবৃত্তি হয় না। আমরা 
এই প্রকার আমারদিগের হিন্দু ধর্ম রক্ষায় যত্ত পাইতেছি।” 

এখানে তিনি প্রধানতঃ ইয়ং বেঙগল'দিগের প্রতি কিছু তীব্র মন্তব্য করিয়া- 
ছেন, এবং বেদাস্ত ধর্মই যে একেশ্বরবাদী শ্রেষ্টধর্ম, যে সন্বন্ধেও ইঙ্গিত দিয়াছেন । 
কিন্তু ভাষায় এই যৌক্তিকতা ও সংযম বিশেষভাবে লক্ষণীয় । প্রিয়নাথ শাস্তী 
১৮৯৮ সালে দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর প্রথম সংস্করণ প্রকাশ কবেন। তিনি 
এই গ্রন্থের ২ সংখ্যক পরিশিষ্টে কয়েকটি বক্তা অবিকল উদ্ধত করিয়াছেন। 
স্থৃতরাং দেবেন্দ্রনাথেব এই বক্ত তাকে আমরা ১৮৪১ সালে প্রদত্ত বলিয়া ধরিয়া 
লইতে পারি; এবং সেই জন্যই মহধির প্রথম্দিকের রচনার প্রতি আমাদের 
বিস্মিত দৃষ্টি আকুষ্ট হইতেছে। ভাষা যে কত স্বচ্ছ অথচ গুরুত্বপূর্ণ, খজুগতি 
অথচ তরঙ্গায়িত হইতে পারে, ইহাই তাহার সার্থক দৃষ্টান্ত । 


মহধির ব্রাঙ্গধর্ম গ্রস্থেব অস্ুবাদ ও ব্যাখ্যান সম্বন্ধে পবে আলোচনা করা 
যাইতেছে। এক্ষণে তাহার আর এক প্রকার বিচিত্র গদ্যের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা 
যাক। দেবেন্দ্রনাথ সাহিত্য হষ্টির অভিপ্রায়ে লেখনী ধারণ করেন নাই; তিনি 
মূলত: ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ তত্ববাদী এবং শাস্তরসাম্পদ ভক্ত। কিন্তু মাঝে মাঝে 
তাহার গছের মধ্যে সহদয় রসিকচিত্তের স্পশও পাওয়া যায়। হিমাচলের 
শৈলসা্গতলে ভ্রমণকালে তিনি নির্জন হিমশীলাতলে মৌন অরণ্য-গকুতির যে 
বিশাল শুব্ধতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, আত্মজীবনীতে তাহার বিস্তারিত বর্ণন] 
দিয়াছেন। ১৮১৫ শকে প্রকাশিত 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি” নামূক একটি পুস্তিকায় 
তিনি যেরূপ সরল ভাষায় বিশ্বতত্ব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 
তাহার একমাত্র উদাহরণস্থল বঙ্কিমচন্দ্রের “বিজ্ঞান-রহস্য” এবং আচায জগদীশচন্দ্র 
ও রামেন্দ্রন্রন্দরের প্রবন্ধ সমূহ । বর্তমান ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ আমাদের আলোচিত 
কালের সীমা বহিভূতি হইলেও তাহার এই স্সিপ্ধ রচনার একটু দৃষ্টাস্ত উল্লেখ করা 
যাইতেছে ঃ 


“এই পৃথিবী অতিপুবেঁ একটি নুগ্রকা্ড অগ্রিগোলক ছিল। জীবজন্ত ওষধি প্রভৃতির 


চিহ্নমাত্র দেখা যাইত না৷ ক্রমে পৃথিবীর গাত্রে আচ্ছাদন পড়িল । ভিতরে প্রচ অগ্নি উত্তপ্ত 
জ্রবধাতু ; বাহিরে অগ্নিময় অপেক্ষাকৃত কঠিন আবরণ। হৃুর্ণও তখন ঘোর বাপ্পময় মেঘে 


আবৃত । অগ্নির উত্তাগে পৃথিবী হইতে বারংবার মেঘ উতিত হইয়] পুনরায় জলরূপে পড়িতে 
লাগিল। এই সময়ে পৃথিবীর মধ্যে অতি গোলমাল চলিতেছিল |” 


মহি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি ৪৯১ 


অবশা এই পুক্তিক! ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত হয় এবং ইহার তিন চার বৎসর 
পূর্বে এই গ্রস্থোক্ত বিষয় উপদেশচ্ছলে বিবৃত হয়। তাহার পত্রাবলী ১৭৭২ শক 
হইতে ১৮০৯ শকেব মধ্যে লিখিত হইয়াছিল (প্রিয়নাথ শাস্ত্রী কতৃক প্রকাশিত) । 
বাজনাবায়ণ বস্ত্কে লিখিত মহধির কয়েকখানি পত্রে যথার্থ পত্রসাহিত্যের সরসতা 
ও পরিচ্ছন্নতা দেখা যায়। মহৃষি নিতান্তই কাজের কথার জন্য পত্রের অবতারণা 
করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহাব কিছু কিছু পত্র প্রয়োজনেব সীমা ছাড়াইয় 
সাহিতোব সীমা পৌছাইয়াছে। বাজনাবায়ণ বস্থকে লিখিত পাঁচ সংখ্যক 
পত্রখানিব কিয়দংশ উদাহবণ স্বরূপ উল্লিখিত হইতে পাবে £ 

“তামার ৪ আধাটের পত্র প্রাপ্ত হইলাম । আহা। এই ক্ষুদ্র পত্রের মধ্যে কি মনের 
তৃপ্তির কথাই লিখিযাঁ। যেমন নব মধুমক্ষিক' মুপনার্থকে ন৷ দানিয়াও মধুগভ পুষ্প প্রতি 
ধাবমান ভটয়াতাহ। হইতে মখু পান কবে, তদপ মন নিরতিশয মহৎ পুকষকে ন জানিযাও 
প্রবৃত্তিগত অনুরাগ সহকারে তাহাব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয 1”--১৭৭৭ শকাবে। লিখিত । 
তাহা স্বচ্ছ হৃদয়ের শুভ্র নিবঙ্জন ছায়া থেন এই পত্রেব মধ্যে ধৰা পড়িয়াছে। 
ইতিপূর্বে তীহাব ঘে গ্রন্থতালিকা উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৮৫০-১৮৫২ সালের 
মধ্যে তাহাব তিনথানি পুস্তক প্রকাশিত হয 2 

(ক) ব্রাঙ্গপর্্ গ্রন্থ, ৯ম ও ত্য (১৮৫০ ) 

(খ) এ অন্ুবাদসহ (১৮৫১-৫২) 

(গ) আত্মতত্ববিদ্যা (১৮৫২) 
ইহাব মধ্যে দ্বিতীয় পুস্তিকা (খ) প্রথম পুস্তিকাব (ক) মূল ও বঙ্গান্গবাদসহ 
প্রকাশিত হয়। "আত্মতত্ব বিদ্যা”ও প্রথম পুস্তিকার ব্যাখ্যান বলিয়া গৃহীত হইতে 
পারে। ইহা “তত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৭৭২ শকাব্দ হইতে ধাবাবাহিক ভাবে 
প্রকাশিত হইয়াছিল । 

প্রথম পুস্তিকা ব্রাঙ্গধর্ম গ্রন্থ (১ম ও ২য়) মহযির ধ্যানলব জীবনবেদ 
পরব্তকালে ইহ ত্রাহ্মধর্মেব উপনিষদ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। মহুষি এই 
পুক্তিকাকে 'ব্রাহ্মী উপনিষদ” বলিয়াছেন । মূলতঃ উপনিষদ্দের উপর ভিত্তি করিয়। 
এবং উপনিষদ হইতে বিশেষ বিশেষ শ্লোক সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তিকা সক্কলিত 
হয় (১৮৫০); তাহাব প্রায় একবৎনব পবে এই পুস্তিকাই বাংল। অস্থবাদসহ 
প্রকাশিত হয় ( ১৮৫৯-৫২ )। এই পুস্তিকার এতিহাসিক মূল্য অশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

এই গ্রশ্থ সঙ্কলিত হইবার পূর্বে ব্রাহ্মদেব বিশেষ কোন ধর্মগ্রন্থ ছিল না, তীহার। 


৪০২ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


উপাসনাম্থলে কোন একখানি উপনিষদ হইতে অংশবিশেষ পাঠ করিতেন বা 
তাহার অন্থ্বার্দ অনুসারে বাংলায় প্রার্থনা করিতেন । দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের 
উপর ভিত্তি করিয়া ব্রা্গধর্মের তত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করিলেও উনিষদের সমস্ত 
্লোক গ্রহণ করেন নাই। স্বমতান্ুবর্তী অংশসমূহ বা ক্লোকগুলি প্রথমে সন্ধলন 
করেন। প্রথমে তিনি রামমোহন-উদ্ধৃত গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারাই ব্রহ্ম উপাসনার 
প্রথা প্রচলিত করেন। কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্র সকলে আয়ত্ব করিতে পারিতেছিল না 
দেখিয়া তিনি গভীরভাবে আত্মনিষ্ঠ হইয়া চিন্তা করিতে করিতে অকম্মাৎ 
বীজাকারে মন্তরর্শন করিলেন। তাহাই 'ব্রাহ্মবীজ' ( আত্মজীবনী, পৃ ১৭৫ )। 
১৭৭০ শকে ( ১৮৪৮ ) যখন এই মন্ত্র তাহার মনোলোকে আবিভূত হুইল, তখন 
তিনি এই বীজমন্ত্রটি এক টুকরা কাগজে লিখিয়৷ বাক বন্ধ করিয়। রাখিলেন। 
ইহার একবংপর পরে ১৮৪৯ খ্রীঃ অন্দে উহা বাহির করিয়া তিনি একটু সংশোধন 
করিলেন এবং ১৭৭৩ শকের “তত্ববোধিনী পত্রিকার শিরোদেশে ব্রাহ্মগবীজে'র 
চতুর্থ মন্ত্র “তম্মিন প্রীতিন্তস্ত প্রয়কাধ-সাধনঞ্চ তছুপাসনমেব”__মুদ্রিত 
করাইলেন। ৯৭৭৯ শক্ষেব বৈশাখ সংখ্যার তন্ববোধিনীতে সম্পূর্ণ খীজমন্ত্রটি 
প্রকাশিত হইল :-_ 

“বর্গ বা এসমিদমগ্র আসীৎ্, নান্যৎ কিঞ্চনাপীৎ, তদিদং সর্ব মহজৎ। তদেব নিতং 
জ্বানমনত্তং শিবং হ্বতম্্রং নিরবয়ব মেকমেবাদ্ধিতীয়ং সর্বব্যাপি সর্বনিয়ন্ত সব্শাশয়ং সব্বশক্তিমদ্‌ 
ধরবংপূর্ণ মপ্রতিমিতি । এবন্ত তশ্তৈবোপাসনয়া পারত্রিক মৈহিকঞ্চ শুভস্ততি তন্মিন্‌ প্রীতি 
তস্য প্রিয়কার্যনাধনঞ্চ তছুপাসনমেব 1” 
এই বীজ্মন্ত্র ব্রাঙ্মমমাজের সকলেই গ্রহণ করিলেন; নানা মতকলহ সত্বেও 
ইহার পরিবর্তন হয় নাই। 

প্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ” (১ম ও ২য়) ব্রান্মধর্ম ও সমাজের উপনিষদ-_ইহাকে মহষি 
ত্রাহ্মী উপনিষদ?” বলিয়াছেন। তিনি আজীবন উপনিষর্দের স্তন্তরসে লালিত 
হুইয়াছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু নৈষ্ঠিক ভক্তের মত একাদশ উপনিষদের সমস্ত 
উক্তিকেই আগুবাক্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই । উপনিষ? পাঠ ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি 
এমন সমস্ত উক্তির সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন যে, তাহার সহিত তাহার অস্তরস্থিত 
ঞ্ব প্রত্যয়ের মিল হইতেছিল। ১৮৪৮ সালে তাহার অন্তঃকরণে চিন্তার উদয় 
হইল--যদি সমস্ত উপনিষদের যাবতীয় মন্ত্রকে অবিকল গ্রহণ করা না যায়, তাহা 
হইলে ব্রাহ্মগণ কোন্‌ গ্রস্থকে তত্ববাদের ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করিবেন? আত্মস্থ হইয়া 


মহর্ধি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি ৪০৩ 


চিন্তা করিতে করিতে উপনিষদের বিশেষ বিশেষ মন্ত্র তাহার দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে 
প্রন্কটিত হইতে লাগিল ।৫৩ মহধি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের (১।১) গম 
ব্গবাদিনো বস্তি বলিয়া আরম্ভ করিলেন, এবং তাহার পরে তৈত্তিরীয় 
(৩1১, ৩৬) বুহদারণ্যক (১২১), ছান্দোগ্য (৬২১)  বৃহ্দারণ্যক 
(৪181২৫) টতত্তিরীয় (২৬), মুগ্ডক (২১।৩), কঠ (৬৩) উপনিষদের 
বিশেষ বিশেষ মন্ত্র বলিতে লাগিলেন এবং উপসংহারে বৃহদারণ্যক ( ২৫১০, 
২৫১৯, ২1৫১০) ও শ্বেতাশ্বতর (৩1৮১) হইতে মন্ত্র উল্লেখ করিয়া মাত্র 
তিন বন্টার মধ্যে ব্রাঙ্গধর্ম গ্রন্থ” সম্কলন করিলেন।৫৫ তাহা হইলে দেখা 
যাইতেছে যে রামমোহনের মত তিনি সমস্ত উপনিষদকেই ব্রাহ্মধর্ষের আকরগ্রস্থ- 
রূপে গ্রহণ করেন নাই। একটা আবিষ্ট মুহূর্তে উপনিষর্দের যে যে মন্রগুলি 
তাহার মানসনয়নে প্রত্যক্ষীভৃত হইয়াছিল, কেবল সেই মন্ত্রগুলিকেই তিনি 
ব্াঙ্ষধর্ম গ্রন্থে” স্থান দেন। এইরূপে তিনি যে সমস্ত মন্ত্র লাভ করিলেন, সে সম্বন্ধে 
নাহার উক্তি ম্মরণীয় £ 

“ইহা! আমার ছুর্বল বুদ্ধির সিদ্ধান্ত নহে, ইহ! মোহবাক্যও নহে। ইহা আমার হৃদয়ে 
উচ্ছপিশন তাহারই প্রেরিত সতা। যিনি সত্যের প্রাণ, যিনি সত্যের আলোক, তাহা হইতেই 
এই জীবন্ত সত্যসকল আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে ।”৫৪ 

কাজেই 'ব্রাঙ্গধর্ম গ্রন্থ' যেমন উপনিষদের অবিকল শ্লাকসংগ্রহ ও অনুবাদ 
নচে, তেমনি আবার সঙ্কলন-কর্তার সঙ্ঞান এবং সচেষ্ট বুদ্ধির অনুশীলন জনিত 
যুক্তি-গ্রাহ্থ কোন দার্শনিক তন্বও নহে। দেবেজ্রনাথ অন্তরে যে যে মন্ত্রগুলিকে 
সজীব বলিয়। প্রত্যক্ষ 'করিয়াছিলেন, সেই মন্্রগুলিকেই ব্রাঙ্গধর্ম গ্রন্থে স্থান 
দিয়াছিলেন। 

ত্রাঙ্গধর্ম গ্রন্থ দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খগ্ডকে ব্রাহ্মধর্মের "শ্রুতি, এবং 
দ্বিতীয় খণ্ডকে ব্থৃতি' বলা যাইতে পারে। প্রথম খগ্ডটি ১৬শ অধ্যায় বিভক্ত 
হইয়াছে। এই ১৬শ অধ্যায়েই ব্রাহ্ষধর্মের তত্বাংশজ্ঞাপক মন্ত্রমূহ সঙ্কলিত হয়। 
দ্বিতীয় খণ্ডও ১৬শ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের নাম 'ব্রাঙ্মধর্মের উপনিষদ, 
দ্বিতীর খণ্ড 'অনুশাসন” নামে পরিচিত । এই দ্বিতীয় খণ্ডে ব্রাহ্মদের দেনন্দিন 
আচার-আচরণ, নীতি-উপদেশ বর্ধিত হইয়াছে। এই অংশে মহাভারত, গীতা, 
মহুসংহিতা, মহানির্বাণতন্্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ব্রদ্বনিষ্ঠ গৃহস্থের চর্ধাসমূহ সন্কলিত 
হইয়াছে। পরব্সর এই ছুই খণ্ড গ্রন্থ মূল অন্ুবাদসহ প্রকাশিত হইল। এত 


৪৯৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


দিন পরে ব্রাহ্ম সম্প্রদায় ও ব্রা্মধর্ষের দর্শনভূমি রচিত হইল। একই গ্রন্থের 
মধ্যে তত্বাংশ ও স্বতি-অংশ সংনিবেশিত করিয় দেবেন্দ্রনাথ ধর্মপ্রবক্তার স্থক্ 
প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে লেখক নানা স্থতি ও পুরাণ গ্রস্থ 
হইতে সঙ্জীবন ও সাচারমূলক গ্লোক সমূহ উদ্ধত করিয়াছেন, এবং ব্রদ্ধনিষ্ 
গৃহস্থকে তদনুসারে জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এখানেও তাহার 
অসাম্প্রদায়িক মনের পরিচয়টাই অধিকতর পরিষ্ফুট হইয়াছে । প্রথম খণ্ডের 
অন্থবাদ হইতে একটু উল্লেখ করা যাইতেছে ঃ 

মূল--অশবম্পর্শরপমবায়ং তথারসং নিত্য গান্ধবচ্চ যখ। অনাচ্াণস্তং 
মহতঃ পরং গ্রবং নিচাধ্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে । 

অন্ুবাদ-_ধাহাতে শব্ধ নাই, রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, ধাহার কোন 
ক্ষয় নাই, যিনি অনাদি, অনস্ত ও সর্বপ্রকার মহুৎ পদার্থ হইতে মহৎ এবং নিত্য 
ও নিধিকার, তাহাকে জানিয়া জীব মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত হয় ।৫৫ 

এখানে দেখা যাইবে যে, ১০শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংল! গছ কিরূপ সাবলীল 
গতি অবলম্বন করিয়াছে । রামমোহনের উপনিষর্দের অনুবাদ এবং দেবেন্দ্রনাথেব 
অন্তবাদ মিলাইয়! দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, রামমোহনের বিশ বৎসরের মধ্যে 
বাংলা গছা কিরূপ শুচিন্নিগ্কতা লাভ করিয়ছে। রামমোহন আক্ষরিক অনুবাদ 
করিতে গিয়। ভাষাকে অতিশয় কৃত্রিম ও জডতাপুর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। 
দেবেজ্রনাথের অনুবাদের ভাষা মূলানুগ হইয়াও কৃত্রিম বা আডষ্ট হয় নাই। 
দেবেজ্মনাথের ভাষার গঠনশিল্প ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগের্‌ পূর্বেই একটা শিল্পরূপ 
লাভ করিয়াছিল। তাই তাহার প্রথম যুগের বাংল৷ গছ্যে__কি স্বাধীন রচনা, 
কি অঙ্গুবাদ, কি ব্যাখ্যা-ব্যাথ্যান, কোনটিতেই কোনরূপ অস্পষ্টতা বা জড়তা নাই। 
তাহার অধিকাংশ রচন। ধর্মসংক্রাস্ত বলিয়। বাংল। গগসাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদের 
রূপ ও রীতির যথার্থ বিশ্লেষণ হয় নাই। নিছক ধর্মবিষয়ক হইলেও এই 
পুম্তিকাগুলির ভাষার মধ্যে যে শিল্পরূপ ফুটিয়াছে, তাহার সাহিত্যিক মূল্য স্বীকার 
করিতেই হইবে 

১৭৭৭ শকে (১৮৫২ ) "আত্মতত্ব বিদ্যা” গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলেও ১৭৭২ 
শকাঘ হইতে “তত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ইহার ব্যাখ্যান প্রকাশিত হয়। এই 
বাখ্যানগুলিকে নৃপেন্ত্রনাথ ঠাকুর ১৭৭৪ শকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। 
ইহাতেও ব্রহ্গতত্ব ব্যাখযাত হইয়াছে। '্রাঙ্গধর্ম গ্রন্থে ( ১ম খণ্ড ) যে সমস্ত মন্ত্র 


মহৰি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি ৪৩৫ 


উল্লিখিত হইয়াছে, এই ক্ষুত্র পুস্ভিকায় তাহার চুম্বক মিলিতেছে-_-উভড় পুস্তিকার 
মধ্যে বিলক্ষণ ভাবসাদৃশ্য আছে। তবে আলোচ্য পুস্তিকা অন্নবাদ নহে, শ্বাধীন 
রচনা। তাই ইহার ভাষা-ভঙ্গিমা ও বাক্যগঠন বহুলাংশে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দচারী। 
যথা-_ 

“হার! চতুর্দিকে বাহাবন্ত হার] বেষ্টিত থাকিয়া, সবর্দাই বাহাবন্তকে প্রত্যক্ষ করিয়া 
লোকসকল বিমুগ্ধ হইয়! গিয়াছে । আমি কিছুই হইলাম না, কেবল হুর্ধ চত্জর গ্রহ নক্ষত্র 
প্রভৃতি বাহাবন্ত সকলেই বন্ত হইল । এ বিবেচন। নাই যে, আমি যদি না থাকিতাম, তবে 
কোথায ব1 হুর্য কোথায় বা চন্ত্র, কোথায় বা গ্রহনক্ষত্র, কোথায় বা এই জগত 1” 

লক্ষ্য করিতে হইবে, এই রচনা ১৮৪৯-৫০ জালের অন্ততূক্ত; তখনও 
বিদ্যাসাগরের “শকুন্তলা” (১৮৫৪), 'দীতার বনবাস” (১৮৬) অথবা ুষ্ণকমল 
ভট্টাচার্যের “ছুরাকাজ্কষর বুথ ভ্রমণ ( ১৮৫৭-৫৮ ) রচিত হয় নাই। ভাষার মধ্যে 
এই যে স্বরমাধুরী, ছন্দের দোলন (0800006 ) এবং সর্বোপরি সুকঠিন তত্বের 
এমন সহজ আত্মপ্রকাশ__-সমকালীন গদ্য রচনায় প্রায় ছুলভ বলিলেই হয়। 
দেবেজ্্রনাথ বাংলা গছ রচনায় অধিক জময় নিয়োগ করিতে পারিলে তত্ব- 
মূলক গদ্যসাহিত্যের নৃতন পথরেখা নিদেশি করিয়া যাইতে পারিতেন। তাহার 
স্বরচিত জীবনচরিত বাংলা জীবনী-সাহিত্যের এক অমূলা সম্পদ । যদিও ইহা 
প্রধানত: মহধির ধর্মজীবনের ইতিবৃত্ত, তথাপি ১৯শ শতাবীর প্রথমার্ধের 
বাঙালীর চিত্তসঙ্কটের এঁতিহাসিক মূল্য হিসাবে ইহা অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। 
কিন্তু ইহা ১৮৫৭ সালের অনেক পরে রচিত বলিয়া এই আলোচনায় ইহার 
বিস্তারিত বিঙ্লেষণ পরিত্যাগ কর! হইল । 

দেবেজ্নাথের প্রথম যৌবন ও উত্তর যৌবনের ( ১৮১৭-১৮৫৭ ) জীবনকথা, 
সাধন! ও ভাবাদর্শের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রসঙ্গে তাহার জীবনধর্মের যে মূল 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গিয়াছে, তাহাতে শুধু একটি ব্যক্তি-মানসের জীবনসন্ধট 
নহে, ১৯শ শতাবীর সমগ্র বাঙালী জীবনেরই আত্মার বিচিত্র ছন্দ প্রতিধবনিত 
হইয়াছে। সেই জ্ঞান ও প্রেম, ধ্যান ও কর্মের ছন্দ; যে ছন্ব রামমোহনের 
প্রকাণ্ড পৌরুষের আঘাতে স্তিমিত হইয়াছিল, বিদ্যাসাগরের মধ্যে তী্র গ্রদাহ 
সষ্টি করিয়াছিল, তাহাই দেবেন্্রনাথের প্রথম যৌবনে প্রশ্নাতুর সংশয় এবং 
উত্তর-যৌবনে স্থায়ী অপ্রমত্ত ভক্তিরসে পরিণত হয়। সে ভক্তি অহেতুকী 
পুরাণান্থুরক্তি নহে, তাহার সহিত সঙ্ঞান চিদ্বৃত্তির স্পর্শ রহিয়াছে । দেবেন্দ্রনাথ 


৪০৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, 


স্বীয় জীবন-সাধনায় জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন এবং নিষবন্ব 
অন্ুভূতিব তুঙ্গশীর্ষে সমাসীন হুইয়াও মর্ত্য জীবনের সহিত নিখিভতর যোগস্থত্র 
রক্ষা করিয়াছিলেন । পাবিবারিক দুর্ঘটনায় তিনি গীতোক্ত নিষ্কাম মনোভাব 
অবপন্বন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মিশনাবীদের সন্কীর্ণ ধর্মচেতনাব আক্রমণ হইতে 
বাঙালী সমাজকে বক্ষা কবিবার জন্য যোদ্ধবেশে আবিভূতি হইয়াছিলেন। 
আবাব অক্ষয়কুমার, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি অনুচবদেব সহিত মতানৈক্য ঘটিলেও 
তিনি চিত্তের স্থিতধী অবস্থা সর্বদা] বক্ষা কবিতে পাবিয়াছলেন। ১৯শ শতাবীব 
কল্লোলমুখব সমৃদ্রোচ্ছাসেব মধ্যে তিনি গ্রানাইট শিলাব উপবে প্রতিষ্ঠিত শ্তামাভ 
ীপেব মহিমা লইয়া বিবাজ কবিতেছেন । 


পাদটীক। 


১। অজিতকুমার চক্রবতাঁ-_-মহষি দেবেগুনাথ ঠাকুর, পূ ১৮৮ 
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পঞ্চদশ অপ্রযাত্ত 
বিষ্ভাসাগরের সমকালীন 
বাংল। সাহিত্যে বাঙালীর মনঃগ্রকৃতি 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের কলে বাঙালীর সমাজ-জীবনে যে প্রবল 
বিপ্লবের স্থুচনা হয়, তাহা শুধু সামাজিক আন্দোলনের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত 
হনয় থাকে নাই,__বাংলা সাহিত্যেও নান! গ্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 
অনশ্ঠ বিছ্যাসাগরীয় পর্বের বাংলা সাহিত্যে সারম্বত শিল্পস্টির জঙ্ঞান বা 
স-্রয় প্রচেষ্টা লক্ষ্াগোচর হয়না__সম্ভবও নহে। কারণ রামমোহনের সময় 
হইতেই বাঙালীর মনে সমাজ ও ধর্মাচার ঘটিত রীতি ও প্রকরণ লইয়। যে 
নিক্ষোভ স্থষ্টি হইয়াছিল, তাহা সাত্বিক রসন্থষ্টির অনুকূল নহে! একদিকে 
সমাজ ও আচার-আচরণকে কেন্দ্র করিয়া অযুত কৃত্যের প্রাচুর্য, অপরদিকে 
মুরোপ হইতে সদ্যোপ্রাপ্ত জ্ঞানাপরন-শলাকাবিদ্ধ চৈতন্যের দিব্যদাহ-_-ফলে 
অপ্রয়োজনের আনন্দ বা রসকেবল! বাণীমূত্তি রচনা অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ 
মান্দোলন বা সমাজ-চৈতন্যের ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়। 
সাহিত্য নামধেয় 'অসংখা ুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হইতে লাগিল । শিল্প- 
বচারের তুলাদণ্ডে স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগরের সমকালীন সাহিত্যের ( ১৯শ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধ) গুণা্ড৭ বিশ্লেষণ করিলে হয়তো তাহাদের সারম্বত মূল্য 
নিরর্থক মনে হইবে । কিন্ত সেই সমস্ত প্রয়োজনের-খাতিরে-গড়িয়া-ওঠা পুস্তক- 
পুন্তিকার প্রেক্ষাপটে তৎকালীন বাঙালী-মানসের নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়৷ কার্ধ- 
করী হইয়াছে; কখনও প্রত্যক্ষ, কখনও-বা পরোক্ষ ভাবে সুদৃঢ় প্রভাবও বিস্তার 
করিয়াছে। যে সমন্ত স্বাদেশিক ও বৈদেশিক প্রভাব বাঙালীর সমসাময়িক 
ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল, বিদ্যাসাগরের ছত্রছায়াতলে যে সমস্ত 
অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ রচিত হইতেছিল, তাহাতে তাহার স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য কর! 
যায়। অবশ্য আমাদের আলোচনার সীম! ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত প্রসারিত বলিয়া, 
তংপরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্য বিদ্যাসাগরের ঘ্বারা কতদূর গ্রভাবান্বিত 


৪১ উনবিংশ শতাবীর গ্রথমাধ” ও বাংল! সাহিত্য 


হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইতেছে না। 
বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের ফলে বাঙালীর সমাজ-জীবনে প্রবল আলোড়ন কৃষ্টি 
হয়, তাহার স্থচনা তাহার পূর্ব হইতেই হইয়াছে এবং সেই নবজীবনের বিছ্যুৎ- 
প্রভাব বিদ্যাসাগরের কিছু পূর্ব হইতেই বাংলা ভাষায় রচিত ইতিহাস-ভূগোল- 
বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদিতে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। প্রাকৃ-বিদ্যাসাগরীয় 
যুগে মিশনারী চালিত বিদ্যালয় এবং হিন্দুদের পাঠশালায় যে সমস্ত পাঠপুস্তক 
অধীত হইত, সবপ্রণম তাহাতেই নবজীবনের প্রভাব স্থচিত হয়; স্কুলবুক 
মোসাইটী, ভার্ণাকুলার লিটারেচব সোসাইটা, গাহস্থ্য পুস্তক ভাণ্ডার ইত্যাদি 
প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বে ক্ষুদ্র পুস্তকগুলিতেই এই প্রভাব ম্পষ্টতর হইয়াছে। 
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত “বিবিধার্থ সংগ্রহে” যে সমস্ত মূল্যবান 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, তাহাতেও এই নব্জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 
কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীর গ্রন্থমালার অন্ততূক্ত যে সমস্ত পুস্তক অনূদিত 
হইয় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ছুই চারিখানির নামোল্লেখ করা যাইতেছে £__ 
সত্য ইতিহাস সার, পশ্বাবলী, ভূমিপরিম।ণ বিদ্যা, বঙ্গদেশের ইতিহাস, স্ত্রীশিক্ষা 
বিধায়ক, রাজ! কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী, লর্ড ক্লাইভ, ৯ রবিনসন ক্রুশোর ভ্রমণ 
বৃত্তান্ত, পাল এবং বঞজজিনির জীবনবৃত্তান্ত, শিলিক দর্শন, শিবাজী চরিত্র, রাজা 
প্রতাপাদিত্য চরিত্র, নূরজাহান রাজ্জীর জীবনবৃত্তান্ত, জাহানারার চরিত্র, জীব 
রহন্ত২, পীয়াস' সাহেবের ভূগোল বৃত্তান্ত ইত্যাদি। পরে ইহার বিস্তারিত 
আলোচনা! দ্রষ্টব্য । 


এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, বাঙালী বালকের শিক্ষা ও 
অন্তঃপুরিকাদের মনোরগীনের জন্য কী বিপুল প্রয়াস করা হইয়াছিল। এগুলি 
নিতান্তই বালপাঠ্য পুস্তিকামাত্র ; তবু এই তালিকা দৃষ্টে সহজেই অনুমেয় যে, 
বিদ্যাসাগরের কিছু পুর্ব হইতেই শিক্ষা গ্রচারের জন্য বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞানের 
বিপুল আয়োজন করা হইয়াছিল। নিয়ে এই যুগের সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত 
উল্লেখ করিয়া তাহার্দের অন্তরালে অবস্থিত বাঙালী-মানসের পরিচয় দেওয়া 
যাইতেছে । ইতিহাসাশ্রিত রচনা, নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, আখ্যান, কাব) 
কবিতা-_প্রধানতঃ এই কয় শাখায় প্রাপ্ত গ্রন্থসমূহের শ্রেণীভুক্ত করিয়া আলোচনা 
করা হইবে। 


বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর মনঃগ্রককতি ৪১৯ 
॥১॥ 
ইতিহাসাশ্রিত রচন৷ 


ফোট উইলিয়ম কলেজ পব" হুইতেই ইতিহাসের প্রতি বাঙালী লেখক ও 
পাঠকেক দৃষ্টি আৰুষ্ট হইয়াছিল , বোধহয় জাতির প্রথম আত্মজাগরণ কালে 
অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি ও কৌতৃহল ধাবিত হয়। ১৯শ শতাব্দীর প্রথমাধের 
মধে) যত গ্রন্থ প্রকাশিত হইযাঁছে, তাহাব অনেকটাই ইতিহাসাশ্রিত রচনা; অবশ্য 
ভূগোলকেও ইতিহাসে অস্ততৃক্ত কবিয়া লইতে হইবে। দেশ লইয়া ভূগোল, 
কাল লইয়। ইতিহাস, আব দ্েশকালেব সহিত সম্পৃক্ত মানুষ লইয়া সমাজেতিহাস। 
তাই ১৪শ শতাব্দীব প্রথমার্ধে ইংবাজী ভাষায় রচিত ভূগোল বিজ্ঞানের অন্ুদরণ 
করিয়া বাংলা ভাষায় প্রচুব ভূগোল ও ইতিহাসে রচিত হইয়াছে। এই কালের 
মধ্যে বচিত ( ১৯শ শতাব্দীব প্রথমার্ধ) ইতিহাস ও ভূগোলেব সংক্ষিপ্ত তালিকা 
পাঠ করিলেই বাঙালীর ইতিহাস-.চতনার সম্পৃণ পরিচয় পাওয়া যাইবে । 

বেভাঃ কুষমোহন বন্্যোপাধ্যায “বিদ্যা কল্পদ্রমেব প্রথম সংখ্যার প্রারস্তে এই 
্রন্থমাল।র যে চুম্বক প্রকাশ কবিয়াছিলেন, তাহাব তালিকা ঃ 

(8) 4/170151]01115101--1399191, 381051010, (316909১1১০1 
2110 171019. 

(০) 110৫910) 1715601--170010106, 181761200, 110019, £১10)61108 
৩0. 

কুষ্ণমোহন “বিদ্য। কল্পদ্রমেব” প্রথম সংখ্যা হইতেই 'রোমক বাজ্যের পুরাবৃত" 
প্রকাশ কবিতে লাগিলেন। তৃতীয় ও চতুর্থ কাণ্ডে পুরাবৃত্ত ও ইতিহাস সার* 
নামক অধ্যায়ে তিনি সামিটিকস্‌-ইজিপ্র হইতে শুরু করিয়া হিবদতস, সাইরস, 
সক্রেতিস, হানিবলের যুদ্ধ যাত্রা, থাসিমিনীর যুদ্ধ প্রভৃতি প্রাচীন মিশর ও রোমীয় 
ইতিহাসের বীরপুরুষদের কাহিনী বিবৃত করেন। ৬্ঠ কাণ্ডেও মিশর বিষয়ক 
রচনা সংযোজিত হইয়াছিল । উক্ত গ্রন্থমালার প্রথম ও চতুথ কাণ্ডে (১৮৪৬) 
রোমরাজ্যের পুরাবৃত্ত এবং ষষ্ঠ কাণ্ডে (১৮৪৭) ইজি দেশের পুরাবৃতত 
বিস্তারিত ভাবে বণিত হয়। কৃষ্ণমোহন “বিদ্যা কল্পদ্রমে'র গ্রথমকাণ্ডের স্থচনায 
ইংরাজীতে যে ভূমিকা লিথিয়াছিলেন, তাহাতে আধুনিক মুরোপ, ইংলও, ভারত 
ও আমেরিকার ইতিহাস রচন। করিবেন স্থির করিয়াছিলেন কিন্তু প্রাচীন মিশর' 


৪১২ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


ও রোম ব্যতীত আধুনিক ইতিহাসে হস্তক্ষেপ করিবার অবকাশ পান নাই। তিনি 
যদি আধুনিক ইতিহাস, বিশেষতঃ আধুনিক ভারত-ইতিহাসের খসড়া প্রণয়নে 
প্রস্তুত হুইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় ১৮শ শতাবীর প্রথমার্ধেই বাঙলার 
ইতিহাসের সার্থক বিবরণ পাওয়া যাইত । কারণ কুষ্ণমোহন এতিহাসিক চেতনা 
সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন। ইতিহাস, কিংবদন্তী ও অতিরঞ্জনেব সংমিশ্রণে 
রচিত প্রাচীন ভারতীয় এতিহাসিক গল্পকে যে প্রকৃত ইতিহাস বল যায় না, 
তাহা তিনিও স্বীকার করিয়াছিলেন ঃ 

“আমাদের ঘোর দুভণগ্য প্রযুক্ত ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত অর্থাৎ পুরাণ ইতিহাসাদি গ্রন্থ 
সকলি উক্ত হোমরের ইলিয়দের ন্যায় কবিতাতে রচিত হইয়াছে, হুতরাং তাহাদের বিবরণে 
অনেক প্রকার সন্দেহ জন্মে ।”-_বিষ্কা। কল্পদ্রম, ১ম থও, হুচনা,৩৩ পৃ 


আধুনিক এঁতিহাসিক পদ্ধতি সম্বন্ধে কৃষ্ণমোহন যে সচেতন ছিলেন, এই উক্তি 
হইতেই তাহা অঙন্গমিত হইতেছে। 

শুধু কষ্চমোহন নহেন, তৎকালীন অন্যান্য লেখকও বিদেশী ইতিহাসের প্রতি 
আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বর দত্তের "সাহনামা” ( ১৮৪৭ ), গিরীশচন্দ্র বন্দ্যো- 
পাধ্যায় ও নীলমণি বসাকের দ্বারা পদ্যে অনূদিত “পারস্ত। ইতিহাস? (১৮৪৮), 
ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'গ্রীকদেশীয় ইতিহাস" ( ১৮৩৩ ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 
স্কুলবুক সোসাইটা প্রকাশিত “ইতিহাস সার; ( ৯৮৫৩) গ্রস্থেও ভারতের বাহিরের 
ইতিহাসের উল্লেখ রহিয়াছে । অবশ্য 'পাবস্ত ইতিহাস শ্রেণীর গ্রন্থের নাম 
সম্পর্কে ভুল হইবার সম্ভাবনা আছে। আরবী ফারসী গঞ্জের সহিত কিছু কিছু 
ইতিহাসাশ্রিত ঘটন! ব৷ চরিত্রের উল্লেখ করিয়৷ এ জাতীয় রূপকথা-ধ্মী রচনাগুলি 
অনৃদিত হইয়া কখনও বা সম্পূর্ণ কাল্পনিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া প্রকাশিত হইত। 
উহার্দিগকে আরব্য উপন্যাসের শ্রেণীতুক্ত কর! কর্তব্য । কৃষ্ণমোহনের রোম ও 
মিশরের ইতিহাসের মধ্যেই কেবল যথার্থ ইতিহাসের পরিচয় আছে। অবশ্ঠ 
রেভাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানত: ইউট্রোপিয়সের রোমীয় ইতিহাসকেই একপ্রকার 


অন্গবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার উক্তি £ 4775619 (81031915৫ 
ি010 15001908005 2110 11006191091860 ৮110) 20016101089] 2081061 1010 


81108 3001০89,৮ 
এই সমস্ত এঁতিহাসিক গ্রন্থে গ্রীস ও রোমের ইতিহাসের অন্তর্গত বীরপুরুষদের 
কাহিনী গল্পের আকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এই দৃষ্টাস্তের হারা এইটুকু প্পষ্ট 


বাংল। সাহিত্যে বাঙালীর মনঃগ্রকৃতি ৪১৩ 


হইতেছে যে, ১৯শ শতকের প্রথমাধে মুরোপেব সহিত পরিচয় স্থাপনের পর বাঙালী 
প্রতীচ্য দেশকে জানিবাব আগ্রহে এ দেশীয় গ্রস্থাদি অনুবাদ বা পাঠে অগ্রসর 
হয়। এই সময় হইতে জাতিব মানসিক ভূগোলের সীমা বর্ধিত হইল, বিশ্ব 
সম্বন্ধে কৌতৃহল আগ্রত হইল, ভাবনা চিস্তাব বলয়বেধা ক্রমেই সম্প্রসারিত হইতে 
লাগিল। যে দেশের সঙ্গে বাঙালীব কিছুমাত্র পবিচয় ছিল না, তাহার প্রতি 
সে যুগের লেখক ও পাঠকদেব কৌতুহল সঞ্চারিত হইল। অবশ্য অধিকাংশ 
স্থলে সংবাজী গ্রন্থের সহায়তায় বা অন্ুবাদেব সাহায্যে এই বাংলা গ্রস্থসমূহে 
বিদেশী ইতিহাসেব ঘটনাকে স*ক্ষেপে বিবৃত কব হইত। 


মার্শম্যান-কৃত ভাবতধর্ষে ইতিহাস ও বাঙলা দেশেব ইতিহাস দীর্ঘকাল 
উলাদেশে স্কুলপাঠ্য গ্রন্থরূপে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 
র ইতিহাস সম্বন্ধেও অনেকে কৌতুহলী হইলেন। কেহ অন্গবাদ, কেহ বা 
গ্রন্থেব গাহায্যে ভাবতের বিভিন্ন যুগেব ইতিহাস আলোচনা করিতে 
॥ নীলমণি বসা ও বাজেন্দ্রলাল মিত্রেব আবির্ভাবেব পুবে বিদেশের 
[ঠ করিয়া বাঙালীকে ইতিহাস পাঠেব স্প্রহা মিটাইতে হইত। নিয়ে 
কথানি পুস্তকেব নামোল্লেখ কবা যাইতেছে £ 










১। ফেলিক্‌স্‌ কেবী-ব্রিটন দেশীয় বিববণ আঞ্চয (১৮১৯)। ডাঃ 
গোল্ড স্মিথ বচিত 4% 48722767167 6 £)৫ 1251975 ০7 17012%৫-এব 
অনুবাদ । 


২। জন ক্লার্ক মার্শম্যান- পুরাবৃত্ে সংক্ষেপ বিববণ-_অর্থাৎ পৃথিবীব 
সৃষ্টি অবধি খুষ্টীয়ান শকের আবন্ত পযন্ত ( ১৮৩৩)। ইহা ইতিবৃত্ত সার নামেও 
পরবিচিত। 


৩। জন ডি. পীয়া্পন- প্রাচীন ইতিহাসের সমুচ্চয় (১৮৩০ )। ইহাব 
ইংরাজী অংশ পিয়াসনের রচনা । বাংলা অংশ কাহার অনুবাদ, জানা 
যাইতেছে না। ইহার অধ্যায় ভাগ--€কে) প্রথম ভাগ-_মিশর দেশীয় লোকেব 
বিববণ, (খ) দ্বিতীয় ভাগ--আশর ও বাবেল রাজ্যের বিববণ, (গ) তৃতীয় 
ভাগ-_মীড ও পারসী লোকের বিবরণ, (ঘ) চতুর্থ ভাগ--গ্রীক লোকের বিবরণ, 
(ড) পঞ্চম ভাগ-_রূমরাজ্যের বিবরণ। 


৪১৪ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


৪। ন্কুলবুক সোসাইটী গুকাশিত--সত্য ইতিহাস সার (১৮৩) গ্রীক ও 
রোমীয় ইতিহাদের কয়েকজন বীরপুরুষের গল্প । 

৫। এ সোসাইটা প্রকাশিত ও ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত- গ্রাক- 
দেশের ইতিহাস ( ১৮৩৩) । ডাঃ গোল্ড স্মিথের গ্রন্থের অনুবাদ । 

উল্লিখিত সমস্ত গ্রন্থ ইংরাজী হইতে অনূর্দিত এবং বালপাঠ্য পুস্তকের 
অস্তভুক্ত। গ্রস্থকারগণ বাঙালী ছাত্রদিগকে বিদেশের, বিশেষতঃ গ্রীস ও রোমের 
ইতিহাস সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে অবহিত কবিবার জন্য ডাঃ গোল্ড্‌ম্মিথ এবং 
অন্তান্ত ইংরাজ লেখকের ইতিহাসগ্রস্থ অবলহ্বনে গ্রীস, রোম ও ব্রিটেনের সংক্ষিপ্ত 
এঁতিহাসিক কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 
অনূদিত 'গ্রীকদেশেব ইতিহাস? ( ১৮৩৩ ) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রথমতঃ 
লেখক বাঙালী ছিলেন বনিয়া ডাঃ গোল্ড স্মিথেব গ্রন্থের বঙ্গান্থবাদে স্বম্যত 
সরলতা প্রায় সবত্র রক্ষা করিয়াছেন । মাঝে মাঝে ভাষা এত স্বাভাবিক হইয়। 
পড়িয়াছে যে গ্রস্থাটকে মৌলিক বলিয়া মনে হয়। মাশম্যানের পপুরাবৃত্তের সংক্ষেপ 
বিবরণ? একই বসবে ( ১৮৩৩ ) গুকাশিত হয়; কিন্তু তাহা হইতে, ঈশ্বর গুপ্ডের 
ভাষায়-_-«“কেখল সাহেব-সাহেব গন্ধ শিরগত হয়।” অবশ্য ক্ষেত্রমোহন প্রধানতঃ 
কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটাব নির্দেশে এই অনুবাদ কাধে অগ্রসব হন বলিয়া 
ভূমিকায় ভারতীয় ও যুবোপীয় ইতিহাস বচনাব মৌলিক পার্থক্য সঙ্ধন্ধে বলিয়াছেন £ 

“এতদ্দেশে ষে ২ প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ আছে, তাহাতে গ্রন্থকত্ণরা অনেক অসম্ভব বর্ণনা 
করিয়াছেন, তন্নিমিত্ব সমূলক ইতিহাস প্রায় পাওয়া যায় না, তরাং সত্য ইতিহাস পাঠে 
লোকেদের যে অশেষ উপকার হইতে পারে তাহা এতদ্দেশীয়দের প্রায় হয় না।” 

প্রথম যুগে যুরোপীয় ইতিহাসের সন তারিখের যাথার্থ্য দেখিয়! স্বদেশের 
কিংবদস্তীমূলক ইতিকথা জম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালীর মনে এই কথাই জাগিয়াছিল। 
তখন তাহারা মনে করিতেন, ভারতের ইতিহাস কল্পন। ও অবিশ্বান্ত ঘটনার দ্বারা 
ভারাক্রান্ত; সেই সমস্ত জঞ্জাল হইতে সত্য ঘটনা উদ্ধার কর অতিশয় দুরহ। 
তাই গ্রীস, রোম ও ইংলগ্ডেৰ প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর কৌতুহল 
সঞ্চারিত হয়। বাঙালীর জগতপ্রতীতির ভৌগোলিক বন্ধন ঘুচিতেছে, তাহ! এই 
কষুদ্রু অনুবা? গ্রন্থগুলির হিসাব লইলেই বুঝা! যাইবে। 

বাঙালীর নিজন্য ইতিহাস সম্থদ্ধে বাঙালী লেখকগণ বহুদিন নীরব ছিলেন । 
মার্শম্যান সাহেবের গ্রন্থই ছিল তখন একমাত্র দেশীয় ইতিহাস এবং তাহার বঙ্গানুবাদ 


বাংল! সাহিত্যে বাঙালীর মনঃ প্রকৃতি 6১৫ 


প্রায় সমন্ত স্কুলের পাঠ্য পুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বাঙালী লেখক স্বদেশীয় 
ইতিহাপ সম্বন্ধে যে একেবারেই উদাসীন ছিলেন, তাহা মনে হয় না। ফোট' 
উইলিয়ম কলেজ পর্বে রামরাম বসুর পরাজা প্রতাপাদিত চরিত্র রাজীবলোচন 
মুখোপাধ্যায়ের “মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্ত চরিত্রং”, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলী, 
প্রভৃতিতে সর্বপ্রথম বাঙালীর ইতিহাস চেতনার স্পষ্ট ছায়া লক্ষ্য করা যাইবে। 
১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত অধিকাংশ ইতিহাস মিশনারী অম্প্রদায়ের 
তত্বাবধানে রচিত অথবা অনুদত, তাহারা মুগ্জোপ ও ইংলগ্ের ইতিহাসের 
উপর গুরুত্ব দিবেন__ইহা সম্পূর্ণ ্বাভাবিক। রেভাঃ কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
তাহার শবগ্যা কল্পদ্রম” নামক ধাবাবাহিক্ভাবে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহে রোম ও 
মশরের ইতিহাস লইয়া ব্যন্ত ছিলেন, ভাবত বা বাঙলার ইতিহাস রচনায় 
হস্তক্ষেপ করিবার অবকাশ পান শাই। যুরোপীয় এঁঙভাসিক বৈশিষ্ট্যের ছারা 
৩ণি ভারতের ইতিহাসের সত্যাসত্য শ্ণিয় কারতে চাহিয়াছিলেন।; ফলে 
ঙাঁরতবর্মেব হতঙহাস সন্বন্ধে প্রায় মিশনারাদের কে ক মিলাইয়া বলিয়াছেন : 

''এতদ্দেণীয় লোকের! বিবেচন। না! করিয়। প্রাচীন কথাতে এমত অপঙ্গত শ্রদ্ধা করে 


বে, কোন প্রসিদ্ধ ধধির বাকান্ুযায়ী না হইলে নুতন মত কিন্বা বচন তৎক্ষণাৎ অগ্রাহ্য 


কবে এবং পুরাবৃত্ত ও কলিত গল্প সতা ও অসতা বর্ণনা সকলি এক পদার্থ জ্ঞান 
করে...1৩ 


এই খময়ে ফারপী এঁতিহাসক কানা অবলম্বনে বিশ্বেশ্বর দত্তের “সাহানামা, 
(১৮৪৭ ) এবং গিরীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলমণি বসাকের পদ্যে অনূদিত “পারন্থ 
হাতহাস* ( ১৯৮৪৮) “প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য ইহাতে ইতিহাসের অংশ 
যৎসামান্ত, ইসলামী গল্পরসের আকর্ষণেই সে যুগের লেখক ও পাঠক আরব্য 
উপন্টাসের অনুরূপ কাহিনী অবলম্বন করিয়াছিলেন; তাই ইহাদিগকে ব্দাচিৎ 
ইতিহাস বল! যায়। 


১৪শ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে স্কুলবুক সোসাইটা, ভার্াকুলার লিটারেচর 
সোঁসাইটী, বেঙ্গল ফ্যামিলী লাইব্রেরী (গাহস্থ্য পুম্তক ভাণ্ডার) প্রতৃতি 
প্রতিষ্ঠানের উদ্যে।গে এতিহাসিক চবিভ্রবিষয়ক কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুক্তিকা রচিত 
হয়। নিম্নে এইরূপ কয়েকখানির নাম উল্লেখ করা যাইতেছে ৮ 

১। অদ্ভুত ইতিহাস__( ১৮৫৭ ) তৈমুরলঙ্গের বৃত্বান্ত--পগ্ডিত রামনারায়ণ 
বিদ্যারত্ব । 


৪১৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


২। লর্ড ক্লাইব, (১৮৫২)._মেকলে প্রণীত 7%তি ০৫ 7,০৮2 017৮6 অবলঘ্নে 
হরচন্দ্র দত্ত অনৃদদিত। 


৩। অদ্ভুত ইতিহাস--সিকন্দর সাহের দিগ্বিজয়, (১৮৫৭), কলিকাতা স্কুলবুক 
সোসাইটা প্রকাশিত। 


৪। জঙ্গিস খার বৃত্তান্ত--(১৮৫৭), স্কুলবুক সোসাইটা প্রকাশিত। 


৫। রাজা প্রতাপাদদিত্য চরিত্র, (১৮৫৩)-_হরিশ্তন্দ্র তর্কালঙ্কার। রামরাম 
বসুর গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত। 


৬। শুরজাহান রাজ্জীর জীবনচরিত (১৮৫৮), মধুস্দন মুখোপাধ্যায় অনৃদিত | 


৭। শিবাজীর চরিত্র,--রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রচিত; ১৮৬০ সালে 
পুম্তকাকারে প্রকাশিত, কিন্তু “বিবিধার্থ সংগ্রহে” পূর্বেই মুদ্দ্িত। 


উল্লিখিত পুন্তক-পুস্তিকাগুলির সাহিত্যধর্ম বিঢার্য নহে; কারণ তাহাদের 
সেরূপ কোন লোকলোভন ভূমিকাও ছিল না । বালকদের শিক্ষাদানের জন্যই এই 
পুস্তকগুলি রচিত অথবা অনুদিত হইয়াছিল । কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটাব 
অন্যতম প্রধান লেখক মধুন্থদণ মুখোপাধ্যায় সরল বাংলায় এই জাতীয় পুম্তক 
রচন। করিয়া! যেমন একদিকে তৎকালীন পাঃশালা-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন, 
ঠিক সেইরূপ ইতিহাসের প্রতি, বিশেষতঃ স্বদেশীয় এঁতিহাগিক চরিত্রের গ্রাতি 
সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। স্বাদেশিক ইতির'স-চেতনা বাঙালীর 
প্রাণজাগৃতির প্রাথমিক পরিচয় বহন করিতেছে। গুধু গ্রীস, রোম, মিশর ও 
পারসিক ইতিহাস্‌ পাঠ করিয়৷ বাঙালী তৃপ্তি পাইতেছিল না। কৃষ্ণমোহন তাহার 
স্বদেশের মৃত্তিকা ও মানুষের প্রতি কৌতৃহল সঞ্চারিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
তিনি প্রধান্তঃ প্রাচীন যুরোপ ও প্রাচীন মিশরের ইতিহাস লইয়া ব্য্ত 
হইয়াছিলেন ; উপরন্ত আমাদের প্রাচীন ইতিহাসা শ্রিত কাব্য ও পুরাণকে তিনি 
ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। তাহার অনুমান, সংস্কতে লিখিত 
পুরাণ বা ইতিহাসাশ্রিত কাব্যে যেটুকু ইতিহাসের অন্তিত্ব আছে, তাহা অতিরঞ্জন- 
দবো-দৃষিত হইয়া এঁতিহাসিক সত্তা হারাইয়া ফেলিয়াছে।৪ ধাহারা স্ুলবুক 
সোসাইটী বা ভার্ণাকুলার লিটারেচর সোসাইটীর মুখপাত্র হইয়] বাংল! গদ্ছে গ্রন্থ 


বাংল সাহিত্যে বাঙালীব মনঃপ্রকূতি ৪১৭ 


রচণ1 কবিতেন, তাহাদেব বচনা কিয়দংশে বিদেশীব ছ্বাবা নিয়ন্ত্রিত হইত, উপরস্ত 
নিছক স্কুলপাঠয 'তালিকাব সংখ্যাবৃদ্ধি ব্যতীত এই পুস্তকগুলি ইতিহাস বা সাহিত্য 
কোন দিক দিষাই উচ্চ মুল্য দাবী কবিতে পারে না। উক্ত তালিকার মধ্যে 
একমাত্র হবিশ্চন্ত তর্কালঙ্কাবেব "বাজ" প্রতাপার্দিত্য চবিত্র” (বামরাম বসুর গ্রন্থ 
অবলঙ্গনে ) বাঙালী বীব্বে চবিতকথাকে কেন্দ্র কবিয়! বচিত হইয়াছিল। যাহা 
হড়ক, এই গ্রন্থগুদলব সাবস্বত মুলা যৎকিঞ্চিৎ হইলেও ১৯শ শতাব্দীব গ্রথমাধ” 
হই/"তই বাঙালী বালক বালিকাব চি") তকুষ্ট কবিবাব জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান 
যেমশ আখ্যান-শাখ্যায়িকা! প্রকাশ কবিতেছিলেন, ঠিক তেমনি বিষয়-গৌববহীন 
এই এ্রতিহাসিক কাহিনীগুলি নবীন পাঠার্খীব মনে বাস্তব কৌতৃহল স্ষ 


কবিতেছিল। 
এই পবেব মধ্যে বাজা বাজেন্দ্রলালই বাঙালীব চিত্তে যথাযথ ইতিহাস- 


চেতনাব সঞ্চাব কবেন। “বিবিধাথ সমগ্রহ পত্রিকাটি নানাদিক দিয়া ১০শ 
শতাব্দী প্রথমার্ধে বাঙালী-মাণসেব দিগ দর্শশী বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। 
বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ে সচিত্র প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়া রাজেন্দ্রলঙল এই 
পত্রিকাব জাহায্য বাঙালী পাঠকেব মনে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে অপার বিন্ময় 
স্ষ্টি করিয়াছিলেন। “বিবিধার্থ সংগ্রহে” প্রকাশিত হোমাপক্ষী, টোকন পক্ষী, 
নেকডিয়া বাঘ প্রভৃতি প্রবন্ধে জীবজস্ক পণুপক্ষীব সচিত্র বর্ণনা দিয়াছেন? 
'মাবাব পৃথিবীর নান' বিষয়েও কৌতুহলোদ্দীপক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন । 
কামস্কাটক! এবং আববদেশেব ভৌগোলিক বিববণও বাজেন্দ্লালের লেখনী 
স্পর্শে বসবস্তূতে পবিণত হইয়াছিল । কিন্তু বাজেক্রলাল যে ১০শ শতাব্দীর 
প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ শুধু ভৌগোলিক ও 
জীববিজ্ঞানেব প্রবন্ধের মধ্যেই নিহিত নাই। তিনিই সর্বপ্রথম পুবাতাত্বিক 
ও এঁতিহাপিক দৃষ্টি লইয়া ভাবত-ইতিহাস ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আবম্ত করেন । 
“বিবিধার্থ সংগ্রহে” সচিত্র শিল্প ইতিহাস (১৭৭৩ শক, ১ম খণ্ড), সচিত্র রাজপুত্র 
ইতিহাস, (বাজাবাবা দেশের মানচিত্রসহ, এ, ত্য সংখ্যা), রাজ চন্দ্রগুণ্ের 
বিবরণ ( এ, ২য় সংখ্যা, ) ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি (৩য় সংখ্যা) প্রভৃতি বিষয়ে 
এমন সমস্ত ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যাহাতে প্রধানতঃ ভাবতীয় দৃঠিকোণ 
হইতেই ইতিহাস বিচার কবা হইয়াছে । বিবিধার্থ সংগ্রহের ১৭৭৩ শক ৪র্থ 
খ্যায় অশোকের বিষয় যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহাতে রাজেন্্লাল ব্রাঙ্মী 
২৭ 


৪১৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


অক্ষরের প্রতিলিপি মুদ্রিত করিয়া অশোক অনুশাসন ব্যাখা করেন। পরবর্তাঁ 
কালে এইরূপ কয়েকটি প্রবন্ধ তাহার দুইখানি পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছিল £__-(ক) 
শিবাজীর চরিত্র-_ইহা গাহস্থ্য পুস্তকের অন্ততূক্ত হইয়! প্রকাশিত হয় (১৮৬০)। 
(খ) মেবার রাজেতিবৃত্ত-_বঙ্গভাষালগবাদক সমাঙ্জের অস্তভূক্ত হইয়া প্রকাশিত 
হয় (১৮৬১ )। দ্বিতীয় গ্রন্থথানি বিবিধার্থ সংগ্রহে প্রকাশিত “রাজপুত্র 
ইতিহাসে”র কিঞ্চিৎ বধিত পুনমুত্রণ। 

ইতিপূর্বে ফুরোপীয় লেখকগণ যে প্রকার ভারতীয় ইতিহাস রচনা 
করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে বিমাতাস্ুলভ মমতাহীন নিরুৎসুক দৃষ্টিভঙীর 
নিপ্রাণতা অধিকতর পরিস্ফট হুইয়াছে। কিন্তু জাতির আত্মচেতনাব মূলকথা 
যে এঁতিহাসিক আত্মবীক্ষণের মধ্যে নিহিত আছে, তাহ! রাজেন্্রলল শিখ ও 
রাজপুত জাতির ইতিহাস অনুসন্ধান প্রসঙ্গে অনুধাবন করিয়াছিলেন। 
১৮৫১ শ্রী: অব হইতেই রাজেন্দ্রলালের এঁতিহাপিক নিবন্ধগুলি ক্রমান্বয়ে 
“বিবিধার্থ সংগ্রহে” প্রকাশিত হইতে থাকে। পরব্তাকালে তিনি তাহার 
গ্রত্বতাত্বিক আলোচনায় যে নিমেোহ বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসান্ধংসার পরিচয় 
দিয়াছিলেন, তাহার প্রথম চিহ্ন এই আলোচনাগুলিতে দেখা যাইতেছে । মিল্‌ 
বা মার্শম্যান-খনিত পথ ত্যাগ করিয়া ইতিহাস রচনার যে পথে তিনি যাত্রা 
করিয়াছেন, তাহা তাহার স্ব-খাত, এবং বাঙালীর আত্মসাক্ষাৎকারের প্রশস্ত পথের 
গ্রান্তেই তাহার স্থান নিদি্ই হইতে পারে। 

রাজেন্্লালের এঁতিহাসিক চেতনা একক ও নিঃস্ঈ নহে, তাহার প্রমাণ 
মিলিল নীলমণি বসাকের “ভারতবর্ষের ইতিহাস” (৮৫৭) প্রকাশিত হইলে। 
নীলমণি বসাকের উক্ত গ্রন্থ তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয়ঃ ১ম ভাগ-_হিন্দুযুগ, 
২ ভাগ-_মুললমান্দিগের রাজা ৩য় ভাগ-মোগল রাজদিগের রাজ্যকাল।« 
আলোচ্য ইতিহাসখানি নাণ। দিক দিয়া বিশেষভাবে স্মরণীয় এবং বাঙালীর 
ইতিহাস-সাহিত্যের অন্যতম প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃতির যোগ্য । রাজেন্দ্রলাল 
ইতিহাস রচনার যে মহান আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার ধারাবাহিকতা 
অনুসরণ করিয়! নীলমণি বসাক আবির্ভ্ত হইলেন। ইতিহাসের পটভূমিকার 
বাঙালীর আত্মজাগরণ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে এই ইতিহাসখামির 
মূল্য যে অনাধারণ, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। যদিও স্কুলপাঠ্য পুস্তক 
হিসাবেই ইহা প্রচারিত হইয়াছিল, তবু ইতিহাসের তথ্য নির্ণয় ও সিদ্ধান্ত স্থাপনে 


বাংল৷ সাহিত্যে বাঙালীব মনঃপ্রকৃতি ৪১৪ 


লখক যে মৌলিক দৃষ্টিব পৰিচয় দিয়াছেন, তাহাকে বাঙালীর জাগ্রত মনোভাব- 
দ্যাতক বলিয়াই গ্রহণ কবিতে হইবে। উক্ত গ্রন্থেব প্রথম ভাগের বিজ্ঞাপনে 
(লেখক বলিতেছেন-__ 

“এই দেশের যে পুরাবৃত্ব আছে, তাহা ইংরাজী ভাষাতে লিখিত, বাঙ্গাল ভাষাতে 
এহ পুরাবৃত্ত প্রা নাই । এই ভাষাতে যেছুই একখানা পুস্তক দেখা যায়, তাহ! 
ঈ“রাজী হইতে ভাষান্তরিত, তাহাতে হিন্দুর্দিগেব প্রাচীন বৃত্ধান্ত কিছুই নাই, এবং তাহ। 
এমত নীরস যে, কোন ব্যক্তি তাহ। পাঠ কবিতে ইচ্ছা করেন না, এবং পাঠ করিলেও 
ওপ্তিবোধ হয না। অধিকন্তু এই সকল পুভ্তক বালকদিগের পাঠেব উপযোগী নহে, এই 
জন্য তাহ। ফোন পাঠশালাতে পঠিত হয না, সুতরা" বালকের। ভারতবধষের ভালমন্ 
কঢ়ুই জানিতে পারে না, এবং ইংবাজী পুস্তক পাঠ কবিয়া অনেক বালকের এমত 
সংস্থা জন্মে যে এদেশশব ধমকম সকলি মিথ্যা, এবং হিন্দুর] পুর্বকালে অতি মূঢ ছিলেন, 
অপব বালকেব অন্য দেশর ইতিহাস কণস্থ কবিয়। বাখে, কিন্তু জন্মভূমির কোন বিবরণ 
ব্লাত পারে না” 

প্রথমখণ্ডেব বিজ্ঞাপনেব এইটুকু পাঠ কবিলেই লেখকেব মনোভাব 
সহজেই হৃদযঙ্গম কবা যাইবে । পববতীকালে বঙ্ষিমচন্ত্র ও ববীন্দ্রনাথ 
শারত-ইন্তিষাসকে যে পঠভমিকায় স্থাপন কবিতে চাহিয়াছিলেন শীলমণি বসাকের 
্ষ্টিতে তাহা আাভ'সে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। শাহাব উক্তি, “অপব বালকের 
শন্যুদেশেব ইতিহাস কণ্ঠস্থ কবিয়া বাখে, কিন্তু জন্মভূমিব কোন বিববণ বলিতে 
পাবে না”--১৮৫৭ সালে ইহা বিম্মযকৰ বৈকি । জন্মভূমিব বিববণ সংগ্রহের 
জন্য নীলমণি বসাঞ্চ ব্ু তথ্য দিয়াছেন, কদাচিৎ কিংবদস্তীকেও ইতিহাস বলিয়া 
গ্রচণ কবিয়াছেন, কিন্তু সর্বদা ভাবতীয় গৌরববোৌধের পটভূমিকায় ভাবতীয় 
ইতিহাসকে উপস্থীপনী। কবিয়াছেন। ব্সাক মহাশয়ের এই গ্রন্থ ব্চনার প্রায় 
আঠাব বসব পবে ১২৬৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে বন্থিমচন্্র বাজবৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 
প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালাব ইতিহাস” সমালোচনা গ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 

““সাহেবেবা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখত হয়, কিন্ত বাঙ্গলার ইতিহাস 
নাই। গ্রীণলণ্ডের ইতিহাদ লিখিত হইয়াছে, মাওবি জাতির ইতিহাসও আছে, কিন্তু ষে 
পেশ "গাঁড়, তামলিপ্ত, সপ্তগ্রমাদি ছিল, যেখানে নৈষধচরিত গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, 
যে দেশ উদয়নাচার্ঘ, বঘুনাথশিবোমণি ও চৈতম্যদেবের জন্মতুমি, সে দেশের ইতিহাস নাই; 
মা্শম্যান ঈয়াট প্রভৃতি প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়। ইতিহান বলি, দে কেবল 
সাধপুরণ মাত্র 1৮৬ 

ববীন্দ্রনাথ নীলমণি বসাকেব বহু পরে ১৩০৯ সনের “বজদর্শনে'র ভাব্র সংখ্যায় 
প্রকাশিত “ভারতবর্ষের ইতিহাস” প্রবন্ধে ঠিক অনুক্ধপ ভাবেই বলিয়াছেন, 


৪২, উনবিংশ শতাব্ধীর প্রথমাধ' ও বাংল সাহিত্য 


“ভারতবর্ষের যে ইতিহান আমর! পড়ি এবং মুখস্থ করিয়1 পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের 
নিশীখকালের একট! দুঃস্বপ্ন কাহিনী মাত্র। কোথ!1 হইতে কাহার আদিল, কাটাকাটি 
মারামারি পড়িয়া গেল, বাপেছেলেয়, ভাইয়ে ভাইয়ে সিংহাসন লইয়! টানাটানি চলিতে 
লাগিল, একদল যদি বা যায়, কোথা হইতে আর একদল উঠিয়া পড়ে-_পাঠান মোগল 
পতু গীজ ফরাসী ইংরা্__সকলে মিলিয়! এই স্বপ্নকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে।”? 

১০শ শতাববীর শেষার্ধে বাংল। সাহিত্যে ও বঙ্গসংস্কৃতির ছুই যুগন্ধর পুরুষের 
অন্তরে ভার তবর্ষ ও বাঙালীব ইতিহাস সম্পর্কে যে ভাবনা-চ্শ্তার উদয় হইয়াছিল, 
তাহার অনেক পুবেই নীলমণি বসাকের “ভাবতবর্ষেব ইতিহাস" গ্রন্থে সেই 
ইতিহাস ও স্বাজাত্যবোধ সংমিশ্রণে যথার্থ ইতিহাসচেতনার আবির্ভাব হুইয়াছিল। 
হিন্দু ও মুসলমানযুগেব পর্ম, কর্ম, শীল-সাধনা। বাস্তব-জীবন-__এক কথায় ভারতবর্ষের 
সর্বাঙ্গীণ পরিচয়-যুলক এমন একখানি ইতিহাস যে ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত 
হইয়াছিল, ইহাই বিম্ময়াবহ ব্যাপাব। আলোচ্য গ্রন্থটির সাহাযো ১৭শ শতাব্দীর 
প্রথমাধের বাঙালী নিজ হারানো অতীত খুঁজিয়৷ পাইয়ছিল, বৃহদ ভাবতবর্ষের 
সহিত যোগন্থত্র আবিষ্কার করিতে পাবিয়াছিল--এইজন্য আধুনিক কালের 
বাঙালীও নীলমণি বসাকের প্রতি কুতজ্বতা গ্রকাশ করিবেন। ইহার ভাষা যেরূপ 
মার্জিত ও তীক্ষ এবং তথ্য সন্নিবেশে লেখক যে রূপ সতর্কতা অবলগ্বন করিয়াছেন, 
তাহ! এখনও প্রশংসনীয় বিবেচিত হইবে। 

এই যুগে নিছক স্কুলপাঠয পুস্তকরূপে যে ইতিহাস গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়, 
তাহার্দের অধিকা'শই ইংরাজ রচিত ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ মাত্র। হরচন্দ্ 
দত্ত ১৮৫২ সনে ম্যাকলের £86 ০7 £০1৫ 09156 অবলম্বনে লর্ড ক্লাইব 
প্রকাশ করেন। কেন তিনি বাংল! ভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদ করিতে প্রস্তত 
হইয়াছেন, সেই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন £ 


“16 13 10000391116 6০ 930100866 %:78010103 ০) 001£009. 0106 62091; 1899 
100171090 103911, £3 16 ০০, 510) 60670901019, 206 ৮9102 01 1819601:% 001)- 
ঠিো।ও 0015 090৮ [0 09100104, (5000057১1১০), 10515 200 11009, ৪6751000008 
09৮ 01098000833101] 60079 /979 01006 17909 10 676০ 00715 700110956 ; 70৮ 0065 
191190. 4210, 65609307065 01 609 967£811 1878082681৩ 90100017090. 1 
068993985 £:528 0০০] 200 ৪%০০00659, ৪110 .100 8০67৮109০01 1109 709,016 [9699 
6861969 60 01১6 1০৮, 60791 15185011715 60705 01 06 012 81833 ০4 7:68.0675 
2০ 96 00105, 1306 07001) ০01 6])6 1161907660৩ 0105106৫10৮ (06 1১9001 
19 00116938015 [91101010913 110 13 0109790667০ 00556 %0এ 1105৩ 0003136796101) 
708৮9 17900060 6176 (28705185607 0 19156 1010 1)9710 11)6 (18705191107) 01 11808071858 
61619:8660 08068 00 01156. (09. 1%), 


বাংল] সাহিত্যে বাঙালীর মনঃগ্ররুতি ৪২১ 


লেখকের উর্দেশ্তঠ মহৎ ছিল সন্দেহ নাই এবং স্কুলপাঠ্য হিসাবে অনুষ্দিত 
হইলেও ইতিহাস হিসাবে ইহার কিছু মূল স্বীকার করিতে হইবে। তবে 
অন্নবাদগ্রস্থ হিসাবেই ইহার যা কিছু গৌরব, ইহ] তাহার মৌলিক রচনা নহে । 

এই সময়ে ইতিহাস নামাঙ্ষিত যে সমস্ত বালপাঠ্য পুস্তক-পুস্তিকা ( ধখা-_ 
স্কুলবুক সোসাইটা প্রকাশিত “মনোরপ্রণেতিহাস, “সত্য ইতিহাস সার, “গ্রীক 
দেশের ইতিহাস”, “ভারতবর্ষের ইতিহাস--ছুই বালম”, বঙ্গদেশের পুরাবৃত', 
“প্রাচীন ইতিহাস জমুচ্চয়”৮ ) প্রকাশিত হয়, সেগুলির সাহিতা-মূল্য বিচাষ নহে । 
ইহারা হয় ইংরাজীর অনুবাদ, আব না হয় ইংরাজী গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত কাহিশী। 
য্দিও গ্রন্থগুলির এঁতিহাসিক মূল্য অকিঞ্চিৎংকর, তথাপি বাঙালী বালকের চিত্তে 
এই পুস্তকগুলির সাহায্যে দেশ ও কালের ইতিহাস নীহারিকাবৎ প্রতীয়মান 
হইতেছিল। গ্রীস রোমের ইতিহাস বাদ দিলেও ভারতের বিভিন্ন এতিহাসিক 
চরিত্র ও কাহিনীর প্রতি বালক-বালিকার চিত্ত আকৃষ্ট হইতেছিল, ইহাই 
এই পুস্তিকাগুলির একমাত্র কৃতিত্ব । অবশ্ঠ নীলমণি বসাকের মত স্বাধীনভাবে 
জাতীয় গৌরবের পটভূমিকায় ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা এই গ্রন্থগুলিতে লক্ষ) 
করা যায় না; কারণ এগুলি প্রধানতঃ ইংরাজী গ্রন্থ হইতে অনুদিত হইয়া ইংরাজ 
প্রভাবান্বিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রকাশিত হয়। সুতরাং ইহাতে ভারতীয় ইতিহাসের 
বীরত্বব্যপ্তক বা গৌরবোগ্যোতক কাহিনীগুলি বিশেষ স্থান পায় নাই । তবে এইটুকু 
অবস্ত লক্ষণীয় যে, ভারতের ইতিহাসের প্রতি লেখকদের কৌতৃহলী দৃষ্টি আকষ্ট 
হইতেছিল এবং জনসধধারণের মধ্যে এঁগুলিব প্রচার বুদ্ধি পাইতেছিল। উনিশ 
শতকের আত্মচেতনা যে বাঙলা ও ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়াও 
স্কটতর হইতে চাহিয়াছিল-_ ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। 

ইতিপূর্বে আমরা যেরূপ ইতিহাস গ্রন্থের পরিচয় দিয়া, ঠিক সেইরূপ 
ভূগোল গ্রস্থেরও উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথম আত্মপরিচয়ের জন্য যেমন 
আত্মগৌরববোধক প্রাচীন ইতিহাস পাঠ প্রয়োজন, সেইরূপ দেশের মৃত্তিকার 
সহিত পরিচয় স্থাপনও অবস্ঠ কর্তব্য ৷ বাঙল] দেশের ১০শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ও 
তাহার ঈষৎ পূর্ব হইতেই বালপাঠ্য ভূগোলগ্রস্থের সাডা পড়িয়া যার়। শুধু দেশের 
মাটির পরিচয় নহে, বিদেশের বিচিত্র বর্ণনা পাঠকের কৌতূহলী পু্টি আকর্ষণ 
করে। কেবল জন্ু্ীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, প্রক্ষ দ্বীপ প্রভৃতি কাল্পনিক দেশের 
বর্ণনাই নহে-যে ভূগোল কঠিন ভৃত্তরকে অবলঘ্ন করিক্াছে, সেই 


৪২২ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


মৃত্তিকালোকেব ভূবৃত্তান্তের প্রতি আমাদের দেশের লেখকদের মনোযোগ 
আকৃষ্ট হয়। 


কষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রকেই এ 
বিষয়ে অগ্রণীর আসন দেওয়া যাইতে পারে । “বিদ্যা কল্গদ্রমে”র অষ্টম কাণ্ডে 
কষ্চমোহন “ভূগোল বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন । এশিয়া ও যুরোপের প্রামাণিক বৃত্বাস্ত 
লইয়া! রচিত এই “ভূগোল বৃততান্ত'টি নানা দিক দিয়! উল্লেখযোগ্য । মরে সাহেবের 
17000100986019 01 03905181119, মলেট বার্ণ-এর 0608£18101)-_ প্রভৃতি 
ইংরাজী পুস্তক অবলম্বনেই কৃষ্ণমোহন এই ভূগোলটি সঙ্কলন করিয়াছিলেন। 
বাঙালীর চিত্তলোকের সঙ্কীর্ণতা যে এই সমস্ত ভূগোল গ্রন্থের দ্বারা কথক্চিৎ বিদূরিত 
হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে । কাঁলকাতা স্কুলবুক সোসাইটা প্রকাশিত 
“ভূগোল এবং জ্যোতিষ ইত্যার্দি বিষয়ক কথোপকথন” (প্রথম সং--১৮২৪, 
দ্বিতীয় সং__-১৮২৭ ) অক্ষয়কুমার দত্তের “ভূগোল? (১৮৪১ ), পীয়াস-এর 
ভূগোল বৃত্ান্ত' (১৮৪১), গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের “ভূগোলসার ( ১৮৫৩), 
তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভূগোল প্রবেশ”, “ভূগোল-বি্যাসার", বামনারায়ণ 
বিদ্যারত্ব প্রণীত “ভূগোল” (১৮৫৬), কালিদাস মৈত্র প্রণীত “জিওগ্রাফী বা ভূগোল- 
বিজ্ঞাপক” ( ১৮৫৭ ), এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের “প্রাকৃত ভূগোল” (১৮৫৪ সালে 
প্রকাশিত ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহাদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল ও অক্ষয়কুমারের 
ভূগোলগ্রন্থ ছুইটি শুধু পাঠযপু্তক্রূপেই আদৃত হয় নাই, ইহাদের মধ্য দিয়া বাঙালী 
সপ্তদ্বীপা বন্ধুদ্ধরার নৃতন পরিচয় পাইল, বিচিত্র জগৎ সম্বন্ধে অবহিত হইল এবং 
১০শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই বৃহদ্‌ বিশ্বের সহিত আপন আপন ভৌগোলিক 
স্থানের যোগস্থত্রটি আবিষ্কার করিতে পারিল। অক্ষয়কুমার “তত্ববোধিনী 
পত্রিকা*য় এবং রাজা রাজেন্দ্রলাল “বিবিধার্থ সংগ্রহে ধারাবাহিক ভাবে বিশ্বের 
ভৌগোলিক বিষয় উদ্ঘাটিত করিয়া বাঙালীর মনোজীবনের কৃপমণ্ডকতা অনেক 
পরিমাণে বিদূরিত করিয়াছিলেন । এই গ্রন্থগুলিকে আমর! সারস্বত তীর্থে স্থান 
দিতে চাহিন। বটে, কিন্তু তরুণমতি বালক-বালিকাগণ ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই, 
বাঙলাদেশের বাহিরে যে বৃহত্তর বিশ্ব রহিয়াছে, তাহার সন্প্ধে কৌতুহলী হইয়াছিল 
এবং ইহাতে তাহাদের মনের ভৌগোলিক চেতনা সম্প্রসারিত হইয়াছিল, ইহ 
সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। 


বাংল! সাহিত্যে বাঙালীব মনঃপ্ররুতি ৪২৩ 


॥ ২ ॥ 
নানাবিধ তত্বমূলক আলোচল। 


১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংল। ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক বহু স্কুলপাঠ্য 
পুস্তক-পুস্তিক! প্রকাশিত হয়, যাহারা হয়তো সাহিত্যিক মূল্য দাবী করিতে পারে 
ন1। তবে বাঙালীব প্রথম আত্মবীক্ষাব যুগে জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক এই গ্রন্থগুলিব 
মূলা অবশ্ঠ স্বীকাব কবিতে হইবে । নিয়ে এইবপ কযেকটি গ্রন্থেব নামোল্লেখ কর 
যাইতেছে £ 

১। মাশম্যান__জ্যাতিষ ও গোলাধ্যায (১৮১৯) 

২। ফেপিকস্‌ কেবী-_বিদ্যাহাবাবলি (১৮২১-২২) 

_-পীয়াসন সম্পাদিত সংক্গবণ-__( ১৮৩৪ ) 
_-ওয়েঙ্গীব সম্পাদিত সংক্কবণ_-( ১৮৫২) 
৩। পীয়াস ন--ভূগোল ও জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষযব 
কথোপকথন ( ১৯২৪) 

9 | ইয়েটুস- পদার্থবি্য। (১৮২৭ ) 

৫1। এ -_পদার্থবি্যাসাব (১৮২৫) 

৬। ম্যাক-__কিমিয়া বিদ্যাসাব (১৮৩৪) 

উল্লিখিত পুণ্তিকাগুলি ১০শ শতাব্দীব প্রথমার্ধের মধ্যে বচিশ এবং শ্রীবামপুরের 
মিশনারীগণই ইহাব প্রধান উদ্যোক্তা । যুরোপীয় লেখকগণ বিভিন্ন জ্ঞানবিজ্ঞানের 
রস্থ বাংল! ভাষায় অল্লবাদ করিতে গিয়া বিজ্ঞান বিষয়ক কৌতুহলোদ্দীপক তথ্য 
সংগ্রহ কবিয়াছেন বটে, কিন্তু পাবিভাষিঞ শব্খেব জটিলতাব জন্য বক্তব্য বিষয়কে 
কোথাও হ্ৃগ্য কবিষ1 তুলিতে পাবেন নাই । ফেলিক্‌স কেরীব বিগ্যাহারাবলি, 
হইতে একটু উদাহবণ দেওয়! যাইতেছে £₹_ 

“অপর এ গলা গ্রকাকুদের লুঠমান পর্দার উভয় পার্থেস্থিত অতি বৃহদ্‌ গুটিক1 নামে মাংস 
্রন্থিত্বয়েতে সবর্দা আর্রভাবে থাকে এ মাংসগ্রন্থিদ্বয় বাদাম বাজাকৃতি প্রযুক্ত কোনো ২ 


বাবচ্ছেদকের! তাহাবদিগেব বাদাম গুটিক। সংজ্ঞা করিয়াছেন ।” 
জন ম্যাকের “কিমিয়া বিদ্যাসার” হইতে একটু উদাহবণ-__ 

“হৈদ্র্সানের দ্বিতীষাকিদ । সামুদ্রিক অন্নবিশিষ্ট জলের মধ্যে বারিসের পারমাজিদ রাখা 
গেলে তাহ! কতক অক্সিজান হারাইয়া অঞ্সিদ হব এবং তদাবস্থাতে উক্ত অয্নেতে লীন হয় এবং 
উপঘুক্ত উপায় উপস্থিত হইলে এ হারান অক্সিজেন জলের হৈদ্রজানেতে লীন হইলে তাহাতে, 
জলের দ্বিতীয়াক্সিদ জন্মে ।” 


৪২৪ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমাধ ও ব1ংল। সাহিত্য 


প্রকাশভঙ্গিমার জড়তা ও পরিভাষাগত অনভ্যন্ততার জন্ঠ 'ফৈলিকৃস্‌ কেরী 
ও জন ম্যাকের সাধু প্রচেষ্টাও আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়। মিশনারী-প্রভাবান্বিত 
বালক-বালিক৷ বিদ্যালয় ভিন্ন সাধারণের মধ্যে দুরূহ ভাষায় রচিত এই বৈজ্ঞানিক 
গ্রস্থগুলির বিশেষ প্রচার ছিল না। তবে ইহার কিছু পরে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধাথ 
সংগ্রহে" ধারাবাহিক ভাবে খিভিন্ন শিল্পদ্রব্য সন্বদ্ধে যে প্রবদ্ধগুলি লিখিয়াছিলেন, 
তাহার মূল্য অবশ্ত ম্বীকার করিতে হইবে । এই প্রবন্ধগুলি পরে গাহ্‌স্থ্য বাংলা 


পুস্তকের অস্তভূক্ত হইয়া “শিল্পিক দর্শন” (১৮৬০ ) নামে মুদ্রিত হয়। ঢাকাই বস্ত্র, 
চর্ম পরিষ্কার করণের প্রথা, রেশম, কাগজ, লবণ, নীল, তামাক, লৌহ প্রভৃতি 
বিভিন্ন কৃষি ও শিল্পজাত-খনিজদ্রব্য সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রবন্ধ ১৭৭৩ শকাব্দের চেত্রমাস 
হইতে “বিবিধার্থ সংগ্রহে" প্রকাশিত হইতে থাকে । “শিল্পিক দর্শনে “বাজেন্দ্লাল 
শুধু বাঙলার শিল্পজাত দ্রব্যের সচিত্র বর্ণনা দেন নাই, বাঙলার শিল্প বাণিজ্যের 
অবনতির কারণও নির্দেশ করিয়াছেন । এই গ্রন্থটি পাঠ কবিলে দেখা যাইবে যে, 
রাজেন্্লালের চিতে বাঙালী জাতির শিল্পগত অবনতির আশঙ্কা দেখা দয়াছিল। 

ভার্ণাকুলার লিটারেচব সোসাইটা প্রকাশিত 'জীবরহস্ত” (১ম ও ২য়) স্কুলবুক 
সোসাইটা প্রকাশিত “পক্ষীর বিবরণ”, ধজ্যাতিবিদ্া* প্রভৃতি বালপাঠ্য পুস্তক এবং 
ল"সন সম্পার্দিত 'পশ্বাবলী, পুস্তকগুলিব শুধু নামোল্েখ করা যাইতেছে । বিস্তারিত 
পরিচয় উপস্থিত প্রসঙ্গে অবাস্তর। বালক-বালিকাদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য সরল 
বিজ্ঞান বিষয়ক পুম্ভিকাগ্ডলি বচিত হইয়াছিল। বঙ্গভাষানুবাদদ প্রচাব সমিতি, 
স্থলবুক সোসাইটা গ্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে এই জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা 
প্রকাশিত হইলে বালক-বালিকাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জ্ঞানবৃদ্ধির প্রচেষ্টা 
অনেকট! সাথক হইয়াছিল । তবে এগুলি নিতান্তই প্রাথমিক স্তরের বচনা এবং 
বয়স্ক-মনে ইহাদের প্রভাব কতটুকু সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহাও বিবেচ্য । 


একদিকে যেমন শিক্ষাবিষয়ক জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পফিত পুস্তিকাগুলি বালৰ 
বালিকাদের মনে জগৎ ও জীবনরহস্য সম্বন্ধে কৌতুহল সঞ্চারিত করিতেছিল, ঠিক 
তেমনি ধর্মান্দোলন লইয়াও কিছু কিছু পুস্তিকা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া বাঙালীর 
সমাজ-সত্তাটিকে চঞ্চল করিয়া! তুলিতেছিল। নীলরত্ব হালদারেব «সবামোদ 
তরঙ্গিণী” (১২৫৮), কৃষণচৈতন্য বন্থুর 'জ্ঞানরত্বাকর ( ১৮৫৮ ) শ্তামানাথ শর্মার 
“চারু মীমাংসা” ( ১৮৫১-৫২ ), নারায়ণ চট্টররাজের 'কলিকুতৃহল।' (১৮৫৩) এবং 
বীরভদ্ত্র গোস্বামী রচিত ও কানাইলাল শীল প্রকাশিত বৃহৎ পাষগুদলন' (১৭৭৭ 


বাঙলা সাহিত্যে বাঙালী মনঃপ্ররুতি ৪২৫ 


শক) নামক ধর্মকলহাকীর্ণ পুন্তিকাগুলিব শাম উল্লেখ করা যাইতে পারে । বাম- 
মোহনেব তিবোধ।নের পব দীর্ঘকাল ধবিয় একেশ্বরবাদী ব্রহ্ম সভাব কোন 
ক্রিয়াকলাপ ছিল না, ফলে তাহাব বিবোধী বক্ষণশীল হিন্দুধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণও 
কিছু স্তিমিতবেগ হইয়া! পড়িয়াছিলেন। কিন্ত দেবেজ্জরনাথ যখন আবার নবোছামে 
বেদান্তাশ্রিত ব্রহ্ম-গ্রতিপার্দক ধর্মগ্রচাবেব জন্তঠ আত্মনিয়োগ কবিলেন, তখন 
আবাব বাঙালী হিন্দুর ধর্ম সঠ্তেন অনুভূত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল 
নীলবতু হালদ্রাবেব “সবামোদতবর্গিণী” (১২৫৮) সমকালীন ধর্মান্দোলনেব 
সমস্ত উত্তাপটুকু বহন কবিতেছে। ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন, “ইহাতে হিন্দু, 
মুদলমান, ইহুদী, খুষ্টান এই চাবি জা৩ব স্ব ম্ব ধর্ম বিচাবছলে সর্ধধর্মের মর্ম এক 
পবমেশ্ববোপাপনা ইহাই শাস্ত্ে।ক্তি ও সদযুক্তি' ছাবা প্রতিপার্দিত হইল” লেখক 
বল পয়ারে ধর্মমন্প্রদায়েব যে কৌতুহলজনক বিববণ দিয়াছেন, তাহা হইতে 
সামান্ত উদ্ধ তি উল্লেখ কবা যাইতেছে £ 
হিন্ুব আকৃতি ও ধমবিকৃতি 

শলায মালিক| শিখা মাথায় । 

ললাঢ ফলক তিলক তায় ॥ 

ভ্রিকচ্ছ বিধানে বসন পরে। 

উত্তরিয বস্ত্র অঙ্েতে ধবে।। 

মন্বুব ধমোত নাম মানব। 

* 1তল্মুতি মতে বিধান সব।। 

খষ্টান আকৃতি ও ধর্মবিকৃতি 

মাথ!য টুগী পাযেতে বুট | 

নুখেতে সদাই শোভে চুকট || 

কাঁটাচুল কাটা কৃতিপর1। 

কবেতে '"আবাব 'বত্র ধরা |। 

রবিবারে যাবা গিজণায় যান। 

তারাই খুষ্ট মাত খৃষ্টান | 

নাস্তিক 

নহে তো হিন্দু হে যবন। 

ইনুদীও নহে দেখি কেমন ॥ 

ন] গ্ভজে বুষ্ট ন। ভজে গুক। 

আপনি বাগ কল্পতক ॥ 


৪২৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


ন] মানে ধর্ম স্বেচ্ছাচারী | 
বিকৃত বসন ভূষণ ধারী ॥। 
তাহার। নামেতে হয় নাস্তিক | 
দেখিলে ডরায় যত আন্তিক | 


লেখকের রচনার মধো কিঞ্চিৎ পরিহাসের অবকাশ থাকিলেও তিনি যে 
দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাহার গ্রমাণ উত্ত পুস্তকেই 
বহিয়াছে। তিনি সর্বধর্মেব মধ্যে ব্রহ্মতত্ব উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন। 
ঈশ্বর গুপ্ত যেমন দেবেন্দ্রনাথেব দ্বাবা বিশেষভাবে প্রভাবাস্থিত হইয়া ব্রহ্মতত্ব স্বীকার 
করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি “বঙদূত, সম্পাদক নীলবত্ব ভালদাবও ১৮৫১ সালে 
এই গুম্বে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের উল্লেখ কবিয়া সর্ব-ঘর্মেব অমন্ববই সমস্ত ধর্মের 
মূলকথা-_ ব্রন্মবাদ, এই তত্বে উপনীত হইয়াছিলেন। ১৮%৮ সালে প্রকাশিত 
কুষ্$চৈতন্। বন্সুর 'জ্রানবত্া কবে ব্রাহ্গধর্ম ও ব্রঙ্গবাদের বিস্তারিত পবিচয় রহিয়াছে । 
একদিকে যেমন ব্রাহ্মদম।জ ও ব্রাঙ্গধর্মেব পক্ষে পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হইতেছিল, 
সর্বধর্মের মূলীভূত প্রেরণা ব্রহ্মতত্বেব ব্যাখা। চলিতেছিল এবং বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়েব 
মধ্যে সমন্বয়স্থত্র আবিষ্কাবের চেষ্টা আরম্ত হইয়াছিল, ঠিক তেমনি আবাব অপর- 
দিকে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়কে কটু ভাষায় আক্রমণ করাও হইতেছিল। নারায়ণ 
ট্টরাজ ১২৬০ সালে “কলিকুতৃহল॥ নামক পুস্তিকায় “বর্তমান কলিষুগের 
প্রারভ্তাবধি অগ্য পর্যন্ত লোঞ্ সকলের যেরূপ আচাব বাবহার হইয়াছে তাহা 
সংশোধনার্থ পরিহাসচ্ছলে অন্থবাদ পুঝঃসর” আদদিরসাত্মক *অতিরঞ্জনের সহিত 
নান কাহিনী সালঙ্কারে ব্যাথা! করেন। এই পুস্তিকায় বৌদ্ধ, কৌলধর্মা বলম্বী 
তান্ত্রিক, ব্রাহ্মলমাজ 'প্রভৃতিকে অতি কঠোর ভাষায় আক্রমণ করা হইয়াছে । মাঝে 
মাঝে বক্তব্য অতিশয় গ্রাম্য ইতরতার পন্ককুণ্ডে পতিত হইয়াছে । আলোচ্য 
গ্রন্থের কিছু পূর্বে হইতেই যে, একটা যুক্তিপূর্ণ ধর্মতত্ব ও ব্রদ্মোপাসনার প্রতি 
শিক্ষিত জনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছিল, তাহার প্রমাণ রহিয়াছে বেণীমাধব ঘোষ 
সংগৃহীত ১৭৭৮ শকাব্দ প্রকাশিত জ্ঞানচন্দ্রাংশু নামক পুস্তিকায়। ইহাতে 
একেশ্বরবাদ-প্রতিপাদক উপনিষদ, তন্ত্র ও গীতা হইতে প্রচুর ক্লোক উদ্ধত হইয়াছে 
এবং বেদের কর্মকাণ্ড অপেক্ষা জ্ঞানকাণ্ডের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ 
কর] হইয়াছে; ইহাতেও ব্রাহ্মদমাজ ও “তত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রত্যক্ষ স্পর্শ 
পাওয়া যাইতেছে । 


বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি ৪২৭ 


এই সময়ে ধর্মান্দোলন লইয়! যে দুইটি পরস্পরবিরোধী মতের সৃষ্টি হইয়াছিল, 
তাহা সহজেই অনুমেয় । একদিকে দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের আবির্ভাব, আর 
একদিকে প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মসভা" ও ভবানীচরণ-রাধাকাস্ত দেববাহাছুরের দল । 
এই কলহ-সমুদ্র মন্থনে বিষের অংশ ব্রাঙ্গদমাজ ও ব্রহ্ষতত্বে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণের 
ভাগ্যেই জুটিয়/ছিল সর্বাধিক । তথাপি ইহা ক্রমেই স্পষ্ট হইতে লাগিল যে, 
ধর্মন্দোলনে ওঁপনিবিক তত্ব, ব্র্ষবাদ ও বেদের জ্ঞানকাণ্ডের আলোচন। 
জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছিল। 

একদিকে যেমন ধর্মকলহ অবলম্বনে ক্ষুদ্রবৃহৎ পুস্তকপুস্তিকা প্রকাশিত 
হইতেছিল, তেমনি আবাব সমাজ-সংস্কারেও সাহিত্যের আহ্বান আসিয়াছিল । 
বিছ্যাাগরের নিধবা-বিবাহ আন্দোলনের পক্ষে ও বিপক্ষে অসংখ্য পুস্তিকা 
প্রকাশিত হইয়ছিল।৯ আবার নারীশিক্ষা লইয়াও কিছু কিছু পুস্তিকা প্রকাশিত 
হইতেছিল। ১৮৫৭ সালে দ্বারকানাথ রায়ের স্ত্রীশিক্ষা বিধান” গ্রকাশিত হয়। 
১লশ শতার্দীব মধ্যভাগে নারাশিক্ষা স্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যে কতদূর সচেতন 
হইয়াছিলেন তাহা এই পুষ্তিকারটি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। ইহার পূর্বে 
্ত্রীশিক্ষাব পক্ষে এমন প্রবল যুক্তি একমাত্র মদনমোহন তর্কালঙ্কার “পর্বশুভকরী 
পত্রিকা”য় একবার উখখপন করিয়াছিলেন ।১০ দ্বারকানাথ বোধ হয় এই গ্রন্থ 
রচনায় বিগ্ঠাসাগরের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তাহার 
নিগ্োদ্ধ'ত ডক্কিটুকু উল্লেখযোগ্য : 

“1 বঙ্গদেশীয় বধুগণ ! তোমরা আর কতকাল দেশাচারের দাস হইয়া মোহনিঙ্্রায় 
অভিভূত থাকিবে । একবার এ অকিঞ্চনের অনুরোধে চৈতম্যচক্ষুরুয়ীলন করির] দেখ । 
তোমাদিগের জননী জন্মভূমি অবলালাতির অজ্ঞানতারূপ প্রচণ্ড অনলে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে । 
দারুণ দেশাচার কি তোমাদের এতই প্রিয়তম যে, নব'নাশ হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিতে 
পারিবে না?”৯১ 

বিষ্াসাগবেব রচনারীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব এখানে স্পষ্টই দৃষ্িগোচর হইতেছে। 
দেশাচারের বিরুদ্ধে লেখকের এই অস্ত্রধারণ_-বিদ্যাসাগরকেই ম্মরণ করাইয়া 
দেঁয়। ১৯শ এতাব্দীর মধ্যভাগেই জনচিত্ত যে নবজীবনোল্লাসে সচকিত হইয়। 
উঠিতেছিল, তাহা এই পুস্তিকাখানি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। বিদ্যাসাগর 
ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাঙালীর সমাজসত্া ও মানবধর্মকে প্রচণ্ড আঘাত 
দিয়াছিলেন। ফলে একদিকে যেমন সমাজনংক্কারক, বিশেষতঃ দেশাচারের বিরুদ্ধে 


৪২৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ ও বাংলা সাহিত্য 


একদল সমাজসেবী যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, ঠিক তেমনি নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ 
প্রবন্ধ-নিবন্ধের প্রতিও লেখক ও পাঠকের দৃষ্টি আকুষ্ট হইয়াছিল । রাজেন্দ্রলালই 
সর্বপ্রথম মননশীল নিবন্ধ বচনার প্রশংসনীম্ব আদর্শ স্থাপন কবেন। অবশ্ঠ ঠাহার 
কিছু পূর্বে রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় “বিদ্যা-কল্পদ্রমের, মধ্যে চিন্তাভূয়িষ্ 
প্রবন্ধ রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু উতৎ্কট ভাষার জন্য তাহ। স্কুলপাঠয 
গ্রস্থরপেই সমাদৃত হইয়াছিল। অক্ষয়কুমার জম্পার্দিত “তন্ববোধিনী পত্রিকায় 
জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক নানা আলোচন! প্রকাশিত হইত। রাজেন্দ্রলাল মুখ/তঃ 
বঙ্গভাষান্ুবাদক সমাজেব উদ্যোগে িবিবিধাথথ জংগ্রহ' প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
ইহাতে বয়স্ক মনের উপযোগী বিজ্ঞান, ভূগেল ও ইতিহাস বিষয়ে যে সমন্ত সচিত্র 
প্রবন্ধ প্রকাশিত ভইত, তাহাব সহিত পববতী বঙ্গদশন” পত্রিকাব তুলনা চলিতে 
পারে। অবশ্য 'বঙ্গদশন” 'আবও পবিণত মনের চিন্তা-প্রস্থত প্রথম শ্রেণীর মাসিক- 
পত্র এবং নব্য বাঙলাব বাণীবাহক। :বিবিধার্থ সংগ্রহ” পত্রিকাকে অতটা 
গুরুত্বপূর্ণ গীঠস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। কিন্তু একদিক দিয়া রাজেন্দ্রলাল 
এই পত্রিকাকে স্মরণীয় করিয়৷ গিয়ছেন। ইহাতে সাহিত্য-বিচারের প্রথম সার্থক 
প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। ঞজ্ঞানান্বেষণ” ও “তন্ববোধিনী পত্রিকায় ইতিহাস 
ও বিজ্ঞান ব্ষয়ক অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত বটে, কিন্ত স্থপিধরমী 
সাহিত্যবিচারের প্রথম স্থচনা বাজেন্দ্রলাল মিত্রই আবস্তভ কবেন। বিদ্যাসাগরের 
সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব ১৮৫৩ সালে পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয়। তাহার ঠিক ছুই বৎসর পুবে ১৮৫১ সাল'হইতে রাজেন্দ্রলাল 
“বিবিধার্থ সংগ্রহে সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ বচনী আরম্ভ করেন। 
“বিবিধার্থ সংগ্রহে" প্রকাশিত রাজেন্লাল মিত্রের কয়েকটি সমালোচনার উল্লেখ 
করা যাইতেছে £ 


১। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ মেনের জীবনী ও কাব্য-পরিচয় (১৭৭৩ শকাব, 
৫ম সংখ্যা )। 


২। শকুস্তল! নাটকের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত, (১৭৭৪ শক, ১৩শ খণ্ড) 
৩। গ্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের মর্ম, (১৭৭৪ শক, ১৫শ খণ্ড) 

৪। কাদন্বরী গ্রন্থের সার সংগ্রহ, (১৭৭৪ শক, ১৬শ. খণ্ড ) 

€ | রত্বাবলীর নাটকের সংক্ষেপ ইতিহাস, এ 


বাংল! সাহিত্যে বাঙালীব মনঃপ্রক্কৃতি ৪২৯ 


৬। শ্রীযুক্ত ঈশ্ববচন্ত্র বিচ্ভাসাগব প্রণীত সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য 
বিষয়ক প্রস্তাবে আলোচনা, (১৭৭৫ শক, ভাব্র ) 

৭। কাদম্ববী গ্রস্থেব সার সংগ্রহ, এ 

৮। কাদদ্বরী গ্রন্থের সাব সংগ্রহ, (১৭৭৫ শক, আশ্বিন) 

এই প্রবন্ধগুলির সংক্ষিপ্ত পবিচয় লইলে দেখা যাইবে বাজেন্লাল 

বিদ্যাসাগবেব কিছু পূর্বেই সংস্কৃত সাহিত্যেব যথাযথ মূল্য বিচার আরম্ত করিয়া- 
ছিলেন। একদিকে যুবোপীয় রীতিতে কবি-মানস বিশ্লেষণে চেষ্টা, অপরদিকে 
প্রাচীন ভাবতেব এঁতিহ্েব প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত-_বাংলা সাহিত্যেব উভয় প্রকাব 
মালোচনা-পদ্ধতিই বাজেন্দ্লালেব আবিষ্ধাব। ১শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই 
প্রাচীন সাহিত্যেব প্রতি শিক্ষিত বাঙালীব কৌতুহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া 
বাজেন্দ্রলাল বাঙালীব আত্মপবিচয়েব নৃতন পথ খনন করিয়া দিয়াছিলেন। 
উত্তবকালে তিনি প্রত্বতত্বেব মধ্যে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন; তাহাতে 
ভাবতেব বৌদ্ধ্গ আলোকিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি সাহিত্য সমালোচনার 
যে নৃতন আদর্শ স্থাপন কবিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা মধ্যপথেই ক্ষান্ত হয়! কেবল 
বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় “বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধে সেই ধারাব প্রবহমানতা 
কিয়দংশে রক্ষা কবেন। 

এই যুগেব চিন্তামূলক প্রবন্ধ-নিবদন্ধেব পরিচয় লইলে দেখা যাইবে যে, বাঙালী 
জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যেব মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠাব নৃতন পথ অনুসন্ধান করিতেছিল । 
তখনও সামাজিক ৪মাদর্শ ও ভাববিপ্লব বাঙলাব মানস-দিগন্তকে নৃতন প্রত্যাশাব 
আলোকে আলোকিত কবিতে পারে নাই। বিদ্যাসাগবও প্রাচীন ভারতীয় 
জীবনাদর্শকে আধুনিক ভাবতেব জীবন ও জীবিকাব একমাত্র নিদান বলিয়া 
গ্রহণ করিতে পারে নাই। তিনিও শিক্ষাৰ আদর্শ ও জীবন-প্রণালীকে বিচাব 
কবিয়াছিলেন। কিয়দংশে জ্ঞানবাদী মুবোপেব ভাবধারার ঘ্বাবা যুরোপীয় জীবন- 
ধাবাব সহিত ভাবতীয় জীবনাদর্শের সুষ্ঠ সমন্বয় করিয়৷ বাঙালীর সমাজ-জীবনেব 
স্থিতধী মৃত্তি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তৃর্দেব মুখোপাধ্যায় । কিন্তু তাহ! ১০শ 
শতাবীব দ্বিতীয়াধেব পূর্বে আরব হস্জ নাই । ১৮৫৬ সালে ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
“শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব? নামক ষে ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি রচন। করিয়াছিলেন, নানা দিক 
দিয়া তাহাকে সমকালীন মননশীল সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্মাবক গ্রন্থ বলিয়! 
গ্রহণ কবিতে হইবে। 


৪৩০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


নর্মযাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া ভূর্দেব তৎকালীন শিক্ষা 
সমস্য] স্বদ্ধে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন । তিনি লক্ষ্য করিয়াছিল্নে যে, 
ধাহাদের হস্তে বালক-বালিকাব প্রাথমিক শিক্ষার ভার অর্পণ কর] হইয়াছে, 
তাহাদের শিক্ষাদানের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই। কাজেই শিক্ষা ক্রমশঃ 
কুশিক্ষার অতলম্পর্শী গভীরে তলাইয়] যাইতেছে । তাহারই প্রতিবিধান কল্পে 
তিনি এই ক্ষুন্্র পুন্তিকাখানি রচনা করেন। ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, “পুম্তক- 
খানি অতি ক্ষুদ্র, কিন্ত ইহাব উদ্দেশ অত্যন্ত বিস্তীর্ণ, অতএব ইহাতে শিক্ষাশাস্ত্রের 
প্রথম প্রস্তাবনা মাত্রই হইতে পারে ।” তাহার এই উক্তি অতিশয় যথার্থ। 
পাঠশালার গুরুমহাশয় ও প্রাথমিক বিচ্যালয়ের স্বল্পশিক্ষিত শিক্ষক সম্প্রদায়ের 
জন্য এই পুস্তিক। রচিত হইলেও বাঙালীর শিক্ষাসন্কট সম্বন্ধে তিনি যে গভীবভাবে চিন্তা 
করিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার কবিতেই হইবে। 'ূঁমিকাতেই তিনি পুস্তিকাটির 


বিষয়বস্তু অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন £ 
“এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি বঙ্গীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইল। ইহার 


প্রথমে বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষকবর্গের কত বত তথ। কি প্রকার শিক্ষা এই 
ক্ষণে এতদ্দেশীয় বালকদিগের প্রতি বিহিত তয়, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ আছে 1৮ 

১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগের পুবেই কলিকাতা স্বুলবুক সোসাইটা, কলিকাতা 
স্থল সোসাহটা, হিন্ুকলেজেব পাঠশালা বিভাগ প্রসভতিব চেষ্টায় বালক বালিকাদের 
প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং পাএশালার উপযোগী কিছু কিছু 
পুস্তকও মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু শিক্ষাদানের ভার অপিত হইয়াছিল জীবন 
ও জীবিকায় ব্যর্থকাম কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ :গুরুমহাশয়দের উপব / ফলে প্রাথমিক 
শিক্ষার উপাদানগত প্রাচুর্য সত্বেও অপাত্রে শিক্ষাভার অপিত হওয়ায় শিক্ষা খগ্জত্বের 


অভিশাপ বহন করিয়া চলিতেছিল। ভূদেব এই সমস্তাটির যথাযথ মুল্য নির্ণয় 
করিয়া বলিতেছেন £ 

“বুকালাবধি ভিন্নজাতীয় রাজাদিগের এতদ্দেশীয় বিদ্যার প্রতি বিরাগ থাকাতে এ 
সকল বিদালয়ের 'অধ্যাপনা-কার্থ অতি অকর্মণ্য লোকদের হম্তগত হইয়াছে । পদার্থবিদ 
দরশনবিষ্ধা প্রভৃতি প্রধান বিদ্যার কথ] দুরে থাকুক, উহার! মাতৃজাতির বঙ্গভাষ! শিক্ষা 
করাইতেও অক্ষম, আর তাহার] যে অঙ্কবিদ্যার গৌরব করিয়৷ থাকেন, তাহাও কদাচিৎ 
কড়িকষার উধ্বে উঠে না। কোন দরিজ্্ কায়স্থ সন্তান মুহুরিগিরি গোসন্তাগিরি প্রভৃতি সর্ব- 
কার্য অণস্ত হইলেও পরিশেষে একটি পাঠশাল। খুলিয়! গুরুমহাশয় হইয়া বদেন। কেন! 
জানেন যে, দীনহীন ব্রাক্গণ কুমারদিগের যজমান যাজন প্রভৃতি জীবনোপায় কোথাও কিছু 
না জুটিলেই অবশেষে তাহার! গুরু মহাশয়ের বৃত্তি অবলম্বন করেন ?'৯২ 


বাংলা সাহিত্য বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি ৪৩১ 


উল্লিখিত অংশে ভূদেব প্রাথমিক শিক্ষার ক্রটিটুক্ু সংক্ষেপে কিন্তু স্পষ্টভাবে 
নির্দেশ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য গ্রস্থাি 
নির্বাচন ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া মহত্ব কার্ধ সম্পার্দন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 
প্রাথমিক শিক্ষালয়ের শিক্ষক-নিয়োগ জমস্তাটিকে যথোচিত গুরুত্ব সহকারে 
বিবেচনা! করিবার অবকাশ পান নাই । ভূদেব কিন্তু শিক্ষাসমন্তার গভীর কেন্তরে 
অশ্পপ্রবেশ করিয়াছিলেন । উক্ত পুস্তিকায় তিনি যুরোগীয় ও ভারতীয় জীবনধারা 
ও শিক্ষাপ্রণালীর বৈষম্য সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তাহার গভীব 
চিন্তাশীলতা৷ গ্রতিফলিত হইয়াছে । একটু উ্দাহবণ উল্লিখিত হইতেছে 

“এতদ্দেশীয় লোক স্বভাবতঃই তীক্ষবুদ্ধি। ই'হার। অনায়াসেই পরচিত্তজ্ঞ হইতে পারেন । 
ইংরাজ, মুসলমান এবং হিন্দু এই তিনি জাতীয় বালকের মধো হিন্দুজাতীয় শিশুপ্িগকে দশন- 
শাস্ত্রের তথা স্বল্লতর প্রযত্তে বুঝাতে পার] যায । অন্মদ্দেশীয লোকের! নির্ণাতন্যায়, এবং বেদান্ত 
দর্শনাদি শাস্ত্রে বুদ্ধিবৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে । ধিস্ত ইহাদিগের প্রকটিত ভূগোল, 
পদার্থবিদ্যা, অর্থশান্ত্র, ইতিহাসগ্রন্থ কিছুই উত্তম নাই। শিক্ষাৰ মুখ্য তাৎপর্য এই যে, ইহা 
ছ্ব ল মনোবৃত্তি সকলকে বলবান কবিবে এবং যাহার] স্বভীবতঃ বলবান্‌, তাহাদিগকে তদবস্থ 
রাখিবে। অতএব এই দেশীয় লোকের! অন্তরিন্্রি় স্বভাবতঃ অধিক অন্তমুখি; 
মাহাতে তাহ! কাযোপযোগী উভয়মুখ হয়, শিক্ষাপ্রণালী এমত কর! কিতাস্ত আবশ্তাক।”৮৯৩ 

এই উদ্ধূতি হইতেই ভূদেব-পরিকল্লিত নবশিক্ষার সমন্বয়ীরপের আভাস 
পাওয়া যাইবে । বিদ্যাসাগব মুরোপাঁয় জ্ঞান কাণ্ড ও বিদ্যার ব্যবহারিকতার ছার! 
অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ভূদেবও ভারতীয় শিক্ষা-এঁতিহে “ভূগোল, 
পদার্থবিগ্ভা, অর্থশাঞ্» ইতিহাস গ্রন্থ কিছুই উত্তম নাই” বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 
ভারতের অস্তর্মুখী শিক্ষা ও মুরোপের বহিমুখী শিক্ষার মিলনের মধ্যেই বাঙালীর 
শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষ নিহিত রহিয়াছে__ইহাই তাহার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত । ভূদেবের 
এই অভিমত নান! দিক দিয়! অতিশয় অর্থবহ। দ্বিমুখী মানস-এঁতিহ-_মুরোপের 
অপরাবিদ্যা ও ভারতের পরাবিদ্যার যুগপৎ অনুশীলনই সমগ্র শিক্ষাধারাকে নব 
সার্থকতার পথে পরিচালন! করিবে, ভূদেব এই রূপ শিক্ষা-সম্বয়েরই ইঙ্গিত 
দিয়াছেন। পরবর্তীকালে তিনি 'পারিবারিক প্রবন্ধ, ও “সামাজিক প্রবন্ধে” যে 
সমন্বয়ের আদর্শ স্থাপন করেন, আলোচা ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তাহার ক্ষীণতম আভাস 
রহিয়াছে। 

বিদ্যাসাগরের সমকালে বাঙালীর চিস্তা-জগতে যে অভ্ভৃতপূর্ব আন্দোলন 
আরম্ত হইয়াছিল, তাহা শ্বীকার করিতে হইবে৷ ধর্মসম্প্রদায় ও ধর্মতত্ব লইয়া 


৪৩২ উনবিংশ শতাব্দীব প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


কলহ ও মতবৈষম্য, জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক স্বুলপাঠয গ্রস্থাবলী এবং সামাজিক ও 
শিক্ষাবিষয়ক ক্ষু্বৃহৎ পুস্তিকা অজন্র সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল ; তাহাদের ক্ষণ- 
কালীন মৃল্যটাই সেদিনেব জনসাধারণেব নিকট অতিশয় প্রয়োজনীয় হইয়া 
উঠ্িয়াছিল। নানাবিধ আন্দোলন বিষয়ক এই সমস্ত কষুত্র ক্ষুত্র পুস্তিকার প্রায় 
অধিকাংশই আজ লোকম্থৃতিব বাহিবে চলিয়৷ গিয়াছে, তাহাব কারণ, 
তাহার্দের মধ্যে এমন কোন সাবন্বত মুলা ছিল না যাহা! তাহাদিগকে 
মহাকালেব বুকে অল্নান কবিয়া বাখিতে পারে । তবে এইটুকু অন্গধাবন কবা 
যাইতে পাবে যে, বিগ্যাসাগব, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ ও বাজেন্রলাল মিত্রের 
আবির্ভাবেব ফলে বাঙ্গালী আত্মত্রাণেব পথ খুঁজিযা পাইয়াছিল। এই সমস্ত 
জ্ঞানবিজ্ঞান ও ইতিহাস গ্রন্থেব মধ্যে তাহাঁবই অস্পষ্ট ইঙ্গিত বহিয়াছে। 


|| ৩ ॥ 
আখ্যান 


উনবিংশ শতাবদীব প্রথমার্ধে গল্পরসের তৃষ্ণা মিটাইবাব জন্য পদ্যে ও গছ্ছে কষুত্র- 
বৃহৎ অনেকগুলি আখ্যান প্রকাশিত হয়। বলা বাহুলা, ১৯শ শতাবদীব প্রথম 
দশকে কলিকাতায় বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনেব পর হইতেই ফাবসী ও সংস্কৃত 
আদিরসাত্মক গল্পকে কখনও পয়াব-ত্রিপদ্দীতে, কখনও বা চম্পৃকাব্যের স্টায় গছ্যো- 
পছ্যে মিশ্রিত কবিয়া৷ সাহিত্য-গৌরবহীন রিবংসামিশ্রিত আখ্যান প্রচুর পবিমাণে 
প্রচারিত হইতেছিল। ১০শ শতাব্দীব দ্বিতীয়াধে' কৃষ্ণকমল ভষ্টাচার্যেব 
“ঢুরাকাজ্কের বৃথা ভ্রমণ” ও পৌলবজিনী, ( “অবোধবন্ধু" পত্রিকায়, প্রকাশিত ), 
প্যারী্ঠাদ মিত্র ও বাধানাথ শীকদাব সম্পাদিত “মাসিক পত্রিকা” এবং ভূদেব 
মুখোপাধ্যায়ের “এঁতিহাসিক উপন্যাস (১৮৬২) প্রকাশিত হইলে বাঙালী 
পাঠক সাহিত্যরসাশ্রিত আখ্যানেব স্বাদ বুঝিতে পাবিল। বলিতে গেলে 
ইভা র।ই বঙ্কিমচন্দ্র আগমনী সুচনা করেন । কিন্তু ইহাদের আবির্ভাবের পূর্বেও 
আখ্যানরসে ধারা নানা উপকথা জাতীয় রচনার খাতে বহমান ছিল। তৎকালীন 
সামায়িক পত্রে-_“সমাচার চত্দ্রিকা? “সস্বাদূকৌমুদী', “সংবাদ প্রভাকর", “বঙ্গদৃত, 
প্রভৃতিতেও বহু নকশা জাতীয় স্াটায়াবধর্মী কাহিনী কখনও সংবাদের আবরণে, 
কখনও বা সম্পূণণ কল্পনার আশ্রয়ে প্রকাশিত হইত। সমাচার চন্দ্িকা*য় 


বাংল! ধ্লাহিত্যে বাঙালীর মণঃপ্রকৃতি ৪৩৩ 


ভবানাচরণ *শৌকীন বাবু” প্রভৃতি ঘে সমস্ত কৌতুক ও ব্যঙ্গরসাশ্রিত সংবাদ 
পরিবেশন কবিতেন, তাহাৰ সবাদরূপ অপেক্ষা গল্পবূপ অধিকতর লক্ণীয়। 

এই সময় বিভিন্ন শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান বালকবালিকাদেব শিক্ষার জন্য যে সমস্ত 
নীতিকথা জাতীয় পুস্তিক1 প্রকাশ কবিতেন, তাহাতেও গল্পবসেব অব্যাহত ধারা 
বহমান থাকিত , অবশ্ঠ শর্করামগ্ডিত তিক্ত বটিকাব মত, নীতিই ছিল তাহার 
মুখা উপাদদান। বঙ্গভাষান্থবাদক সমাজেব আম্কৃল্যে প্রকাশিত নিয়লিখিত 
পুস্তিকাগুলি প্রধানতঃ আখ্যানকেক্জ্িক £_ 

ববিন্পন ক্রশোব ভ্রমণবৃত্তাস্ত, পাল এবং বজ্জিনীব জীবনবৃত্তাত্ত, বুহতৎকথ। 
১ম ও ২য়, হ*সরূপী বাজপুত্রদেব বিষয়, ছোট কেলাস বড কৈলাস, চকমকির 
বাক্স ও অপূর্ব বাজবস্ত্র, মত্শ্তনাবীব উপাখ্যান, চীনদেশীয় বুলবুল পাখীব গল্প, 
বাযুচতুষ্টয়েব আখ্যায়িকা, অহল্য হুড্ডিকাব বৃত্তান্ত, কুৎসিত হংসশাবক ও 
খর্বকায়ার বিববণ, স্ুশীলাব উপাখ্যান, € ১ম, ২য় ও ৩য়), বিচার, নবনীতি- 
সাব।১৪ 

এই তালকাব অস্ততূক্তি “বৃহৎ কথা? সংস্কৃত হইতে বাংলা ভাষায় অনুর্দিত। 
অনুবাদক আনন্দ শর্ম! ভূমিকা বলিয়াছেন, “অগ্লীল ও অলৌকিক ভাগ পবিত্যাগ 
করিয়া কেবল শীতিবিষয়ক মনোহব গল্প সকল গ্রহণ কব! গিয়াছে ।” এই জাতীয় 
সমস্ত আখ্যায়িকাতেই আপ্িবসাত্মক বর্ণনা যথাসম্ভব বঞ্জিত হইয়াছে । “পাল 
এবং বজিনীবৰ জীবনবৃত্তান্তে প্রেমেব আখ্যানটিও বালনুলভ রূপকথার অনুপ 
হইয়াছে । এই তালিকায় একমাত্র “বৃহৎ কথা” ব্যতীত আব সমস্তই ইংরাজীর 
অনুবাদ বা ছায়াবলম্বনে বচিত। এবিচার+ পুম্তিকাটিতে পাঠশালাৰ ছাত্রগণ 
অপবাধ করিলে কিরূপে তাহাব বিচাৰ করিতে হইবে, গল্লচ্ছলে তাহাই বিবৃত 
হইয়াছে__ইহ1! কোন ইংরাজী আখ্যানেব ছায়াবলম্বনে বচিত নহে। 

ইংরাজী আখ্যানেব বিচিত্র গল্পরসেব সাহায্যে বালকবালিক1 ও অস্তঃপুর- 
চাবিণীদের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য এহ যে আয়োজন, ইহার মধ্যে সাহিত্যরস 
আশা কব! যায় না। এই জাতীয় অনুবাদ বা স্বাধীন বচনায় সিদ্ধহত্ত ছিলেন 
মধুন্থদন মুখোপাধ্যায়। তিনি সবলভাষাম়্ এই পুস্তিকাগুলি বচন] কবিয়া যেমন 
একদিকে গল্পবস স্থষ্টি করিয়াছিলেন, তেমনি আবার মানব-জীবনেব স্থল নীতির 
প্রতিও গুরুত্ব আবোপ করিয়াছিলেন। ১৯শ শতাবীব মধ্যভাগে বাঙালী 
পুরাতন নীতিবোধ ত্যাগ করিয়! মানবজীনেব উ্দ।বতর পটভূমিকায় আবিভূ'ত 


২৮ 


৪৩৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বংলা সাহিত্য 


হইতেছিল। এই বিদেশী রীতির পুস্তকগুলি বাঙীলীর মমোধর্মের সহিত 
সামঞ্জন্ত লাভ না করিলেও জীবন-চর্যার নীতি হিসাবে এগুলি কিশোরমনে স্থায়ী 
প্রভাব মুদ্রিত করিয়াছিল । বেঙ্গল ফ্যামিলি লাইব্রেরীর গ্রস্থমালার অস্তভুক্তি 
হুইয়া “মনোহর উপাখ্যান" 'িবনীতি কথা অর্থাৎ ঈনপ.স ফেবল্স্‌, (১ম-_ 
১৮৫৫) ২য়--১৮৫৫, ৩য়-_-১৮৫৬ ), “দশকুমার চরিত” প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। 
গল্পরদ এগুলির মুখ্য আকর্ষণ হইলেও রচনাকার বা অন্নুবাদকগণ নীতিগত 
উপদেশের সাহায্যে তরুণমতি বাঁলকদের চিত্তোত্কর্ষের জন্য ইংরাজী শিশুশিক্ষা- 
শ্রেণীর গ্রন্থ অবলম্বনে এই আখ্যায়িকাগুলি রচনা করিয়াছিলেন । গল্পচ্ছলে 
নীতিকথ! প্রকাশক পুস্তিকারূপে প্রেমচাদ রায়ের 'জ্ঞানার্ণব ( ৯৮৪২ ), মধুস্থদন 
তর্কালঙ্কারের 'জ্ঞানসুধাকর” € ১৮৫৫), গোপাললাল মিত্রের 'জ্ঞনচন্দ্রিকা' 
(১৮৩৮ প্রথম সংস্করণ, ১৮৪৪--দ্বিতীয় সং) প্রতৃতি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা 
যাইতে পারে। এগুলি প্রধানতঃ সংস্কৃত কথা-সাহিত্যের আদর্শ অনুসরণে, 


কখনও-ব। অবিকল অনুবাদের আকারে গ্রকাশিত হইয়াছিল। ব্গভাষানুবাদক 
সমাজের প্রকাশিত পুস্তকগুলি গুধু বালক-বালিকার পাঠ্যরূপে রচিত হইত না, 
সাধারণ শিক্ষিত লোক অথবা অগ্তঃপুরচারিণী মহিলারাও ইহ1 হইতে 
কিয়ৎপরিমাণে আনন্দ পাইতেন । 

একদিকে ঘেমন ঈসপমন্‌ ফেব্ল্স্‌ বাঁ তজ্জাতীয় মুরোগীয় আখ্যায়িকা ও 
নীতিবোধক গল্পগ্রস্থের প্রাচুর্য বৃদ্ধি পাইতেছিল, ঠিক তেমনি আবার অন্যদ্দিকে 
সংস্কৃত সাহিত্যের কথা বা উপকথার অন্তভূক্ত অথবা মৌলিক নীতিমূলক গল্প 
গ্রস্থের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতেছিল। ইতিপূর্বে “বৃহৎ কথা' ও “শকুমার 
চরিতে'র উল্লেখ করা হইয়াছে। হিন্দুনারীর জীবনাদর্শকে প্রাধান্য দিবার জন্য 
রচিত রামনারায়ণ ভট্টাচার্ষের পতিব্রতোপাখ্যান, (১৮৫৩) এবং মীলমণি 
ব্সাকের "নবনারী* বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য। ইহাতে ভারতীয় হিন্দুনারীর 
আদশ চরিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে। শুধু যুরোপীয় জীবনাদর্শের ছাঁচে নহে, 
পুরাণ ও মহাকাব্যে ভারতীয় হিন্দুনারীর যে আদর্শ চরিত্র আছে, তাহাও 
নারীজীবনের পুনর্গঠনে বিশেষ মূল্যবান। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের প্রতি 
শরন্ধা সঞ্চার আরম্ত হটয়াছিল বিছ্/াসাগরের আবির্ভাবের সমকালে। তাই 
এই লেখকগণ প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুআদর্শের মধ্যে সর্বকালীন নারী-আদর্শ 


খুঁজিয়াছিলেন। 


বাংল সাহিত্যে বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি ৪৩৫ 


নীতিমাগাঁ় আখ্যানের কথা উপরে উল্লেখ করা হুইল। এখন বিশুদ্ধ 
গল্পরসের কাহিনীগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়া যাক। নিছক গল্পরসের জন্য 
তাাশীস্তন লেখকগণ সংস্কৃত, আরবী-ফারসী ও ইংরাজী-_ত্রিবিধ কাহিনী গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । কালীপ্রসাদ কবিরাজের ছন্দে রূপান্তক্কিত “বত্রিশ সিংহাসন' 
(১৮৫১ ), অজ্ঞাতনামা লেখকের “বেতাল পঞ্চবিংশতি” (১৮৫২) এবং লালমোহন 
গুহ ও ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ অনুদিত (টাকাসহ ) “মেঘদূতে'র নামোল্লেখ করা যাইতে 
পারে। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যনাট্যেব অনুবাদের স্থচনা পুবেই ভইয়াছিল। 
বিদ্যাপাগরই সর্বপ্রথম বসিকেব দৃষ্টিকোণ হইতে সংস্কত বোমান্স্গুলির 
দেবভাষধার আববণ উন্মোচন করিয়া বাংলা গছাসাহিত্যেব মূল্য বৃদ্ধি 
কবিয়াছিলেন। বোণ হয় সেই আদর্শের অনুসরণে ১০শ শতাবীব মধ্যভাগে 
বত্রিশ সিংহাসন” 'মেঘদৃত, প্রভৃতিব অন্থবাদ প্রকাশিত হয়। এই অন্ুবাদা শরয়ী 
বচনাগুলির প্রধান বক্তব্য হইল মানবজীবনের বিচিত্র রহস্ত। বত্রিশ 
সিংহাসন”, “বেতাল পঞ্চবি'শতি” বা 'দশকুমাব চরিতে'র মধ্যে মানবজীবন-কেন্দ্রিক 
যে গল্পবস আছে, তাহা একদা বাঙালীকে মাতা ইয়া তুলিয়াছিল । 

শুধু সংস্কৃত গ্রন্থ নভে ইতিপুবে 'আমবা বিশ্বেশ্বর দত্ত প্রণীত "সাহানামা”, 
নীলমণি বসাকের "আরব্য উপন্াস” এবং গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলমণি 
বসাকের প্পারশ্ত ইতিহাসে'ব উল্লেখ কবিয়াছি। এগুলির মধ্যে গল্পবসের বৈচিত্র্য 
ব্যতীত অন্ত কোন উচ্চতব নৈতিক আদর্শ নাই । যে গল্পরম আছে, তাহাও মাে 
মাঝে আদিবসের গুহাপখে ধাবিত হইয়াছে। তবে গল্পগুলির রচনাকৌশল যতই 
বালস্ুলভ হউক না কেন, তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু কাহিনী-বৈচিত্রা লক্ষ্য 
করা যায়। 

গল্পবসের মধ্যে সবিশেষ বৈচিত্র আনিয়াছিল ইংরাজী হইতে অনুদিত পুস্তক- 
গুলি । ১০শ শতাব্দীব প্রধমাদে ই সংস্কৃত গ্রস্থের সহিত পাল। দিয়া লেখকগণ 
ইংরাজী গল্প বা! নাটকের কাহিনী ত্নুবাদ আরম্ভ কবিয়াছিলেন। সেক্সপায়রের 
রোমিও জুলিয়েট অবলঙ্গনে গুরুদাস হাজরা ১৮৪ সালে “রোমিও এবং জুলিয়েটের 
মনোহর উপাখ্যান? বচনা করেন । বলা বাহুল্য লেখক ল্যাঞ্থ -গ্রণীত 70169 10% 
97516516276 অখলপ্বনে এই কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন ইংরাজী গ্রন্থের 
বাংল। ভাষায় অনুবাদ প্রকাশের সার্থকতা ব্যাখা প্রসঙ্গে ভূমিকার লেখক 
বলিতেছেন £ 


৪৩৬ উনবিংশ শতাবীব প্রথমার্ধ ও বাধন। সাহিত্য 


“অধুন। বহুদংথাক ইংরাজী গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ পুবক প্রকাশ হওয়াতে কলিকাতা 
মহানগরস্থ এবং অন্য ২ স্থানস্থ যে মহোদ্য়গণ দেশীয় সধুভাষার় সব্দা আলোচন! এবং 
তথ্িদ্যাধায়ন কলিয়া থাকেন বিশেষতঃ তদনেকাংশে ব্যক্তি যাহার প্রচলিত ইংলতীয় ভাষা 
জ্ঞাত নহেন, তত্তাবতের জ্ঞানোপাজনেব উত্তম উপাষ হইয়াছে। তাহার) ইংরাজী ভাষা 
সম্পূর্ণবূপে অজ্ঞাত থাকিয়াও অনায়াসে উক্ত গ্রস্থসমুদাযের অর্থ এবং ভাবগ্রহণ করতঃ প্রশংদিত 
রূপে স্থশিক্ষিত এবং পারদ হইতেছেন। অধিকন্ত তদ্বাব। ভিন্ন ভিন্ন দেশী রীতিনীতি 
ব্যবহার ও নান! মনোরমা ইতিহাস সকল অবগত হওয়াতে তাহাদিগেব অন্তঃকরণ জ্ঞান 


আলোকে পরিপূর্ণ হইতেছে” 


এখানে লক্ষণীয যে, এই জাতীয় গ্রন্থানুবাদে "'জ্ঞানোপাজ নেব উত্তম উপায় 
হইয়াছে” বলিয়! অনুবাদক আনন্দ প্রকাশ কবিয়াছেন এব" ইহাব দ্বাবা “ভিন্ন ২ 
দেশীয় বীতিনীতি ব্যবহাব ও নান! মনোবম্য ইতিহাস সকল অবগত হওয়াতে” 
জনসাধারণ ইংখাজী ভাষা ন! জানিয়াও নানা বিষয়ে জ্ঞান পাও কবিতেছে ইহাতে 
লেখকেব সংশয় নাই। এই আখ্যানগুলি গুধু গল্পপিপান্থ্ পাঠকেব জন্য নহে, ইহার 
দ্বাবা বাঙালীমমাজ বিভিন্ন দেশেব আচাব খ্যবহাব সম্বন্ধে অবহিত হইতেছে, বিশুদ্ধ 
সাহিত্যবস অপেক্ষা বীতিনীতি ও শিক্ষাব দিকেই অনুবাদক পাঠকেব দৃষ্টি আকর্ষণ 
কবিয়াছেন। ১৯শ শতাবদীব প্রথমার্ধে জাতিব প্রাণচেতনায় যে উদ্দাম বন্তা প্রবাহ 
নামিয়া আসে, তাহাব আঘাত বাঙালীব জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সঞ্চাবি'ত হইয়াছিল। 
শিক্ষা প্রচার, বিশ্বে নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে কৌতৃহল প্রভৃতি ব্যাপাবে 
বাঙালী স্বসমাজ ও পাবিপাশ্বিকতা সম্বন্ধে সচেতন হইতেছিল। তাই যাহার। 
ইংরাজী হইতে আখ্যায়িক| সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ কৰঝ্যিতছিলেন, তাহাবাও 
বিশুদ্ধ সাবন্বত আনন্দ অপেক্ষা সমাজগঠন ও শিক্ষাপ্রচাবেব প্রতি অধিকতর 
গুরুত্ব আরোপ কবিয়াছিলেন। 


বালক-বালিকা ও অন্তঃপুরিকাদের জন্য যে সমস্ত ইংবাজী আখ্যায়িকাব 
ব্গান্গবাদ প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে 'ববিন্সন ভ্রুশোব ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং 'পাল 
এবং বজিনীর জীবনবৃত্তান্ত” নামক পুম্তিকাতে যে অদৃষ্টপূর্ব দেশ, মানব ও 
সমাজের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা পাঠ কবিয়া বাঙালীর মনোলোকের 
সন্কীর্ণতা অনেকাংশ হ্রাস পাইতেছিল। “অবোধবন্ধু পত্রিকা'য় কৃষ্ণকমল 
ভট্টাচার্যের অনূদিত 'পৌল ও বঞ্জিনী'ব সমুদ্রমধ্যবর্তশ ঘীপবাসী বালক বালিকা 
বাল্যপ্রেম ও বিবহের লীল। পাঠ করিয়া বালক রবীন্দ্রনাথের হৃন্য় ব্যথায় ভরিয়া 


বাংল! সাহিত্যে বাঙালীর মনঃগ্রকৃতি , ৪৩৭ 
গিয়াছিল। বঙ্গভাষান্বাদক সমাজের করতৃত্বেষে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, 
তাহাতে বাঙালীর রোমান্স্প্রিয় কল্পনা তৃণ্চি লাভ করিয়াছিল। 
রবিনস্ন্‌ ক্রুশোর নিঃসঙ্গ সামুদ্রিক জীবন ও পল-ভাঞ্জিনীর রমণীয় ঘেপাক়ন 
জীবনের স্বচ্ছন্দ কাহিনীও বাঙালীর সীমাবদ্ধ ভৌগোলিক দৃষ্টি ও অনুভূতিকে 
বহুলাংণে সম্প্রসারিত করিয়াছিল, তাহ] অনুমান করিতে বাধা নাই। 

এই প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর তর্করতু অনুদিত “রাসেলাসে'র উল্লেখ করা যাইতে 
গারে। ডঃ জনসনের এই নীতিবাচক উপন্টাসখানিতে আবিসিনিয়ার রাজকুমার 
রাসেলাসের জীবন-সঞ্চটের কথা বিবৃত হইয়াছে। মানুষের জীবনে সুখের আদশ 
কোথায়, ইহাতে তাহাই রূপকচ্ছলে বণিত হইয়াছে। রাজকুমার রাসেলাসের 
বিচিত্র জীবণকথ। ১৮৩৩ খ্রীঃ অবে কালীর দেব পান্রী জে. এম. টানারের 
নিদেশে অনুবাদ করেন। তাহার প্রায় চব্বিশ বখ্সর পরে ১৮৫৭ সালে 
তারাশঙ্কর “'রাসেলাসে'র আর এক অনুবাদ প্রকাশ করেন। তিনি ইতিপূর্বে 
১৮৫৫ সালে বাণভট্রের “কাদগথরী নামক গছ রোমান্স্কে সরলভাষায় 
ও সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া রোমান্স্ধর্মী সংস্কৃত গগ্-আখ্যায়িকার প্রতি 
পাঠকের কৌতুহলী চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন । নানা বিষয়ে তিনি বিদ্যাসাগরের 
অন্থগামী ও ভক্তশিষ্য ছিলেন । বিগ্াসাগরের প্রভাবে তারাশঙ্কর “কাদন্বরী, এবং 
সম্ভবতঃ “রাসেলাস” অনুবাদে অগ্রসর হন। তাহার গগছ্যরচন! সহজ ও সরস, 
'রাসেলাসে'র নীতিমাগীঁয় কাহিনীটিও বেশ সুখপাঠ্য। কালীকৃ্ণ দেবের অনুবাদ 
অপেক্ষা তারাশস্করের* অনুবাদের ভাষা হ্ব্তর; তবে তাহার অনুবাদ অধিকাংশ 
স্থলেই ভাবান্থবাদের পর্ধায়ে আসিয়া দীড়াইয়াছে। “কাদগ্বরী'তে তিনি যে রীতি 
অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই কাহিনীতেও সেই একই রীতি অনুস্থত হইয়াছে। 
গরস্থটির পরিচ্ছন্ন রচনারীতি অনেক সময়ে বিষ্ভাসাগরের অন্ুরূপ। যে নীতিমার্গের 
কেন্্র হইতে ডঃ জনসন এই উপন্যাসে রাজকুমার রাসেলাসের জীবনসন্কট বর্ণন! 
করিয়াছেন, তাহার অনন্যস্থুলভ বৈশিষ্ট্য অন্ুধাবনযোগ্য ৷ রাসেলাস “1005 5০ 
%10153168063 ০01 11989116 & 16956” ত্যাগ করিয়া অনন্ত স্থখের সন্ধানে 
, সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন? পরে বুঝিয়াছিলেন, নিঃসঙ্গতায় স্থখ নাই, একক 
অরণ্যজীবনেও স্থখ নাই, “০ 0196 11595 5161] 10 1006 1০11৫) 19 69001 
0180 116 0086 1155 %/1] 47 2. 10001799161. ডঃ জনসনের ইহাই হইল 
মানব-জীবন সম্বন্ধে সার সিদ্ধান্ত । তারাশঙ্কর তাহার অন্গবাদ করিয়াছেন-_-“ধিনি 


৪৩৮ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য ৃ 

সন্্যাসধর্ম আশ্রয় করিয়া মিরস্তর ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান পূর্বক সুন্দর রূপে চলিতে 
পারেন, তাহা অপেক্ষা তিনি সংসারে থাকিয়। ন্যায়পথে স্ন্দররূপে সংসার যাত্রা 
নির্বাহ করেন, তিনি উৎকৃষ্ট ও প্রশংসনীয় ৮ 


এই যে সন্মযাসজীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া গাহস্থ্য জীবনের মহত্বর মূল্য-্বীকার__ 
১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালী-জীবনে এই নৃতন ভাবধারাটি সাহিত্যের মারফতে 
আবিভূততি হইয়াছিল। গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি অধিকতর নিষ্ঠা, নিধিকল্প 
সন্াসজীবনকে বরং অনাদরে দূরে সবাইয়। দৈনন্দিন জীবনেব প্রতি গুরুত্ব আরোপ 
__রাসেলাস* আখ্যানেব ইহাই মৌলিকতা1। বিদ্যাসাগর ও তাহার শিশ্যসম্প্রদায় 
প্রধানতঃ পাধিব জীবনকেই স্বীকৃতি জানাইয়াছিলেন। তত্ববোধিনী সভা ও 
ধর্মঘভার 'আন্দোলন সত্বেও শিক্ষিত বাঙালীর চিত্তে যে আবেকগ্কার চিণ্তার 
উদয় হইতেছিল, তাহ] তারাশস্করেব 'রাসেলাস” পাঠেই অনুভূত হইবে৷ তিনি 
বিশুদ্ধ গল্পরসের প্রেরণায় “কাদম্বরী? গণ্যকাবকে ঈষৎ সরল ভাষায কাশ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু 'বাসেলাস" উপাখ্যানের মধ্যে জ্ঞানোপার্জন ও স্ুখানুসন্ধিৎসু 
সঙ্কট-মুহুর্তের ইঙ্গিত রহিয়াছে, সর্বোপরি মানুষের এঁহিক জীবনেব মূল্য স্বীকৃত 
হইয়াছে_তাই ইহাতে ১০শ শতকের প্রথমার্ধে বাঙ্গালীব চিত্ত-জাগরণের 
কিছু কিছু বঠিরঙ্গগত আভাস মিলিবে। 


তারাশঙ্কব সংস্কৃত কলেজে তেব বৎসর অধ্যয়শণ করিয়াছিলেন এবং 
বিদ্যাসাগরের স্নেহলাভ করিয়াছিলেন । ফলে একদিকে 'যেমন তিন সংস্কৃত 
সাহিত্যে প্রগাঢ পাগ্ডিত্য অজন করিয়াছিলেন, তেমিন আবার বিদ্যাসাগরের 
প্রভাবে ফলে আধুনিক জীবন প্রবাহ সঙ্থদ্ধেও সম্যকরপে অবহিত হইয়াছিলেন। 
তাহার প্রথম পুস্তক “ভারতবর্ধীয় স্ত্রীগণের বিছ্যাশিক্ষা' (১৮৫০ ) প্রগতিশীল 
আধুনিক মনোভাব বহন করিতেছে। প্রধানতঃ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও স্মৃতি- 
সংহিতা হইতেই তিনি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া স্ত্ীশিক্ষা সমর্থন করিয়াছিলেন । 
স্থতরাং দেখ। ধাইতেছে যে, সংস্কৃত কলেজেব মেধাবী ছাত্র, এ কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ 
এবং নদীয়া জেলার দ্ষুলসমূছের সহকারী পরিদর্শক তারাশঙ্কর তর্করত্ব এই আধুনিক 
যুগধর্মটিকে সা গ্রহে গ্রহণ করিয়াছিলেন । ১৮৫২ সালে তিনি 'পশ্ব'বলী” গ্রন্থটিকে 
(১৮২২ সালে ল'সন কতৃক সঙ্কলিত এবং পীয়ার্স কতৃক বাংলায় অনুদিত ) 
একেবারে নৃতনভাবে প্রকাশ করেন। জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত এই গ্রন্থট যে তাহার 


বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর মনঃগ্রকৃতি ৪৩৯ 


দৃ্টি আকর্ষণ করিয্নাছিল, ইহাতেও তাহার আধুনিক তত্বাহ্ুসদ্ধিৎন্তথব বৈজ্ঞানিক 
মনের পরিচয় পাওয় যাইতেছে । 

আচার্ধ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সমস্ত গ্রন্থ ১৮৫৭ সালের পরে প্রকাশিত হয়। 
তাহার “ছুরাকাজ্কের বৃথ! ভ্রমণ” ১৮৫৮ সালের পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং 
তাহার গদ্ভরচনায় যে নৃতন সম্ভাবন। দেখ' দিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে মন্তব্য করিবার 
অবকাশ নাই। কিন্তু বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্পাদিত “অবোধ বন্ধু” পত্রিকায় ৯৫ 
তাহার “পৌল ভঙ্জিণী' নামক ফরাসী উপন্যাসের যে অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, 
তাহার উল্লেখ প্রয়োজন | ফরাসী গপন্যাসিক 76171810006 51. 1161716 
১৭৮৭ খ্রীঃ অন্দে 79%] ৫৫ 7777756 প্রকাশ করেন। ১৮৫৬ সালে উহাই 
বাংলায় 'পাল এবং বাজশ্য়। নামে অনুদ্দিত হয়। তস্ুবাদ করেন রামনারায়ণ 
বিদ্যারত্ব। বঙ্গভাষানগবাদক সমাজ ইহার আর একটি সংক্ষি্ড সংস্করণ প্রকাশ 
করেন__'পাল এবং বজিনীব জীবনবৃত্তান্ত” | গ্রন্থটি অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল ; 
কারণ ইহার মধ্যে কাদগ্ববীর মত মানবন্ৃদয়ের চিরন্তন বেদনা-মাধুরীপূর্ণ শ্ষিলুষ 
বোমান্টিক প্রেমে বণনা আছে । পল এবং ভাজিণী নামক দুইটি বালক-বালিকার 
মরিশাস্‌ দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ, বাল্য প্রেম, পবিশেষে প্রেমের জন্ত উভয়েরই প্রাণদান 
_এই রোমান্টিক কাহিনী একদা জনসাধ।রণের গল্পরসের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিয়াছিল। 
যেদ্বীপ ও জমুদ্র-সৈকতের বিচিত্র বর্ণনা ইহারা নিসর্গমাধুরী বৃদ্ধি করিয়াছিল 
তাহা পাঠ করিরা৷ বাঙালীর ভৌগোলিক চেতনা একটা নৃতন দেশের পরিচয় 
লাভ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে সম্প্রসারিত হইয়াছিল । কৃষ্ককমলের এই অনুবাদ 
পা$ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে কিরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা তিনি তাহার 
'জীবনম্থতি'তে উল্লেখ করিয়াছেন £ 


“এই অবোধবদ্ধু কাগজেই বিগ্লাতী পৌলবঞ্জিনী গল্পের সরস বাংল। অনুবাদ পড়িয়া কত 
চোথের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকান। নাই। আহা সে কোন্‌ সাগরের তীর! সেকোন্‌ 
সমুদ্রসমীর কম্পিত নারিকেলের বন! ছাগলচর1 সে কোন্‌ পাহাড়ের উপত্যক1!” 


বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ যে বিচিত্র নিসর্গবর্ণনার জন্য পৌল বজ্জিনী*র প্রতি 
আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, সে সরসতা কৃষ্ণকমলের লেখনীপ্রস্থত। ১৮৫৬ সালে 
প্রকাশিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্বের পাল এবং বঞজজিনিয়া'র মধ্যে তাহা আশা করা 
যায় না। বিশেষতঃ শেষোক্ত পুমম্তকাখনি বালক-বালিকা ও অন্থংপুর্রকাদে 


৪৪০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


অন্য রচিত; কাজেই ভাষাকে সাহিত্যিক গুণান্বিত না করিয়া সরল ও সহজবোধ্য 
করিতে হইয়াছে। 

এই সমস্ত পাশ্চাত্য কাহিনীর মধ্যদিয়া বাঙালী প্রথম বুহত্তর বিশ্বের বিচিত্র 
পরিচয় লাভ করিল। কৃষ্ণকমলের 'পৌলবজিনী"র সমুদ্রমধ্যবর্তী দ্বীপের বর্ণনা 
পাঠ করিতে করিতে বালক রবীন্দ্রনাথ যেমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সে যুগের 
বালকবালিকারাও রামনারায়ণের উক্ত অনুবাদ পাঠ করিয়! হয়তো অনুরূপ 
বিস্ময়বোধ করিত। ত্দানীস্তন বাংল গদ্যে যুরোপের এতিহাসিক জীবন যেমন 
গ্রীস-রোমের প্রাচীন ইতিহাস এবং ইংলগ্ের ইতিহাস হইতে সংগৃহীত হইত, 
তেমনি পাশ্চাত্য আখ্যানের মধ্য হইতে বিচিত্র সৌন্মযে পরিপূর্ণ একটা নৃতন 
দেশ ও জীবনধারাব অন্পষ্ট তরঙ্গধ্নি ১৯শ শতাব্দীর মধাভাগে বাঙালীর 
চিত্ততটে আহত হইয়াছিল। এই কাহিনীগুলির এইখানেই সার্থকতা । 
'রাসেলাসে'র আবিসিনিয়ার পাবত্য মরু-অঞ্চল এবং পৌল বঞ্জিনীর মরিসাস্‌ 
দ্বীপের সৌন্দ্য-নিগ্ধ বর্ণনা নিশ্চয় বাঙালীব চিত্তে নৃতন দেশ, জনপদ ও 
মানবজীবন সম্বন্ধে কৌতৃল সথশর করিয়াছিল । 

এইবার আমরা আর একপ্রকার আখ্যান আলোচন! করিব, যাহা বিশুদ্ধরূপে 
দেশীয় এতিহের উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৯শ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে কলিকাতায় 
বাংলা মুদ্রাযন্ত্ প্রতিষ্ঠিত হইলে “বিগ্যান্থন্দর” বা “রতিমঞ্জীরী” জাতীয় কিছু আখ্যান 
কখনও গছ্যে, কখনও পদ্যে, কখনও বা গদো-পদ্যে সংমিশ্রিত হইয়। গ্রকাশিত 
হইয়াছিল । ভারতচন্দ্রীয় ফেনিল আসবমত্ততা ১০শ শতাব্দীর মধ্যভাগে, এমন 
কি তাহার পরেও বর্তমান ছিল। একদিকে যেমন যুরোপীর আখ্যান বাঙালীর 
হদয়ে নৃতন ভাব-সংবেগ স্থাষ্টি করিতেছিল, ঠিক তেমনি আবার উগ্র আদ্দিরসাত্মক 
গ্রামারুচি-পরিপুষ্ট একজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক! প্রকাশিত হইতেছিল । 
“কামিনীকুমার' (কালীকষ্ণদাস ), জীবনযামিনী” (১৭৭৮ শক-_কালীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত, বনোয়ারিলাল রায় দ্বার সংশোধিত ), “জীবনতারা” ( রসিক 
রায়), "অবলা প্রবল? ( ১৮৫৬-__কালীকুমার মুখোপাধ্যায়) ও “রমণীনাটক" 
(১৮৪৮- পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়) উল্লেখযোগ্য । বলা বাহুল্য, এগুলির 
অধিকাংশই অক্ষম পয়ারে রচিত, কোন কোনটিতে কিছু কিছু গছ্য পংক্তিও আছে। 
অতি স্থুল গ্রাম্য রুচি, শিথিল কাহিনী ও আদদিরসের কুৎসিত কাহিনী এই 
পুস্তিকাগুলিকে ভন্্ররুচির অপাঠা করিয়া তুলিয়াছে। আদিরসাত্মক বর্ণনা 
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আছে বলিয়া আমর] ইহার্দিগকে সারম্বত মন্দিরের হরিজন" বলিতেছি না। 
ইহাতে আর্দিরম কটু মত্ততায় পরিণত হইয়াছে, শঙ্গাবদীল। প্রায়শঃই অগুচি 
ও পৈশাচিক উল্লোলে প্রগল্ভ হইয়া উত্িয়াছে। এমন কি “কলিকুতৃহলা' 
নামক ধর্মতত্ব সংক্রান্ত পুস্তকেও অন্বাগাবিক যৌনাচাবেব ব্রীডাহীন নি 
বর্ণনা রহিয়াছে । 'বিদ্যান্ছন্দরঁ অনধিকারীর হস্তে পড়িয়া কতদূর অসুন্দর 
হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা এই কয়খানি পুস্তিকা ছুইচাবি পৃষ্ঠা পাঠ করিলেই 
উপলব্ধি করা যাইবে । সমাজের একটি স্তবে যেমন স্কুলবুক সোসাইটা, 
বঙ্গভাষাঙ্নুবাদক সমাজ প্রভৃতি জনহিতকব প্রতিষ্ঠানে চেষ্টায় যুবোপীয় ও 
সংস্কৃত আখ্যানেব ক্ষদ্রবুহৎ অনুবাদ প্রকাশিত হহ্তেছিল, তেমনি আবার 
সমাজের আব এক স্তবে কুৎসিত কামাচাবের বর্ণনা গোপনে জনপ্রিয়তা লাভ 
করিতেছিল। যঁহাবা এই আখ্যানগুণি বচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের কেহ 
কেহ কিছু সাহিত্যিক গুণের অধিকাবী ছিলেন। পেইজন্য একদা এগুলির 
প্রচুব চাহদা হিল। লঙ্সাহেব ১৮৪ সাল পধস্ত মুদ্রিত বাংলা 
পুস্তকৈব যে তালিকা প্রকাশ করিয়ছিলেন, তাহাতে এই জাতীয় অসংখা 
পুস্তিকার উল্লেখ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সমাজেব উপরিতলে যেমন 
আধুনিক মনোভাব প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, ঠিক তেমশি শিক্ষিতজনের 
আগোচবে এইরূপ একট। ন্থুড়ঙ্গ-পথ-বাহী গোপন আদিবসেব জুগুপ দিত ধার 
প্রবহমান ছিল। কিন্তু ১৮৫ সালের পর বাংলা সাহি ত্য মাইকেল মধুস্থদনের 
আবির্ভাবের ফলে, এইরূপ সাহিতাগৌরবহীন আদিরগেব উত্তাপ ধীরে ধীরে 
প্রশমিত হইল এবং ১৮৬৫ গ্রী: অবে৷ সাহিত্যক্ষেত্রে বস্কিমচন্দ্রের আবিভগবের পর 
আখ্যানরসের ধার! ভিন্নতর খাতে প্রবাহিত হইল --“চন্দরকান্ত”, “কামিনী কুমার”, 
“জীবনতারা, প্রভৃতি অসংখ্য জঞ্জীল লোকরুচি হইতে বহিষ্কূত হইল। 

এই জাতীয় পুস্তিকাগুলির জন্য শুধু “বিদ্যান্ুন্দর'কেই দায়ী করিলে চলিবে 
না। এই যুগে যে সমন্ত ইসলামী কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 
আদিরসের স্থুল বর্ণন। কিছু অল্প ছিল না। নীলমণি বসাকের “আরব্য উপন্যাস" 
(১৮৪৯), গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাপ্সের “পারস্য ইতিহাস? (১৮৪৮), সংবাদ 
পূর্ণচন্দ্রোদয়” সম্পাদক অনুদিত 'আরবীয়োপাখ্যান (১৭৭ শক ), গোপীমোহন 
চট্টোপাধ্যায়ের “আনবার শোহেলি? ( ১২৬১) প্রভৃতি১৬ ইসলামী কাহিনী গদ্যে 
পদ্ে রচিত হুইয়। স্বল্পশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ গ্রচার লাভ করিয়াছিল। 


৪8৪২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংঞ্া। সাহিত্য 


ইহাদের রুচির উৎকর্ষ অনুসন্ধান করিতে গেলে বিফল মনোরথ হইতে হইবে? 
অবৈধ প্রণয়, ভ্রষ্টা নারী, যৌনব্যভিচার--প্রধানতঃ এই জাতীয় কাহিনী সমাজের 
একশ্রেণীব অলস বিলাস-জজর ধনী যুবকের মধ্যে রোগীর কুপথ্য-গ্রীতির মত 
রসনালোভন হইয়৷ উঠিয়াছিল। ১৮২৩ সালে ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে' 
“সমাচার দর্শন” পত্রিকায় এক পত্প্রেরক বলিয়াছিলেন যে, ধনী যুবকগণ “বিষ্া- 
নুন্দরঃ ও “রতিমঞ্জরী” জাতীর আদিরসাত্মক গ্রন্থই পাঠ করিত এবং শান্তগ্রস্থ 
প্রকাশে সাহায্য কর! দূরেব কথা, ঘ্বণাভরে তাহা দুরে নিক্ষেপ করিত।৯৭ 

'যথার্থবাদিনঃ, নামক এক ছম্মবেশী পত্রপ্রেরক তৎকালীন কলিকাতার ভদ্ররুচি 
সম্বন্ধে উল্লিখিত পত্রে যাহ! বলিয়াছিলেন, ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহার কিছু 
পরিবর্তন হইয়াছিল সন্দেহ নাই; এই জময়ে নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক 
্রন্থাদির একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল,--অবশ্তয তন্মধ্যে স্কলপাঠ্য 
ভূগোল, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতিব চাহিদাই ছিল সবাধিক। তথাপি সাধারণের 
পাঠোপযোগী কিছু কিছু গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছিল। কালিদাস মৈত্রের 
“ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ” (১৮৫৫), ব্রজনাথ বিদ্যালঙ্কার অনুদিত “উত্ভিদ-বিদ্য। 
(১৯৫৪), হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কিষিদর্শন” প্রথম ভাগ (১২৬৬) 
রেভাঃ ব্যাচিলার-এর “চিকিৎসা-সার” ( ১৮৫৪ ), উইলিয়ম ইয়েট্স-এব "পদার্থ 
বিছ্চাসার* গ্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদি ১০শ শতাব্দী মধ্যভাগে বা তাহার 
পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল । কিন্তু ইসলামী প্রভাবান্বিত আরব্যরজনী জাতীয় 
আদিরসাহ্মক গল্লের ছায়াতলে উগ্র প্রেমলীলা বিষয়ক কিছু কিছু চম্পৃ আখ্যান 
একদ বেশ জনপ্রিয় হইযাছিল। “জীবনতারা+, “জীবন্যামিনী” এুভৃতিতে অঙ্গীল 
উপাখ্যান আছে বটে, কিন্তু পরস্ত্রী-লাম্পট্যের বর্ণনা] নাই । রমণী নাটক? নামক 
গছ্যেপছ্যে মিশ্রিত অঙ্লীল আখ্যানে কিন্তু বিবাহিত রমণীর পরপুরুষে আসক্তি 
উত্তেজক আদিরসের সাহায্যে বণিত হইয়াছে । এই জাতীয় রচনার প্রবাহ বহুদিন 
অব্যাহত ছিল-_অবস্ত কিছু প্রচ্ছন্নভাবে । ১২৭৮ সালে প্রকাশিত কালীগ্রসাদ 
কবিরাজের চচন্দ্রকান্ত নামক আখ্যানেও অতিশয় অশ্লীল বর্ণনা! আছে। এই 
প্রকার অসামাজিক আদিরক্ের উগ্রতা ১৯শ শতাব্দীর মধ্)ভাগের পরে মুন্দিত 
গ্রন্থে ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া আসে! 

আখ্যানকেন্দ্রিক আদদিরদ কিভাবে প্রশমিত হইল, তাহা অনুসন্ধান 
করিতে হইলে আমাদিগকে প্যারীটাদ মিত্র ও রাধানাথ শীকদার সম্পাদদিত'মাসিক, 
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পত্রিকা' (৯৮৫৪) নামক পত্রিকার মূল্যবান প্রভাব স্বীকার করিতে হুইবে। 
আলোচ্য পত্রিকাখানি আকারে অতিশয় কষুব্র ; বাহ নিতাস্তই তুচ্ছ মাসিক পত্র 
বলিয়৷ বোধ হয়। কিন্তু ইহাতে আখ্যানরসের যে নৃতনধারা প্রকাশিত হয়, তাহাই 
বাংলা উপন্যাসেব প্রাথমিক ভিত্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে । এই সমষে 
যুরোপীয় এবং প্রাচ্য অর্থাৎ ইসলামী ও সংস্কৃত আখ্যানগুলিকে গছ্যে অথবা 
পয়ারে বাঁধিয়া ফেলিবাব চেষ্টা করা হইতেছিল , সেই কাহিনীগুলির সহিত 
বাঙালীর রোমান্স্প্রিয় ও গল্লবুতৃক্ষু হৃদযের যোগা(যাগ হইয়াছিল বটে, কিন্তু 
বাসেলাসে'র আবিসিনিয়ার »কপবতেব বর্ণনা, পল ও ভঙ্তিনী'র মরিশাস 
দ্বীপের সমুদ্র সমীবকম্পিত নাবিকেলেব বন, রবিনসন ক্রুশোর সমুদ্রত্বীপের বিচিত্র 
অভিজ্ঞতা, “দশকুমার চরিতে'র বাজপুত্রদের বীরোচিত প্রেমলীলা, “কাদগ্বরী”র 
সৌন্দযসস্তোগ এবং 'বৃহৎকথা*ব গল্পবসের যে বর্ণাঢ্য লীলা-প্রাচুষ রহিয়াছে, ১৯শ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে ই তাহ। বাঙালী-মানসের উপব প্রভাব বিস্তার কবিয়াছিল। 
কিন্তু 'এই শতাব্দীব দ্বিতীয়ার্ধ হইতেই বাস্তব জীবনসমস্তাব প্রতি লেখক ও পাঠক 
উভয়েই কৌতূহলী হইলেন । “রমণী নাটক”, “জীবনতাবা+, গুভূতি আখ্যানে 
বণিত নবনারী-চরিত্র রুচিবিগহিত হইলেও, বাস্তব জীবন হইতেই উত্থিত 
হইয়াছে । 

বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র কবিয়া “মাসিক পত্রিকা"য় আখ্যান প্রকাশিত হইত। 
বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনে যে আখ্যান প্রাধান্য পাইতেছিল, তাহ] “মাসিক 
পত্রিকা"র কয়েক সণ্থ্যা পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে । *শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবীর 
দ্বিতীয় বিবাহ কবিবাব আপত্তি ঘুচিয়। যায়” (মাসিক পত্রিকা, ১.৬২, ১ম 
সংখ্যা )--এই আখ্যান হইতে একটু উদ্াহবণ দেওয়া যাইতেছে £ 


“গোকুলমণি পীড়িত হইলে ব্রজনাথ কথন তাহার কাছছাড1 হতেন না, সবর্দ নিকটে 
থাকিতেন, বিছানায় বদিয় শ্লেহপুর্বক কথাবার্তা কহিতেন, আপনি হাতে করিয়1 গুবধ 
খাওয়াইতেন, এক ঘণ্টার মধ্যে দশবার মুখে গায়ে হাত বুলাইয়! দেখিতেন গোকুলমণি কেমন 
আছে। গোকুলমণি আমাকে পুনঃ পুনঃ বলিত __দিদি, আরাম থাকিলে আমার বেমন নুখ, 
গীড়া হইলেও তেমনি স্থখ । কিছুমাত্র ব্যারাম হইলেই কশড1| আমার প্রতি কত যত্ব করেন, 
তাহাতে আমার গা জুড়ায়, পীড়ার বন্ত্রণা ভুলিয়া যাই। কখন কথন সাধ যায়, যেন আমি 
চিরকাল লীড়িত থাকি, তাহ] হইলে কত চিরকাল আমার কাছে থাকিবেন, ডাহার হাত্ুবদন, 
দর্শনে আমার মন বড় প্রফুল্প থাকে, কুধ! তৃ্। সকলি ভুলিয়া! যাই 1৮১৮ 


৪৪8 উনবিংশ শাবীর গ্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


এখানে ভাষার মধ্যে একটা! প্রীতিনিষিক্ত স্পর্শ পাৎয়া যাইতেছে। “মাসিক 
পত্রিকা” বাঙালী-জীবনের মধ্যস্থলে নামিয়া আসিয়াছিল; কাহিনী 
গুলিব অধিকাংশই শাবীজীবনকে কেন্দ্র কখিয়া বচিত ; বিশেষতঃ বিধবা-বিবাহের 
পক্ষ সমথন করিয়া লিখিত হইয়াছিল | যদিচ এই আখ্যানগুণি কিয়দংশে প্রচাব- 
ধাঁ, তথাপি তাহাতে বাঁঙালীব পারিবাবক জীবনেব বাস্তব স্বাদ পাওয়া 
যাইতেছে। 

'মাসিক পত্রিকাশ্ম কতদৃব সরল ও মৌখিক ভাষা ব্যবহৃত হইত তাশাব আৰ 
একটু দৃষ্টাস্ত দেওয়া যাইতেছে £ 


“রাজার সন্মুথে মেয়ে মানুষটি উপস্থিত হইযা! বলেন__মহারাজ, রাজপুত্রের নিকট আমার 
একথানি দরথাস্ত আছে। রাজা উত্তব দেন,__সে তে! বেশ কথা, রাজপুত্রের নিকটে আসিয়া 
দরথাত্ত দাও! এই কথ! বলিয়৷ মেয়ে মানুষটিকে রাজপুত্রের নিকট লইয়া যান। তখন 
রাজপুত্র দোলায় ঘুমুচ্ছিলেন। তিনি রাজার জোষ্ঠ সন্তান, তাহার বয়েস সাত আট মাস 
হইবেক। মেয়ে মানুষটি বাজপুত্রের হাতে দরখাণ্ড দেন। দরখান্তখানি বাজা লইয়া! ডাকিয়! 
পড়েন। পরে ক্ষণকাল চুপ মেরে দাডাইয1 থাকিয়া বলেন, মা, আমি তো তোমাৰ দরখান্ড 
পড়িয়া শুনাইলাম, রাজপুত্র কোন উত্তর দিচ্ছেন না, তাহাতেই বৌধ কবি, (তিনি কোন আপত্তি 
করছেন না, তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন, মা তোমার ছেলেকে সিপাহি হইতে হবে নাঁ। 
এই কথ শুনিয়1 বিধব] মেয়ে মানুষটি আহাদ চিত্তে ঘরে গমন করেন ।”৯৯ 


এই উদ্ধৃতি হইতেই বোধগম্য হইবে, “মাসিক পত্রিকা'র সম্পাদক ( প্যারী- 
টাদ মিত্র ও বাধানাথ শীকদার ) বাঙালীব দৈনন্দিন জীবনের প্টভূমিকায আখ্যান- 
বস্তুকে প্রতিষ্ঠিত কবিতে চাহিয়াছিলেন। প্রধানতঃ প্যারীর্ঠাদ্দের চেষ্টার ফলেই 
বাঙালীর মুখেব ভাষা! ও ঘরেব কথা আখ্যান ও কাহিনীকে একটা সুদ্বব-প্রসারী 
তাৎপর্ধ দান করিল। “মাসিক পত্রিকা" ১ম বর্ষের সপ্চম সংখ্যা (৯২ই ফেব্রুয়াবী 
৯৮৫৫ ) হইতে ধারাবাহিকভাবে “আলালেব ঘরের দুলাল, প্রকাশিত হইয়াছিল। 
এই উপন্তাসখানির সাহায্যে বাঙালী দৈনন্দিন জীবনের অপরূপ মাধুবা উপলব্ধি 
করিতে পারিল। বৌমান্টিক আখ্যান ও বাললোভন রূপকথার জলাভূমি পার 
হইয়া সর্বপ্রথম উপন্যাসের আবিভীব হইল-_'আলালের ঘরের ছুলালে' তাহার 
সার্থক স্থচনা। উপন্যাসের লক্ষণ মিলাইয়া এই নক্সা জাতীয় আখ্যানটিকে 
কিছুতেই সার্থক উপন্যাসের শ্রেণীতুক্ত করা যাইবে না; কিন্তু প্যারী্চাদ রোমান্স- 
আশ্রিত বাংলা আখ্যানকে বাস্তব জীবনের অতি পরিচিত পরিবেশের উপর 


বাংল*সাহিত্যে বাঙালীর মনঃপ্রকুতি ৪৭৫ 


প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়।ছিলেন, ইহাই তাহার বৃহত্তম গৌরব। ১৯শ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকেই এই বৈশিষ্টাটি নৃতন মহিমা লাভ করিতেছিল। 
প্যারীষ্টা্দের “মানিক পত্রিকা” প্রকাশের সময় ইহা অভিনব ব্যাপার ছিল সন্দেহ 
নাই। “আলালের ঘরের ছুলালে”র এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া 
বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ বলিয়াছেন,_- “আর তাহার দ্বিতীয় কীতি এই যে, তিনিই প্রথম 
দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,_তাহার জন্য 
ইংরাজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথমে দেখাইলেন 
যে, যেমন জীবনে তেমনি সাহিতো, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত 
স্বন্মর বোধ হয় না।”২০ 

সংস্কৃত ইংরাজী ও ফারসী আখ্যানেব মপ্যে বাঙালী পাঠক জীবনের ষে প্রত্যয় 
ও উপলব্ধি খুঁজিতেছিল, তাহাতে সৌন্দর্লোকের আভান ছিল, কিন্তু বস্ত- 
জগতের সহিত তাহার যোগস্থত্রটি নিতান্তই ক্ষীণ হইয়! পড়িয়াছিল। প্যারীটাদ 
ও রাধানাথের এই পত্রিকা সে পথ পরিত্যাগ করিয়া আখ্যানের 'অভিনব ধারার 
সন্ধান দিল, দেই ঘরের সামগ্রী সারম্বত কাহিনীর উপাদান হইল। মর্ত্যজীবনের 
এই সাহিত্যিক রূপ, যাহা পরবতাঁকালে বাংল! উপন্তাসে এক অভূতপূর্ব জীবন- 
মহিমা স্বীকার করিয়াছিল, ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকে প্যারীচাদ 
তাহার স্থচন] করেন; মাত্র এক আগা মূল্যের শীর্ণকার় ও খর্ব তন্চ মাসিক পত্রিকা” 
সেই দুরূহ শিল্পাদর্শের প্রথম শষ্টা। পরবর্তী কালে একদিকে ইংরাজী ও সংস্কৃত 
রোমান্‌্সের ধারা এবং তাহার সহিত সমান্তরাল রেখায় দৈনন্দিন জীবনের কাহিনী 
অগ্রপর হইয়াছে। “শেষোক্ত ধারাটির প্রথম স্ত্রপাত ষে “মাসিক পত্রিকা", তাহা 
অবশ্ঠ স্বীকারধ। 


*আলালের পুরে ক্যাখেরাইন মুলেন্গ নায়ী এক শ্রক্টান মহিল1 ১৮৫২ ধ্বীঃ অবে 'ফুলমণি ও' 
করুণার বিবরণ' নামক একখানি উপন্তান রচন1 ও প্রকাশ করেন। ইহাতে সরল ভাষার 
দেশীয় হ্রীষ্টান পরিবারের কাহিনী বণিত হ্ইয়াছে। ইহা বাংল1 সাহিত্যের প্রথম 
উপন্তাদ হইলেও খ্রীপ্টানী বাপার বলিয়া বাঙালী সমাজে প্রচার লাভ করে নাই। 





৪৪৬ উনবি'শ শতাবীব প্রথমার্ধ ও বচংল। সাহিত্য 
॥ ৪ ॥ 
কাব্য-কবিতা 


১০শ শতাব্দীর বাংল সাহিত্যে ১৮৩০ সাল হহতে ১৮৫৮ সাল, দীর্ঘ আটাশ 
ব্সব ধরিয়া হঈশ্বব গুণ্চেব যুগ চলিয়াছিল। “সংবাদ প্রভাকর' ও “সংবাদ 
সাধুরঞ্জনে তিনি বাঙালীব দৈনন্দিন জীবনকে অজন্র পয়াবেব বিচিত্র তবঙ্গোল্লাস 
দান করিযাছিলেন ; গ্রহমনাথ স্থযের মত তাহাব চাবিদিকে একটা ভক্তগোরষ্ঠীও 
গডিয়া উঠিয়াছিল। কলেজীয় তকণ ছাত্রগণ তাহাব শিকট বিশেষ উৎসাহ লাঙ 
কবিতেস। পববর্তাকালে বাংলা কাব্যেব ভগীবথ মধুস্থ্দন যে বন্যাপ্রবাহ আনিলেন, 


তাহার উত্তাল তবঙ্গ বিক্ষোভে আঘাতে বঙ্গলাল মনোমোহন কোন্‌ শুন্ে মিলাইয়া 
গেলেন। কালেজীয় কবিতাধুদ্ধে'ব যোদ্ধ বগও বুদ,দের আকাবে বিলুপ্ত হইয়া 


গেলেন । ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত বন্থি মচন্দেব ললিতা তথা মানজ? নামক আখ্যান- 
কাব্যছয় সামান্য উত্তেজনা ফঞ্চাব কবষা অদৃশ্য ভহযা গেল। তরুণ দ্বাবকানাথ 
অর্ধিকাবীর স্বদেশ প্রেম-মুূলক কবিতাস"গ্রভেব ( “স্বীবঞ্তন, ) কয়েকছন্র লোকমুখে 
প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু কালক্রমে তাহাও হাবাইয়া গেল। কেবল দীনবন্ধুব 
“দ্বাদশ কবিতা” ও “ম্থবধুশী”ৰ মধ্যে ঈশ্বব গুপ্তের কিছু প্রভাব বর্তমান ছিল। 
১৯শ শতাব্দীব প্রথমার্ধে ঈশ্বর গুপ্ত বাঙালী জাতি ও বাঙল দেশে দৈনন্দিন 
জীবন লইয়া যে সমস্ত তবল পয়াব বচন। কবিয়াছিলেন, একমাত্র দীনবন্ধু এবং কিছু 
পরে হেমচন্দ্র এই ধাবা বহন কবিয়াছিলেন। বিস্ত ঈশ্বব গুধ্েব প্রভাবে 
বাহিরেও কিছু কিছু কাব্যান্থশীলন চলিতেছিল । ইত্তিপুবে ঈশ্বব গুপ্ডেব 


শিল্াসম্প্রদায়েব কথা ডীল্লখ কবা হইয়াছে) ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাবেব বাহিবে 
মদনমোহন তর্কালঙ্কাব যে ভাবতচন্ত্রীয় আদিবস স্থষ্টি কবিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন 


( বাসবদত্তা ), তাহাবও বিস্তাবিত বর্ণনা কব হইয়াছে। এখন দেখা যাক, 
ঈশ্ববগুপ্থেব ভাব-মগ্ডলেব বাহিবে কোন্‌ জাতীয় কাব্যান্ুশীলন চলিতেছিল । 
ইতিপূর্বে আমবা আখ্যানেৰ আলোচন। প্রসঙ্গে আদিবসাত্মক কাব্য-কাহিনীর 
উল্লেখ কবিয়াঞি। এই 'অকিঞ্কিংকব কাহিনীগুলিতে অসামাজিক ক'মাচাব 
্রীডাশৃন্য ভাবে বণিত হইয়াছে ; ভাবত্চন্ত্রীয় উত্তপ্ততা হইতে সগ্যোজাত 
মদনমোহনেব জনপ্রিয়তা দেখিয়1 কবিষশ:-প্রার্থী নিয়াধিকারিগণ এই আদিবসেব 
ফেনিল মত্ততায় আত্মসমর্পণ কবিয়াছিলেন। অসামাজিক ও দুর্নীতিগ্রস্ত 


বাংল স।হিত্যে বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি ৪৪৭ 


কামবিকারকে একট। দুর্বল আখ্যানের ঙ্গে জুড়িয়া দিয়! একাধারে গল্পরস ও 
কামরস, উভয়ের জুগুপংসিত রসায়ন প্রস্তহ করিয়াছিলেন। এই জাতীয় 
আখ্যানকাব্য দীর্ঘকাল লোকরুচিকে পরিতুষ্ট করিয়াছিল বলিয়! অন্থমিত হইতেছে। 
এই কবিগণেব একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, উগ্র আরদিরপাত্মক কাহিনী বয়ন করা-_ 
পয়ার ত্রিপদী নিতান্তই বাইকেব কর্তব্য করিয্বাছে। কিন্তু এই সময়ে আদিরসাত্মক 
কাহিনীর পাশে পুবাতন কাব্যধাবাও বহিয়। চলিতেছিল । ১৭৭২ শকে গঙ্গাধর 
তর্কবাগীশ কিয়্ৎপরিমাণে শিবায়ন ধারা অন্সসবণ করিয়া “সঙ্গীত গোরীশঙ্কর, 
বচনা করেন। ঠিনি মূল কাব্যটি সংস্কৃত শ্লোকে রচনা কবেন, এবং তাহাকে 
সবল পয়ারে অন্থবাদ করিয়া মূল সংস্কৃত সহ প্রকাশ করেন। দেবদেবীমাহাত্ময 
বিষয়ক কাব্যখানি গীতগোবিন্দ ও বিগ্যাশ্বন্ধবেব ছণচে বচিত ; হবপাবতীর মিলন- 
বিহার বর্ণনা কবিতে গিয়া আমাদেব ছুঃসাইসিক কবি মল্লিনাথেব মত এপত্োোঃ 
সম্তোগবর্ণনমত্যন্তমন্চচিতম্, বশিয়া পাশ কাটাইয] যাইবার চেষ্টা করেন নাই 
তিনি গ্রন্থটির নাম দিযাঁছিলেন “হব পাব তীব বারাণপী বিহার বণনময় গ্রন্থবশেষঃ |” 
যদিও কাব্যটি আদিবসাত্মক, তথাপি দেবদেখীলীল1 বলিয়াই কবি আর্দিরসের 
উল্লষ যণানভ্তব পবিহাব কবিয়াছেন। ১৯শ শতাব্দীতেও প্রাচীন বাংলা কাব্যধার] 
যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়। যায় নাই, 'সঙ্গীত গৌরীশঙ্কব'ই তাহার প্রমাণ। 

১২৬৫ সনেব অগ্রহায়ণ মাসে হরিমোহন কর্মকার “কুমাবসস্তব' কাব্যের 
প্রথম সাত সর্গ অনুবাদ কবেন ; অবশিষ্ট সর্গ সম্ভবতঃ অঙ্ীল বলিয়া অনূদিত 
হয় নাই। বিজ্ঞাপনে অনুবাদক বলিতেছেন, “ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, কোন 
গ্রন্থাদিব অবিকপ অনুবাদ কবিলে স্থুব হয় না। অতএব মূল গ্রন্থের উপাখ্যান 
ভাগ মাত্র অবলগ্ন করিয়। নানাবিধ ছন্দোবদ্ধে এই কাব্য বচনা করা গেল। ইহাতে 
কালিদাসের যে সমস্ত উৎকৃষ্ট ভাবে আছে, তৎ্সমুদায় পরিগৃহীত হইয়াছে এবং 
আমার সাধাম্ুারে কতিপয় নৃতন-ভাব বচিত হইয়াছে ” 

প্রাচীন রীতিতে কাব্য রচন। বা সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ-_ প্রাচীন এঁতিহের 
প্রতি আকর্ষণ স্থচনা করিতেছে । তাই “সঙ্গীত গৌরীশঙ্করে অরদামঙ্গলের 
পুনরাবৃত্তি হইয়াছে, হরিমোহনও কুমারসম্ভবের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছেন। 
ইহার অনেক পূর্বে বাংলা ১২৩৪ অবে রামচন্দ্র দ্বিজ 'নলদময়ন্তী উপাক্ষণ অর্থাৎ 
শ্রীযুক্ত নলরাজার কলি কত্রিক অক্ষয়ক্রীড়া দ্বারা রাজাচ্যুত' (কলিকাতা মহেন্দ্রলাল 
প্রেসে ছাপা হইল, নম্বর ২৭, শাখারি টোল1) নামক ক্ষুত্রকাব্যে সরল 


৪৪৮ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা 'সাহিত্য 


পয়ারত্রিপদীতে নলদময়স্তীর আখ্যান রচন! করিয়াছিলেন। হরিমোহন কর্মকারের 
'কুমারসন্তভব* কাব্যের বিজ্ঞাপনে দ্বারকানাথ রায় কৃত “রামরসামুতি” 'রসরাজ- 
মোহমুদ্গর”, “বিল্বমঙ্গল', "লয়ল। মজনু”, “কলিচরিত', “আনন্দবিলাস" গ্রভৃতি 
কাব্যগ্রন্থের তালিকা আছে। আমাদের অনুমান এগুলিও প্রাচীন রীতিতে রচিত 
পুরাতন ধরণের কাহিনীকাব্য। 

কালীপ্রসন্ন কবিরাজ ১৮৫২ সালে পয়াব ত্রিপদীতে “বত্রিশসিংহাসন অনুবাদ 
করেন; ইহার দুই বৎসর পুৰে ১৮৫০ সালে লালমোহন গুহ এবং ঈশ্বরচন্দ্র 
ঘোষ “মেঘদূতে,র সটাক গদ্যান্ুবাদ প্রকাশ কবেন। প্রাচীণ কাব্যনাট্যের প্রতি 
শ্রদ্ধা বশতঃ রামগতি কবিরত্ব ভট্রাচাষ ১৮৫৩ সালে মূল সংস্কৃতসহ “মহানাটকে'ব 
পয়ার অশ্নবাদ মুদ্রিত করেন। এই সময়ে একদিকে যেমন তীব্র রিরংসাত্গ 
আদিরসাত্মক কাহিনী প্রকাশিত হইতেছিল, ঠিক তেমমি আবার তাহার প্রতিষেধক 
স্কৃত কাব্যনাট্যাদদিরও অনুবাদ মুদ্রিত হইতেছিল। ১৯শ শতাবদীব মধ)ভাগে 
বিদ্যাসাগবের আবির্ভাবের ফলে সংস্কৃত সাহিত্যেব প্রতি শিক্ষিতজনের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছিল; বিদ্যাসাগর বাঠন সোসাইটিতে সংস্কৃত ভাষা 
ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩) পাঠ কবিবার অল্পকাল 
পরে তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে সংস্কৃত সাহিতোর ইতিহাসের প্রতি 
অনেকে অন্ুকুল হইলেন। আবার ১৮৫৪ সালে এ বী$ন সোসা ইটাতে কাশীপ্রসাদ 
ঘোষ ও কৈলাসচন্দ্র বন্থু বাংল। সাহিতাকে আক্রমণ করিয়া বক্তা করিলে 
রঙগলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তদুত্ববে “বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক গবন্ধণ (১৮৫৫ ) পাঠ 
করেন এবং গ্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয় বাংলা সাহিত্যের 
পক্ষ সমর্থন করেন। কাজেই এই শতাব্দীর মধ্যভাগে সংস্কৃত ও প্রাচীন বাংলা 
সাহিত্যের প্রতিও নব্যশিক্ষিত বাঙালীর শ্রদ্ধার দৃষ্টি ফিরিতেছিল, তাহা অনুমান 
করা যাইতে পারে। 

ইংবাজী হইতে অনুর্দিত কাব্য-কবিতার মধ্যে কালীরুষ্ণ দেবের গ্রে সাহেব 
প্রণীত ফেব.ল্স্‌ এব অন্থবাদ “হিতসংগ্রহ' ( ১৭৫৭ শক ) এবং এডুকেশন গেজেটে 
প্রকাশিত রঙ্গলালের “ভেকমুধিক যুদ্ধ' ( ৯৮৫৮ )-_এই দুইখানির নাম উল্লেখ 
করিতে পাবা যায়। কালীকৃষ্ণের ভাষা অতিশয় নীরস; পয়ার ছন্দে তাহার 
বিশেষ অধিকার ছিল না। তিনি “অনুষ্ঠান পত্রিকা"য় বলিয়াছেন, “অন্ুবাদকের 
স্বল্প বুদ্ধানুসারে এবং পণ্ডিত সহকারে নিরস্তর বহুতর যত্বে গ্রে সাহেব প্রণীত 


বাংল। সাহিত্যে বাঙালীর মনঃগ্রকৃতি ৪৪৯ 


কবিতার যথার্থ ভাবোদ্ধার করণক বঙ্গভাষান্থরোধে পয়ার গ্রবদ্ধে অনুষ্টুপ ছন্দে 
আদ্যন্তবর্ণের সংযোগ বিয্বোগ বিরহে এবং নৃযনাতিরিক্ত প্রসক্তি পঙ্ভিরাহিত্যে 
মূল গ্রন্থাভাসলহ এক্যমত প্র্টিত হইল |” এই নীতিকবিতার কাব্যমূল্য 
অকিঞ্চিংকব, কিন্তু ইংরাজী শীতি কবিতাব দিকে বাঙালী অন্বাদকের দৃষ্টি 
আকুষ্ট হইয়াছিল, ইহা! স্মরণযোগ্য | 

একখানি কাব্যসঙ্কলনেব উল্লেখ করিয়৷ কাব্যপ্রসঙ্গের উপসংহার করা 
যাইতেছে । ১৮৫২ সালে মহেন্দ্রনাথ রায় “কুম্থমাবলী অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষার 
কাবাসমূহের সার সংগ্রহ ছুইখণ্ড, প্রকাশ কবেন। ইহাই হইতেছে অনাধুনিক 
বাংল। কবিতার প্রথম ও সার্থক সঙ্কলন। 'প্রথমথণ্ডে 'অরদামঙ্গলে'র কিয়দংশ, 
মানমসিংহ এবং বিদ্যানুন্দরেব অশ্লীলতাবজিত অ'শ এবং "গঙ্গাতক্তি তরঙ্গিণী'র 
কিষ্দংশ জঙ্কলিত হয়। একই বৎসরে প্রকাশিত দ্বিতীয়খণ্ডে রামপ্রসাদের 
বিদ্যানুন্দর, মদনমোহনেব বাসবদত্তা এবং অদ্ভুত রামায়ণের নিবাচিত অংশ স্থান 
পাইয়াছে। নানা দিক দিয়! এই কাব্যসস্কলন বিশেষভাবে ম্মরণীয়। ভূমিকায় 
সন্কলক মহেন্দ্রনাথ রায় লিখিয়াছেন__ 


“বিশেষ দেবী অন্ুকম্প। ন। হইলে কবিত্বশক্তি জগ্রান কোনমতে সম্ভব নহে । তত্প্রমাণ এই 
যে অধুন! অনেকেই পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে রচন। করিযা থাকেন ।*"'কিন্ত যদিচ ভারত প্রভৃতি 
প্রাচীন কবিদিগের প্রবন্ধ রচন। বিশেষ মাধুর্য বিশিষ্ট হইয| অতিমাত্রায় জনকমনীয় হইয়াছে, 
তথাপি পুস্তক কোনরপেই ছাত্রপুঞ্জের পাঠোপযোগী নহে । যেহেতু স্থানে স্থানে বিবিধ অশ্লীল 
বাকা ও কদর্ধ ভাষ। ব্যবহা!র হওয়াতে তাহ ভদ্্রমমীপে উচ্চার্বও নহে । অতএব এই দোষসমূহ 
নিবারণার্থে প্রচুর প্রযত্রদ্ধারা এ সকল অপকুষ্টভাব ও বীভৎস বর্ণনাদি পরিত্যাগ করিয়া! উক্ত 
কবিদিগের সারভাগমাত্র সঙ্কলন পূর্বক এই গ্রন্থ প্রস্তুত করা গেল ।/ 

প্রধানতঃ অশ্লীলতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়৷ ছাত্রপুঞ্জের পাঠোপযোগী 
সঙ্কলন প্রকাশ করিলেও শিক্ষিত বাঙ্গালীর রুচি কোন্দিকে ফিরিতেছিল, 
তাহা অন্রমান করা যাইতেছে । অশ্লীল আখ্যান-উপাখ্যান অর্ধশিক্ষিত 
স্তরে যথেষ্ট জনলোভন হইলেও ১৪শ শতাববীর মধ্যভাগেই সাহিত্যিক রস 
ও রুচির আমূল পরিবর্তন হইতেছিল। উপরন্ত সাধারণ পাঠকসমাজে 
কোন্‌ কোন্‌ কাব্য জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহাও বুঝা যাইতেছে । ১৮৫৪ 
সালে রঙগলাল বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ, নামক যে বক্তৃতা মুদ্রিত 
করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কৰি ও কাব্য হিসাবে কবিকম্কণ চণ্ডী, রাজমালা 


সনে 


৪8€ও 


উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও ধাংল! সাহিত্য 


ভারতচন্দ্র কীন্তিবাস ( “কতিবাস" নহে ), চৈতন্যচরিতামৃত, কাশীরামের ভারত- 
পচালী প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার এই বন্তৃতা মুদ্রণের ছুইবৎসর 
পূর্বেই মহেন্দ্রনাথ রায় প্রাচীন বাঁংলা সাহিত্যের অংশ বিশেষের সহিত শিক্ষিত 
বাঙালীর পরিচয় করাইয়। দিয়াছিলেন। কাশীগ্রসাদ ঘোষ ও কৈলাসচন্দর বস্থু 
নবলব্ধ ইংরাজী সাহিত্যপাঠের রুচি লইয়া প্রাচীন বাংল। সাহিত্যের দোষ কীর্তন 
করিলেও শিক্ষিত বাঙালীর সম্রদ্ধ দৃষ্টি যে ধীরে ধীরে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের 
দিকে আকুষ্ট হইতেছিল, মহেন্্নাথের উক্ত কাব্যসঙ্কলনের দুইথগ্ড পাঠ করিলেই 
সেই সন্বদ্ধে আর সংশয় থাকে না। 


১। 


ন্‌ 


৩ | 


৪ । 


৫ | 
৬ 
৭ | 


৮। 


নী 


ও 


হরচন্দ্র দত্ত অনুদিত লর্ড ক্লাইভ (১৮৫২) গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদত্ত তালিক1 হইতে 
সঙ্কলিত। 
রাজেন্ত্রলাল মিত্রের 'শিবাজীর চরিত্র অর্থাৎ যবনপ্রম্ণক মহারাষ্ট্ীয় বীর প্রধানের 
জীবনবৃত্বাত্ত' ( ১৮৬২) গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদত্ত তালিক1 হইতে সঙ্কলিত। 
বিদ্ভাকল্পদ্রম, প্রথম কা, পূ %* 
কৃ্কমোহনের উক্তি ঃ “আমাদের ঘোর দুর্ভাগ/ প্রযুক্ত ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত অর্থাৎ 
পুরাণ ইতিহাসাদি গ্রন্থ সকলি উক্ত হোমরের ইলিয়দের ম্যায় কবিতাতে রচিত 
হইয়াছে, হৃতরাং তাহাদের বিবরণে অনেক প্রকার সন্দে্ জন্মে ।” 
তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে । 
বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় থণ্ড। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_ ইতিহাস, পৃ ১ 
১৮৫৫ সালে প্রকাশিত 'দীতিকথা'র প্রথম ভাগের শেষে প্রদত্ত তালিক| হইতে 
গৃহীত। 
এই গ্রন্থের “বিষ্ভাসাগর” অধ্যায়ে “বিধবাঁবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা 
এতদ্বিষয়ক প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব আলোচন। প্রসঙ্গে এ সমস্ত গ্রন্থের নামোল্লেখ 
ধরা হইয়াছে। 
এই গ্রন্থের “মদনমোহন তর্কালঙ্কার” নামক অধ্যায়ে 'সবশুতকরী" পত্তিকায় 
(১৭৭২ শক, আশ্বিন) প্রকাশিত মদনমোহনের 'শ্রীশিক্ষা' প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত 
হইর়াছে। 


বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর মনঃগ্রকৃতি ৪৫১ 


১১। ঘ্বারকানাথ রায়--ন্ত্রীশিক্ষা বিধান, পৃ ১৮ 


১২ | 
১৩7 


১৪ । 


১৫। 


১৬। 


ভূদেব মুখোপাধ্যান--শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব, পৃ ৪-৫ 
এ ০ এ পৃ ১৬-১৭ 
১৮৫৮ সালে প্রকাশিত 'বৃহৎ কথা"র প্রথম থণ্ডের শেষে প্রদত্ত তালিকা হইতে 
সন্কলিত ৷ 
অবোধ বন্ধু--পৌষ-চৈত্র, ১২৭৫, ১২৭৬ 
উপদেশমূলক হইলেও ইহাতে কিছু কিছু আদিরসাত্মক গল্প আছে। 


১৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'সংবাদপত্রে সেঝালের কথা”, ১ম খও, হয় 


সংস্করণ, পৃ ৫৭-৫৮ 


১৮। প্যারীচাদ মিত্র ও রাধানাথ শীকদার সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা”, মে, ১৮৫৪ 


১৯ । 


ত৬ | 


এ ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬ 
বঙ্ছিমচন্ত্রের 'লুপ্ত রত্বোদ্ধাৰ ১৮৯২ শী: অবে প্রকাশিত হয়। 


যাড়শ অধ্যায় 
সমকালীন নাটযসাহিত্য 


নাটকাভিনয় ও নাট্য সাহিত্য জাতি ও সংস্কৃতির প্রাণ প্রকাশের অন্তুন্ঠ 
শ্রেষ্ঠ বাহন বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আদিতেছে। নাটক বদ অভিনয়ের 
অপেক্ষা বাখে বণিয়। ইহাকে একটা মিশ্র শিল্প বলা যায়। নাট্যকার 
বঙগমঞ্চ, অভিনেতা-অভিনেত্রী, প্রযোজক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এব' সহায় 
'সামাজিক'_-ইহাদেব পবম্পব-নির্ভব সহযোগিতান ফলেই নাটক সাহিত্য ও 
শিল্প হিাবে একটা স্থায়ী মূল্য পাইয়া থাকে , অবশ্য আধুনিক কালে অভিনয়েব 
উদ্দেশ্য ভিন্নও পাশ্চাতাদেশে কিছু কিছু পঠিতখ্য শাঢক খচিত হইতেছে। 
তাহাতে প্রায়শঃই চিন্তাগ্রাহ্হ বা বিতর্বমূলক কোন তত্বেব গাধান্য পবিলক্ষি' 
হয়,_মান্ুষেব তত্বান্বেষী চিত্তে নিকট তাহার যাহা কিছু আবেদন। কাজেই 
অভিনয়গুণ তাহাব গ্রাধান বৈশিষ্ট্য নছে। তথাপি পাত্র-পাত্রীব কথোপকথণ্ব 
মধ্য দিয়া বক্তব্যকে গ্রাণম্পর্শী কবিবাব জন্য এ জাতীয নাটকে স্তবিস্তাবিত ভাবে 
মঞ্চনির্দেণ অথবা দৃশাবর্ণন| ও পাত্র-পাত্রীব কায়িক ও বাচিক অভিনয়-কৌশলে 
প্রচুব নির্দেশ থাকে । পাঠক এ জাতীয় নাটক পাঠ কবিবাব কালে এ বর্ণনাগুনি 
মনে মনে কল্পন! কবিয়া লন এবং তাঁহাব মনের মধোই একট! মানসিক বঙ্গ 
স্থাপিত হয়_-যেখানে নাটকে বন্িত পাত্রপাত্রী 'স্ব-্থ ভূমিকা অভিনয় 
করিয়া! যায়। যুরোপে এই তত্বান্বেষ। নাটক বা 'বীসিস ড্রামা” প্রধানত 
পাঠের জন্য রচিত হইলেও পাঠক-্পাঠিকা তাহাব মঞ্চ নির্দেশ পড়িবার 
সময়ে কল্পনাবলে মনে মনে একট! রঙ্গমঞ্চ গড়িয়া তোলেন। উর্দাহব 
দবযনূপ বার্ণার্ড শয়েব গেটিং ম্যারেডত নামক তত্বগ্রধান নাটকের 2 
নির্দেশ উল্লেখ কবা যাইতে পাবে । নাটকের গ্রাবন্ভেই নাট্যকা 
কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী ঘটন'-স"স্থানের বর্ণনা! দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই 
একটু কল্পনাপ্রবণ পাঠক সহজেই মনে মনে একটা প্রেক্ষাগাব গঙিয 
তুলিতে পারেন। তথাপি আধুনিক কালে শয়ের অতিশয় তত্বগ্রধান 
নাটকও (যথা, ব্যাক টু 'মখুসেলা, মান এগ স্পাব ম্যান প্রভৃতি 
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বাপে মহাসমারোহে অভিনীত হইয়াছে। সে যাহা হউক, নাট্যাভিনয় 
নাট্যসাহিত্যের প্রধান অবলম্বন ইহা স্বীকাব করিতে হইবে । 

বাংলা নাটকেব আর্দিপব ( ১৭৯৫-১৮৫৭ ) পর্যস্ত নাট্য গ্রন্বগুলি আলোচন। 
কবিয়া আমর! বাঙালীব নাটা সাহিত্যেব প্রাথমিক পর্ধায়েব নাটকগুলিব স্বরূপ ও 
তাহাদের সহিত বাঙালী মনেব সম্পর্ক বিশ্লেষণের চেষ্টা পাইব। বলা বাহুল্য এই 
পর্বে বাংলা নাটক এমন একটা আদিম স্তবে ছিল যে, তাহার মধ্যে শিল্প ও 
সাশিত্গত উল্লেখযোগ্য কোন বৈশিষ্ট্য বিকশিত হইতে পাবে নাই। তথাপি 
এঁতিহাসিক কালপর্যায়েব অনুবোধে বাংলা নাটকেব এই অপরিণত রূপ আলোচন। 
কব। যাইতেছে । 

|| ১॥। 


লেবেডেফের আবিষ্ভাব 


বাংল৷ নট্যপাহিত্যেব প্রাথমিক ইতিহাস আলোচনা কবিলে দেখা যাইবে 
য, প্রধানতঃ ইংবাজী নাটকের অভিনয় দেখিয়াই তৎকালীন ইংরাজী শিক্ষিত 
বডালী অভিনয়ে প্রতি আকুষ্ট হয়। ১৭৯৫ জালে ডোমতলা লেনে রুশীয় 
পবিব্রাজক হেরাসিম লেবেডেফ তাহাব সগ্যোপ্রতিষ্ঠিত নিউ থিয়েটারে বাঙ্গালী 
নট-নটীব দ্বাবা ছুইখানি গীতি-নৃত্যবছল নাটক অভিনয় কবাইয়াছিলেন-_ 
এতিহাসিক সংবাদ হিসাবে ইহাব মূল্য অসাধারণ। লেবেডেফ ইংলগে গিয়া 
১৮০১ সালে 4 977,707 ০0) £76 776 970 11660. 77254 17089 
0118থ8__নামক ব্যাক্লরণেব ভূমিকায় এই অভিনয় বন্বদ্ধে যাহা! বলিয়াছেন, 
তাহাও কম মূল্যবান নয়। তাহাব ভাষা-শিক্ষক গোলোকনাথ দাসের 
নির্দেশে চালিত হইয়া তিনি ছুইখানি ইংরাজী নাটক বাংলায় অঙ্গুবাদ 
কবিয়া অভিনয় করেন। বলাবাহুল্য তাহা স্মতিশয় স্ুলধরণের এবং 
সম্ভবতঃ আদ্দিরসাত্মক প্রহসন, কোন গভীর রসের নাটক নহে। কেন 
লেবেডেফ পরিহাস-মিশ্রিত নাটক নিবাচন করিলেন, সে জন্বষ্ধে তিনি 
যাহ! বলিয়াছেন, তাহা হইতে ১৮শ শতাববীর শেষ ভাগের কলিকাতার 
সাধারণ দর্শকের রুচির পরিচয় পাওয়া যাইবে । লেবেডেফ উক্ত ব্যাকরণের 
ভূমিকায় বলিতেছেন, 


16 00688. 75388700635 10510315660 চ০ 1081781) 078705610 015069, 
0006]9, 19 10188015680 [1,0৪1 6) 736৪৮ 1)00601, 1060 086 83608811 


৪৫৪ উনবিংশ শতাবীর গ্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


15089886, 800 1851706 01086:560 1138৮ 0৪ 10018108 191816760 1010010580৫ 
0:01165 ৮০0 [91810 ৪৮৩ 90110 96096, 109৮6] 0:61 950758890--1]1 0106881076 
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লেবেডেফ ইংরাজী নাটক হইতে বোধহয় শুধু কাছিনীটুকু লইয়াছিলেন এবং 
তৎকালীন বাঙালীর রুচি অন্ুসারে চৌকিদার, পাহারওয়ালা, চোর, 
ঘুনিয়া, উকিল, গোমস্তা, ডাকাত প্রভৃতি চরিত্র স্থষ্টি করিয়া জীবনের লু 
দিকটাকেই ফুটাইয়। তুলিয়াছিলেন। তিনি বোধহয় বাঙালী সমাজের সহিত 
পরিচিত ছিলেন; ঠাহার মত তীস্ক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি অতি সহজেই ১৮শ 
শতাবীর শেষভাগেব স্ব্পশিক্ষিত সাধারণ বাঙালীর রুচি অঙ্ুধাবন করিতে 
পারিয়াছিলেন। কোন গভীর বিষয় অপেক্ষা পরিহাসতরল জীবনের বাস্তব 
বর্ণনাই তৎকালীন বাঙালীর নিকট অধিকতর আকর্ধণীয় মনে হইত। তাই 
তিনি অন্্বাদের পর যখন কয়েকজন পণ্ডিতকে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের 
নিকট এঁ অনুবাদ পাঠ করিতে লাগিলেন, তখন উক্ত পণ্ডিতগণ নাটকের 
ফোন্‌ অংশের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিতেছিলেন, তাহা তিনি লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন। তিনি এ ব্যাকরণের ভূমিকায় এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন £ 


“1090 009 05051861010 5/88. 115191)90) [10516508898] 1009169, 51190 
0970860 006 দ011 560 8660৮156155 200 1 0060 1090. 00০ ০07০:08016 ০1 
01908615108 0)056 36100860089 50101) 901059160 6০0 6070৯ 7008 01698108 ; 20৫ 
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লেবেডেফ 4511083 9০808৪+ বলিতে বোধ হয় করুণ রসকেই বুঝাইয়াছেন। 
আমাদের অন্থমান, হাস্যরস ও করুণরসের উপর ভিত্তি করিয়! লেবেডেফ ইংরাজী 
নাটক অন্বাদ বা ভাবান্থবাদ করিয়াছিলেন । সংস্কৃতজ্ঞ পপ্তিতগণ যখন করুণ ও 
হাস্তরদাত্মক অংশ পা$ করিয়া আননি'ত হইলেন, তখন নাটকের সাফল্য সন্ধে, 
লেবেডেফ নিঃসংশয় হইলেন। ১৭৯৫ সালে ২৭এ নভেম্বর গ্রথম অভিনয় হয়। 
€ই নতেম্বর ক্যালকাট! গেজেটে যে বিজ্ঞাপন বাহির হয় তাহার গ্রতালপি 
দেওয়া! যাইতেছে। 
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এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশেব কিছুদিন পরে, ১৭৯৫ সালে ২৬এ নভেম্বর তারিখের 
বিজ্ঞপ্তি অন্থুসারে দেখা যায় যে, ২৫নং ডোমতলায় বেঙ্গলী থিয়েটারে ২৭এ 
নভেম্বর শুক্রবার ৮ ঘটিকায় “দি ভিস্গাইজ' নামক মিলনাস্ত নাটক অভিনীত 
হইয়াছিল। টিকিটের মূল্য যথাক্রমে, বক্স ও পিট--সিকা আট টাকা এবং 
গ্যালারী-_সিক্কা চার টাকা। লেবেডেফের দ্বিতীয় নাটক "লাভ ইজ দি বেস্ট, 
ডক্টর, অভিনীত হয় ৯৭৯৬ সালেব ২১শে মার্চ। এই ছুই অভিনয়ে প্রচুর জন 
সমাগম হইয়াছিল । 

অভিনয় সাফল্যে উল্লাসিত হইয়া ১৭৯৬ সালের ২৪এ মার্চ ক্যালকাটা গেজেটে 
দর্শকদেব ধগ্যবাদ দিয়! লেবেডেফ 'এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। 
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৪৫৬ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য 


(116 10095681819] 51056 ০ 106 5619 1196518] 5801001 90100 
1)100 010 (1115 000851011 800 1116516505 11169 11] 06 0169560 €0 
9০০919% 1715 %/910095 011910105. 12101) 24) 1796. 

প্রথম অভিনয়ে বোধ হয় অত্যন্ত জনসমাগম হইয়াছিল, যে জন্য লেবেডেফ 
দ্বিতীয় অভিনয়ে মাত্র ছুইশত দর্শকের বসিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ; এবং বক্স, 
পিট ও গ্যালারির পৃথক শ্রেণী তুলিয়া দিয়া গ্রতি আসনের মূল্য ধরিয়াছিলেন 
এক মোহর। দ্বিতীয় অভিনয়ের টিকিটের মূল্য অত্যধিক হইয়াছিল সন্দেহ 
নাই। লেবেডেফ সর্বোপরি ছিলেন পরিব্রাজক; তিনি কিছুকাল পরেই লগুনে 
চলিয়া যান এবং লগ্ডন হইতে ১৮০১ সালে এ 01117)01 ০7 6%6 £8616 
07 21712601705 178250% 7)8215019 প্রকাশ করেন। তাহার বেঙ্গলী 
থিয়েটার মাত্র দুইটি অভিনয় করিয়৷ বন্ধ হইয় গেল। 

উপরে ক্যালকাটা গেজেট হইতে বিজ্ঞাপনের যে গ্রতিলিপি দেওয়া হইয়াছে 
এবং শ্বয়ং লেবেডেফ তাহাব হিন্দস্থানী ব্যাকরণের ভূমিকায় এই অভিনয় ও 
অভিনীত নাটক সস্বদ্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহ! হইতে আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্তের 
ইঙ্গিত পাইতেছি। প্রথমতঃ, নাটক ছুইথানি হুবহু অনুবাদ নহে, ভাবান্গুবাদ 
মাত্র। কারণ তাহা না হইলে চৌকিদার, গোমস্তা প্রভৃতি স্থানীয় চরিত্র অঙ্কনের 
ন্ববিধা হইত না। দ্বিতীক্নতঃ, ইহাতে ভারতচন্দ্রের “বিগ্যান্থন্দর' হইতে কোন 
কোন গান সংযোজিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তৃতীয়তঃ, “দি ইত্ডিয়ান 
সেরেনেড' নামক এঁকতান সঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীতের ব্যবস্থা । বাঙল। দেশে প্রচলিত 
বাগ্চযন্ত্র এবং কিছু কিছু যুরোপীয় বাছ্যস্ত্রের সাহায্যে এই ইপ্ডিয়ান সেরেনেড গঠিত 
হইয়াছিল। চতুর্থতঃ, ইহাতে স্ত্রীভূমিকাগুলি স্ত্রীলোক ছ্ারাই অভিনীত 
হইয়াছিল। এই অভিনক্বের ঠিক চল্লিশ বংসর পরে ১৮৩৫ সালে অক্টোবর 
মাসে নবীনচন্ত্র বসুর বাটীতে “বিগ্যান্ছন্দর অভিনয়ে স্ত্রীভূমিকাগুলি সর্বপ্রথম 
সত্রীলোকের দ্বারাই অভিনীত হয়। বিদ্যার ভূমিকায় রাধামণি, রাণী ও মালিনীর 
ভূমিকায় অয়ছুর্গা এবং বিদ্যার সখীর ভূমিকায় রাজকুমারীর অভিনয় সকলের 
মনোরগন করিয়াছিল।৪ লেবেডেফ ইহার অনেক পূর্বে এই ছুঃসাহসের পরিচয়, 
দিয়াছিলেন। 

এই অভিনয়ের দর্শক কাহারা, তাহা! অনুমানের বিষয়। দ্বিতীয় অভিনয়- 
সাফলোর পর লেবেডেফ [106 1,80155 2100 06121151961) ০01 11115 566616- 
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00010 509012১15”, প্রভৃতিকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। এখানে কলিকাতা 
প্রবাসী যুরোগীয় নরনারীর কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু বাঙালী দর্শকও ছিল 
এবং তাহাদের রুচির দিকে চাহিয়াই লেবেডেফ পবিহাসতরল নাটক শিবাচন 
করিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্রের কবিতায় স্ুব বসাইয় গান বচনা করিয়াছিলেন এবং 
দেশীয় বাছ্যযস্ত্রের সংযোগে দি ইত্ডিয়ান সেবেনেডেব বাবস্থা করিয়াছিলেন । কিন্তু 
তিনি কোন বিজ্ঞাপনে বা উক্ত ব্যাকবণের ভূমিকায় বাঙালী দর্শক সম্বন্ধে বিশেষ 
কিছু বলেন নাই। 

লেবেডেফ আশ্চর্য লোক-চবিব্রজ্ঞ ছিলেন , তৎকালীন সাধাবণ বাঙলী দর্শকের 
শিল্পরুচির স্কুলতাটুকু ঠিক ধবিতে পাবিয়াছিলেন। এই স্থুলতা সম্ভবতঃ তৎকালীন 
কালীয়দমন যাত্রার সঙ, মেখব-মেখবানী, কালুয়া -তুলুয়। প্রভৃতি রঙ্গচরিত্র হইতেই 
সংগ্রহ করিয়াছিপেন। কিন্তু সে যুগেব যাত্রাভিনয়ে যে করুণ বস ও ভক্তির 
সংমিশ্রণ থাকিত, এই বিদেশী পধটক তাশ্াব মূল্য সম্ভবতঃ বুঝিতে পারেন নাই। 
ফলে বাঙালীব চিত্তধাতুব মূল স্বরূপ__ভক্তি ও করুণরসেব সংমিশ্রণ অন্ুধাবনও 
করিতে পাবেন নাই। সে যুগের যাত্রাভিনয়ে কিছু কিছু লঘু ধবণের সঙ থাকিত, 
কিন্তু তাহ ছিল কতকটা 'ড্রামাটিক বিলিফ” জাতীয় ব্যাপাব। করুণ রস ও 
ভক্তির সংমিশ্রণে যে জাতীয় কৃষ্ণঘাত্রা জনরুচিব উপবে গ্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, 
তাহাব প্রবণতা লেবেডেফ বুঝিতে পাবেন নাই_-এদেশে হ্বল্নকাল অবস্থান করিয়া 
কোন বিদেশীব পক্ষে তাহ! সম্ভবও নহে। 

লেবেডেফ উক্ল নাটক গ্রযোজনাকালে বাঙালীব লঘুণিত্ততার দিকে অধিকতর 
দৃষ্টি দিয়াছিলেন। শুধু বাঙালীব রুচি ণহ্, সে যুগে কলিকাতায় যে সমস্ত 
ইংরাজী নাট্যশালা ছিল, তাহাতেও অধিকাংশ সময়ে রঙ্গব্যঙ্মূলক প্রহসন 
অভিনীত হইত । লালবাজাবেব প্লে হাউস (১৭৫৩ সালের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ) 
ক্যালকাটা থিয়েটার ( ১৭৭৬), হার্মনিক্যান ট্যাভার্ণ, মিসেস ব্রিস্টোর ধিয়েটার 
(১৭৮৮) প্রভৃতি বিশুদ্ধ ইংবাজী প্রেক্ষাগাবে সামাজিক রঙ্গনাট্যই সমধিক 
অভিনীত হইত । ক্যালকাটা থিয়়েটাবে 88%%% নামক কমেডি এবং 79176 
নামক প্রহসন এবং 446%52021 762%. £2০011% 11 0%20016, 77110? 701 
প্রভৃতি রঙ্গনাট্য একাধিকবার অভিনীত হইয়াছিল। শ্রীমতী ব্রিস্টো অতিশয় 
নিপুণ অভিনেত্রী ছিলেন; তিনিও নিজ নামাস্কিত থিয়েটারে বহু প্রহসন অভিনয় 
করিয়াছিলেন । তিনি কোলম্যান গ্রণীত 7011% £0%68/60%)6 নামক গুহছসন 
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অভিনয় করিয়া অতিশয় সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । সুতরাং দেখা যাইতেছে, 
যে, ১৮শ শতাবীর শেষাংশে কলিকাতার ইংরাজ-সমাজও প্রহসনের রজব্যঙে 
মাতিয়া উঠিয়াছিল।৫ তৎকালীন বাঙালী দর্শকের মধ্যেও রুচির স্থুলতা৷ দেখ! 
দিবে, তাহাতে আর বিম্ময়ের কিআছে? যাহা হউক, লেবেডেফের এই নাটিকা- 
ভিনয় সম্বদ্ধে আর কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই বলিয়া এই সম্পর্কে আর কোন 
স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। 


॥ ২॥ 
এ যুগের লোকাভিনয় ও বাঙালী সমাজ 


ইহার পর আমাদিগকে একেবারে ১৮৩৫ সালে আসিতে হইবে । লেবেডেফের 
পর এই চল্লিশ বংসরের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের আর কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে 
না। ১৮২৬ সালে আর একবার ইংরাজী আদর্শে বাঙালীব নাট্যালয় গ্রুতিষ্ঠার 
চেষ্টা হয়। বোধহয় যাহার! ইংরাজ সমাজের ইংরাজী নাটকের অভিনয় দেখিতে 
যাইতেন, তাহাদের মধোই এইবপ একটি ধারণার উদয় হয়। কিন্তু প্রস্তাবটি 
বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। শিক্ষিত বাঙালী ও অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ স্সাক্ুচি 
ধিয়েটারের ইংরাজী নাটকের অভিনয় দেখিয়া রুচির তৃষ্ণা মিটাইতেন। 
জনসাধারণ সন্তষ্ট থাকিত যাত্রাভিনয়ে। কালীয়দমন যাত্রা, বি্যানুন্দর যাত্রা, 
প্রভাস মিলন, অক্তুর সংবাদ, নিমাই সন্ন্যাস, নলদময়স্তা যাত্রা প্রভৃতি বন্ুকালাগত 
যাত্রাভিনয় জনপ্রিয় হইয়াছিল, এবং পরমা, প্রেমঠাদ, শিশুরাম, গোবিন্দ 
অধিকারী প্রভৃতি যাত্রাওয়ালাগণ ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যস্ত আপনাদের প্রভাব 
অব্যাহত রাধিয়াছিলেন। কৃষ্ণভক্তি, অদৃষ্টলীলা, আপ্িরস-করুণারস প্রভৃতি 
বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করিয়া গীতিপ্রধান যাত্রাভিনয় দীর্ঘকাল বাঙালীর রুচির উপর 
আধিপত্য করিয়াছিল। এমন কি নবশিক্ষিত ব্যক্তিগণও এ্যামেচার যাত্রা” বা 
সখের যাত্রার দল খুলিয়াছিলেন। তাহার! প্রধানতঃ বিছ্যানুন্দর জাতায় 
আরিরসাত্মক যাত্রাভিনয় করিতেন । বেলতলা, ভবানীপুর, আড়িয়াদহ প্রভৃতি 
অঞ্চলের সথের যাত্রাল ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে (১৮২২) জনরুচির উপর 
কিছু প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তবে অধিকাংশ স্থলে রুষ্ণযাত্ত্রার প্রাধান্য 
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হাস পায় এবং “বিগ্যান্থন্দর” “কলিরাজার যাত্রা” (১৮২১ জালে রচিত ও 
প্রকাশিত ) প্রভৃতি রঙ্গব্ঙ্গ ও আদিরসাত্মক যাত্রাভিনয় প্রচলিত হয়। কিন্ত 
ক্রমেই রুচি শুদ্ধ হইতে থাকে এবং ভবানীপুরের 'নলদময়স্তী পালা” (১৮২২) 
ও জোড়াসাকোর রামচাদ মুখোপাধ্যায়ের “নন্দবিদায় যাত্রা” (১৮৪৯) প্রসিদ্ধি 
অর্জন করে ; রুচিব দিক হইতে পূর্বতন আদিরসাত্মক গীতাভিনয় হইতে এগুলি 
বোধ হয় পৃথক ধরণের ছিল । ১৮২২ সালে 'দমাচার দর্পণ সম্পাদক 
ভবানীপুরের ভত্ররুচির যাত্রাভিনয়ের প্রশংসা করিয়াছিলেন । বোধ হয় ভবানীপুর 
অঞ্চলেই সর্বপ্রথম শিক্ষিত সম্প্রদায় যাত্রাভিনয়ের মধ্যে একটা উচ্চতব আদর্শের 
স্ুর এবং সুষ্ঠুতর কলাকৌশলেব স্থৃত্রপাত কবেন। “সমাচার দর্পণ” এই প্রসঙ্গে 
লিখিয়াছিলেন, “এ যাত্রাতে নলরাজাব সং* ও দময়স্তীর সং ও হংসদূতের সং 
ইত্যাদি নানাবিধ সং আইসে এবং নানাপ্রকাব বাগরাগিণী সংযুক্ত গান হয় ও 
বায নৃত্য এবং গ্রন্থমত পরস্পর কথোপকথন এ অতিত চমৎকার ব্যাপার সৃষ্টি 
হওয়াতে বিস্তব টাকা চাদ কবিয়া এ সুরসিক ব্যক্তির ব্যয় করিয়াছেন*-1৮৭ 


এখানে দেখা যাইতেছে যে, এ অভিনয়ে নৃত্যগীতেব সহিত গগ্রন্থমত পরস্পক 
কথোপকথন” অতিশয় কৌতৃহলজনক হইয়াছিল। কারণ ইতিপূর্বে যাত্রান্ডিনয়ে 
সঙ্গীতের ভাগ অধিক থাকিত, গগ্ঠময় উক্তি-প্রতুযক্তি গানগুলির যোগন্থত্র রক্ষা 
করিত মাত্র, কিন্তু ভবানীপুরের নলদময়ন্তী যাত্রায় সম্ভবতঃ গগ্য উক্তির বাহুল্য 
ছিল। কারণ “সমাচার দর্পণের সংবাদদতার নিকট এ কধোপকথন-অভিনয় 
চমৎকার ব্যাপাব মনে হইয়াছিল। উক্ত সংবাদদাতা সম্ভবতঃ সমসাময়িক 
যাত্রায় গদ্ভ উর্তি'র অপ্রতুলতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাই তিনি এই যাত্রার পাত্র- 
পাত্রীর গগ্যে কথোপকথনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তবে এই কথোপকথন নিশ্চয় 
সাধুভীষার ধারা অনুসরণ করিয়াছিল। কারণ তাহার পরেও ১৯শ শ্তাব্বীর 
ঘ্িতীয়ার্ধে রচিত কোন কোন নাটকের সংলাপে সাধু ভাষা অনুম্থত হইয়াছিল । 
কিন্ত এই সময়ে ষে সমস্ত সঙ্গীত-প্রধান যাত্রা জনপ্রিয় হইয়াছিল, তাহার লঘুশ্বরে 
গীত গানগুলিতে কলিকাতার চল্তি বুলি ব্যস্ত হইত। যেমন কৈলাসচন্দর 
বারুইয়ের যাত্রার দলে গের প্রভাতের বর্ণনা_ 


গা! তোলরে নিশ। অবসান, প্রাণ। 
বাশবনে ডাকে কাক, 


* “সং--অর্থাৎ নাটকীয় চরিত্র। 


৪৬০ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত] 


মালী কাটে কপি শাক, 
গাধার পিঠে কাপড দিয়ে রজক যায় বাগান ॥৮ 
অথবা, গোপাল উডের “বিগ্াসুন্দর” যাত্রাব গান-__ 
যাছু এমন কথ। কেন বললি, 


ভোরের বেল। হুথেব শ্বপন এমন সময় জাগালি। 
কিংবা, 
ছেড়া চুলে বকুলফুলে খেঁ(প1 বেধেছ 
প্রেম কি ঝালিয়ে তুলেছ ?৯ 


ভবনীপুরের সখের যাত্রার দল নিশ্চয় সাধুগছ্যের ছাদে সংলাপ রচন। করিয়াছিলেন । 
কিন্তু যাত্রাভিনয়ে ভদ্রুচি আর তৃপ্তি পাইতেছিল না৷ ৷ এই সমাজের প্রতি 
স্বরূপ ঈশ্বর ৩৭ ১৮-৮ সালে ২৮ এ জুন 'সংবাদ গ্রভাকরে” লিখিয়াছিলেন, 
“এতদ্দেশে পুবাকালে নাটকের হ্যায় অধুনা নাট্যক্রিয়াদি সম্পর হয় নাঃ কালীয়দমন, 
বিদ্যাস্ুন্দর, নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রায় আমোদ আছে, কিন্তু তত্তাবং অতন্ত 
ঘ্বণিত নিয়মে সম্পন্ন হইয়। থাকে, তাহাতে প্রমোদগুদত্ত হতর লোক ব্যতীত ভদ্র 
সমাজের কদাপি সন্তোষ বিধান হয় না..-।৮ 
সুতরাং “প্রমোদপ্রমত্ত ইতরলোকেব রুচিব মধ্যেই” যাত্রা গণ্ডীবদ্ধ হইয়। 
রহিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্রও যাত্রার গ্রতি বিরাগ ভুলিতে পাবেন নাই। “বিবিধাথ 
গ্রহে" (১৮৫৯ সাল ) তিনি যাত্রা সম্বদ্ধে লিখিয়াছিলেন, পবহুকালাবধি নাটকের 
জঘন্থ অপভ্রংশ স্বরূপ একপ্রকার যাত্রা এতদেশে বিদিত আছে ।” তিনি ক্রোধের 
বশে যাত্রাকে “নাটকের জঘন্য অপত্রংশ” বলিয়। নিন্দা করিয়াছলেন। তাহার 
ধারণা, নাটকই অনধিকারীর হাতে পড়িয়া যাত্রাভিনয়ে পরিণত হইয়াছে । তাহার 
মতে, যে পর্বস্ত নাটক আপন আদিম নাটকের অবয়ব ধারণ না করে, সে পর্যস্ত 
দেশের চিত্ত বিনোদন ব্যাপার পরিশুদ্ধ হইবে না। পরবর্তীকালে তারাচরণ 
শীকদার, যোগেন্দরচন্দ্র গু ও হরচন্দ্র ঘোষ,-_যাহার। সর্বপ্রথম বাংলা নাটক রচনার 
স্থব্রপাত করেন, তাহারাও যাত্রার উপর আঘাত হানিযাছিলেন। ১২৫৮ সনে 
যোগেন্দ্রন্দ্র গুপ্ত তাহার “কীন্তিবিলাস* নাটকের ভূমিকায় যাত্রাভিনয়ের বিশেষ 
ংসা করেন নাই। তাঁহার মতে, “অনেকেই অবগত আছেন যে, বঙ্গদেশে যাত্রা 
নামে একগ্রকার অভিনয় সাধারণ জনগণের মনোনীত হইয়াছে, বাস্তবিক ইহ! 
মন্দ নহে। কিন্তু বদেশীয় প্রচলিত ব্যবহার দ্বারা এই অভিনয় ক্রমশঃ 
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অপকৃষ্ট হইয়া উঠ্ঠিয়াছে। শাহাব হেতু এই যে, যাত্রার গীত ও পয়ার রচকেরা 
অধিকাংশ সামান্য অজ্ঞ ব্যক্তি, স্থুতবাং সমস্ত বিরস হইয়া! উঠে” 

তাবাচরণ শীকদারও ১৮৫২ সালে “ভদ্রাজুন” নাটকের ভূমিকায় যাত্রাভিনয়ের 
প্রতি বক্র কটাক্ষপাত কবিয়! লিখিয়াছিলেন, “এতদ্দেশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য 
নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে, এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের 
অন্থবাদও হইয়াছে ; কিন্তু আক্ষেপেব বিষয় এই যে, এ দেশে নাটকের ক্রিয়া 
পকল রচনার শৃঙ্খলানুসাবে সম্পন্ন হয় না। কাবণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া 
নাটকের জমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীতদ্বাব! ব্যক্ত কবে এবং মধ্যে মধ্যে অগ্রয়োজনাহ্‌ 
ভগ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি কবিয়া থাকে ।” 


১৮৫৮ সালে প্রকাশিত রামনাবায়ণেব অনূদিত নাটক 'রত্বাবলী"র ভূমিকায়ও 
নাট্যকাব সব্যঙ্গে বলিয়াছিলেন, “যদিচ যাত্রাব প্রতি আমাপ্দিগেরও অসীম অশ্রদ্ধা 
আছে, তথাপি এককালে সঙ্গীত মাত্র উচ্ছেদ কবা অভিমত কখনই নছে।” 

উাল্লপখিত তিনটি উদ্ধতি হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ১৯শ শতাব্দীর প্রায় 
মধ্যভাগে যুবোপীয় বাতিব নাট্যাভিনয়েব স্থচন! হইলে শিক্ষিত রুচি হইতে 
সঙ্গীতবহুল যাত্রাভিনয় ক্রমে ক্রমে অপহ্ছত হইয়া পডিল। রামনারায়ণের স্ায় 
কিয়দংশে বক্ষণশীল নাট্যকারও যাত্রাভিনয়েব প্রতি “অসীম অশ্রদ্ধা' প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। কলিকাতাব নাগরিক রুচি কোন্‌ পবিবর্তনেব মুখে আসিয়। 
দাঁড়াইয়াছিল, ইহ! হইতেই তাহা অঙ্ুমান কবা যাইবে। 


এই গীতাধ্তিনয়েব মধ্যে ম্পষ্টত; তিনটি স্তর লক্ষ্য কবা যাইবে। ১৮শ 
শতাব্দী দ্বিতীয়ার্ধ পযন্ত ষে গীতাডিনয়েব ধাবা বহিয়! আসিয়াছে তাছা প্রধানতঃ 
পৌঁবাণিক -বিশেষত:ঃ ক্ষ্চলীল! বিষয়ক। ইহার মধ্যে কালীয়দমন পালা এমন 
জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, সমস্ত যাত্রাই এই সময়ে “কালীয় দমন যাত্রা" নামে 
অভিহিত হইত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইভাতে চণ্তী-লীল! প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী 
স্থান লাভ কবিল। বাঙালী সে যুগে গীতি প্রধান ভক্তি ও করুণ রসাশ্রিত বৈষব 
ও শাক্ত পৌবাণিক কাহিনীব গাঁতাভনয় দর্শনে সন্ত ছিল। ক্রমে বিদ্যান্ছন্দরের 
প্রভাবেব তবর্গ কণিকাতায় প্রবেশ কবিল। আরদিরসেব পক্কোন্মত্ততা নাগরিক 
কলিকাতাব রয়রুচিকে নিয়ন্ত্রিত কবিতে লাগিল । ক্রমে আদিরসের সহিত 
সামাজিক বঙ্গ-ব্যঙ্গও প্রবেশ কবিল। “কলিবাজাব যাত্রা" অনুরূপ গীতাভিনয়ে 


৪৬১ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


সামাজিক আচার-আচরণের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রপের তীক্ষতম অস্ত্র বর্ধিত হইতে 
লাগিল। ইহাই সমসামগ্নিক যাত্রাভিনয়ের দ্বিতীয় স্তর । 

সম্ভবতঃ ১৮শ শতাবীর একেবারে শেষে এবং ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই 
জাতীয় আদিরসাত্মক এবং লঘু পরিহাস-চঞ্চল গীতাভিনয়ের প্রচলন হইয়াছিল। 
কিন্তু ভবানীপুরের মাজিতরুচি ভদ্রসম্প্রদায় যে সখের দল খুলিয়াছিলেন, 
তাহাতে তাহারা নলদময়স্তী পালার স্থচনা করিয়া! যাত্রার বিষয়বস্ত ও রচনা- 
রীতির নৃতনত্ব সাধিত করিলেন। তাহারাই সর্বপ্রথম কৃষ্ণলীল৷ বা মলিন 
আদিরসাত্মক কাহিনী বর্জন করিয়৷ নলদময়স্তীর নিয়তি-তাড়িত দুঃখ বেদনা ও 
পুনর্সিলনের কাহিনী বর্ণনা করিলেন এবং গছ্যসংলাপ সংযোজন! করিলেন। 
গ্রীক নাট্যকার হস্কাইলাস্‌ যেমন দ্বিতীয় চরিত্র স্থ্টি করিয় গ্রীক নাটককে 
সত্যকারের হুন্বসস্কুল নাট্য রূপায়িত করেন, ভবানীপুরের যাত্রার দলের 
মৌলিকতাও প্রায় অনুরূপ ভাবে বাংল! যাত্রাভিনয়ের গতি পরিবর্তমের চেষ্টা 
করিয়াছিল। কিন্ত তাহাদের যাত্রাভিনয়ের অভিনবত্ব নবজাগ্রত জনচিত্বকে 
পুর্ণ তৃপ্তি দিতে পারিল না। হিন্দুকলেজের শিক্ষিত ছাত্রগণ তখন ইংরাজী 
নাটকাভিনয় দেধিতেছিলেন। তাহারা ইংরাজী নাটক পাঠ করিয়া যুরোপীয় 
নাট্যরস সন্ধে সচেতন হুইয়াছিলেন ; নাট্যাভিনয়ের ক্ষুধা জাগিয়াছে, কিন্ত ক্ষুধার 
অর নাই। তখন তাহারা বিদেশের খার্দভাগ্ডার হইতে খাছ সংগ্রহ করিয়া 
€কোনপ্রকারে নাটযক্ষুধার আংশিক তৃপ্তি করিলেন । 


॥ ৩) 
ইংরাজী নাট্যাভিনয় ও বাঙালী যুবক 


১৮৩১ খ্রীঃ অবে!' ইংরাজী নাটকের অভিনয় করিবার জঙ্ক প্রসন্নকুমার ঠাকুর 
হিন্দু থিক্েটার স্থাপন করেন। প্রসনকুমার ঠাকুর, কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ, কৃষচন্্ 
দত, গঙ্গানারায়ণ সেন, মাধবচন্দ্র মল্িক, হুরচন্দ্র ঘোষ ও তারাচাদ চক্রবর্তীকে 
লইয়া! একটি কমিট গঠিত হুইল | “সমাচার দর্পণে'র বিবরণ অনুসারে দেখা 
যায় যে, “এ নর্তনশাল। ইংলণীয়েরদের রীত্যনুসারে প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে 
যে সকল নাটকের ক্রীড়া হইবে, সে সকলি ইংলপ্তীয় ভাষায় ।”৪৩ প্রসন্নকুমার 
সম্ভবতঃ সাস্চি থিয়েটারে ইংরাজী নাটকের অভিনয় দর্শনে উদ্বদ্ধ হইয়া 
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বেলিয়াঘাটার শু'ডা অঞ্চলে তাহার বাগানবাঁভীতে বাঙালীর রঙ্গশালা স্থাপন 
করেন--ইহাই হিন্দু থিয়েটাব । এখানে শেকুসপীয়রের "জুলিয়াস সিজার' নাটকের 
কিয়দংশ, উইলসন অনূদিত ভবভূতির উত্তরবামচরিত? ( অভিনয় তারিখ-_২৬এ 
ডিসেম্বর, ১৮৩১) এবং “নাথিং স্ুুপারফ্লুয়াস” ( অভিনয় কাল--১৮৩২ ) নামক 
প্রহসনের অভিনয় সংবাদ পাওয়! যাইতেছে । হিন্দু বিয়েটাব স্থাপিত হওয়ার অনেক 
পূর্বে ১৭৮৯ সালে ১৫ই অক্টোবব ক্যালকাটা গেজেটে ক্যালকাটা থিয়েটারের এক 
বিজ্ঞপ্তি বাহির হয় । তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, কোন একজন ইংবাজ অনুবাদক 
শকৃস্তলা নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করেন; তাহাব নাম দেওয়। হইয়াছিল-_ 
776 179001) 1076700 ০07 19872780110 ০7 *77)6 6620 7750” এই 
ক্যালকাটা থিয়েটারে এই অস্ুবাদ অভিনীত হইয়াছিল-_বল৷ বাহুল্য যুরোপীয় 
সঙ্জনমগ্ডলীর সম্মুখে ।৯৩ 

প্রসরকূমার ঠাকুরেব শুঁডাস্থিত হিন্দু থিয়েটার অল্লকালের মধ্যে বন্ধ হইয়। 
গেলেও ইংরাজী নাটকে অভিনয়েব ধাবা স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ 
জনপ্রিয় হুহয়াছিল। ১০শ শতাবীর মধ্যভাগেও ডেভিড হেয়ার একাডেমির 
ছাত্রগণের ছ্বাব৷ “মার্চেন্ট অব ভেনিস” (১৮৫৩), ওরিয়েপ্টাল সেমিনারীর ছাত্রদের 
প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েপ্টাল থিক্বে্টারে "ওথেলো” (১৮৫৩) ণমার্চে্ট অব ভেনিস" 
(১৮৫৪ ), চতুর্থ হেনবী ( ১৮৫৫ ), মেবিডিথ পার্কারের 'আমাটোব' এবং প্যারী- 
মোহন বস্তর জোডাদাকো থিয়েটারে “জুলিয়াস সিজার ( ১৮৫৪ ) অত্যন্ত 
সাফল্যেব সহিত অভিনীত হইয়াছিল। ইংরাজী নাটকের অভিণয় শিক্ষিত 
বাঙালী সমাজে কিরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, তাহ! দুই একটি দৃষ্টান্ত হইতেই 
জানা যাইবে। 

বৈষ্বচরণ আঢ্য ইংরাজী নাটকে এমন স্-অভিনয় করিতেন যে, সন্তুচি 
থিয়েটারে তাহাকে ওধেলোব ভূমিকা অভিনয় করিতে আমন্ত্রণ জানান 
হইয়াছিল এবং তিনি দুইবার এ ভূমিকা অভিনয় করিয়া এদেশীয় এবং বিদেশীয় 
দর্শকগণের অকুষ্ঠ সাধুবাদ লাভ কবিয়াছিলেন। ইংরাজ মহিলাও নাটকে 
বাঙালী অভিনেতাব সহভূমিকায় অভিনয় করিতে সম্কৃচিত হইতেন না। শ্রীমতী 
গ্রীগ (175. 01918 ) নামী এক পাবিদশিনী অভিনেত্রী ওরিয়েপ্টাল থিয়েটারে 
মার্চেট অব ভেনিস নাটকে পোবশিয়ার ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন 
(১৮৫৪ )। ইংরাজ অভিনয়শিক্ষক এবং অভিনেত্রীও বাঙালী তরুণদ্দিগকে 


৪৬৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল। মাহিত্য 


ইংরাজী নাটকাভিনয় শিক্ষা দিতেন । ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ও কলিকাতা মাদ্রাসার 
শিক্ষক মিঃ ক্রিঙ্গার এ ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে বাঙ্গালী ছাত্রসম্প্রদায়কে অভিনয়-কলা 
শিক্ষা দিতেন। প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী ও নর্তকী শ্রীমতী এলিসও কিছুকাল এই 
তরুণদ্দিগকে অভিনয় শিক্ষা দিয়্াছিলেন। 

১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত শিক্ষিত বাঙালী যুবকগণ ইংরাজী অভিনয়ের 
স্বারা অভিনয় পিপাঁস। মিটাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৮৫৪ সালেও ইংরাজী 
অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে । প্রায় একই সময়ে বোম্বাই শহরে গ্রাণ্টরোড 
থিয়েটারে দেশীয় ভাষায় অভিনয় হইতেছিল। কিন্তু কলিকাতায় এক শ্রেণীর 
ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় তখনও ইংরাজী অভিনয়-সমুত্রে পাড়ি জমাইবার বৃথা 
চেষ্টা করিতেছিলেন। হিন্দু গেট্রিয়ট পত্রিকা দেশীয় ভাষায় অঙিনয় করিবার 
জন্য পুনঃ পুনঃ অন্থরোধ করিতে লাগিলেন । কিন্ত এই সমস্ত উপদেশ-অশ্তরোধ 
যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্তে গ্রবেশ করিয়াছিল, এমন মনে হয় ন। 

অবশ্ ইংরাজী নাটকাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় ভাষায় অভিনয়ের কিছু 
চেষ্টা চলিতেছিল | শ্টামবাজারের নবীনচন্দ্র বস্থর বাটীতে বৎসরে চার-পাঁচ বার 

ংল।নাটক অভিনীত হইত। বোধ হয় এই নাট্যশালা ১৮৩৩ সালে স্থাপিত 

হয়। কিন্তু অভিনয়ের বিবরণ পাওয়া যাইতেছে ১৮৩৫ সালে। এ বৎসর 
অক্টোবর মাসে “বিগ্যাস্ন্দর' অভিনীত হয়। ১৮৩৩-১৮৩৫ সালের মধ্যে আর 
কোন নাটক অভিনীত হইয়াছিল কিনা জানা যাইতেছে না এই অভিনয়ের 
একটা! উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এই নাট্যশালায় স্ত্রী-ভূমিকাগুলি স্ত্রীলোকের 
স্বারাই অভিনীত হই ত,--এই সংবাদও মূল্যবান ।৯৪ | 

১৮৫৭ সালে নন্দকুমার রায় রচিত “অভিজ্ঞান শকুস্তলা আশুতোষ দেবের 
বাটাতে মহা সমারোহে অভিনীত হইয়াছিল। অবশ্য ইহার পূর্বেও নাটক নামধারী 
কতিপর় গ্রন্থ গ্রকাশিত হইয়াছিল । যথা-_ 

১। আত্মতত্ব কৌমুদী ( অর্থাৎ প্রবোধচন্দরোদয় নাটকের অন্ুবাদ--১৮২২) 

২। হান্য!র্ণব (১৮২২) 

৩। কৌতুক সর্বস্ব ( ১৮৩৮-_রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার ) 

৪। অভিজ্ঞান শকুস্তলা ( ১৮৪৮-_তারক ভট্টাচার্য ) 

«| রত্বাবলী ( ১৯৪৯-_নীলমণি পাল )১৫ 

এই রচনাগুলি কদাচিৎ নাট্যসাহিত্যের শ্রেণীতে উন্নীত হহয়াছে। এই 
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মাত্র শুধু অনুধাবন কর! যায় যে, ইংরাজী নাটফাভিনরের মোহ বাঙালীর 
অনেকাংশে দুর হইয়াছে। প্রসন্নকুমাব ঠাকুবেব হিন্দু খিয়েটাবে ইংরাজী নাটক 
অভিনীত হইয়াছিল। তখনই নিশ্চয় অভিনেতৃবর্গ ও দর্শকবৃন্দ উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন যে, নাটকাভিনয়ে দেশীয় বিষয়বস্তু এবং দেশীয় ভাষা ব্যবহথত না 
হইলে অভিনয় কখনও প্রাণম্পর্শা হইতে পারে না। তাই ১৯শ শতাবীর 
দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম দিকে সংস্কৃত নাটকেব অনুবাদ অভিনীত হইতে আরম্ভ করে। 
বাঙালী দীর্ঘকাল “পবধন লোভে মত্ত”, হইয়া ভ্রমণ কবিবাব পর নাট্যসাহিত্যের 
যথার্থ পথ খুঁজিয়া পাইল । 


॥ 8৪ ॥ 
নাটকের নৃতন আদর্শ 


১৮৫২ হইতে ১৮৫৭) মোট পাঁচবৎসবে যে কল্পখানি নাটক প্রকাশিত হইয়াছিল 
তাহা অবলম্বনে বাংলা নাট্যসাহিত্যের নূতন আদর্শটি বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। 
১৮৫৭ সালে যথার্থ যুবোপীয় নাট্যরীতিতে শকুন্তলাব অভিনয় হইয়াছিল। 
উদ্দারপস্থী “হিন্দু পেট্রিয়ট” এবং প্রাচীনপস্থী “দমাচাব চন্দ্রিকা” _-উভয় পত্রে 
এই অভিনয়েব অতিশয় প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। এতদিন বাঙালী যথা 
নাটক আবিষ্কার করিল। “হিন্দু পেট্রিয়ট এই অভিনয়কে স্বাগত জানাইয়! 
লিখিলেন, 

' ০790 ০11 10181) 10:2066600 008৮ ০ ০5০ 10 90101) ৪ 61)1776 98 ৪ 01169 ৪৮ 
1) ভা 10576100088: 90100136003 100 009 0506 608৮ 90096091 1380851155 
৪৮৪০০ 1190 11561) 11106 & 111067180০1) (06 881163 ০1 15 70:606063901, 101) 


202)0101009106106 1080. 0176 10:01067 980619061000 0056 105 10180 80100015060 189 &, 


8900109 [39,889119 ০7০.” ৯৩৬ 
* এই অভিনন্প প্রসঙ্গে “দমাচার চন্দ্রিকা” লিখিয়াছিলেন, 


“নাটাদিগের এই প্রথম চেষ্টা ইহাতে তাহার! যেরূপ নিপুণতার সহিত নাটান্রীড়া সম্পাদন 
করিয়াছেন তাহারদিগের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হুয়। পরস্ত কালগতিকে এক্ষণকার ছাত্রদিগের 
ইংরাজী নাটকের প্রতি বাদৃশী শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে তাহার কণামাত্রও কি 'সংস্কত কি বাঙ্গাল! 
কোন নাটকের প্রতি নাই ।**'...ইর়ং বাঙ্গাল বাবু সাহেবেব। নিশ্চয় করিয়াছেন, আমারদিগের 
বাঙ্গালীর কোন শান্ত্রাদিতে পারমাধিক রস ঘটিত কিছুই নাই, যাহা! আছে ইংরেঞীতেই 


৩০ 


৪৬৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 
আছে। ডুমুরের মধ্যন্থ কীটের পক্ষে ডূমুরই ব্রন্মা্ তত্রপ ইয়ং ব্যাজ বাবুদিগের ইংরেজীই 
জর্বববিদ্ভা অতএব বিশিষ্ট শিষ্ট হিন্দু সম্তানের] যগ্ধপি কিঞিৎ নিবিষ্টচিশত হইয়। সংস্কৃতশান্ড্রের 
অন্তর্গত নাটকাদি অনুপম শান্তর দৃষ্টি করেন তাহার কি পর্যন্ত রসমাধূর্যয আম্বাদে আশ্চর্য) 
হইবেন.....১0৮,১৭ 
স্ৃতরাং শকুস্তলা" অভিনয়কে সকলেই বাঙালীব নিজন্ব অভিনয় 
মনে করিয়া উল্লসিত হইয়াছিলেন।; ইংরাজী-অভিনয়-নিগড হইতে বাঙালী 
মুক্তি পাইতেছিল বলিয়া! এই যুগেব বাঙালীর চিত্তে স্বদেশী ভাষা ও নাট্যকলার 
প্রতি গ্রীতি সঞ্চারিত হইতেছিল । ১৮৫২-৫৭ জালেব মধ্যে বচিত নাটক ও 
নাট্যকারের নামোল্লেখ করা যাইতেছে ৮ 
১। যোগেন্দ্রন্দ্র গুপ্ত -কীতিবিলাস (১৮৫২) 
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৩। হুবচন্দ্র ঘোষ-_ভান্ুমতী চিত্তবিলাস (১৮৫৩) 
৪। রামনাবায়ণ তর্কবত্ব__কুলীনকুলসবন্ব (১৮৫৪) 
_-বেণীসংহাব (১৮৫৬) 
৫। কালীপ্রসন্ন সিংহ-__বাবু নাটক ( ৯৮৫৪) 
৬। নন্দকুমার বায়__অভিজ্ঞান শকুস্তলা ( ১৮৫৫ ) 
৭ উমেশচন্দ্র মিত্র--বিধবা-বিবাহ (১৮৫৬ ) 
৮। রাধামাধব মিত্র--বিধবা মনোরঞ্জন (১৮৫৬ ) 
৯। উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় বিধবোদ্ধাহ (১৮৫৬ ) 
১০। যছুগোপাল চট্টোপাধ্যায়__-চপল চিত্তচাপল্য ( ১৮৫৭ ) 
১১1 বিহারীলাল নন্দী-__বিধবা-পরিণয়োৎ্সব ( ১৮৫৭ ) 
উল্লিখিত নাটকসমূহের মধ্যে নন্দকুমার রায়ের অনৃষ্দিত “অভিজ্ঞান শকুস্তলা? 
বাঙালী নাট্য-রদিকগণের মনে কিরূপ উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা পুর্বে 
উল্লেখ কবা হইয়াছে । ইহার তিন বৎসর পূর্বেই বাংল! নাট্য-সাহিত্যে ভাববস্ত 
ও রচনারীতিগত নৃত্তনত্ব সঞ্চারিত হইয়াছিল । ধোগেন্্রচন্দ্র গুপ্ডের “কীত্তিবিলাস 
(১৮৫২) ও তাবাচরণ শীকদাবের “ভদ্রাজুন (১৫২ ) একই বৎসরে প্রকাশিত 
হুইয়াছিল। এই দুইজন নাট্যকাব অভিনয়ের উদ্দেশ্যে এই ছুহখানি নাটক 
ঝচন। করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা মঞ্চস্থ হয় নাই বলিয়া পাঠক সমাজে তাহার 
শেষ কোন প্রভাব লক্ষ্য কর! যাইতেছে না। বরং ইহার তিন বৎসর পরে 
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রচিত নন্দকুমার বায়েব 'শকুস্তলা'র অভিনয় অধিকতর চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল। 
যোগেন্দ্রন্্র ও তারাচবণের নাটক ছুইথানি অভিনীত হইলে বোধ করি 
বাঙালী দর্শক নন্দকৃমারের পূর্বেই নূতন নাট্যরসের আস্বাদন লাভ করিতে 
পারিতেন। যোগেন্দ্রজ্ত্, তারাচরণ ও হরচন্দ্র ঘোষ ইংরাজী সাহিত্যে 
কৃতবিদ্য ছিলেন; ইংবাজী নাটকেব প্রতি তাহাদেব অধিকতর আকর্ষণ ছিল। 
কিন্ত যোগেন্দ্রন্র ও তাবাচবণ বাংল। নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত 
ছিলেন বলিয়া মনে হয় না, এজন্য তাহাদেব নাটক ছুইখানি নানা দিক 
দিয়া বহুলাংশে মৌলিক হইলেও অভিনয়-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে 
নাই। হরচত্র ঘোষ কিন্তু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু খিয়েটারেব সহিত 
যুক্ত ছিলেন। ১৮৩১ সালে ১৭ই সেপ্টেম্বব তারিখে “সমাচার দর্পণ” এই হিন্দ 
থিয়েটার গঠন-পবিকল্পনার যে বিবরণী বাহিব হইয়াছিল, তাহাতে এই 
ব্যাপাবের অন্যতম উদ্যোগী বলিয়া হরচন্দ্র ঘোষেবও নাম ছিল। কিন্তু এই 
তিনজন বাল! নাট)-সাহিত্যে নৃতন বিষয়বস্তু, ভাবধারা, রচনারীতির অগ্রপধিক 
হইলেও তাহাদের নাটক অভিনীত হয় নাই--ইহ!1 অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে। 

যোগেন্্রচন্দ্রের “কীক্তি-বিলাস” (১৮৫২ ) বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিয়োগাস্ত 
নাটক; তিনি বাঙলাদেশের প্রথম নাট্য সমালোচক । এই নাটকেব ভূমিকায় 
তিনি, কেন বাংল। ভাষায় বিয়োগাস্ত নাটক রচনা কবিতেছেন, তাহার দীর্ঘ 
কৈফিয়ৎ দিয়াছেন | এারিস্টটল, সিনেকা ও শেক্সপীয়রের উল্লেখ করিয়া নাট্যকার 
&ঁ ভূমিকায় বলিয়াছেন, 

“ভাঁরতবর্ধায় পূর্ব পণ্ডিতের! অনুমান করিতেন যে, ধামিক ব্যক্তির ছুঃখাভিনয় করিবার 
সময় উহাকে ছুঃখার্ণবে রাখিয়া গ্রন্থ শেষ করিতে নাই । ইহা কেবল তাহাদিগের ভ্রাস্িমান্র। 
জীবন ধারণ করিলেই ইষ্ট অনিষ্ট উভযেরই ভোগী হইতে হইবে, ধামিক হইলেই যে আপদগ্রস্ত 
হইতে হইবে না, এমন নহে । 

'অপিচ ধর্মশীল ব্যক্তি ক্রেশপ্রাণ্তড হইলে অন্তঃকরণে অধিক শোক হর, সুতরাং যে 
ককণাঁভিনযে অধর্ম বিকদ্ধে পুণ্যবান ব্যক্তির প্রাণত্যাগ, দে করুণাভিনয় দেখিলে অধিক তাপ 
জন্মে ।' 

এখানে যোগেন্দ্রজ্্ ট্র্যাজেডির বাহ লক্ষণ একপ্রকার ধরিতে পারিয়াছেন। 
ভারতবর্ষে কেন ট্র্যাজেডির উৎপত্তি হয় নাই, তাহার কারণ সগ্ধদ্ধে তিনি যে 
সিচ্বাস্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা বিশেষ কৌতুকজনক। একটু উদাহরণ 


দেওয়া গেল-- 


$৬৮ উনবিংশ শতাবীর প্রথমাধ' ও বাঞুল। সাহিত্য 


“দেশবিদেশে মান্যগণের মনের ভ।ব ভিন্ন ভিন্ন হয়। শীতল দেশবাসিগণ ধ্বভাবতঃ প্রগাঢ় 
চিন্তার মুগ্ধ হইতে অভিলাষ করে, কিন্তু উ্দেশীয় লোকের! হাস্যরস প্রবৃত্ত । বঙ্গদেশ 
অতিশয় উষ্ণ নুতরাং বঙ্গদেশীয় লোকের] হান্তরমাভিনয় অবলোকন করিতে সবদাই 
অভিলাধী।' 


নাট্যকার নানা দিক দিয়া বিয়োগাস্ত নাটকের যৌক্তিকত। সমর্থন 
করিয়াছেন এবং ভৌগোলিক উষ্ণতাকেই ভাবতীয় ট্র্যাজেডির অপ্রতুলতার 
কারণ বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন। সাহিত্য ও জীবনের গভীরতর সম্পর্ক 
সম্বন্ধে তাহার কোন প্রগাঢ় ধারণা ছিল না; যদ্দি থাকিত, তাহা হইলে তিনি 
দেখিতে পাইতেন যে, ভারতের আলঙ্কারিকগণ ষে বিয়োগাস্ত রচন।ব নিষেধ 
করিয়াছেন, তাহার প্রধান কারণ--ভাবতের জীবন-দর্শনের অনন্থসাধারণ 
মৌলিকতা। জীবনকে যদি কর্মবাদের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা যায়, এবং বিশ্ব- 
বিধানের মূলে বিশ্বনিয়স্তার যৌক্তিক কার্ধপরম্পরা নির্দেশ কর! যায়, তাহা 
হইলে বিয়োগান্ত শিল্প্ষ্টি ভারতীয় মতে রসাভাসে পরিণত হুইবে। “ধর্মশীল 
ব্যক্তি ক্লেশপ্রাপ্ত হইলে” কর্মবার্দের এন্তিত্ব অসার্থক হইয়া পডে। জীবনের 
দ্বোষগুণ, অপরাধ-অনপরাধ সবই যদ্দি ব্যক্তির কৃতকর্মের ফল হয়, তাহ! হইলে 
ধর্মশীল ব্যক্তির ক্লেশপ্রাপ্তি স্বতোবিরোধী হইয়! দাড়ায়। জভ্ভবতঃ ভারতীয় 
মনের এই বিচিত্র দার্শনিক প্রবণতার অন্য বিয়োগাস্ত নাটক বচনা নিষিদ্ধ, 
হইয়াছিল। 

বাঙল। দেশের বহু প্রচলিত রূপকথা 'শীতিবসন্ত' ও €বিজয়বসন্ত' নামক 
আখ্যানে বিমাতার অত্যাচার বণিত.হইয়াছে। নাট্যকার ধোগেন্দ্রন্জও সেই 
কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন এবং মাঝে মাঝে শেক্সপীয়রেব হ্যামলেট নাটকের 
আখ্যানের ছারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। নাটক হিসাবে ইহা অকিঞ্চিংকর 
সন্দেহ নাই; লেখক যুরোগীয় রীতিতে ট্র্যাজেডি সমষ্টি করিতে চাহিলেও আঙ্গিকের 
দিক দিয়! সংস্কৃত নাটকের নান্দী স্থাত্রধার প্রভৃতি রীতি অনুসরণ করিয়াছেন। 
নাটকটি ষে অভিনীত হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ, এই কাহিনীর মধ্যে 
চমৎকারিত্ব নাই, পূর্বাহ্েই সকলে এ কাহিনীর আখ্যান ভাগ জানিত। 
ঘিতীয়তঃ নাটকটির রচনারীতি ও ঘটনা-সংস্থানের মধ্যে কিছুমাত্র চিত্তাকর্ষক 
বন্ত ছিল না। এই গকল কারণে ধিনি সর্বপ্রথম যুরোপীয় ট্র্যাজেডির অনুকরণে 
নাটক লিখিলেন, তাহার এই সাহিত্যকূতি আদৌ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে 
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পারে নাই। তবে তিনি বাংল! নাটকের গতিপথে নৃতন বেগ সঞ্চার 
করিয়াছিলেন, তাহা শ্বীকার্ধ। 

এই নাটক প্রকাশের কয়েক মাস পরেই তারাচরণ শীকদার “ভদ্রাজুন' 
নাটক (১৮৫২) প্রকাশ করেন। নান! দিক দিয়া এই নাটকটি বিশেষভাবে 


উল্লেখষোগ্য। তারাচরণ ইহাতে সংস্কৃত নাটকের রীতি পরিত্যাগ করিয়া 
ইংরাজি নাটকের অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। বিজ্ঞাপনে তিনি 


নৃতণ রীতি সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত করিয়া বলিয়াছেন, 

“এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাসংস্থানের নির্ণয বিষযে ইউরোপীয় নাটকের প্রায় হইয়াছে কিন্ত 
গঘ্ধ পদ্ধ রচনার নিয়মের অন্যথা হয নাই। সংস্কৃত নাটকসম্মত কয়েক জন নাটাকারকের 
ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই ; যথা, প্রথমে নান্দী তৎপরে নুতরধার ও নটীর রঙ্তভূমিতে আগমন, 
তাহারদিগের দ্বার প্রস্ত।বন| ও অন্তান্য কার্ধ এবং বিদূষক ইত্যাদি ।” 

শুধু রচনার আঙ্গিকেই নছে, _বিষয়বন্ত, চরিত্র ও সংলাপে যোগেন্দরচন্দ 
অপেক্ষা তারাচরণ অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ১৮২২ সালে ভবানীপুরের 
সখের যাত্রার দল পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে “নলদময়স্তী'র পালা অভিনয় 
করিয়াছিলেন ; তারপর দীর্ঘ ত্রিশ বংসর পরে মহাভারতীয় কাহিনী অবলম্বনে 
তারাচরণ পৌরাণিক নাটকের সার্থক স্থচনা করিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র মুরোগীয় 
ট্র্যাজেডির দ্বারা প্রভাবাদ্বিত হইয়াছিলেন, কিন্তু রচন1! রীতিতে ফুরোপীয় 
নাটকের আঙ্গিক গ্রহণ করেন নাই। অপরদিকে তারাচরণ মহাভারতীয় 
মিলনাস্ত ঘটনা! গ্রহণ করিলেও রচনা রীতিতে ইংরাজী নাটকের আদর্শ গ্রহণ 
করিয়াছেন। অবশেষে নাটকের শেষে বলদেবের উক্তিতে ঠিক ট্র্যাজেডি না 
হইলেও বিষ চিত্তের হতাশ! ধ্বনিত হইয়াছে । ন্ুভদ্রাজুন পরিণয়ে বলদেবের 
ইচ্ছা লঙ্ঘিত হওয়াতে খগ্ডিত-মনোরথ কুষ্কাগ্রজ নাটকের সমাপ্তির মুখে সক্ষোভে 
বলিয়াছেন-_ 


এমন দুঃখের পাশে কি করিব গুহবাসে 
লোকালয়ে ন রহিব আর । 
ছাড়ি সবে মম আশ হুখে কর গৃহবাস 


সব আশা ঘুচেছে আমার ॥ 


এখানে নাট্যকারের অজ্ঞাতসারে ব্দেনার সুর ধবনিত হইয়াছে। 
হরচন্দ্র ঘোষ শেক্সগীয়রের “মার্চেটে অব ভেনিস” অবলম্বনে ১৮৫৩ সালে 
“ভান্কমতী চিত্তবিলাস” রচনা করেন। নাটকটি প্রধানত; স্কুল-কলেজের 


8৭০ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমাধ ও বাংল। সাহিত্য 


পাঠ্যপুস্তক রূপেই রচিত হইয়াছিল । কিন্তু ইহার রচনারীতি এত অপরিপর ও 
জটিল যে, স্কুল-কলেজের পাঠ্য হইতে পারে নাই। তিনি ইহার কিছুকাল 
পরে শেক্সপীন্নরের “রোমিও জুলিয়েট” অবলম্বনে *চারুমুখ চিত্রহরা” (১৮৬৪) 
প্রকাশ করেন। কিন্তু তাহার কোন নাটকই জনপ্রিয় হয় নাই, অভিনীতও হয় 
নাই-যদিও “চারুমুখ চিত্তহরা*র মধ্যে চলিত ভাষার প্রয়োগে নাটকীয় ঘটনা 
বেগবান হইয়াছে । 


“ভদ্রাজুন” নাট্যবচনার যে আদশ স্থাপন কবে, তাহাতেই পৌরাণিক 
সংস্কৃতির প্রতি স্রদ্ধ কৌতৃহল জাগ্রত হয়। অবশ্য পববর্তাকালে গিরিশচন্দ্রের 
তক্তিরসাশ্রিত পৌরাণিক নাটকের প্রভাব বাঙালীর মনে দৃঢমূল হইয়াছিল । 
'ভদ্রাজুন+কে কোনক্রমেই এ জাতীয় নাটকের শ্রেণীতূত্ত করা যায় না। হরচন্তর 
ঘোষ তাহার প্রথম নাটক “ভামুমতী চিত্তবিলাসে ব্যর্থকাম হইয়াই বোধ হয় 
তারাচবণ শীকদারের প্রভাবে “কৌরব বিয়োগ” ( ১৮৫৮ ) নাটক বচনা করেন। 
কিন্তু এই নাটকেও তিনি কোন নূতন কলা-কৌশল বা উচ্চতর বিষয়বস্তর পরিচয় 
দিতে পাবেন নাই। 


সংস্কৃত নাটকের অন্থবাদগুলি কিন্তু “ভাঙগমতী চিত্তবিলাস” বা চ্চারুমুখ 
চিত্তহরা” অপেক্ষা অধিকতর জনপ্রিয় হইয়াছিল । রামনাবায়ণের 'বেণীসংহার, 
( ১৮৫৬ ), কালীপ্রসন্ন সিংহের “বিক্রমোর্বশী” (১৮৫৭ ) এবং নন্দকূমার রায়ের 
“অভিজ্ঞান শকুস্তলা” (১৮৫৫) জনচিতে নাট্যরস স্্টি করিতে পারিয়াছিল; 
তাহার প্রধান কারণ, ভারতীয় কাহিনীগুলির সহিত “জনসাধারণের কিছু 
পরিচয় ছিল। তদুপরি রামনারায়ণ ও কালীগ্রসন্নের রচনাকৌশল হরচন্দ্রের 
অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। বস্ততঃ জ্যোতিজ্্রনাথের পুর্বে 
রামনাবায়ণই সংস্কৃত নাটকের সার্থক অনুবাদ প্রকাশ করিয় প্রাচীন নাটকের 
সহিত বাঙালীর পরিচয় করাইয়া! দেন। তাহার “বেণীসংহার* (১৮৫৬ ), 
“রত্বাবলী? (€১-৫৮), “অভিজ্ঞান শকুন্তলা, (১৮৬০) এবং "মালতী মাধব 
(১৮৬৭) ইত্যাদি নাটক একদা সাধারণ বাঙালীর নাট্/রুচিকে বিশেষভাবে 
পরিমার্জিত করিয়াছিল। রামনারায়ণ যুরোপীয় নাটক সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন; 
তথাপি তাহার শ্বভাবজাত নাট্যগ্রতিভ] তাহাকে নাট্যকার হিসাবে কিছু সাফল/ 
দান করিয়াছিল। “নাটুকে রামনারায়ণ' সংস্কৃত নাটকগুলির অভিনয়যোগ্য রূপ 
দিতে গিয়া ভাষাকে যথাসাধ্য মৌলিক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কোন কোন 


সমকালীন নাট্যসাহিত্য ৪৭৯ 


স্থলে চরিত্রগুলিকেও ঈষৎ পরিবন্তিত করিয়া বাঙালীর রুচি ও অভিজ্ঞতার 
অন্থরূপ করিয়। লইয়াছেন। 


কালীপ্রসন্ন “বিক্রমোর্ষশী” নাটক (১৮৫৭) এবং 'মালতামীধব' নাটক 
(১৮৫৯) অন্গবাদ করিয়াছিলেন । কালী প্রসরেব মধ্যে দুইটি সত্তা ছিল--একটি 
মহাভারতেব অনুবাদক সত্তা, আর একটি “হুতোম প্যাচার নকৃশা'র প্রকাশিত 
সত্ভ।। একদিকে তিনি গভীর, ধরিদ্যোৎ্সাহিনী রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা, 
'বি্যোৎ্সাহিনী সভা'র সম্পাদক, আর একদিকে তিনি ব্যঙ্গবিদ্রেপের নকৃশাকার। 
সংস্কৃত নাটকের অঙ্গবাদে তাহাব ক্লাসিকপন্থী মনের পরিচয় পাওয়া! গিয়াছে। 
তিনি “সাবিত্রী সত্যবান” (১৮৫৮) নামক পৌরাণিক নাটক রচন! করিয়াছিলেন, 
তাহাতেও পৌবাণিক সংস্কৃতিব প্রতি তাহার শ্রদ্ধা স্থৃচিত হইয়াছে। অবশ্য তাহার 
অঙ্থবাদ-নাটক এবং “সাবিত্রী সত্যবানে'র ভাষায় মহাভাবতের অনুবাদকের 
গুরুগন্ভীর বীতিই অধিকতব প্রাধান্ত পাইয়াছে; ফলে প্রায় কোথাও নাট্যরস 
জমিতে পারে নাই। কিন্তু কয়েকখা নি নাটক সু-অভিনীত হইয়াছিল । 'বিছ্যোৎ- 
সাহিনী রঙ্গম্চে, তাহাব অনূদিত “বিক্রমোরশী? নাটক মহাসমারোহে অভিনীত 
হইয়াছিল (২৪এ নভেম্বব, ১৮৫৭)। «সংবাদ প্রভাকর” তাহাকে এবং তাহার 
অন্ুচরদিগকে এই ব্যাপারের জন্য অভিননিত করিয়া লিখিয়াছিলেন, “এতদ্দেশীয় 
নাটাক্রীড়ার প্রাচীন প্রথা, যাহা বহুকাল পর্যস্ত বিলুপ্ত হইয়া সাধারণের গোচরপথের 
অগোচর রহিয়াছে; তাহার পুনরুদ্দীপনে ধাহারা যত্রশীল হইতেছেন, আমরা 
সাধুবাদসহযোগে অগণ্য ধন্যধবনি সম্বলিত তাহারদিগকে নমস্কার করিতেছি ।* এই 
বত্র, ইহার দেঁড়মাস পূর্বে ( €ই সেপ্টে্বর, ১৮৫৭ ) আশুতোষ দেবের বাড়ীতে 
'মহাশ্থেতা, নাটকের অভিনয়ও সাফল্য অর্জন করিয়াছিল।১৮ পৌরাণিক 
নাটক বাঙালীর চিত্তে যে কতদুর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ 
মাইকেল মধুন্থদন রামনারায়ণ অনুদিত 'রত্বাবলী” অভিনয় দর্শনে তৃপ্তিলাভ 
করিতে ন। পারিয়া নিজেই পৌরাণিক নাটক রচনায় ব্রতী হইলেন ; তাহার প্রথম 
নাটক শমিষ্ঠা ( ১৮৫৮) পৌরাণিক ফাহিনী অবলম্বনেই লিখিত। 


১০শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিষ্ভাসাগর, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ ও রাজেন্ত্রলাল 
মিত্রই সর্বপ্রথম বাঙালীর ম্বাদেশিক চিত্তকে একট! নবজাগ্রত কৌতুহলে ভরিয়। 
দিয়াছিলেন। বিষ্ভাসাগর প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, অক্ষয়কুমার মুরোপীক্ক 


৪৭২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


জ্ঞানবিজ্ঞান ও দর্শন, দেবেন্্রনাথের ওপনিষদ্দিক চর্ধা এবং রাজেন্দ্রলালের ভারতীয় 
পুরাতত্ব-ইতিহাস অনুশীলন নবশিক্ষিত বাঙালীর মানস-আকাশকে একটা 
বিপুল বিস্তার দান করিয়াছিল। নাটকেও সংস্কৃত অনুবাদ ও পৌরাণিক 
অনুস্থতি প্রাচীন সাহিত্য ও জীবনাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইয়! তোলে । এমন 
কি কালীপ্রসন্নের অনূদিত নাটক ও মৌলিক নাটকের নাটকীয়তা ও ভাষা নানা 
দিক দিয়! দুর্বল হইলেও শুধু উচ্চ আদর্শ সমস্থিত বিষয়বস্তর জন্য সে যুগে অভিনীত 
হইয়া এই নাটকগুলি প্রচুর খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তখনও পৌরাণিক 
নাটকের বিশেষ কোন মান বা আদর্শ স্টিরীকৃত হয় নাই। যে-কোন একটি 
নীতিমার্গায় বা আদর্শছোতক করুণ, বীব বা আদিবসাত্মক কাহিনী দর্শকদের 
মনোরঞ্জন কবিত। পরবর্তী কালে মনোমোহন ও গিরিশচন্দ্রেরে পৌরাণিক 
নাটকগুলির ভক্তিভাব বাঙালীর পৌরাণিক বসাশ্রিত চিত্তে একটা স্থায়ী প্রভাৰ 
স্ট্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 


এই যুগে (১৮৫২-১৮৫৭) আর একপ্রকার নাটক বচিত হয় যাহা মূলত; 
সমাজ-সমস্তামূলক, কিন্তু ইবসেনের সামাঞ্জিক নাটকের অনুরূপ নহে। ১০শ 
শতাবীতে সমাজের বহু অনাচার ক্রমে ক্রমে উচ্চশিক্ষিত বাঙালীর প্রতিবাদ 
জাগ্রত করিপ্না তোলে, এবং কতকট। সমাজ-কল্যাণের অনুরোধে গ্রচারধর্মী, 
রজবাঙ্গমূলক নকৃশা জাতীয় নাটক রচিত ও অভিনীত হয়। ইহাতে একটা লঘু 
সামাজিক জীবনের চিত্র থাকিলেও ইবসেনের সে সামাজিক দৃঢ় প্রত্যয় ও 
জিজাস! নাই। প্রধানত: কৌলীন্ত প্রথা, বহুবিবাহ ও বিধধা বিবাহ এই তিনটি 
সামাজিক বিষয় অবলম্বনে অনেকগুলি নাটক রচিত হয়। ভবানীচরণের পুস্তিকা 
গুলিও এ একই উদ্দেস্টে রচিত। 'কলিরাজা র যাত্রা, "কামরূপ যাত্রা',৯৯ “কৌতুক 
সর্বন্ধ নাটক', “রমণী নাটক", প্রেম নাটক? প্রভৃতিতেও সামাজিক রঙ্গবাজ 
অধিকতর প্রাধান্ত পাইয়াছে, কোন কোনটিতে আবার ব্যঙ্গ তীব্রতর করিবার 
জন্য রুচিকে সগর্বে লঙ্ঘন কর! হইয়াছে । উদ্ধাহরণ ম্বরূপ 'রমণী নাটকের 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাতে বিব/হিতা রমণীর যে ত্রষ্টাচার বণিত হইয়াছে, 
তাহার অন্তরালে হয়তো! কোন সৎ সামাজিক অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু রচনাবন্ত 
'অতিশয় ইতর রুচির ভোজ্যে পরিণত হইয়াছে । 

প্রথমতঃ “ইয়ং বেঙ্গলদের” কদাচারের প্রতি শানিত ব্যঙ্গোক্তি এবং ছিতীয়তঃ 
প্রাচীন কুসংস্কারের প্রতি আক্রমণ এবং নব তাবাদর্শের প্রতি অনুকূল আন্দোলন 


সমকালীন নাট্যসাহিত্য ৪৭৩ 


-এ যুগের সামাজিক নকৃশ1! বা প্রহসনগুলির প্রধান লক্ষণ। কালীপ্রসন্ 
সিংহের “বাবু নাটক” (১০৫৩) সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর অস্ততূক্ত । এই নাটকটি 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তথ্য সরবরাহের উপায় নাই, কারণ আমরা ইহার কোন 
কপি দেখি নাই। অবশ্ত 'হুতোম পেচার নকশা'র লেখকের লেখনী হইতে কোন্‌ 
ধরণের প্রহসন বাহির হইতে পারে, তাহা অনুমেয় । ১৮৫৫ সালের ১৪ই 
ডিসেম্বর তারিখে “সংবাদ প্রভাকবে' কালী প্রসন্ন একটি বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন-_ 
“পূর্বে প্রায় ছুইবৎসর গত হইল আমি একবাব বাবুনাটক নামক গ্রন্থ রচিয়া 
প্রকাশ করি কিন্তু তাহ এক্ষণে এমত পুনরায় দুপ্রাপ্য হইয়াছে যে, কত লোক 
চারি মুদ্রা শ্বীকার করিয়াও পান নাই, অতএব আমি পুনরায় মুদ্রিত করিবার 
'অভিলাষি, যগ্যপি কেহ গ্রাহক শ্রেণীতে তূক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি বিছ্যোৎ- 
সাহিনী সভায় নামধাম লিখিয়া' পাঠাইলে তাহাকে গ্রাহকগণ মধ্যে গণ্য কর! 
যাইবেক, মূল্য ॥০, বিনা! স্বাক্ষরকারী ॥* আনা মাত্র ।” এই বিজ্ঞাপন দৃষ্টে মনে 
হইতেছে যে, মুদ্রণের ছুই বৎসবের মধ্যে এই নাটকের সমস্ত কপি নিঃশেষ 
হইয়াছিল, অথচ অভিনয় হইয়াছিল--এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। 
১৮৫৩ সালে কালীপ্রসর “বিছ্যোৎসাহিনী” রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত করেন।২০ এই 
রঙ্গমঞ্চেও তীহার প্রথম নাটক অথবা প্রহসন অভিনীত হয় নাই, ইহা বিন্ময়ের 
কথ। সন্দেহ নাই। আমাদের অনুমান, পরবর্তা কালে এ "বাবুনাটকে"র উপাদান 
হইতেই 'ছুতোম গেঁচার নকৃশা'র ( ১৮৬২-৬৩) জন্ম লাভ ঘটে। এই প্রহসনে 
“বাবু, অর্থাৎ “ঠনঠ&নর হটাৎ অবতারগণের” এমন নির্মম চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছিল 
যে, স্বয়ং নাট্যকারও হয়তো। এই নাটক অভিনয় করাইতে সাহসী হন নাই। যে 
কারণে মধুস্থদনের প্রহসন (“একেই কি বলে সভ্যতা”, 'বুড়ো৷ শালিকের ঘাড়ে 
রে? ) দীর্ঘকাল অভিনীত হয় নাই, এই নাটক অভিনীত না হওয়ার অন্তরালে 
এ একই কারণ বর্তমান থাকা সম্ভব। ১৮৫৫ সালে তিনি “বাবু নাটক' 
পুনঃপ্রকাশের জন্য যে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, তাহার পরেও ইহা প্রকাশিত 
হইয়াছিল কিনা বলা যায় না। প্রকাশিত না হওয়াই স্বাভাবিক ; কারণ উহা 
মৃত্রিত হইলে সংবাদপত্রাদিতে তাহার উল্লেখ থাকিত। এই নাটকটি সম্বন্ধে 
'আর কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। এইটুকু গুধু অনুমান সাপেক্ষ ষে, 
হয়তো কালী গ্রসর ইয়ং বেগলদের অনভিপ্রেত আচারকেই এই নাটকে তীব্র ভাবে 
'আক্রমণ করিয়াছিলেন। 


৪৭৪ উনবিংশ শতাব্বীর গ্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


সমসাময়িক সমাজের কদাচারের উপর কঠিন আঘাত করেন রামনারায়ণ' 
তর্করত্ব ; তাহার “কুলীনকুলসবন্ব' ( ১৮৫৪ ) তাহাকে বাংল! নাট্যসাহিত্যে 
চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। সমকালীন অন্ান্ত নাটক-নাটিকাকে গুত্বপ্রেমিক 
ও নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস-রচনাকারগণ ধৃলিকুপ হইতে মাত্র বিংশ শতাবধীর 
দ্বিতীয় দশক হইতে উদ্ধার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । কিন্তু গত শতাবীর 
বিস্বরণীর সমুদ্র পার হইয়া এই নাটকথানি শুধু বক্তব্য বিষয়ের চমৎকারিত্বের 
জন্য অধুনাতন কালেও পৌছিয়াছে। এই যুগে অর্থাৎ ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগের' 
অব্যবহিত পরে বিদ্যাসাগরের সামাজিক আন্দোলনের প্রারস্তেই বাঙালীর সমাজ- 
জীবনের যে প্রথাগুলি দীর্ঘকাল লালিত হইয়া কদাচারে পরিণত হইয়াছিল, 
বাঙালী সমাজ-সংস্কারকামী ব্যক্তিগণ সেই কুপ্রথাগুলিকে গ্রহসনের দ্বারা নির্মমভাবে 
আক্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। কৌ লীন্ত, বহুবিবাহ এবং বিধবাবিবাহের উপরেই 
কঠিনতম অস্ত্র বহধিত হইয়াছে । তন্মধ্যে রামনারায়ণ তাহার ব্যঙ্গ-প্রহসনের তৃণ 
হইতে শানিত শায়ক বাহির করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় সামাজিক শত্রুকে (কৌলীন্য 
ও বহুবিবাহ) আঘাত করেন। “কুলীনকুলসবন্বয নাটক (১৮৫৪) কৌলীন্য 
প্রথা এবং ১৮৬৬ সালে বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথাকে “নবনাটকে” আক্রমণ করা 
হয়। তন্মধ্যে শেষোক্ত নাটকটির সম্বন্ধে এখানে আলোচনার অবকাশ নাই, 
কারণ আমরা ১৮০০ হইতে ১৮৫৭ সালের মধ্যে রচিত গ্রন্থাদি হইতেই বাঙালীর 
মানসজীবনের স্বরূপ নির্ণয়ে প্রয়াম পাইয়াছি। 

রামনারায়ণ আদর্শ সততীর জীবনী 'পতিব্রতোপাখ্যান”পলিখিয় সর্বপ্রথমে 
বাঙল' দেশের সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন। পরে রংপুর জেলার কুপ্তী 
গ্রামের জমিদার কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সংবাদপত্রে এই মর্মে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, 
প্বললালসেনীয় কৌলীন্ত প্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন কামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ 
ছুর্ঘশা ঘটিতেছে, তদ্িষয়ক প্রস্তাব কুলীনকুলসর্বন্ব নামে এক নবীন নাটক যিনি 
র5না করিয়। রচকগণের মধ্যে সবোৎকষ্টতা দর্শইতে পারিবেন তিনি তাহাকে ৫* 
টাকা পারিতোধিক দিবেন।” ইতিপুর্বে এ ভূম্বামীর বিজ্ঞাপন অঙ্গসারে 
রামনারায়ণ “পতিব্রতোপাখ্যান' লিখিয়! পুরস্কার পাইয়াছিলেন। দ্বিতীয়বারও 
তিনি এই পুরস্কার লাভ করিলেন এবং ১৮৫৪ সালে এই নাটক গ্রস্থাকীরে 
প্রকাশিত হইল। ইহার প্রথম অভিনয় হয় নৃতন-বাজারের রামজয় বসাকের 
বাড়ীতে (মার্চ, ১৮৫৭ )। নাট্যাকারে প্রকাশিত হইবার পরও প্রায় তিনবৎসর 
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ইহার কোন প্রকার অভিনয়ের চেষ্টা করা হয় নাই। অভিনয্নের বিলম্বের কারণ, 
আমাদের অন্থমান, কুলীনপিগের নিকট হইতে বাধ আসিতে পারে, এই আশঙ্কায় 
হয়তো কেহ এই নাটকাভিনয়ে অগ্রসর হয় নাই। বাস্তবিক কুীন ব্রাক্ষণগণ এই 
নাটকের উপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। ১৮৫৮ সালে এই নাটক চুচুড়ায় 
মহাসমারোহে অভিনীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু স্থানীয় কুলীন ব্রাদ্ষণগণ ইহাতে 
অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিল। দে সংবাদ হিন্দু পেট্রিয়ট সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল_ 
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অবস্ত কুলীন ব্রান্মণগণের এই বিরোধিত! বেশীদূব গড়ায় নাই বলিয়াই অনুমিত 
হইতেছে। ১৮৫৮ সালে গদাধব শেঠেব বাভীতে 'কুলীনকুলসরবন্থে'র তৃতীয় 
অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে বিগ্যাসাগব, নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিশোরীমোহন 
মিত্র প্রভৃতি তৎকালীন প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।২২ 

'কুলীনকুলসর্বন্থ নাটক অভিনয়-সাফল্য অর্জন কবিলে বাঙালীর সামাজিক 
কদ্দাচারের উপব অক্রমণ কবিয়া নানাবিধ নকৃশা জাতীয় অথচ সাহিত্য-গৌরব-হীন 
অকিঞ্চিংকর প্রহসন রচিত হয়। কিন্তু উমেশচন্দ্র মিত্রের “বিধবা বিবাহ' (৯৮৫৬) 
ব্যতীত এ শ্রেণীর স্লার কোন নাটক 'কুলীনকুলপর্বন্থের নিকটেও যাইতে পারে 
নাই। অবশ্য রামনারায়ণ পুবাদস্তর সংস্কৃতমতে এই প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন, 
এমন কি কথোপকথনেও সংস্কৃত নাটকের অনুরূপ ভদ্রজনের সাধুবাক্য, সাধারণের 
গ্রাম্য উক্তি এবং মহিলাদের কলিকাতা 'ককৃনী? ভাষা বজায় রাখিয়াছেন। 
সাধুভাষা অতিশয় আডষট, কৃত্রিম ও প্রাণহীন। এক বিরহীর উক্তি উল্লেখ করা 
যাইতেছে-_ 

“এই নূর্ধমণ্ডল দেখিতে দেখিতে আরক্ত বর্ণ হইল, এই কমলিনী-নায়ক নিজ নায়িক 
কমলিনীর গ্রতি যে অনুরাগরাশি অপ্রকাশিত রূপে ্বকীয মনোমদিরে রাখিয়াছিলেন, সম্প্রতি 
বিয্বোগ হৃদয় বিলীন হইবাতে এ সঞ্চিত অনুরাগরাশি গলিত হইয়! প্রকাশ পাইল, গাহাতেই 
কি আদিত্য মগুল আরক্ত বর্ণ হইতেছে ?” 

ইহার শৃন্তগর্ভ আলঙ্কারিকতা সহজেই ধরা পড়িবে। কিন্তু এক রমণাঁর 
নিয়লিধিত উক্ভিটিতে পরিচিত জীবনের স্পর্শ পাওয়া যাইতেছে : 


৪৭৬ ' উনবিংশ শতাবাীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


“নাতনি! আর বলিস্নে--বলিস্নে, বুক ফেটে যায় ! (সজল নয়নে) হারে বল্লাল, 
তুই কাল হয়ে এসেছিপি, কে তোকে কুলের ছিষ্টি কত্যে বলেছিল? কুল ত নয়, এ 
কুলের আটি-_বড় কঠিন। ধার কুল আছে, -, ক দয়! নেই, ধর্ম নেই, কর্ম কেই? 
আহা! আহা! কি দুঃখু! কি ছুঃখু! নাতনি! তুই আর কাদিসনে ।"********* তবু 
কাদে লাগলি? আহ! ছেলে মানুষ! বোন! কি কবি তা বল? এই দেখ দেখি, 
আমর! কি কচ্চি! তোত্তে। আছে, আমার যে নেই তাকি কৰবে11” 


নাটকথানি প্রহসনের শ্রেণীভুক্ত হইলেও ইহার মধ্যে বহু স্থলে সহজ মানব 
জীবনের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। নাট্যকার মুখোসের অন্তরালে ম্তশ্রী 
ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তাহার এই নাটকখানির 
সাহিত্যিক মর্যাদা প্রশ্নাধীন, কিন্ত পরবতাঁ কালে সমাজ-আন্দোলনে এই 
নাটকের আদর্শ বিশেষভাবে কার্ধকরী হইয়াছিল । ১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহ 
আইন বিধিবদ্ধ হইলে বাঙালী নাট্যকার সামাজিক নকৃশা বা প্রহসনরচনার নৃতন 
আহার্ধ পাইল। উমেশচন্দ্র মিত্রের “বিধবা-বিবাহ” (১৮৫৬), উমাচরণ 
চট্টোপাধ্যায়ের “বিধবোদ্ধাহ' (১৮৫৫), রাধামাধব মিত্রের “বিধবা মনো- 
রঞ্জন (১৮৫৬), যছুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের “চপল চিত্তচাপলয (১৮৫৭ ), 
বিহারীলাল নন্দীর “বিধবা-পরিণয়োৎ্সব* ( ১৮৫৭) গ্রভৃতি নকৃশা জাতীয় 
রচনায় বিধবা-বিবাহ সমধিত হইয়াছিল। কিন্তু নাট্যকলা, রচনারীতি ও 
অভিনয়শ্সৌকর্ধের দিক হইতে উমেশ মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য । বিধবা-বিবাহের যৌক্তিকতা দেখাইবার জন্য উঁমেশচন্্র এবং অন্তান্ 
সমশ্রেণীর নাট্যকারগণ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উমেশ মিত্রই বালবিধব। 
হুলোচনার মৃত্যুতেই নাটক সমাণ্ড করিয়াছেন । নাঁটকটীতে সর্বপ্রথম সামাজিক 
সমস্যাকে বাস্তব দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করা হইয়াছে এবং লেখক সামাজিক দুর্নীতির 
সম্মুথে আসিয়। রুচির অন্থরোধে মধ্য পথে ক্ষান্ত হন নাই, সমস্যার মূল পর্যস্ত 
অনুসন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করিয়াছেন। বালবিধবা সুলোচনা অন্তঃসত্বা হইয়। 
লোকলজ্জা এড়াইবার জন্য বিষপানে আত্মহত্যা করে, ইহাই নাটকটির মূল ঘটনা । 
ইহা প্রহসন শ্রেণীর নহে, নকৃশাও নহে ; সত্যকারের বিয়োগাস্ত নাটক । ইতিপূর্বে 
'যোগেন্্রচন্্র গুপ্তের “কীন্তিবিলাসে” বিয্লোগাস্ত চিত্র আছে বটে, কিন্তু তাহ! আদৌ 
'জনুপ্রিয় হয় নাই। 'কীতিবিলাস' রচনার চার বৎসর পরে উমেশ মিত্রের 
বিধবা বিবাহ নাটক গ্রকাশিত হয়। নাট্যকার ইংরেজীতে লিখিত ভূমিকায় বলেন, 


“সমকালীন নাট্যসাহিত্য ৪৭৭ 
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এই উক্তি হইতে জানা যাইতেছে যে, উমেশ মিত্র 'কীতিবিলাসে'র নামও 
জানিতেন না। অথচ তিনি নাট্য সাহিত্য সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ ছিলেন, এই ভূমিকাতেই 
তাহার প্রমাণ আছে। তাহার উক্তি-_ 
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এই নাটক রচনার পশ্চাতে বিদ্যাসাগরের প্রভাব ছিল বলিয়া অঙ্গুমতি 
হইতেছে। কারণ উমেশচত্দ্র ১২৭২ বঙ্গাব্দে 'দীতার বনবাস* নাটকের ভূমিকায় 
বিদ্যাসাগরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, “বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত পীতার 
বনবাসই এই নাটকখানির আদর্শ বলিতে হইবেক। ইহার অনেক স্থানে 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অবিকল ব্যবহার করিয়াছি, যেহেতু সীতার বনবাস 
যতদূর স্ুললিত অথচ পবিত্র গছ্যে লিখিত হইয়াছে, অল্প আয়াসে তাদৃশ বচনা 
হওয়] সুকঠিন-.. 1” 


১৮৫৯ খ্রীঃ অন্দে এপ্রিল মাসে উমেশচন্দ্রের “বিধবা-বিবাহ, রামগোপাল 
মর্লিকের বাটিতে অভিনীত হইয়াছিল এবং তৎকালীন সংবাদপত্রে ইহার প্রচুর 
প্রশংসা বাহির হইয়াছিল । ইহার প্রথম অভিনয়ে কেশবচন্দ্র সেন স্টেজ ম্যানেজাবের 
কাধ নির্বাহ করিয়াছিলেন ।২৩ বিদ্যাসাগর এই অভিনয় দেখিয়া অশ্রু বিসর্জন 
করিতেন ।২৪ 

বিধবা-বিবাহ সংস্ত্াস্ত অন্যান্য নাটকগুলি অধিকাংশ স্থলে নকৃশা শ্রেণীর এবং 
উগ্র আদ্দিরসগন্ধী। তাহা! হইলেও ১৮৫৭ সাল পর্যস্ত বাংল। নাট্যসাহিত্যের 
আলোচন। হইতে দেখা যাইবে যে, নানাবিধ সামাজিক আন্দোলন কিভাবে এই 
সমস্ত নাটক প্রহমনকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। একদিকে ইংরাজী ও সংস্কৃত 
নাটকের অনুবাদ, পৌরাণিক নাটক রচনার চেষ্টা, অন্যদিকে সমসাময়িক সমাঁজ- 
আন্দোলনের ধারা । ১৮৫২-৫৭ সাল, এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রধানতঃ 
তিন শ্রেণীর নাটক রচিত হইয়াছিল। বাঙালী সাহিত্যের মারফতে নবসমাজ 
গঠনের স্বপ্ন দেখিতেছিল, ইহ! একটা এতিহাসিক সত্য। এই নাটকগুলি নাটক 
হিসাবে যতই ব্যর্থ হউক না কেন, বাঙালীর মনঃগ্রকৃতি বিচাবে ইহাদের 
প্রয়োজনীক্নতা স্বীকার করিতে হইবে । 


৪৭৮ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত্য 


উমেশচন্ত্র মিত্রের “বিধবা-বিবাহ” নাটকাভিনয়ের ঠিক গাচু মাস পরে বাংলা 
নাট্যসাহিত্যে ও বাংল! সাহিত্যে যুগাস্তরেব সমুদ্র-ঝটিকা প্রবেশ করিল। ১৮৫৯ 
সালে ৩বা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মাইকেল মধুন্থদন দত্ের 'শমিষ্টা 
নাটকের প্রথম অভিনয় হয় । ১০শ শতাব্ীব প্রথমার্ধ হইতেই বাংলা দেশ, সংস্কৃতি 
ও সাহিত্যেব মধ্যে নবজীবনের সাভা পড়িয়া! গিয়াছিল ; বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের 
ফলে ১০শ শতাব্দীব মধ্যভাগে নানা সামাজিক আন্দোলন বাঙালীর স্থাবর চিত্তে 
প্রবল আলোডন স্থষ্টি করিল; গৃহসুপ্ত বাঙালী নব্জাগৃতিব রূঢ় আলোকসম্পাতে 
বিহ্বল হইয়া! পড়িল; ক্রমে সে বিহ্বলতা হ্রাস পাইয়া জীবনবোধ ও চেতনায় 
স্টিশীল প্রতায় ফিরিয়া! আসিল । এই যুগেব নাটকের মধ্যে বাঙ্গালীব সেই উদ্বেগ 
ও উত্তেজন। প্রকাশ পাইয়াছে। 


পাঁদটাক। 


১। ব্রজেন্ত্রনাথ বন্যোপাধ্যায-বঙ্গীয নাট্যশালার ইতিহাস, ছ্িতীয় মুদ্রণ, 


পৃ ৪ পাদটীক]। 

২। এ পৃ 

৩1 0০1642 09642, 1760 1700), 1796. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ পুস্তক 
হইতে উদ্ধাত। 

৪ । এ, এ, পৃঃ ১৪-১৬ 

৫| [ন. ই. 708952010--176 175022191606, 1014 41 

৬। ব্রজেন্্রনাথ--উপ্লিধিত গ্রন্থ পূ ৭-৮ 

৭। সমাচার দর্পণ, ৯৮২২ 7 ব্রজেন্ত্রনাথের এ গ্রন্থ, পৃ ৯ 

৮। অজিতকুমার ঘোষ_-বাংলা নাটকের ইতিহাস, ২য় সং, পৃ ১১ 

৭) [ছা ই. 70%5£00৮৯--1175 17201 9606, ৮০1. 2, 

*। ব্রজেন্মনাথের উপ্লিথিত গ্রন্থ, পৃ. ১১ 

১১। বিবিধার্ঘ সংগ্রহ, মাধ, ১৭৮* শক 

১২1 সন্বাচার দর্পণ, ১৭ই সেপেটম্বর, ১৮৩১ 

১৩) 77, ঘি. 708580175--7%2 17122791009, ০], 2, 

১৪। ব্রজেক্রনাথের উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ১৩১৫ 


শমকালীন নাট্যসাহিত্য ৪৭৯ 


১৫। ব্রজেন্দ্রনাথের উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ২৮৩০ 
১৬) এ, পৃঙ২ 

১৭। এ, পৃ ৩৩ 

১৮। এপৃঙ৩৫ 

১৯। এ,পৃন 


২*। সাহিত্যনাধক চরিতম।লা, ১নং পুস্তিক। 
২১। ব্রজেন্ত্রনাথের উল্লিখিত গ্রন্থ, পূ ৪* 
২২। এ, পৃ৩৭-৩৮ 

২৩। এ,পৃ€৫ 


২৪1 7:008] 00000067 0151000021--1-2 000 260028205 01 1769708 07৮1507 


৪৮০ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য 


উপসংহার 

শ্রী; ১৮০০ হইতে ১৮৫৭ সাল--মোট সাতার বৎসরের সাহিত্যের রূপ 
ও রীতি আলোচন। করিয়া আমরা বাঁংল৷ সাহিত্য ও বাঙালী জাতির 
জীবনধারার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। ১০শ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে যেটুকু সাহিত্য বিকশিত হইয়াছে, হয়তো তাহার অতি সামান্য অংশই 
সাহিত্যে পংক্তিভোজে আহত হইতে পারিবে। তথাপি বাঙালীর জীবনে 
নবধুগের তরঙ্গ-কল্লোল যে আঘাত হানিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা এই অধ 
শতাব্দীর সাহিত্যের পরিচয় লইলেই বুঝা যাইবে। যেদিন যুরোগীয় জীবনবাদ, 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইংরাজী ভাষার দৌত্যে ডের বাহন হইয়া বাঙালীর অর্গল- 
রুদ্ধ মানস-ছারে আঘাত করিল, সেদিন বাঁডালীর সমাজ-জীবন ও ব্যক্তি- 
চৈতন্থ মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু অত্যল্লপ কালের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার 
উগ্রম্ুরা তরুণ বাঙালীর শিরায় মুতসঞ্জীবনী সুধা রূপে প্রবাহিত হইল। 
আধুনিক বঙ্গসংস্কৃতির ইহাই নবজীবনায়ন। ইংলগ্ের ঘপায়ন সংস্কৃতিকে 
নীলকণের ন্যায় বাঙালী পান করিয়াছে, স্বীয় চিতত-ধাতুতে গ্রহণ করিয়াছে 
এবং সঙ্কুচিত জীবনধারাকে জঅন্প্রসারিত করিয়াছে। বাঙ্গালীর বহমান 
প্রাচীন সংস্কৃতি ও জীবনবোধের সহিত নবাগত অপরিচিত এঁতিহের 
প্রাথমিক সংঘর্ষের ফলে তাহার প্রতিক্রিয়া ১০শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের 
সাহিত্যে কী ভাবে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহাই অনুসন্ধান প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে 
সমসাময়িক জাহিত্য, সাময়িকপত্র ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কথা আলোচিত 
হইল। ১৮৫৭ সালের পর প্যারীাদ, মধুস্থদন ও বঙ্িমচন্দ্রের আবির্ভাবের ফলে 
১৪শ শতাবীর বাংল সাহিত্য সম্পূর্ণ নবধুগাস্তরের সম্মুখীন হুইল। এই 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাহারই প্রস্ততি চলিয়াছে। ১০শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের 
বাংলা সাহিত্য নবপ্রতিভার অগ্ান স্বাক্ষরাক্কিত হুইয়া বাঙালীর জীবনকে 
বিচিত্র বিম্ময়রসে ভরিয়। তুলিয়াছিল-_-তাছা! আর এক যুগের কাহিনী । তবে 
১০শ শতাব্দীর দ্বিতীয়াধের সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য যে প্রথমাধে'র সাহিত্যে 
সুপ্ত ছিল, এবং তাহাই পরার্ধে অনুকূল অবহাওয়ার প্রভাবে অযুত শাখা- 
বিস্তারী অক্ষয়বটের মহিম! লাভ করিয়াছে--উহা! আলোচ্য পর্বের সাহিত্য 
বিচার করিলেই উপলন্ধি করা যাইবে । 

॥ সমাপ্ত ॥ 


পরিশিষ্ট 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংল সাহিত্য ও বাঙ।লী-মানস 


|| ১ || 


প্রাচীন মিশরীয় পুবাণে আছে যে, ফিশিক্প পাখী জবাগ্রন্ত হলে নিজেই চিত! 
জালিয়ে নিজেকে আহুতি দেয়, আব তার পরে সেই চিতাভম্ম থেকে নব কলেবর 
নিয়ে বেবিয়ে আসে । মধাযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ঠ্তাভন্ম থেকে উনবিংশ 
শতাব্দীর বাংল। সাহিত্যেব জন্ম হলে সেই পুরাতন গল্পটাই স্ুপ্রমাণিত হ'ল । 
কিন্তু উনিশ শতকের বাংল সাহিত্য এমন একটা অনন্যরূপের মধ। দিয়ে বিকশিত 
হয়েছে যে মাঝে মাঝে মনে হয়, বুঝি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙালীব সাহিত্য, 
সংস্কৃত ও সাধনার সঙ্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ছুত্তব ব্যবধান ঘটে গেছে। 
আমবা যে মন নিয়ে মধুস্থদন পড়ি, আমাদের সেই মন কি মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্রে 
তৃপ্তি পেতে পারে? পলাশীর আত্রকাননের তুচ্ছ ঘটনাটি বাঙলাদেশকে যে 
বিশ্মপকর তাৎপধমগ্ডিত করেছে, বাঙলার ইতিহাসে সেইরকম ঘটন! খুব সুলভ 
নয়। 

মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যে বিভিন্ন দেবদেবীর লীলা প্রাধান্য লাভ করেছে, 
একথ। প্রায় সকলেই স্বীকার করে থাকেন । খ্রীস্টীন্স দশম শতক থেকে ভারতচন্দ্রের 
তিরোধান পর্যন্ত প্রায়,আটশ' বছর ধ'রে বাঙালী শুধু দেবদেবী বা অবতাবকল্প মহা- 
মানবের লীলা কথা গান করেছে । বৌদ্ধ সহজিয়ামত, বৈষ্ণব আদর্শ, চৈতন্তজীবন- 
কথা, লোকধর্মকেন্দ্রিক মঙ্গলকাব্য, শাক্তপদাবলী, বাউলগান, রামায়ণ-মহাভারত- 
ভাগবতের অনুবাদ বা সারানুবাদ--এর পশ্চাদ্পটে রয়েছে দৈবচেতনার গুত্যক্ষ 
প্রভাব। কিন্ত পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও জীবনতত্ব যেদিন বাঙলাদেশে আগন্তকের 
মতো! প্রবেশ করল, সেদিন থেকে বাঙালীর সমস্ত গ্রার্তন সংস্কারের পরিবর্তন 
আরম্ত হল, তা সেদিন বোধহয় অনেকেবই দৃষ্টিগোচর হয়নি । মধ্যযুগীয় বাঙুলীর 
সাহিত্য দেবতা পধান, উনবিংশ শতাবীর সাহিত্যে বাঙালীর ভৌমজীবনের' 
প্রাধান্ত ও গ্রতিষ্ঠা। তাই একে কেউ কেউ 'উনিশ শতকী বেনেশাস” বলতে 
চান। ম্ুরোপে মধাযুগের অবসানে গ্রীক-রোমক শিল্প-সাহিত্য-দশ নের গুভাকে 
এবং নব নব জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ও নৃতন দিকদিগস্ত আবিষ্কারের ফলে তরীস্টা 
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৪৮২ উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


*দশ-অন্থুজ্ঞাঃ-বন্দী মান্য বিশ্বমানবতার (1,%97,0 0%66156 ) উদার 
গ্রাঙ্গণে মুক্তি পেল। উনিশ শতকের বাঙল।দেশেও অপেক্ষারুত সন্থীর্ণ ক্ষেত্রে 
ও কালে প্রায় অনুরূপ ব্যাপারই ঘটল। ইংরাজী ভাষার মারফতে পাশ্চাত্য 
জীবনবাদ, সাহিত্য, শিল্প ও নীতিশাস্ত্রের মানবমুখী ভাবাদরশশের ফলে উনিশ 
শতকের গোড়া থেকেই বাঙালীর মনে, সমাজজীবনে, রাষ্ট্রাদ্শে ও সাহিত্যে সেই 
মানবচৈতন্তের নিগৃঢ বাণী বিছ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ল--অবশ্য কলকাতা ও 
শহরতলী ছেডে গ্রামবাঙ্লার প্রাণের গভীবে সে জীবন-অভীগ্দা সঞ্চারিত হতে 
বিলম্ব হয়েছিল । 

উন্নিশ শতকের বাংল। সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব ইংরাজী সাহিত্যে নর্মান্‌ 
বিজয়ের চেয়েও গভীরতর। কারণ এ্যাংলো-স্তাকশন্‌ ও নর্মান সংস্কৃতির মধ্যে 
নানা পার্থক্য থাকলেও তার মূল যু'রাপীয় জীবন-গ্রিজ্ঞ।সার সঙ্গে সম্প্ক্ত। 
নান! কারণে এযাংলো-স্তাকশন চরিত্রে একটা দ্বৈপায়ন সন্কীর্ণতা ঘনিয়ে এলেও 
নর্মান বিজয়ের পর তার আত্মসক্কোচন অনেকটা ঘুচে গেল। তা হলেও এই 
দুই জীবন-প্রত্যায় এমন কিছু বিসদৃশ ও বিজাতীয় নয়। কিন্তু মধ্যযুগীয় বাংলা 
সাহিত্যে পয়ার লাচাড়ী ছন্দে পচালীর ধীর-মস্থর পদক্ষেপ, আর দেবদেবীদের 
*চৌতিশা”, নারীগণের পতিশিন্দা প্রভৃতি তুচ্ছ “কাবাকলাকুতৃহলা” কোন্‌ দিগন্তে 
ভেনে গেল--খন প্রতীচ্য জীবনজলোচ্ছান বন্তাবেগে বাঙালীর স্থাবরত্বে 
গ্রচণ্ডভাবে আহত হ'ল। মধ্যযুগীয় বাংল। সহিত] আর উনিশ শতকের বাংল 
সাহিত্যে মৌশিক গ্রভেদ | 

কিন্ত প্রদক্গ ক্রমে একটি কথ চিন্তা কর! দরকার । মধাযুগীয় দেবপ্রধান 
বাংল৷ সাহিত্য পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে বাস্তবধমা সমাজ- 
সচেতন ও মানবমুবী- এককথায় আধুনিক হ'ল । মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য যদি 
নিছক দেবকথায় পুর্ণ থাকত, তাহলে পাশ্চাত্য জীবনবাধী সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
এ জাতির কাছে কখনও এত আগ্রহে গ্রাহ হত না। ইংরেজের বাণিজেোর 
কুঠি বাঙলার বাইরেও স্থাপিত হয়েছিল; কিন্তু ভারতের অন্ত কোন প্রদেশে 
বাঙলাদেশের উনিশ শতকী রেনেশশাসের মতো কোন নবজাগরণ ঠিক 
এই রকম সর্বব্যাপী, দার্শনিক ও আত্মিক সংস্কারে ছড়িয়ে পড়েনি কেন? 

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি-মধ্যযুগীয়্ বাংল সাহিত্যে দৈবপ্রাধান্ত খুব 
গ্রকটভাবে ধরা পড়েছিল। কিন্ত আরও একটু গভীরে অনুপ্রবেশ করলে দেখা 
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যাবে যে, মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিতো দেবতার কথ! নান! ছন্দে বিবৃত হলেও তার 
অন্তশ্তলে মানবমুখিতার সুর প্রচ্ছন্নভাবে বয়ে যাচ্ছে ; চধাগীতিক! থেকে ভার তচন্দ 
পর্যন্ত প্রবাহিত বাংল] লাহিত্যে এই মানবমহিমা কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও-বা 
পরোক্ষে স্বীকৃত হয়েছে। পূর্বভাবতে শাক্ততন্ত্রের প্রাধান্ত স্বীকৃত হয়েছে 
বুকল থেকে। শাক্তের 'ভূক্তিমুক্তি' ততই হোক, ব! আদিম অস্টিক সংস্কারই 
হে।ক, যে কোন কারণে বাঙলার সাহিত্য, সংস্কার, শীল, চধা, কৃত্য-ব্রত প্রভৃতিতে 
বাস্তব মানুষের প্রভাব পড়েছে। সাধনমার্গে যে বারবাব “কায়া-সাধনা'র 
কথা বলা ইয়েছে, বাউল যে দেহমূলাধারে সহত্র দলের মর্মমধু পান করেছে, এর 
মূল তাত্ণধ হচ্ছে মানুয। শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, 
তাহার উপরে নই'_এই সহঙঞ্জিয়া ছত্রটতে অবশ্য নব্য মাণবতস্ত্রের সাক্ষাৎ 
স্বীকৃতি নেই, বরং এতে গৃঢড রহস্তপুণ *“আরোপপিদ্ধি'ব কথাই ইঙ্গিতে ব্যক্ত 
হয়েছে। কিন্তু সমগ্র মধাযুগীয় বাল সাহিত্যের দৈবচেতনার উণ্টো পিঠে যে 
মানুষের কথা লেখা আছে, তা একটু অবধান করলেই বোঝা যাবে। সেইজন্য 
মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর। মানুষের মতো ক্রট-বিচ্যুতি ছুবলতা দিয়ে গড়া, 
বৈষ্ব পর্দাবলীব উজ্জল রস-এব অন্তরালে তৃযাতগ্ত মানুষের 
কথাই প্ররচ্ছন্নভাবে ধরা পড়েছে। এই মানবচেতনা_য অষ্টাদশ শতাব্দীর 
আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব, শিল্প-বিপ্রবের পথ ধবে এসেছে এবং 
এদেশে নৃতন ভাবাদর্শ সৃষ্টি করেছে, তা পুরোপুরি পাশ্চাতা দান হলেও বাঙালীর 
অন্তজীঁবন ও সাহিত্যে তার আভাস অনেক পুর্ব থেকেই ছিল বলে যু/রাপীয় 
শিক্ষাসংস্কৃতি ক্ষণকালের জন্য সুরার মতো উত্তেজনা হৃষ্টি করলেও-_-পরে তা-ই 
প্রাণসঞ্জীবনী সুধা হ'য়ে উঠল। 
| ২ ॥। 

বাঙালী-মানস ও বাংলা সাহিতে]র পক্ষে উনবিংশ শতাবী শুধু একশ 
বছরের সমাহাব নয়, বাঙালীর জীবন ও সাধনার যথার্থ পরিচয়-+যা মিশ্র হয়েও 
মূল এঁকা থেকে বিচ্যুত হয়নি, তার গঠন-গকতির ইতিহাস নান! বৈচিত্র" 
পুর্ণ ও বিশেষ কৌতুগ্লজনক । উনবিংশ শতাৰীর প্রথমার্ধের কখ।ই ধরা যাক। 
এর প্রায় অধশতাবদী পুর্বে মুঘল রাজমহিমার দীপ নিভে গেলেও ইংরাজ আধিপত্য) 
স্থাপিত ও কারধকরী হতে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়েছিল; তার ফলাফল ও 
প্রতিক্রিয়ার হারা লাভবান হ'তে বাঙালীর আরও কিছু পময় লেগেছিল । ১৮১৪ 
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সালের দিকে রামমোহন যখন কলকাতায় আবির্ভূত হলেন এবং ১৮৬১ সাঁলে 
যখন মধুস্থ্দনের “মেঘনাদবধ কাব্য” প্রকাশিত হ'ল, তখনই বাঙাণীর জীবন ও 
মননে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল। রামমোহন নৈয়ায়িক পন্থা অনুমরণ করেছিলেন । 
বেদ বেদান্ত-উপনিষদ-তন্ত্, যাতেই তার নিষ্ঠা থাক না কেন, মূলতঃ তিনি নবান্টায়ের 
শেষ প্রতিনিধি । তবে নব্যন্তায় একটি মানসিক ব্যায়াম মাত্র, আব রামমোহনের 
্যায়*_ ন্ায়পরতার সঙ্গে যুক্ত, মানববোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যৌক্তিক পারষ্পর্ধের 
সারভূত, প্রত্যভিজ্ঞামূলক বিজ্ঞানবুদ্ধিব দ্বার! পদে পদে নিয়ন্ত্রিত। রামমোহন 
বাংলা গদ্ধকে শান দিয়ে তীক্ষণার আফুধে প্রস্তুত করেছিলেন । তাতে বুদ্ধির 
জড়ত্বকে দ্বিধপ্তত করা যায়, কিন্তু বাগদেধীর চরণবন্দনায় তা? যখোপযুক্ত নয়। 
সে যাই হোক, রামমোহন নির্মোহ জ্ঞানবাদের সাহায্যে মানব-চতন্যের বস্তম্বরূপকে 
বুঝে শিয়েছিলেন, প্রাচ্য অধিমাননকে পাশ্চাত্য অধিভূতের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার 
চেষ্টা করেছিলেন। এ রকম ক্ষত্রিয়োচিত বীর্ধ এবং ব্রাঙ্গণোচিত সাত্বিকতা 
ইদানীং ছুলভ। 

এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের কথা মনে পডবে। রামমোহন যখন ( ১৮৩০) 
বিলাত যাত্রা করেন, তখন ঈশ্ববচন্দ্র দশ বসবেব বালক মাত্র; সংস্কৃত কলেজে 
তখন বছর-খানেক ধরে তিনি ব্যাকরণ পড়াশুনা! করছিলেন। বিদ্ঠাসাগরকে 
আমর] দয়ার সাগর, বাংল! গছ্যের জনক; স্ত্রী শিক্ষার প্রচারক, বিধবাবিবাহের 
প্রবর্তক, প্রভৃতি সদ্গুণে গুণবান ও বিপ্লবী মনোভাবের পুরোধা বলেই জানি। 
স্র্ধ গাছকে শ্বামসমারোহে ভারয়া তোলে, জীবজগৎকে গ্রাণমন্ত্র দান করে, 
ওষধিকে পরিপক্ক ত দেয়--এ সবই সত্য। কিন্তু তারও চেয়ে বড় সত্য--স্বর্ 
দিবা জ্যোতির্ময় বহি-বলয় ; অগ্রিজ্ঞালাই তাকে সৌরমগ্ুলের অধিপতি করেছে, 
তেজের গ্রাণবীজ রূপে প্রত্ষ্ঠিত কবেছে। সেই রকম বিগ্ঠাসাগর ম'নবঞ্েমী, 
£ছিউম্]ানিস্টা--যাই হোন না কেন, আসলে তিনি প্রেম ও মননের পারস্পরিক 
আঁকর্ষণে-বিকর্ষণে বাকুল। পুরাতন জীবনাদর্শের মধ্যে লালিত হলেও তিনি 
সেই যুগে এমন সমন্ত অ্ভুত কথ] চিস্তা করুলন যে, তার প্রভাব শুধু বাংল! 
গগযপাহিতো নয়, বাঙালীর নবজাগবণকে মানবমুধী করে তুলেছে । দেহ- 
দশাধীন মানু'ষর প্রতি তার যে অন্তীন স্নেহাশিকা ছিল, তার প্রেরণা তিনি 
অস্তর থেকেই পেবেছেন। প্রাণের দীপশিখাটিকে তিনি উনিশ শতকের 
বহ্িকুণ্ড থেকেই জালিদে নিয়েছিলেন । দীশ্বরচন্দ্র সম্ভবতঃ পারমাধিক সত 


পরিশিষ্ট 8৮৫ 


সংশয়বাদী ছিলেন, তার পক্ষে নিরীশ্বরবাদী হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। ব্যারন 
হুল্বাথ. 99657 ৫৪ 1 17১02 গ্রন্থে বলেছিলেন, “ণু£ %৩ ৪০ ৮৪০% 10 006 
0681001075, ৩ 51811 91255 ঠি4 (1)2% 1817018705 800 66৪11 086 
€2198050 ৪০৫১.” বিদ্যাসাগর স্বচ্ছন্দে একথা বলতে পারতেন। 

অগুয়েস্ত কোতেব মতো বিদ্যাসাগর মানুষকে নিয়েই চিন্তিত হয়েছিলেন, 
ব্যাকুল হয়েছিলেন । সেই মানব-ধর্ম উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকট হায়ে 
পড়ল। মধুস্থদন সেই নৃতন মন্ত্র ঘোষণা করলেন। যাকে ফরাসী ভাষায় 
9০191701931161 অর্থাৎ নবজাগরণেব যুগ বলা হয়েছে, উনবিংশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ বাঙলাদেশে সেই প্রভাম্বর প্রজ্ঞাব যুগ (“1০ 4৪০ ০: 
[11001717800 ) স্ষ্টি করেছে। এই নবধুগপ্রেবণা শিক্ষিত বাঙালীর মন ও 
প্রাণের ধাতুধর্মকে বিচলিত কবল, রাজসিক উল্লাসে ব্যাকুল ক'রে তুলল। 
উনিশ শতকের প্রথমার্ধে চলেছিল তার প্রস্ততি । রামমোহন-বিগ্াসাগর 
সেই মানব্যজ্ঞের সমিধ সংগ্রহ কবেছিপেন, মধুস্থদন তাতে অগ্নিসংকার 
করলেন। 

যে মানবতন্ত্রবাদ মানুষের কবে হ্ৃদপিগুটাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে, ক্ষয় 
ক্ষতি, পাপতাপ সত্বেও মানবধাত্রাকে মহৎ মূল্য দিয়ে অভিনন্দিত করে__ 
মধুস্থদন যেন তারই প্রভাবে সমস্ত শতাব্দীর ক্ষোভ, প্রতিবাদ ও জীবনযৌবনের 
বাধাহীন মুক্তিকে ত্ববান্িত করলেন। অথচ মধুন্থ্দন ক'বছরই বা বাংল। 
সাহিত্যে বিচরণ করেছিলেন ? ১৮৫৯ থেকে ১৮৬৬, এই ক'বছরের মধ্যেই 
তার সাহিতা-জীবনের সমাপ্তি হয়। মাইকেল শুধু পয়ারের বেড়ী ভাঙেননি, 
আমাদের দেশের দীর্ঘকালের সংস্কার ও মূল্যবোধকে বিচুর্ণ ক'রে এমন একটা ঝড়ের 
সঙ্কেত নিয়ে এলেন যে, পূর্বতন জীর্ণ সংস্কার কেঁপে উঠল। অবশ্য সে ঝড়ের 
সন্কেত একট। অদ্ভুত খাপচাড়। কিছু নয়, পাশ্চাত্য জাগ্রত জীবনের জয়োললাস 
আমাদের ভাঙা ভিতের ওপর বার বার যে আঘাত হানছিল, তারই সু 
চৈতন্তরূপী প্রকাশ ঘটল মধুস্দনের মহাকাব্যে। মধুস্দন শুধু কবিমাত্র নন, বা 
মিপ্টনের মতো 3019 00৩ ৯৪99 ০ 00. 00 0157৮ এই মতানবর্তা হয়েও 
কাব্য রচনান়্ ব্রতী হন নি। তাঁর রচনায় সমস্ত সংস্কার নীতিছুর্নাতির প্রাচীর 
ডিঙিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর মানবধর্মে একেবারে অনাবৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করল। 
মাইকেলের মহাকাব্য ব্যাকরণ-অলম্কার-ঘটিত কিছু কিছু ক্রুটি আছে, ছুচার স্থানে 
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সঙ্গতিবোধের অভাবও যে নেই, তা নয় ; কিন্তু তবু তারই মধ্য থেকে উনিশ শতকের 
বাঙালীর প্রাণবেদনা ফুটে উঠেছে । 
|| ৩ ॥ 
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ যেমন নানাবিধ সামাজিক, বান্্রিক ও সা*ম্বৃতিক 
আন্দোলনে উচ্চকিত হ"য়ে উঠল, তেমনি তদানীস্তন বাংল? সাহিত্যেও তার ঢেউ 
লাগল । একদিকে নীল-আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'বে কষক ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
পারস্পরিক সহযোগিতা, অপবদিকে হিন্দু-কলেজেব ছাত্রদেব বাঁজনৈতিক 
আন্দোলনের স্থত্রপাত এবং তাবই সঙ্গে বিছ্যাসাগবেব সমাজ স'স্বাবেব চেষ্টার 
ফলে বাঙালীর জডচিত্তে এল প্রচণ্ড আঘাত। বস্তৃতঃ বামমোহন, মধুস্থ্দন ও 
বিদ্যাসাগর_-তিনজনের চবিত্র ও প্রতিভা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরের হলেও বাঙালী- 
মানসের জডত্ব মুক্তির জন্ঠ এদের ক্রিয়া-কর্ম যে বিশেষভাবে ফলপ্রস্থ হয়েছিল, 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনজনেই প্রচলিত লোকসংস্বাবেব ওপর প্রচণ্ড 
আধাত দিয়েছিলেন । বামমোহন-বিদ্যাসাগব সমাজেব বহিবঙ্গে আঘাত দিয়েছিলেন, 
মধুস্থদন তার অন্তর-চেতনায় বজ্রাঘাত করেছিলেন । 
উনিশ শতকেব হষ্ঠ-সগ্ডম দশকে ব্রান্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা আন্দোলন 
চলছিল এবং এ'দের মধো বিভিন্ন দল-উপদল সংক্রান্ত বিবোধের বীজ জলসিঞ্চিত 
হচ্ছিল। রামমোহন পুবাণেব ঘোব বিবোধী ছিলেন। মহুধি দেবেন্দ্রনাথ শুধু 
পুরাণের বিরোধী ছিলেন না, সমস্ত উপনিষর্দকেও পুবোপুবি স্বীকৃতি দেন নি, এমন 
কি জ্ঞানবাদী অক্ষয়কুমারের প্রভাবে তিনি বেদেব অপৌরাধৈয়ত্ব ত্যাগ করতে 
বাধ্য হুন। বিষ্যাসাগর হিন্দু সমাজেব মধ্যে থাকলেও অযৌক্তিক ও অন্যায় 
দেশাচারকে সর্বথা ঘ্বণা করতেন। স্থতরাং উনিশ শতকের যষ্ঠ-সঞ্ধম দশকে হিন্দু 
সমাজের লোকাচার ও পুবাণাশ্রয়্ী মতের শোচনীয় অবস্থা ঘনিয়ে এল । অবশ্য 
মধুস্থদনের শিল্স্থানীয় নবীনচন্ত্র তাঁর 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-গ্রভাস' এবং অন্যান্য 
কাব্যে আবার হিন্দুর পুরাগপ্রাধান্ত স্থাপনে সচেষ্ট হলেন। কলকাতায় অবস্থানকালে 
কিছু দিন কেশবচন্দ্রেরে কলুটোলার বাড়ীতে যাতায়াত করলেও তিনি মূলতঃ 
ছিলেন পৌরাণিক ভক্তিবাদী £ অবশ্য সে পুরাণকে তিনি আধুনিক জীবন- 
জিজ্ঞাসার অনুকূলে ব্যাখ্যা করেন এবং প্রাচীন পুবাণ-কথাকে যুরোগীয় জান- 
বিজ্ঞানের সাহায্যে নৃতন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার শুরু করেন। তাতে তির্ণি 
রক্ষণশীল হিন্দু-সম।জের কাছে কিছু নিঙ্দিত হয়েছিলেন, কিপ্তু পুরাণকথাকে 
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আধুনিকীকরণের পশ্চাদপটে তদানীন্তন যুগমানসই জয়ী হয়েছে। “রৈবতক” 
( ১৮৮৭ ) যখন প্রকাশিত হ'ল তখন পৌরাণিক সংস্কারের পুনর্জাগরণ শুরু 
হয়ে গেছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রথম যৌবনে ডিরোজিওব শিক্ষায় কিছু 
কালের জন্য হিউম-পন্থী হলেও পরে ভারতীয় পবাবিষ্া এবং পাশ্চাত্য 
অপরাবিগ্যাকে আশ্চর্য উদারতার দ্বারা এক সমন্বয়ের সুত্রে গ্রহণ করলেন। 
সর্বোপরি তিনি সমাজ ও পাবিবারিক জীবনেব মধ্যে একটা সুস্থ যৌক্তিক ক্রম- 
বিকাশকে লক্ষ্য করেছেন। তিনিও মত ও পথের দিক থেকে বহুলাংশে পুবাণ- 
এতিহ্ে বিশ্বাসী । এই সময়ে নাটকে গিবিশচন্দ্রেব চেষ্টায় ভক্তিমূলক পৌরাণিক 
আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে বেশ প্রচার লাভ কবেছিল; অবশ্য গিবিশচন্দ্রে 
নাটকগুলি সাহিত্যের দিক থেকে উৎকুষ্ট স্যটি নয়। 

যার। পুরাণকথাকে অস্বীকার ক'বে বেদবেদাস্তেক ওপর ধর্মমতের ভিত্তি 
করেছিলেন এবং উনিশ শতকেব ষষ্ঠ দশকের মধ্যেই হিন্দুর পৌবাণিক আদর্শ ও 
বছ দেববাদকে অযৌক্তিক প্রমাণ ক'বে ও্পনিষদদিক ব্রহ্মবাদকে শরণ্য বলে গ্রহণ 
করলেন (কিন্তু মায়াবাদকে পরিত্যাগ'করলেন ), তারা হলেন ব্রাহ্ম সম্প্রদায়। 
কিন্ত মহধি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র এবং পরে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী 
প্রমুখ নব্যব্রাহ্মদের অন্তবিবোধের ফলে যখন ব্রাহ্মমত ও আদর্শ ত্রিধা ভাগ হয়ে গেল, 
তখন বাংল] সাহিত্য ও সমাজে আবার পৌরাণিক মতেব নব অভ্যুদয় লক্ষ্য কর 
গেল। একেই হিন্দু-ধর্মেব পুনর্জাগরণ বল। হয়৷ বঙ্কিমচন্দ্র এই নব আন্দোলনের 
নেতা, উপদেষ্টা ও মন্্রহষা। ইতিপূর্বে পুরাণকথাকে অলীক কথা ব'লে অনেকে 
পরিত্যাগ করেছিলেন; ব্রাঙ্গ সমাজ ও ডিরোজিও-শিষ্যেরাই তার জন্য 
প্রধানতঃ দায়ী । কিন্তু বাঙলাদেশে কোন দিনই পৌরাণিক সংস্কৃতি বিনাশ পায়নি ॥ 
ব্রাহ্ম সমাজের প্রবল আধিপত্যের যুগেও কৃষ্ণকাহিণীকে কেন্ত্র ক'রে বাংল 
সাহিত্য ও বাঙালী সমাজে পুরাণকথা! বিশেষ জনগ্রিয়তালাভ করেছিল। 
নবীনচন্ত্র, শিশিরকুমার ঘোষ, বিজয়র। গোস্বামী- এর হিন্দুর পুরাণ ও 
কষ্খচতত্বকে কোথাও জমাজদর্শন, কোথাও বা ভভত্তিদর্শনের সাহায্যে শিক্ষিত 
'বাঙালী সমাজে সঞ্চারিত করেছিলেন। এমন কি কফেশবচন্জ্ুও কৃষেের মহামানবন্ে 
বিশ্বাসী ছিলেন। বাঙলা তন্ত্রের দেশ বটে, কিন্তু কষ্চকথা উনিশ শতকের 
বাঙালী"মনে যে কি প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা এখন আমাদের 
কাছে প্রায় অবিশ্বাস্ত বলে মনে হবে। উনা্বংশ শতাষীর সগুম-অষ্ট্ক 
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দশকের দিকে বাঙালীমনের এই দিকটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠল। ব্রা্- 
সমাজ তখন অন্তবিরোধের ফলে কিছু দুর্বল হয়ে পড়েছে। নব্য ব্রান্দের! 
কেশবচন্দ্রের ভক্তির উচ্ছ্বাস, “নরদেবপুজা, এবং অস্তঃগ্েরণা থেকে প্রাঞ্ধ 
আগ্তবাক্যে মাস্থা স্থাপন করতে পারলেন না। তখন তরুণ সম্প্রদায়ের মনে যুক্তি- 
বাদী সমাক্ষদংস্কার এবং গ্যারিবন্ডি, মাংজিনি, কাতুরের রাজনৈতিক আদর্শ ও 
উপায় প্রচ্ছন্ন বিক্ষোভকে ধূমায়িত করে তুলছে। জুরেন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, 
দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রভৃতি নব্য ব্রাঙ্ষের! ধর্মীয় মতভেদ ও কলহ থেকে সরে গিয়ে 
রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে মুক্তিব পথ খুঁজছেন-_ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইণ্ডিয়ান 
এসোসিয়েশন (১৮৭৬) । "মাই. সি. এন. কর্ম থেকে সগ্য-বরখাস্ত সুরেজ্নাথ 
তখন দেশের যুব-শক্তিকে ইংবাজ শাসনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত কববার ব্রত 
নিয়েছেন । যুরোপীয় 17861010811571-এর রক্তচক্ষু এদের চোখেও ঘোর সষট 
করেছে। এতদিন ধরে ইংরাজ সরকার ও শাসনের বিরুদ্ধে যে মৃদু প্রতিবাদ জ্রমে 
উঠছিল, স্ুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে তাই বজ্ভাগ্রিতে ভেঙে পড়ল। এক দিকে যেমন 
রাজনীতির ঘটনাবর্ত দেশের যুবশক্তিকে গ্রচগুভাবে নাভ দিল, ঠিক তেমনি প্রায় 
এই সময় থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে এবং তার শিশ্তদ্ের সহযোগিতায় শিক্ষিত 
হিন্দু সমাজে 'একটা নবজীবনোল্লাসের প্রবল আলোডন 'এসে পডল॥ 

বঙ্কিমচন্দ্র সবোপরি ওঁপন্তাসিক ; বাঙালীর জীবনের বৈচিত্র্যকে তিনি 
উপন্যাসের মধ্যে ফুটয়ে তুলতে চেয়েছেন। কখনও রোমান্সের জ্যোতির্ময় প্রান্তর 
থেকে, কখনও ধূসর ইতিহাসের বিবর্ণ অলিন্দ থেকে,*কখনও বা ছুঃখ-ছুর্ভর 
€দনন্দিন জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে তিনি জীবনধাক্রাকে গ্রতাক্ষ কবেছেন। তার 
উপন্যাসের শিল্পবিচার বর্তমান প্রসঙ্গ লহিভূতি; কিন্তু মহৎ জীবনের পটভূমিকায় 
ধড়িয়ে তিনি ষে কয়েকটি মানব-মানবীর হাসি-কান্নার ছবি একেছেন, তাতে 
সন্দেহ নেই। “যদদষ্টং তল্লিখিতং মতবাদে ধারা বিশ্বাসী, তারা বঙ্িমচন্তরে 
প্রতি হয়তো কিছু বিরূপ হবেন। সেষাই হোক, বঙ্ষিমচন্দ্র মান্ষকে জোলা- 
মোপার্সীর মতো কেবলমাত্র জীবধর্ম প্রাকৃত মানুযরূপে ভাবতে পারেন নি। 
যে শীতি জীবননীতি বা মানবনীতির পরিপন্থী নয়, তিনি সেই বিশেষ রকমের 
আবন-নীতির পক্ষ নিয়েছিলেন বলে ইদানীং পাঠক ও সমালোচকগণ বদ্ধিম- 
চন্দ্রকে পুরোপুরি স্বীকৃতি জানাতে পারছেন না। কিন্তু গোটা মানবজীবনকে যে 
পরিমাণে এবং যতদুর সম্ভব নানা ভাবের মুকুরে প্রতিফপিত কর] সম্ভব, তা তিনি 
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করেছিলেন। শুধু উপন্যাসই তার প্রতিভা পরিমাপের একমাত্র মাপ-কাঠি নক্ব। 
তৎকালীন হিন্দুপমাজের পুনর্জাগরণকে তিনি পুরাণকেন্দ্িক শন্তুবৃত্তি থেকে 
রক্ষার জন্য যখালাধ্য চেষ্টা করেছেন, তাও শ্রদ্ধার সঙ্গে ম্মরণীয়। বাঙালীর চিন্তা, 
মনন ও কৌতৃঠলকে শুভ ও স্থাস্থ্যপ্রদ বিকাশের দ্রিকে পরিচালনার জন্য বঙ্ছিমচন্র 
বিচারবুদ্ধি, বিজ্ঞানবোধ ও যৌক্তকতার সাহায্যে হিন্দুর পুরাণ-শান্ত্র-সংহিতা 
পুনবিচারে প্রবৃত্ত হলেন । এই প্রসঙ্গে তার 'রুষ্ণচরিত্র (১৮৮৬ )-এর কথা 
মনে পড়বে । মনে পড়বে তার মিল-বেস্থাম-কৌোতে অন্ুরক্তি এবং ১৮শ-১০শ 
শতকী যুরোপীয় সাম্যবাদের প্রতি কৌতৃহল। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির মূলকে 
মেজে নি যুংবাপীয় [বিজ্ঞাপণ ও যুক্তির দ্বার। প্রাচীন কথাকে বিচার করতে প্রবৃত্ত 
হয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর যুবাপীয় জীবনতত্বের সাক্ষাৎ উত্তর- 
পুরুষ । ব্রাহ্ম সমাজের মতো খিন ম্থৃতি-সংহিতাকে পুরোপুরি ত্যাগ করলেন 
না; বরং তাকে যুক্তিব সাহাষে বিচার এবং তার পরে গ্রহণে প্রস্তত হলেন। 
সেই বিচার সুকঠোর যুক্তি-আশ্রয়ী। গুয়োজন স্থলে তিনি প্রাচীন সংস্কারকে 
আধুনিক যুক্তি-বিজ্ঞানের দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করতেও কুষ্ঠিত হলেন না। জ্বশ্য 
জীবনের উপান্তভূমিতে পৌছে তার এই যুক্তিবাদ ও মানবতন্ত্রতা অধ্যাত্ম ও স্মার্ত 
সংস্কারের ছারা কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হয়েছিল। তবে তিনি কোন দিনই পুরোপুরি স্থৃতি" 
সংহিতার পক্ষপ।তী ছিলেন না এবং প্রাসীন মোক্ষ শান্্কেও আধুনিক আহ্বীক্ষিকী 
বিগ্ভার শোধন যন্ত্রে পরিস্্রাবণের চেষ্টা করেছিলেন-_এই সত্য কথাটা সবাগ্রে স্বীকৃত 
হওয়া কর্তব্য। »*বঙ্গদর্শনগোঠীর” ওপর তার একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল বলেই 
চন্দ্রনাথ বনু, শশধর তর্কচু ঢামণি এবং কৃষ্ঃপ্রসন্ন সেনের বাঙালী হিন্দু সমাজকে 
পিছনে কিবিয়ে দেবার চচষ্টা বহুলাংশে হতবল হয়ে পড়ে। আমার্দের তো মনে 
হেয় শিক্ষিত হিন্দু সমাজে বঞ্ষিমচন্দ্রের এই প্রগতিশীল মনের প্রভাব না পড়লে 
উনবিংশ শতাব্ধীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতকের গোড়াতেও শশখধর 
তর্ধচুড়ামণির «বৈজ্ঞানিক হিন্দু ধর্ম, বাঙালীর মনকে আবিষ্ট করে রাখত। 
বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য কিছুকাল তর্বচুড়ামণির 'শশশৃঙ্গবৎ বৈজ্ঞানিক হিন্দু ধর্মের 
তোজবাজিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন । কিন্তুপরেই তিনি আত্মস্থ হন এবং লঙ্জিকে- 
ম্যাঞজিকে আনমান-জমিন ফারাক--তা সহজেই বুঝে নেন। 
॥ 8 || 
উনিশ শতকের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হল কবিরূপে। তারও 
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চেয়ে বড় কথা, তানীস্তন রাজনীতির আবেদন-নিবেদ্দনেব দাশ্যলীলাকে 
বিদ্ধপ ক'রে তরুণ রবীন্দ্রনাথ জাতীয় আন্দোলনের সন্থীর্ণতা সম্বদ্ধে সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করলেন এবং ষথার্থ দেশাত্মবোধ কি বস্তু, তা তিনি 'ভারতী” ও “সাধনা; 
পত্রে ব্যাখা। কবলেন। এই সময়ে তিনি চন্দ্রনাথ বন্থুর সঙ্গে ছেৈরথে প্রবৃত্ত হলেন। 
চন্দ্রনাথ উচ্চশিক্ষিত হয়েও প্রাচীনকেই সনাতন ঝলে এমন কথা উচ্চারণ করলেন, 
যা যুগপৎ অনৈতিহাসিক ও কালানৌচিত্যদোযদুষ্ট । হিন্দুধর্ম, সাধনা ও আচার যে 
নিত্যধর্মের সঙ্গে যুগধর্ষেব আপোষ করে চলেছে, সময়ে সময়ে “বৈতসীবৃক্তি 
অবলম্বনেও বাধ্য হয়েছে__-এ সব স্বকপোলকল্লিত কথা নয় ; প্রাচীন ম্মৃতি-সংহিতার 
মধ্যেই তার পবিচয় পাওয়া! যাবে । চন্দ্রনাথ কালানুক্রমিকত!কে অস্বীকার 
ক'বে ত্রিকালের ভেদরেখা মান্তে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। তার বোধহয় ধাবণ। 
হয়েছিল, প্রাগৈতিহাসিককে ইতিহাসেব কোঠায় টেনে নামালেই "পবমা সিছি” ॥ 
ববীন্্নাথ এই সমস্ত পুরাণ কথাব জল্লনাকে আক্রমণ করেছিলেন । তখন তিশি 
আদ ব্রাহ্মদমাজের সম্পাদক পদ্দেবৃত হয়েছেন (১২৯১ সন )। ফলে সেই 
দায়িত্ববোধের বশে তিনি হিন্দু সমাজের পশ্চাদ-গামিতাকে কিছু শানিত ভাষায় 
আঘাত দেবার চেষ্টা করেন। বস্কিমচন্দ্রেব সঙ্গে তার কিছুকাল মনোমালিন্য চলেছিল, 
তার কারণও এই ৷ সে যাই হোক, উদ্নিশ শতকেব নবজাগরণ যুবক রবীন্দ্রনাথকেও 
তার ধ্যানলীনতা থেকে টেনে এনেছিল এবং নিক্ষল কলরবমূখর প্রাঙ্গণে তাঁকে 
মল্লের বেশে হাজির করেছিল । এর দ্বারা এ কথাটাই প্রমাণিত হয় যে, উনবিংশ 
শতাবীর বাংল! সাহিত্য ও বাঙালী-মানসে নবধুগঞ্চেতনা প্রবল 
বিক্ষোভের আকারে ভেঙে পড়ছিল। তাই উনিশ শতকের বাংলা 
সাহিত্য শুধু একটা সারম্বত নিদর্শনকনূপেই গণনীয় নয়। তার মধ্য থেকে 
এক শতার্বীর বাঙালী-জীবনেব ভাঙাগড়াব ইতিহাস, পুরাতন মুলামানের 
অবনয়ন এবং নৃতন প্রতায়ের আবির্ভাব ষে কোন চ্ষুম্মান পাঠকেরই দৃষ্টিগোচর 
হবে। বস্ততঃ বিশ শতকের বাঙালী-মানস ও এঁতিহ কার ওপর দীড়িয়ে 
আছে? উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আমর এদেশের মাটিতে যে আশ্চর্য 
মানুষগুলিকে দেখেছি, তারাই তে? একট! জাতির সমগ্র মানবচেতনাকে বিচিত্ত 
প্রাণরদে ভরে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যের অর্ধেকটাই তে? 
উনবিংশ শতাবীর ফসল 
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লেখক বাঙালীকে 'আত্মবিস্বত জাতি, বলেছিলেন, তিনি বাঙালীমনের একটা 
অতিসাধারণ সত্যকেই নির্দেশ করেছিলেন । বোধহয় 'আত্মবিস্থৃত জাতি' না বলে 
'অতীত-বিস্বত জাতি" বলাই অধিকতব সঙ্গত। তা নইলে উনিশ শতকের 
গৌরবময় কাহিনীকে উনার্থবাঁচক মন্তব্যের দ্বারা মুছে দেবাব এমন বিদ্ষক চেষ্টা 
তরুণ লেখকদেব ভূতাবিষ্ট কববে কেন? এঁরা বলেন, উনিশ শতককে বাঙালী 
জীবনের রেনেশাস বলা যায় না যুবোপের রেনেশীস যেমন গোট! মুরোপকে 
মধাযুগীয় জড়তা থেকে বক্ষ! করেছিল, বাঙালীব উনিশ শতকী বেনেশাস কি 
তাব জঙ্গে সমতুল্য ? একে বড জোর %%30679 (11830910605 ) ব1 765,616 
(15181) বলা যেতে পারে। কেন না বঙ্ধিমচন্তর প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা আর 
্রীরামকৃ-বিবেকানন্দ প্রভৃতি আবেগবাদীবা নৃতন কোন সত্যকে উদঘাটিত 
করেননি, পুরাতন জরাজীর্শতাব ওপর একটু যুগোপযোগী মোডভক লাগিয়েছেন_ 
এই মাত্র। 

এখানে এ স্বন্ধে বিস্তৃত মালোচনাব অবকাশ নেই। উনিশ শতকের 
বাঙালীব যে সর্বাঙ্গীণ জাগরণের কথা বলা হয়, সাহিত্যে তাব যে তরঙ্গ আহত 
হয়েছে, তাকে কিছুতেই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি বলা যায় না। যুরোপেব রেনেশাস 
যেমন হেলেনীর সংস্কৃতি থেকে প্রচুর সহায়তা ও উপাদান নিলেও শ্রীস্টাণী মধ্যযুগ 
থেকেও বহু উপকরণ সংগ্রহ কবেছে, তেমনি উনিশ শতকের বাংল সাহিত্য 
মূল ভারতীয় সংস্কার এবং আগন্তক পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে সমন্বিত করতে সমর্থ 
হয়েছে। মুবোপায় রেনেশাসেব সঙ্গে বাঙলার উনিশ শতকের শিল্পার্শ, জীবন- 
চেতনা ও নীতিবোধেব সাদৃশ্য আছে বলেই একে সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে 
উনিশ শতকী রেনেশাস বলা হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমাধেব যথার্থ স্বরূপ 
নিধ্ণরণ করতে হলে উনবিংশ শতাবীর ঘিতীক্নার্ধের এঁতিহ্থগত পরিচফ় 
গ্রহণ অবশ্তকর্তব্য। 
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“গৌভীয় ব্যাকরণ” ১৩১ 
গৌড়ীক় সমাঙ্জ ৮৩" 
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২৮৪ 

'জীবনচরিত' ৩২৩-৩২৪ 
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ট/ইটুলব ১০৯ 

ডাফ ৭৪) ১৬০১ ১৯০১ ১৯৮১ ২০৩, 
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৩৮২, ৩৮৫১ ৩৯২, ৪০২, ৪২৭ 

তত্ববোধিণী সভা ৩৭৬ 
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৪৩৮ 

দৃতীবিলাস, ১৩৩, ১৩৪ 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব ১১৪, ১৬০, 
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--ও বেদান্ত ৩৮০ ৮১ 
ও বেদমংহিতা ৩৭৫-৭৯ 
--ও রামমোহন-বস্কিমচন্দ্র 
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“নবনাবী” ৪৩3 
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নীতি কথা” ৫৩, ১২৮ 

নীণমণি কবিওয়ালা ৭৮ 
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পদার্থ বিদ্যা” ২৮৯-৯০১ ২৯২ 

“পদর্থ বিদ্যাসাব” ২৮৯, ৪৪২ 

পবনদূত, ১৩ 
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পশ্বাবলী” ৯২, ৪৩৮ 
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'পাদবিশিষা সংবাদ ১০৯ 
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৪৪-৪৬ 
_পাঠ্যতালিকা ৪৭-৪৮, ১২৫ 
_পণ্ডিতমুন্শী ৩৩ 
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“বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ” ২১৯, 
৪২৯, ৪৪৭ 

বাঙ্গালার ইতিহাস” ( ১ম) ৩২৩ 

বাঙ্গালার ইতিহাস” ( ২য় ) ৩২১-৩২৩ 

বাণভট্ট ৪৩৬ 

বার্ণস্‌ ডন ৩৬ 

বার্ণসপিকক ১৬০ 

বার্ণ।৬ শ ৪৫১ 

'বাবুনাটক* ৪৭১ 

'বাপ্পীয় রথারোহীদিগের 
উপদেশ" ২৮৯ 

'বাসবদত্তা, ২৪৩, ২৪৭, ২৫০, ২৮৩) 
৪ 8৮ 

বাসুদেব চরিত" ৪৬, ৩১৪-১৮ 

'বাহ্ববস্তর সহিত মানব-প্রকৃতির সহবন্ধ 
বিচার” ২৮৫, ২৮৯, ২৯০ 


গ্ররতি 


নির্ঘপট ৪৯৯ 
“বিক্রমোর্বশী” ৪৬৯১ ৪৭০ 
“বিচাব* ৪৩৩ 
বিজয়কৃষ গোস্বামী ৯০, ১২০, ৩২৫, 
৩৫৮ 


“বিজয়বসন্ত” ৪৬৭ 

'বিজ্ঞানসাব সংগ্রহঃ ৯২ 

বিজ্ঞান সেবধি” ৯২১ ৯৩ 

“বিদ্যাকল্পদ্রম' ৪১৯১ ৪১৫) ৪১১১ 
৪২৬ 


বিদ্াাসাগব ৪৬১ ১০৫১ ১১২ 
১৪১) ১৬৩, ১৮১১ ১০৪০ 


১১৫, 
১৯১, 


রে ? 


২৭৯, 
৪৪৭, 


২০০১ ২০২, ২৫৬, ২৬৪, 
২৭৫) ৪০৫) ৪২৮৪১ ৪৩৭, 
৪৭০) ৪৭২১ ৪৭৫ 
বিদ্যাসাগব ও কৌৎ €৫১-৫২ 
__ও ধর্মবিশ্বাস ৩৫৭-৬২ 
_-ও পাশ্চাত্য শিক্ষার এঁতিহা 
৩৪৮-৫৪ 
-_ও সংস্কৃত বিদ্যার এঁতিহ 
৩৪ ১-৪৮ 
--ও মাশম্যান ৩২১-২২ 
বিদ্যাসাগরের গ্রন্থ পরিচয় ৩১৪- 
৩৪৩ 
বিদ্যাসাগরের জীবন চরিত ৩০৬ 
*বিদ্যানুন্দর” ১৮, ২৪৭, ৪৫৫ 
“বিদ্যাহারাবলী+ ৪১, ৪২ 
বিদ্যোত্সাহিনী পত্রিক ১৭৪-৭৫ 
ঘবিধব। বিবাহ” ৪৭৪ 
“ব্ধিবা বিবাহ হওয়া উচিত কিনা 


৫১৩ 


এত দ্বিষয়ক প্রস্তাব ৩৩০-৩৩৮ 
বিবিধর্থ সংগ্রহ ৯:৯-৭০১ ২৬৬, ৪১৭ 
বিবেকানন্দ ৯০১ ১২০ 

বিশপ বার্কলে ৩৪৫ 

বিশপস্‌ কলেজ ৮১ 

বিশ্বেশ্বব দত্ত ৪১২ 

গবষম বিচিত্র নাটক” ১২৭ 
বিহাবীল।ল চক্রবর্তী ১৮০১ ৪৩৮ 
বীবচন্দ্র ৪ 

বীরভদ্র গোম্বামী ৪২৪ 

বুকানন ৬১ 

ুডে। শাপিকের ঘাড়ে বৌ? ৪৭২ 
“বুনো অধিকারী” ২২৭ 

“বৃহৎ্কথা' ৪৩৩ 

“বৃহৎ পাষগুদলন* ৪২৪ 

বেকন ১১৬. ১.৮ 

বেঙ্গল স্পেক্টেটর ৩১১ 

বেঞ্জামিন এডমনস্টোন ৩২ 

“বেণী সহার? ৪৬৯ 

“বেতাল পঞ্চবিংশ৩” ৩১৮-২০১ ৪ ৩৪ 
বেখুন ( বীঠন ) ১৬০, ১৯১ 

বেদান্ত ও রামমোহন ১০৯ 

বেদাস্ত কলেজ ৮৫ 

“বেদাস্ত গ্রন্থ' ১২৪ 

“বেদাস্ত চন্দ্রিক? ৫৩, ৬২১ ৬৩, ১২৪ 
“বেদাস্তসার' ১২৪ 

বেস্থাম ২৬১ 

“বে-সরা” ১৫ 

এবৈতাল পচ্চীদী” ৩১৮, ৩১৯ 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


বৈষণবচরণ আডঢা ৪২৬ 

'বোধোদয় বা শিশুশিক্ষাঃ (৪র্থ) ৩২৪- 
২৬, ৩৫৮ 

ব্যাচিলর, রেভাঃ ৪৪১ 

ব্যালেন্ট/ইন ৩৪৫ 

ব্র্জনাথ বিছ্যালস্কার ৪৪১ 

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ১০৬, ১২৩ (পদটীকা) 

ব্রঙ্গগোল” ৩৮৭ 

ব্রহ্ম ভা ৮৪১ ১০৮ 

ত্রান্বধর্ম গ্রন্থ ১৭৬, ৩৮৬১ ৪০১১ 
৪০২, ৪০৩ 

'্রাঙ্গণীজ' ৪০২ 

ব্রাঙ্মী ডপনিষদ* ৩৮২১ ৩৮৪, ৪০২ 
৪০৩ 

ত্রাঙ্মণ সেবাঁধ? ৯৩, ১০৭ 

বাক এাকৃটস্‌ ১৫৮, ৩৯৭ 

ভট্ট ভবদেব ৩, ১৪ 

“ভদ্রাজুন+ ৪৫৯১ ৪৬৫ 

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৭) ৯১, 
১১৮১ ১৩৩১ ১৩৭-৪০১ ১৭৫, ১৮৬) 


১৯৪, ৩১২, ৩৭৪) ৪২৬, ৪৩২, 


৪৭১ 

ভবানীচরণ ও সংস্কৃত গ্রন্থ ৯৫ 
( পাদটীক। ) 

“ভাইপো সহচরশ্ত” ৩৪৪ 
ভাগবত ১৫ 
ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটী ৫২ 
“ভামুম তী চিত্তবিলাস” ৪৬৮ 
ভারতচন্দ্র ১৮, ২৬১ ১৩৩) ১৯১১ ২৪৫, 


নির্ঘ্ট 


8৫৫ 

“ভারতবধাঁয় উপাসক সম্প্রদায় ২৬১, 
২৬৬, ২৯২, ২৯৭ 

ভারতব্াঁয় স্ত্রীগণেব বিদ্যাশিক্ষাণ ৪৩৮, 


“ভারতবধাঁয় ইতিহাস ৪১৮ 
ভীম ১৪ 


ভূগোল ২৮৩, ২৯০ 

'ভুগোল এবং জ্যোতিষ 

বিষয়ক কথোপকথন, 

“ভূগোলবৃত্তান্ত' ( কৃষ্চমোহন ) ৪২১ 

“ভূগোলবৃত্তাস্ত' ( পিয়াস ন ) ২৮৩ 

ভূঁদেব মুখোপাধ্যায় ৩7০) ৪২৯) ৪৩২, 

€ভেক মৃষিকের যুদ্ধ' ৪৪৭ 

মর্ডাণ্ট ওয়েলস্‌ ৩৫১ 

মণীন্্ররুষ্ণ গুপ্ত ১৮৩ 

মদনমোহন তর্কালঙ্কার ২৮২, ২৯৫) 
৩৩৯) ৪৪৫) ৪৪৮ 

মদনমোহনের ধর্মমত ২৫৫-৫৭ 

মধুস্থ্দন দর্ত ৮১১৯৪৪১১৪৪৫) ৪৭২) 
৪৭৬, ৪৭৮ 

“মনোরঞীনেতিহাস* ১২৮, ৪২০ 

“মনোহর উপাখ্যান ৪৩৩ 

মন্কৃটন ৪৬ 

মণ্টগোমারি মার্টিন ১৫* 

“ময়নামতীর গানঃ ৪ 

অয়মনপিংহ গীতিকা, ১৫ 

মরে সাহেব ৪২১ 

মলেটবার্ণ ৪২১ 

মহম্ম? রেজাখ1 ২৫, ২৯ 


ইত্যাদি 


২৮৩, ৪২১ 


% 


মহানিবাগ তন্ত্র ৩৮৫ 

মহাভারত ১৪ 

মহাযান ৩ 

“মহাবাজ। কৃষণচন্দ্র রায়ন্্ চিজ, ৬০ 

'মহাবাষ্ট্র পুরাণ” ১১ 

“মহাশ্বেতা” ৪৭ 

মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৪৬ 

মহেন্্রন'থ বিদ্যানিধি ২৮২, ২৯২ 

মহেন্দ্রনাথ রায় ৪৪৮) ৪৪৭ 

মহেশচন্দ্র ঘোষ ৩৯৩ 

মাটিন বৌল ৩৪ 

“মাংস্য হ্যায়” ৮, ১৪ 

“মানব চরিত্ত' ২৩৩ 

মানোএল-দা-আস্সুস্প, সাও ৩০ 

মার্শম্যান ৩৬, ৪১, ৫৪, ৫৮, ১৯০ 
৩১৯১ ৩২১১ ৪১৩ 

“মাসিক পত্রিকা" ১৭৪, ২৩৬, ৪৩২১ 
৪৪২-৪৪ 

মিত্রকবি ২৩৭ 

মিরজাফর ২৪, ৬১ 

মিল, জন টয়া ১৮৯) ১৯৪১ ২৪৩) 
২৫১১ ২৬১১ ২৭৩১ ৩৫০ 

'মীরাৎ উল-আখবার+ ৯১, ১১২ 

“মুওয়া হিদ্দিন' ১০৫) ১৯৯) 
১১৬ 


মুকুনারাম ১৫, ১৭ 
মুরশিদ কুলিখী 
মুচ্ছকটিক ৩২৮ 
মৃত্যুজয় বিষ্যালঙ্কার ৪৯, ৫৩১ ৫৫) ৫৯ 


১১৪ 


৫০ 


৮২১ ১২২ (পাদটীকা ), ১২৪ 
মেকলে ৭৪, ১৫২, ৪২০ 
'মোতাজেলা” ০৯, ১০৫১ ১০৯) ১১৪) 

১১৬ 
মোপাসা ১৮ 
মোহনচারদ ৩৮ 
মৌলানা রুমি ১০৬ 
ম্যাক্স ম্যুলর ১১৭, ১২৭, ৩২৭, ৩২৮, 

৩৫২ 
ম্যাটসিনি ৩৫০ 
যোগেন্দ্রন্দ্র গুপ্ত ৪৫৯, ৪৬৫, ৪৭৫ 
যষোগেন্্রচন্জর ঘোষ ২৫৬ 
যোগেন্দ্রনাথ বিছ্যাভূষণ ২৪৬, ২৫৫ 
যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুব ১৮১ 
বলললাল বন্দ্যোপাধ্যায় ২১৮-২১, ৪২৯ 

8৪8৭ 
বজনীকান্ত দত্ত ২৯০ 
রজ্জব ১০০ 
রণজিৎ সিংহ ১৪৬ 
“রত্বাবলী” ৪৬০) ৪৭০ 
রবার্ট, ওয়েন ১১৭ 
“রবিনসন ক্রু,শো” ৪৩৬ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৬, 

৩৪৩, ৪১৯, ৪৩৯ 
“রমণী নাটক” ৪৪, 
রামপ্রসাদ রায় ৩৮৯ 
রমেশচন্ছ্র দত্ত ২৬৭ 
“রস তরঙ্গিণী” ২৪৩) ২৪৪-৪৭, ২৮২ 
রসময় দত ৮৩ 


১৮০ ১০৯২ 


? 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল সাহিত। 


বাখালদাস হালদাব ১৭৬, ২৭৮১ ৩৮৫ 

'রাজাবলী” ৪৮) ৬২ 

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ৫৯) ৬০, 
৪১৪ 

বাজেন্দ্লাল মিত্র ৪১৩, ৪১৬, ৪২১, 
8৫৮ 

বাজেন্দ্লাল ও পুসশ্কালোচনা ১৭৩ 

বাজেন্দ্রলাল ও বিবিধার্থ স*গ্রহ ১৬৭ 
৭০ 

বাজরুষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৪১৯ 

বাজনাবায়ণ বন্ু ২৫০১ ২৭৭ ২৮০১ 
২৮১১ ২৮৫, ২৭০১ ২৯৬১ ৩৫৬, 

৪০১ 

“বাজপুত্র ইতিহাস? ৪১৭ 

রাডিয়ার্ড কিপলিং ৯ 


বাধাকাস্ত দেববাহাছুব ৫৩, ৮২, ৯০১ 
১৮৬ 


৩৮৬) 


৯১) ১১৮১ ১৬৬১ ১৭৫, পু 
২০০5 ২০৩১ ৩৭৪, ৩৯২১ ৪২৬ 

রাধানাথ শীকদার ১৭৪১ ২৩৬, ৪৩২ 

রাধাপ্রসার্দ রায় ১০৮ 

রামকমল ভট্টাচার্য ২৫৬, ২৮৪, ৩৫২ 

রামকমল সেন ৫৩, ৮২) ১২৮ 

রামকফতদেব ৯০১ ১২০১ ৩৬২ 

রামকেলি ৫ 

রামগতি ন্যায়রত্ব ১৮৪) ১৯৬, ২৪৬৮ 
৩২৩ 

রামগোপাল ঘোষ ১৫৭, ১৫৮ 

রামচন্দ্র গুপ্ত ১৮৩, ১০৬ 

রামচন্দ্র মিত্র ৯৩ 


এরামচবিত মানস" ৬ 

রামজয় তর্কালম্বাব ৫৩ 

বামনাবায়ণ তর্কবত্ব ৪৬০, ৪৬৪৯ 

রামনাবায়| ৩ট্রাচর্য ৪৩৭১ ৪৬০ 

বামেন্দ্রমুন্দব ত্রিবেদী ৩০৮, ৩৪ ১ ৩৪৮ 
৩৫২, ৩৫৩) ৩৫৮১ ৩৫০১ ৪০১ 

বামপ্রসার্দ ১৭, ২৬ 

বামমো5ন বাধ ৪১, ৬৩, ৭৮১ ৮৭, 
৮৭৯, ১৫৭) ১৬০১ ১৮০১ ৩৩০) 
৩৪৫) ৩৭৭, ৩৫২১ ৩৬৩, ৩৭০, 
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